








অগ্রগতির ২৪ বছর 


সবার মাঝে... 


পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার বিগত ২৪ বছরের জনগণের অকুণ্ঠ 
সমর্থনে রাজ্যের সমৃদ্ধিকে সুনিশ্চিত ও সুস্থায়ী করেছে! রাজ্যের 
| অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে সরকারের যুগান্তকারী 
ভূমিকা প্রতিটি ক্ষেত্রেই হয়ে উঠেছে সার্থকতার অনন্য নজির। 


* কৃষিজ ফলন, মৎস্য চাষ ও প্রাণীসম্পদ বিকাশে সর্বাঙ্গীন সাফল্য 
* ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের মাধ্যমে ভূমিসংস্কারে নজিরবিহীন সাফল্য . 
* গ্রাম্য জীবনের সুষ্ঠু বিকাশ ও শ্রমজীবি মানুষের অধিকারের স্বীকৃতি 
* শিক্ষা, সংস্কৃতি ও লোকসৃষ্টির ধারাবাহিক বিকাশ 


স* জাতীয় সংহতির লক্ষ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় নিরলস কৃতিত্ব 

* শিল্প পুনর্গঠনে রাজ্যের অর্থনীতিতে সমৃদ্ধির জোয়ার 

* বিদ্যুৎ, সড়ক যোগাযোগ সহ প্রতিটি পরিকাঠামোয় পরিকল্পিত উন্নতি 

» জনস্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনার বাস্তব রূপায়ণে কার্যকরী ও যথাযথ, 
ভূমিকা 

* পর্যটন শিল্পের প্রসারে আশাব্যগ্রক উদ্যোগ 
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আতারাণী ও অন্যান্য গল্প ৫০.০০ 


রত কুণ্ডু 
মানচিত্রের লোকজন ৩৫.০০ 
সঙ্গীর চৌধুরী 
রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস অথবা বিন্দুমাধব ভট্টাচার্যের লণ্ঠন ৫০.০০ 


৬ 
অজয় চট্টোপাধ্যায় 
কথকতা ৩৫.০০ 


কারুকথার বই কথা ও কাহিনী, দে' বুক স্টোর, সিম বস: 
পাতিরাম-এ পাওয়া ঘাবে। 





সঠিক জনসংখ্যাই প্রগতির পথ 


পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন 
নিকটবতী স্বাস্থ্যকেন্্র বা জনকল্যাণ কেন্দ্রে 


দেশের ও দশের কল্যাণে প্রয়োজন 
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মুভূতের অসতর্কতা 
মারাত্মক অগ্নিকাণ্ড 


গোটা বছর আগুন এড়াতে কয়েকটি সাধারণ সতর্কতা 

মেনে চলুন। 

* বৈদ্যুতিক তার ও সংযোগস্থলগুলি ক্রটিমুক্ত রাখুন। 

* অন্যায়ভাবে, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করবেন 
না। 

| তেল, পেট্রোল প্রভৃতি দাহ্য পদার্থ আগুন থেকে 
দূরে রাখুন। ৃ 

* আগুন লাগলে সঙ্গে সঙ্গে ১০১ ডায়াল করে 

॥  দমকলকে খবর দিন 

* অহেতুক উত্তেজনা ছড়াবেন না। দমকল কর্মীদের 
কাজে অনভিপ্রেত হস্তক্ষেপ করবেন না। ... 








প্শ্চিমবঈ অনি, নির্বাণ সংস্থা: 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
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লোকসংস্কৃতির নন্দনতত্ 


















































লোকসংস্কতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র 
প্রকাশিত 


পুস্তক ও ক্যাসেট তালিকা 
লোকায়ন চর্চার ভূমিকা : অরুণকুমার রায়।। ৩০ টাকা 


: পবিত্র সরকার || ২৫ টাকা 
সাঁওতাল কাহিনী বনবীর গাথা .: 


লোকনাথ দত্ত অরুণ চৌধুরী সম্পাঃ)।। 
৫০. টাকা 


: দিব্যজ্যোতি মজুমদার || ৪০ টাকা 
: ইন্দ্রাণী দত্ত সৎপথী || ৪০ টাকা 
: সুবোধ চৌধুরী || ৬০ টাকা 

: পল্লব সেনগুপ্ত সম্পাদিত || ১০০ টাকা , 
: ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় || ৬০ টাকা 
: রামশংকর চৌধুরী || ২৫ টাকা 

: সুখবিলাস বৰ্মা || ১২৫ টাকা 

: শক্তিনাথ ঝা || ২০০ টাকা 

: দিনেন্্র চৌধুরী |! ২০০ টাকা 

: নরনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় | ৭০ টাকা 
: শাস্তি সিংহ || ১৫০ টাকা 

: মিহির ভট্টাচার্য সম্পাদিত || ২০০ টাকা 
: মালিনী ভট্রাচার্য সম্পাদিত || ২০০ টাকা 
: প্রতিটির দাম || ২৫ টাকা 

: ৪০ টাকা 

: Rs. 200.00 
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লঙ্গবুল জুম্মপ্বতনর্ষে পশ্চিয়বঞ্ণ বাধলা আবাদেমির শ্রস্থাঘই 


কাজী নজনুল ইসলাম রচনাসমগ্র 
৫ খণ্ডে গ্রাহুকমুল্য ৬০০ টাকা 
প্রথম খণ্ড ডিসেম্বরের শেষে প্রকাশিভ হাবে 


গ্রাহক হওয়ার সমযসীমা 
১৫ সেপ্টেম্বর গেকে ৩০ নন্ভেন্তত্র ২০০০ 


বু? মাত গেলে লাশে রাশুর 
খশুশতবার্ব সমন প্রথা | 
i CEES 
ছি ব্রাথলা অভিধান 
বিশিষ্টদাহিভিক ৷ হয় সৎ প্রকাশিত ৩৯০, 
ও গতবকদেৱ | আকাদেলি প্ানান অভিধান ৭৩, 
স্সৃতিকধা ও | পরিভাষা প্রশাসন (ত্য সং) ২৫ 
যুলাযনধ্মী ! বাখস্ম লালরসাবাধি তের সং ৫." 


t 


ই এ [সাঁওতালি-বাখলা সমশন্স অভিধান 500, 


মু তা টা কা 3 
স্দূ 
সু রা নে ও স্বস্থৃতি 
তি শা! পাওয়া যায় | 
রি বাসাথোগ - সকালের ভবন টস উল চট কল-২০, আকগাসেনি শাসক, 


ফুলবাশান (মচ পুত তয়ে ২৩১৩-১৮৭৮ ১৯৯৫, I} ত০০৪০৭, ফাক : ২২ ৮০০৮৯৪৪৬ 
ইমেল bh এআ টি এয়া 
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মা 
গরীব নই গো 


“পঁচিশ বছর আগের কথা৷ শিবুর বাপ মরল। আমি শিবুর 
হাত ধরে গাছের তলায়। ঠাঁই নেই। চলে গেল একফালি 
ধানিজমিও, এভাবে চলল ক'বছর। তারপর এলো পঞ্চায়েতের 
তেরো-চোদ্দয় পা দিয়েছে। ধানিজমি ফিরে পেয়ে মা বেটায় 
খুশিতে ডগমগ। শিবু লোন পেলো। কাজ পেলো। শিবুর 
বে হল। আমার নাতি এখন ইস্কুল যায়। এ বি সি ডি পড়ে। 
আমরা আর গরীব নই গো। সরকারের লোকেরা আমাদের 





বড্ড উপকার করেছে।...আহা, শিবুর বাপ যদি আজ বেঁচে 


»* আপনার টাকার ষোলআনা নিরাপত্র * সুদ এখনও যথেষ্ট বেশি 


* আয়কর ছাড়ের সুবিধা * মেয়াদ শেষে সম্পূর্ণ টাকা 
ফেরৎ পাওয়ার গ্যারেস্টি * প্রয়োজনে মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে 
টাকা তুলে নেবার সুবিধা * নমিনেশনের সুবিধা 
* এছাড়াও আরও অনেক সুবিধা 


দুটি উল্লেখযোগ্য স্বল্লসঞ্চয় প্রকল্প ৪ 
কিষাণ বিকাশ পত্র * ডাকঘর মাসিক আয় প্রকল্প 


ডাকঘরে কোন প্রকল্পেই উৎসমূলে আয়কর কাটা হয় না 


বিশদ জানতে হলে নিচেল ঠিকানার পোস্টকার্ডে লিখুন £ স্বল্পসঞ্চয় অধিকার 
অধিকর্তা, দ্ব্সকন, বাইটার্ন বিশ্িসে, কোলকাতা-১ পশ্চিমবঙ্গ সরকার 













হি as PloSODHenL Essays Panini Do 
Economic Theory, Trade and Quantitative Economics : 





+ + 


Aas Banergpe & Biswajit Chatterpe 200.00 
এ পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা £ ডু দীনেশচন্দ্র সিংহ ৩০০,০০ 
৩ বাংলার বাউল £ পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেনশান্তরী ৩০.০০ 
* উনবিংশ শতাব্সীব স্রদেশচিন্তা ও বঙ্কিমচন্দ্র £ সুপ্রিষা সেন ভট্টাচার্য্য ' ৯০.০০ 
* কবিকক্ষণ চণ্ডী ৪ শ্রী গ্রীকুমার বন্যোপা্যায় ও শ্রীবিশ্বপতি চৌধুবী ১২৫.০০ 
+ বাংলা ভাষাতত্বের ভূমিকা £ শ্রীসুনীতিকুমার চট্টরোপাধ্যাম্ন Hh ৬০.০০ 
এ শাক্ত পদাবলী (চয়ন) £ শ্রীঅমকেন্নাথ রাষ ৭০০০ 
* ভাবা পাঠ সঞ্চযন £ প্রাকৃক্নাতক ভাবা পাঠ পর্ষদ কর্তৃক সম্পাদিত সংকলন ৫০,০০ 
* বৈষ্ণব পদাবলী চেষন) 2 অধ্যাপক শ্রীখগেন্্রনাথ মিত্র, আসুকুমাব সেন, 


শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী ও শ্রীশ্যামপদ চক্রবর্তী সম্পাদিত ৬০.০০ 


% একালের ছোটগল্প সঞ্চযন ৬০.০০ 
* একালের কবিতা সঞ্চযন ৪০.০০ 
* একালেব প্রবন্ধ সঞ্চযন ৭০.০০ 
* আত্মলিক বাংলা ভাবার অভিধান £ ডঃ অসিতকুমার বদ্টোপাধ্যাষ ১০০.০০ 
* বামা বোধিনী পত্রিকা £ ডঃ ভারতী বা ১৫০,০০ 
* আশুতোষ মুখোপাধ্যাযেব শিক্ষপচিভ্ভা £ ডে দীনেশচন্দ্র সিংহ ৭৫০০ 
* পূর্ববঙ্গের কবিগান £ ডঃ দীনেশচন্দ্র সিংহ ৯০.০০ 
* মনমনসিংহ গীতিকা £ রাষবাহাদুষ দীনেশচন্দ্র সেন ৯০-০০ 
* প্রাচীন কবিওয়ালার গান £ ডঃ শ্রীপ্রফুল্লচন্্র পাল ১২৫.০০ 
* আ্রীপদামৃতসমুদ্র £ ডঃ উমা বাষ ১৬০ ০০ 
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রেজাউল করীম 


(১৯০২--১৯৯৩) 
জহর সেন 


মুখবন্ধ 
প্রবন্ধের প্রারম্ভে আব্দুল্লাহ রসূল সম্পর্কে রেজাউল করীমের প্রেরণাপ্রদ অনুস্থৃতি উৎকলন 
করছি__ 


রসূল সাহেব ছিলেন এক আদর্শ পুরুষ! বুদ্ধি, প্রতিভা, জ্ঞান গরিমা এইসব মহৎ 
গুণে তিনি ছিলেন বিভূষিত। একজন মহান মানুষ বলতে যা বোঝায় রসূল সাহেব 
ছিলেন তারই প্রতীক। 

রসূল সাহেব ছিলেন সর্বহারার বন্ধু। তিনি ছিলেন একজন কমিউনিস্ট আদর্শে 
বিশ্বাসী মানুষ। আর আমি ছিলাম একজন গান্ধীবাদী দেশসেবক। দুজনের ভিন্ন 
আদর্শ, ভিন্ন পদ্থা। কিন্তু দুজন ভিন্ন আদর্শবাদী মানুষ ঝগড়া বিবাদ না করেও, সুস্থ 
ও রুটিসম্মতভাবে তর্ক করতে পারে, এক জায়গায় থাকতে পারে, আলোচনা করতে 
পারে, এমন দৃষ্টান্ত খুব বেশী নেই। 

ডি বর্ধমান জেলার কেশেডা ফ্যামিলির দুজন মহান ব্যক্তির সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ 
আলাপ ছিল। একজনের নান শাহেদুল্লাহ। তার ডাক নাম ছিল মটর মিঞা! আর 
ছোঁটভাই-এর নাম ছিল আবুল মনসুর হবিবুল্লাহ। এঁরা সবাই একই পথের পথিক। 
একই আদর্শের সাধক। হবিবুল্লাহ সাহেব তাঁর পার্টির কাজে যখনই বহরমপুর আসতেন 
তখনই আমার সঙ্গে দেখা করতেন। এঁদের সকলের সঙ্গেই রসূল সাহেবের খুব 
ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। আমরা সবাই খুব কাছের মানুষ ছিলাম। বাস্তবিকই রসূল 
সাহেবকে আমি কখনোই ভুলতে পারব না৷ সে যুগে মুসলিম সমাজের মধ্যে মুসলিম 
লীগের প্রভাব অত্যত্ত প্রবল ছিল। কিন্তু রসূল সাহেব কোনোদিন, লীগের পক্ষ 
অবলম্বন করেননি। সেই কোন কালে সর্বহারা মানুষের (ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে) কল্যাণের 
আদর্শ নিয়ে মানুষের মঙ্গলের জন্য সাধনা করেছিলেন, মৃত্যু পর্যন্ত সে আদর্শকে 
মনে প্রাণে তিনি গ্রহণ করেছিলেন। রসূল সাহেবের মত শাহেদুল্লাহ সাহেব এবং 
হবিবুল্লাহ সাহেবও ব্রিটিশ সরকারের অধীনে বহু নির্যাতন ভোগ করেছেন। কিন্তু 
এঁরা কেউ আদর্শ ত্যাগ করেননি। আজ আমি বার বার এঁদের সকলের সঙ্গে রসূল 
সাহেবের কথা মনে করি (“আব্দুল্লাহ রসূল চলে গেলেন,” দুরবীক্ষণ, তৃতীয় বর্ষ, 
নবম সংখ্যা, অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৯১, পৃ. ১-৩)। 

উৎকলিত অংশ কিছু দীর্ঘ হয়ে গেল। প্রতি শব্দ হৃদয়গ্রাহী। রসূলের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলির 

বিভূতি স্বয়ং রেজাউল করীমের ব্যক্তিত্বকেও করেছিল দ্যুতিময়। ওই প্রবন্ধে অভিব্যক্ত 
রেজাউল করীমের প্রাণপ্রদ আন্তরিকতা আমাদের অভিভূত করে। 
১৯৪৮-৬০ কালপর্বে আমাদের প্রজম্মের বহরমপুরবাসী ছাত্রছাত্রী দেশভাগহেতু গভীর 


২ পরিচয় ১৪০৮ 


সমস্যায় জর্জরিত ছিল। কিন্তু আমাদের মনপ্রাণ ছিল নানা দিক থেকে বিচ্ছুরিত আলোকচ্ছটায় 
উদ্ভাসিত। কৃষ্ণনাথ কলেজে নির্মাল্য বাগটী পড়াচ্ছেন গ্রীস ও রোমের ইতিহাস। পশ্চিমী 
সভ্যতার আদিপর্বের আলো-আঁধারির সঙ্গে ঘটেছে আমাদের প্রথম পরিচয়। সৌমেন ঠাকুর 
ও ত্রিদিব চৌধুরী রাজনৈতিক ক্লাসে বিশ্লেষণ করেছেন আন্তর্জাতিক কম্যুনিস্ট আন্দোলনের 
গতিপ্রকৃতি। বিদেশী প্রগতিধর্মী কবিতার অনুকৃতিতে মগ্ন ছিলেন মনীশ ঘটক। গান্ধী- 
আরাধনা করেছেন কবি যতীন্দ্র সেনগুপ্ত ছোট ছোট স্তবকের কবিতায়। উত্তর ১৯৪৭ 
কালপর্বে পর পর দুজন যশস্বী জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এসেছিলেন মুর্শিদাবাদ জেলায়। তারা 
হলেন অন্নদাশঙ্কর রায় ও অশোক মিত্র। আমাদের হাতে লেখা পত্রিকা “সন্দীপন”-এ 
প্রকাশিত হয়েছে অন্নদাঁশক্কর রায়ের ছড়া। তিনি আমাদের গ্রস্থাগারমুখী করেছেন। তার 
অনুপ্রেরণায় আমরা উদ্দীপ্ত হয়েছি। জেলার প্রায় পাঁচশত ক্লাব, সঙ্ঘ, সমিতি ও 
ব্যায়ামাগারের মাধ্যমে যুবশক্তিকে কর্মোন্যোগী করেছিলেন অশোক মিব্র। এই সৃজনাত্মক, 
উজ্জ্বল ও উন্নত ভাবময় পরিমণ্ডলে আমরা পুষ্টিলাভ করেছি কিন্তু রেজাউল করীমের 
সান্নিধ্যে আমরা পেয়েছি বহু আকাঙ্কিত, নিত্য-স্মরণীয় মহামূল্য আশ্বাস। তিনি গার্লস 
কলেজে পড়াচ্ছেন ইংরেজি সাহিত্য, কখনো বাংলা সাহিত্য; শহরে ও গ্রামে অসংখ্য সভা- " 
সমিতিতে শোনাচ্ছেন সংস্কৃতি সমন্বয়ের অমোঘ মহিমা এবং আমাকে ও আমাদেরকে সঙ্গে 
নিয়ে গ্রামে গ্রামে গড়ে তুলেছেন প্রাথমিক শিক্ষার আয়োজন, গ্রামবাসীর প্রসারিত চিত্তের 
ও সামান্য বিভ্তের উপর নির্ভর করে। মোক্ষের জন্য সাধনা করতে হয়, সমাজতন্ত্রের জন্য 
বিপ্লব। কিন্তু ঘরের জানলা খুলে চোখ মেললেই আকাশের স্পর্শে আমরা সম্ীবিত হই। 
পরম সহায়ক সুহৃদ রেজাউল করীমের কাছে আমরা পেয়েছি মুক্ত অনস্ত আকাশের মতো 
অহেতুক ভালবাসার আত্রয়। 


সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত 


১৯০২ খ্রিস্টাব্দে মেতান্তরে ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে) বীরভূম জেলার শাসপুর গ্রামে মাতুলালয়ে 
তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তার পিত্রালয় ছিল বীরভূম জেলার মাড়গ্রামে। তার পিতার নাম 
আবদুল হামিদ এবং মাতার নাম জারিয়া খাতুন। তার বাবা মা ধর্মপ্রাণ ছিলেন, কিন্ত 
রক্ষণশীল ছিলেন না। অতিরিক্ত পীরভক্তি অর্থাৎ বিপদে আপদে পড়লে তাদের আস্তানায় 
গিয়ে প্রার্থনা করতেন না। বাড়িতে মাতার কাছেই তার লেখাপড়ার গোড়াপত্তন হয়েছিল। 
ভার উচ্চশিক্ষার দায়িত্ব নিয়েছিলেন বড়ভাই জনাব মইনুদ্দিন সাহেব। 

মাড়গ্রামে কামালুদ্দিন মিএগ্রর পাঠশালায় রেজাউল করীমের লেখাপড়া শুরু হয়। পরে 
তিনি ভর্তি হন আযাংলো ওরিয়েন্টাল স্কুলে। ১৮৮২ সালে এই বিদ্যায়তন মাড়গ্রামে প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছিল। এই স্কুলে বৈজ্ঞানিক কুদরত-ই-খুদা ছিলেন তার সহপাঠী। কলকাতায় তালতলা 
স্কুলেও তিনি তিন বছর পড়েছিলেন। ১৯২০ সালে কলকাতা মাদ্রাসা থেকে তিনি ম্যাট্রিকুলেশন 
পাশ করেন। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে পড়ার সময় চিত্তরঞ্জন দাশের প্রেরণায় তিনি অসহযোগ 
আন্দোলনে যোগ দেন। এই সময় সালারে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন একটি জাতীয় বিদ্যালয়। 
বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ থেকে ১৯২৮ সালে আই. এ. এবং ১৯৩০ সালে ইংরেজিতে 
আনার্সসহ বি. এ. পাশ করেন! ১৯৩৪ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি ভাষা 
ও সাহিত্য বিষয়ে তিনি এম. এ. এবং ওকালতি পাশ করেন ১৯৩৬ সালে। 


২০০২ রেজাউল করীম ১ রি 


ওকালতি পাশ করার পর তিনি কিছুদিন ব্যাঙ্কশাল ও আলিপুর কোর্টে এবং বহরমপুর 
জর্জ কোর্টেও ওকালতি করেছিলেন। কিন্তু এই পেশায় তিনি বিন্দুমাত্র আকর্ষণ বোধ 
নকরেননি। ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত তিনি মুখ্যত সাংবাদিকতার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯৪৮-৮১ 
কালপর্কে তিনি বহরমপুর 'গার্লস কলেজে ইংরেজি বিভাগে অধ্যাপনা করেছেন ১৯৬০- 
৬৯ কালপর্বে তিনি ছিলেন বিধান পরিষদের সদস্য। ১৯৬৭ সালে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ 
কংগ্রেসের সভাপতি পদে তিনি নির্বাচিত হন। ১৯৭১ লালে বহরমপুর কেন্দ্র থেকে 
কংগ্রেসপ্রার্থী হিসাবে লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং পরাজিত হন। 


সাংবাদিকতা 


বহরমপুরে তিনি যখন কৃষ্ণনাথ কলেজের ছাত্র, তার সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল মাসিক 
. সৌরভ পত্রিকা। ১৯৩৬ সালে তার সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় দৈনিক দূরবীন পত্রিকা! 
১৯৩৬ সালের ১০ নভেম্বর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, উত্তরায়ণ, শাস্তিনিকেতন থেকে লিখেছিলেন, 
“দুরবীন পত্রিকা বর্তমান সাম্প্রদায়িক সংঘাতের আত্মঘাতী অকল্যাণ হইতে দেশকে রক্ষা 
টি করিবার করিবার ব্রত গ্রহণ করিয়া দেশের লোককে শুভবুদ্ধির দূরদৃষ্টি লাভে সহায়তা করুক, এই 
আমার একান্ত মনের কামনা?” ১৯৩৮ সালের ২৩ অক্টোবর নিখিল ভারত কংগ্রেস 
কমিটির সভাপতি হিসাবে সুভাষচন্দ্র বসু, স্বরাজ ভবন, এলাহাবাদ থেকে লিখিত একটি 
চিঠিতে পথনির্দেশ করেন : 
বাঙ্গলা ও আসাম প্রদেশে জাতীয়তাবাদী মুসলিম দৈনিক পত্রের বিষয়ে প্রয়োজনীয়তা 
আছে। স্বাধীনতার বাণী বাংলার জনসাধারণের এবং বিশেষ করিয়া মুসলিম 
জনসাধারণের ঘরে ঘরে প্রচার করা চাই। স্বাধীনতার স্বরূপ কি, স্বাধীনতা লাভের 
উপায় কি, স্বাধীনতা লাভের ফলে জনসাধারণের কি আর্থিক কল্যাণ হইতে পারে 
এই সব কথা প্রচার করিতে পারিলে বাঙ্গলায় মুসলিম জনসাধারণ নিশ্চয়ই স্বাধীনতা 
আন্দোলনের দিকে আকৃষ্ট হইবে। মুসলিম বাঙ্গলার জন্য শ্লৌলতী রেজাউল করীম 
টা. সাহেবের সম্পাদকতায় জাতীয়তাবাদী দৈনিক দূরবীন প্রকাশিত হইতেছে। আমি এই 
পত্রিকার কল্যাণ ও উত্তরোত্তর উন্নতি সর্বাস্তকরণে কামনা করি। 

১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে দৈনিক নবযুগ পত্রিকায় সহ-সম্পাদক পদে যোগ দেন 
রেজাউল করীম। তখন এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন বরিশালের পরম শ্রদ্ধেয় দেশনেতা , 
55845 কাজী নজরুল ইসলাম 

এবং মুজফফর আহমেদ। আশরাফুদ্দিন আহমেদ চৌধুরী সম্পাদিত নয়া বাংলা পত্রিকার 
সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ যোগাযোগ হিল। ১৯৪৮ সালে বহরমপুর থেকে প্রকাশিত পাক্ষিক 
গর্ণরাজ পত্রিকার তিনি ছিলেন সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি। ১৯৫৪ সালে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 
মুর্শিদাবাদ পত্রিকারও তিনি সম্পাদক ছিলেন। 

অতি অল্প বয়সেই ১৯১৬ থেকে ১৯২২ সালের মধ্যে অল-হিলাল পত্রিকার 
লেখকগোষ্ঠীর সঙ্গে তার যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল। এই গোষ্ঠীর মধ্যে যশস্বী ছিলেন কবি 
মোজাম্মেল হক, ফজলুল করীম, সাহিত্য বিশারদ ও এঁতিহাসিক রামপ্রাণ গুপ্ত। ধর্মের 

মানবিক আবেদন বিষয়ে কয়েকটি প্রবন্ধ তিনি লেখেন এই পত্রিকায়। 


৪ পরিচয় ১৪০৮ 


অধ্যাপনা 


অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা ছিল দেশসেবার মতোই রেজাউল করীমের স্বধর্ম। অধ্যাপনা সন্ধীণ 
অর্থে পেশা নয়। সর্বোত্তম জীবনাচরণের উৎকৃষ্ট ক্ষেত্র হল অধ্যাপনা। প্রজ্ঞাদীপ্ত ভীবনাচরণেরা 
প্রকৃষ্ট মূর্তিমান উদাহরণ হলেন রেজাউল করীম। প্রজ্ঞাদৃষ্টির কিরণ সম্পাতে, স্নেহ ও 
সহানুভূতির স্পর্শ, সহজ স্বাভাবিক প্রিয়ত্বগুণে, পরমপ্রিয় সখা হয়ে তিনি ফুল ফোটাতে 
পারতেন ছাত্রছাত্রীর মনে, মানুষের হৃদয়ে। তিনি ছিলেন ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের 
অধ্যাপক। কিন্তু পাঠ্যবিষয় সহজ বাংলায় ছাত্রছাত্রীর প্রয়োজনমতো বিশ্লেষণ করেছেন প্রতি 
বছর বহরমপুর গার্লস কলেজ বার্ষিক পত্রিকায় প্রকাশিত নানা প্রবন্ধে! ৃ 
গরমের ছুটিতে বা পুজার ছুটিতে এমনকী রবিবারে অনেক সময় কলেজ ভবনে তিনি 
সারা দুপুর ধরে ছাত্রছাত্রীদের মেধা ও প্রয়োজন অনুসারে দফায় দফায় পড়িয়েছেন, 
লিখিয়েছেন, খাতা দেখেছেন এবং অবশেষে নামে নামে কবিতা লিখে তাদের মনোরঞ্জন 
করেছেন। বিধান পরিষদের সদস্য হিসাবে যে দৈনিক ভাতা পেতেন, তার পুরোটাই তিনি 
তুলে দিতেন কলেজ অধ্যক্ষার হাতে কোনো ছাত্রীর বেতন বাকি, কারও ফিস দেবার অর্থ 
নেই, কারও চিকিৎসা দরকার, এসব নানা প্রয়োজন মেটাতে। বেতনের টাকাটাও দৌর্ঘকাল 
তিনি পে-স্কেল মতো বেতন পাননি, মোট ৭৫ টাকা পেতেন) প্রায় এভাবেই ব্যয় হত। 
ছাত্রছাত্রী ছাড়াও দিনমজুর, রুটিওয়ালা, রিক্সাচালক এবং নানা ধরনের দীনদুঃথী ছিল তার 
দানের তালিকায়! এসব কথা জানিয়েছেন বহরমপুর গার্লস কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষা 
প্রীতি গুপ্ত তার “সরস্বতী শ্রুতিমহতাং মহীয়তাম” প্রবন্ধে (জনমত, বিশেষ শারদ সংখ্যা, 
২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৮৪, পৃ. ৪-৫)! প্রীতি গুপ্ত লিখেছেন : 
শুধু যে নিজের কলেজের ছাত্রীদের জন্য ব্যাকুলতা, তা নয়, জাতি ধর্ম নির্বিশেষে 
প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর জন্যই ওঁর গৃহের ও চিত্তের দ্বার অবারিত। কার কি অসুখ, 
কার কি বই নাই, এসব খবর তার সকলের আগে জানা। প্রত্যেককে প্রত্যেকের 
উৎসাহিত করা, এটাই তার একটি আশ্চর্য শক্তি এবং এই জন্যই প্রত্যেকে তাকে 
এত আপন বলে জেনেছে....এই হচ্ছেন রেজাউল করীম যিনি দানের সাগর। যিনি 
শিক্ষাদানে, বিদ্যাদানে, অর্থদানে, বিপদে অভয়দানে, সম্পদে আনন্দদানে, উদ্যমে 
প্রেরণাদানে, নিরাশায় উৎসাহদানে সমস্ত বহরমপুরবাসীর হৃদয়ের বন্ধু। 
প্রীতি গুপ্তের মতো আমিও সতত অনুভব করেছি, প্রিয়ত্বের দ্যুতি, সহমর্মিতার আকর্ষণী 
মায়া, নির্বিচার দয়ার ননিন্ধতা এবং পারাপারহীন করুণার প্রবাহ, এইসব স্বভাব-গুণের তিনি 
ছিলেন পরিপূর্ণ আধার। 
উদার মানবিক মুল্যে চিরভাস্বর ভার সাহিত্যকৃতির জন্য ১৯৮৪ সালের ১৪ জুলাই 
বহরমপুর গার্লস কলেজ প্রাঙ্গণে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ সমাবর্তন অধিবেশনে 
রেজাউল করীমকে ডি. লিট. উপাধিতে ভূষিত করা হয়। ১৯৯১ সালে তিনি লাভ করেন 
অবদানের জন্য। ১৯৯২ সালের জানুয়ারি মাসে বহরমপুরের রবীন্দ্রসদনে একটি বিশেষ 
অনুষ্ঠানে তার হাতে এই পুরস্কার তুলে দেন শিক্ষাবিভাগের সচিব] টু 
১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দের ৫ নভেম্বর রেজাউল করীম মৃত্যুবরণ করেন। 


২০০২ রেজাউল করীম ৫ 


সাহিত্যের আদর্শ 


সৃআলোচ্য প্রবন্ধে রেজাউল করীমের চারটি জীবনদর্শনের দিক আলোচনা করব : ১. সাহিত্যের 
আদর্শ, ২. ইসলাম ও জাতীয়তাবাদ, ৩. গান্ধীপথের সন্ধানে, ৪. চারণ আন্দোলন। পূর্ণাঙ্গ 
আলোচনা সম্ভব নয়! তার ধ্যানধারণার ভগ্নাংশ, যা বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রাসঙ্গিক মনে 
হয়েছে, এই প্রবন্ধে তা উন্মোচিত করতে প্রয়াসী হয়েছি। তার গ্রন্থসস্তার এখন দুষ্রাপ্য। 
. সেগুলি পুনরায় মুদ্রিত হওয়ার সম্ভাবনাও কম। পরিশিষ্টে রেজাউল করীম লিখিত গ্রস্থতালিকা 
সমিবেশিত হয়েছে। তীর লেখা নির্বাচিত প্রবন্ধ তালিকা সংযোজিত হয়েছে আমার লেখা 
রেজাউল করীম (১৯০২-১৯৯৩) গ্রন্থে (পৃ. ৬৬৮৬)। সাহিত্য সাধক চরিতমালার ১৪১ 
নং গ্রন্থ হিসাবে, এটি প্রকাশ করেছে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ১৪০৭ বঙ্গাব্দে। তার গ্রন্থ ও 
প্রবন্ধ থেকে যেসব উদ্ধৃতি দিয়েছি, দুষ্প্রাপ্য বলেই, সেগুলি কিছু দীর্ঘ হয়েছে। উদার 
মানবতাবাদ, যুক্তিবাদ, সংস্কৃতি-সমন্বয়, গান্ধীপথ ইত্যাদি বিষয় ছিল তার গহন গভীরু 
সাহিত্য সাধনার উপজীব্য। এগুলি প্রকাশিত হয়েছে আনন্দবাজার পত্রিকা, উদ্বোধন, গণকণ্ঠ, 
খব্পণরাজ, দেশ, দূরবীক্ষণ, বর্তিকা, বহরমপুর গার্লস কলেজ বার্ষিক পত্রিকা, ভূদান-যজ্ঞ, 
সর্বোদয়, হিন্দুস্থান স্ট্যানডার্ড, অমৃতবাজার, ক্যালকাটা রিভিউ ইত্যাদি নানা ধরনের খ্যাত- 
অখ্যাত পত্রপত্রিকায়। 

জাগৃহি (১৩৪৫ বঙ্গাব্দ) গ্রন্থের অন্তর্গত “ধর্ম ও সাহিত্য” অধ্যায়ে রেজাউল করীম 

কালজয়ী সাহিত্য ও অমর কবি সাহিত্যিকদের সম্পর্কে তার ধ্যানধারণা সুব্যক্ত করেছেন। 
তার নিজের ভাষায় এখানে তার কয়েকটি উক্তি উল্লেখ করছি : 

১. সাহিত্যরথিগণ ও মহাকবিগণ আপনাদের কল্পনার প্রভাবে সাধারণের সম্মুখে এমন 
আদর্শ রাখিয়া যান, যাহা যুগ যুগ ধরিয়া তাহাদিগকে পথের আলো দেখাইতে 
থাকে, মরীচিকার মধ্যে সুনিশ্চিত গন্তব্যস্থানে লইয়া যাইতে সাহায্য করে। শৌর্য, 
বীর্য, দয়া-দাক্ষিণ্য, ন্যায় ও সত্য প্রভৃতি মহাগুণের প্রকৃত আদর্শ ও পরিচয় আমরা 

5 পাই, কবির চিত্রিত আলেখ্যে। আর সেই আলেখ্য আমাদের নয়নের সম্মুখে সমুজ্জ্বল 
জ্যোতিষ্কের মত সতত জুলজ্বল করিতে থাকে, তাহারই প্রভাবে আমরা আদর্শের 
সন্ধানে পাইয়া থাকি। তেদেব, পৃ. ৩)। 

২. মানুষের নৈতিক, সামাজিক, পারিবারিক ও রাষ্ট্রিক 'কল্যাণ সাধনের কৃতিত্ব ধর্ম- 
সংস্থাপকের একার নহে। ইহাতে সাহিত্যের দানও অতুলনীয়। জগতে ন্যায়, নীতি, 
সত্য ও সামাজিক নিয়মকানুন প্রতিষ্ঠার জন্য সাহিত্য যাহা করিয়াছে, তাহা ধর্ম- 
সংস্থাপকের দান অপেক্ষা কোনও অংশে কম নহে! হোমার, ব্যাস, বাল্মীকি, 
ফেরদৌসী তাহাদের অমর তুলিকায় যে সব পুণ্যচরিত্রের আলেখ্য আঁকিয়াছেন, 
তাহা জাতির ভাগ্য নিয়ন্ত্রণে ও মানবের চরিত্রোনমতিতে কোনও মহাপুরুষের দান 
হইতে কম মূল্যবান নহে! তেদেব, পৃ. ৫)। 

৩. সাহিত্য কোন সম্প্রদায়ের নিজস্ব সামগ্রী নহে, কোনও ধর্মের বাহনও নহে, 
সাহিত্যের দ্বারা মিশনারী প্রচারকের কাজ চলিবে না। সাহিত্যের নিজস্ব একটা ধর্ম 

টা আছে, সাহিত্য কেবল তাহাই প্রচার করিবে। সুতরাং হিন্দুসাহিত্য, মুসলিম - 
সাহিত্য, খৃষ্টান সাহিত্য প্রভৃতি কথার কোনও মুল্য নাই_উহা অলীক ও পরস্পর 
বিরোধীভাব। শেক্সপীয়র মিল্টন, শেলী, কীট্‌স, ব্রাউনিং_ ইহারা খ্রিস্টান; কালিদাস, 
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ভবভূতি, রবীন্দ্রনাথ ইহারা হিন্দু; এবং সাদী, হাফেন্জ, ফেরদৌসী ইহারা মুসলমান। 
রত বাজি মিডল জহর 
নয়, হিন্দুরও নয়, মুসলমানেরও নয় তেদেব, পৃ. ৮)। 


বহ্কিম-মানস বিশ্লেষণ (সাহিত্য সমালোচক হিসাবে) হিরন 
প্রভায় দ্যৃতিময়। প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের মোহবন্ধন থেকে বুদ্ধির মুক্তি, এটাই ছিল রেজাউল 
করীমের জীবন বীক্ষণের, সাহিত্য সাধনার ও বঙ্ষিমচর্চার নিষ্কর্য। ১৯৪৪ সালে প্রকাশিত 
হয় তার বিতর্কিত গ্রন্থ বঙ্কিমচন্দ্র ও মুসলমান সমাজ। এই গ্রন্থেই সন্নিবেশিত হয়েছে কাজী 
আবদুল ওদুদ ও মুহম্মদ শহীদুল্লাহ লিখিত দুটি মূল্যবান প্রবন্ধ। বঙ্কিমচন্দ্র ও মুসলমান 
সমাজ গ্রহ্থ থেকে রেজাউল করীমের যুক্তি শাণিত সিদ্ধান্ত সম্ভারের কিছু নির্বাচিত অংশ 
এখানে উল্লেখ করছি। “বঙ্কিম সাহিত্যে মুসলমান চরিত্র” অধ্যায়ে রেজাউল করীম 
জানিয়েছেন : 


১, 


২. 


বঙ্কিমচন্দ্র তাহার প্রবন্ধে ইসলামকে স্পর্শ করেননি। গালি দেওয়া ত’ দূরের কথা। 
বঙঞ্চিমচন্দ্র বলেছেন, “হৃতশক্তি স্থবির নবাব শীরজ্াফরের ছিল না শাসন করার 
ক্ষমতা, ছিল শোষণ করার প্রলোভন!” রেজাউল করীম লিখেছেন, এই উক্তির 
মধ্যে মুসলমান জনসাধারণ সম্পর্কে বঞ্কিমের বিদ্বেষ প্রকাশ পায় নি। তার বিদ্বেষ 
ছিল বাংলার শক্রদের সম্পর্কে, তা সে হিন্দুই হোক বা মুসলমানই হোক। কারণ 
বাংলা ছিল বঙ্কিমের প্রিয় প্রাণাধিক জন্মভূমি (পৃ. ৩৪)। 


, বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন : 


সীতারাম চাহিয়াছিলেন একটা নতুন রাজ্য গঠন করিতে... সে রাজ্যে হিন্দু থাকিবে, 
মুসলমান থাকিবে। তাই তাহার নাম হইল মহম্মদপুর। অর্থাৎ বঙ্কিম চাহিয়াছিলেন 
হিন্দু মুসলমানের সমন্বয়ে ভারতে স্বাধীন রাষ্ট্র গড়িয়া উঠুক। ইহাই সীতারামের 
মূল কথা (পৃ. ৩৯)। সীতারামের স্বপ্নের ভারতের জন্যই রেজাউল করীম ছিলেন 
আজীবন সত্যাগ্রহী সংগ্রামী। 


. রেজাউল করীম আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, মোগল পাঠান বঙ্কিম সাহিত্যে, 


বিদেশী শাসক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। “রাজসিংহ ও সীতারাম ছিলেন স্বদেশভক্ত 
বীরদের আদর্শস্বরূপ।” মেকলে চেয়েছিলেন বাগালীকে সাহেব করে গড়ে তুলতে। 
“কিন্তু বঙ্ষিমচন্দ্র তাহার অগাধ স্বদেশপ্রীতির প্রভাবে মেকলের আশা চূর্ণ করিয়া 
দিলেন” (পৃ. ৪০)। 


. রেজাউল করীম তার গভীর প্রত্যয় সুপ্রকাশ করেছেন : 


স্বদেশী কর্মচাঞ্চল্যের প্রতি ধাপে বঙ্কিমসাহিত্য প্রেরণা যোগাইয়াছিল। এই বাংলাকে 
তথা ভারতকে তিনিই শিখাইয়াছিলেন_ কেমন করিয়া স্বদেশের জন্য প্রাণ বলিদান 
করিতে হয়। যুবশক্তিকে স্বাধীনতার সংগ্রামে তিনি আনয়ন করিয়াছিলেন।...আজ 
যে হিন্দুঘুসলমানে রেষারেষি চলিতেছে, তাহার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র আদৌ দায়ী নহেন। 
দায়ী পরবর্তীযুগের শাসকবর্গের কুট রাজনীতি (পৃ. ৪৪)। 


“বিষ্কিমচন্দ্রের নিকট মুসলমানের খণ” শীর্ষক অধ্যায়ে তিনি বলেছেন ভারতীয় সভ্যতার 
গৌরবে হিন্দু মুসলমান সবাই গৌরবান্িত। এই প্রসঙ্গে তিনি সশ্রদ্ধ চিন্তে স্মরণ করেছেন « 
কামাল আতাতুর্ক ও রেজা শা পাহলবীর উদাহরণ। স্ব স্ব দেশের প্রাচীন এতিহ্য ও প্রাক- 
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*- ভারতীয় সভ্যতাকে বড় করিয়া দেখিয়াছেন ও দেখাইয়াছেন। ইহা শুধু এজন্য নয় যে, 
তিনি হিন্দু বরং এই জন্য যে তিনি ভারতবাসী” (পৃ. ৫০)।. “কৃষকবন্ধু বঙ্কিমচন্দ্র” শীর্ষক 
অধ্যায়ে রেজাউল করীম আমাদের জানিয়েছেন, মাতৃভাষায় বোধহয় বন্ধিমচন্দ্রই সর্বপ্রথম 
কৃষক ও সাম্যবাদ সম্পর্কে আলোচনা করেন। “কিষাণসভা ও শ্রমিক সমিতি গঠিত হইবার 
বছ পূর্বে বাংলার কৃষকদের জন্য যা কিছু লিখেছিলেন, তা ছিল যুক্তি ও আস্তরিকতায় ' 
পরিপূর্ণ” (পৃ. ৫৭)! 'আনন্দমঠের অমৃতময় ফল’ অধ্যায়টি স্বদেশ ভাবনায় চিরভাহ্বর। 
দেশ তখন জড়তা ও অবসাদে নিদ্রাচ্ছনন। দাসত্বের অভিশাপে ক্লীব। জাতীয় কংগ্রেসেরও 
জন্ম হয়নি। তার অমর গ্রন্থ আনন্দমঠ-এ ঠিক সেই যুগে ব্ধিমচন্তর তূর্য নিনাদে স্বাধীনতার 
জয় ঘোষণা করেন। “বাংলা দেশের স্বদেশী আন্দোলনের মূলে আছে আনন্দমঠ-এর পূর্ণ 
প্রভাব। আগে আনন্দমঠ, পরে স্বদেশী আন্দোলন। খেলাফৎ ও অসহযোগ আন্দোলনের 
পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত আনন্দমঠই দেশবাসীকে উৎসাহ উদ্দীপনা দিয়াছে” (পৃ. ৬৭-৬৮)। 

দেশের জন্য আত্মত্যাগের নিদর্শনকে “আনন্দমঠ”-এর অমৃতময় ফল বলিয়া মনে করিলে 
বিশেষ ভুল বা অন্যায় হইবে না” পে. ৭৫)। 

১৯৩৭ সালে অত্যুৎসাহী মুসলিম লীগপন্থীরা মহা সমারোহে প্রকাশ্যে কলকাতায় 
আনন্দমঠ উপন্যাসের বিরুদ্ধে মেতে ওঠে এবং ওই গ্রচ্থের অসংখ্য কপি দাহ করে। 
“আনন্দমঠের বহ্নি উৎসব” শীর্ষক অধ্যায়ে অভিব্যক্ত হয়েছে রেজাউল করীমের অগ্নিবর্ধী 
লেখনী। তিনি লিখেছেন, 


». পৃ. ৮২)। 
J জিন্না, নাজিমুদ্দিন, আক্রাম খাঁ প্রমুখ কয়েকজন রাজনৈতিক ভাগ্যান্বেষী ফতোয়া জারি 
করেছিলেন যে “বন্দেমাতরম’ গানটি ইসলামবিরোধী। ১৯০৬-১৯১১ কালপর্বে বন্দেমাতরম্‌ 
গানের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ শোনা যায়নি। খিলাফতের যুগে মৌলানা আজাদ, মৌলানা 
মহম্মদ আলি, সৌকত আলি, জাফর আলি, হসরত মোহানি প্রমুখ নেতৃবর্গ তখন এই 
গানের বিরুদ্ধে আপত্তি জানাননি। রেজাউল করীমের প্রশ্ন : “১৯৩৭ সালে হঠাৎ কি এমন 
ঘটিল যাহার জন্য বন্দেমাতরম্‌ ইসলাম বিরোধী হইয়া উঠিল?” উত্তরে তিনি জানাচ্ছেন 
যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অনুকূলে এবং জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের বিরুদ্ধে যে বিভেদপন্থী 
আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, বন্দেমাতরমের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ সেই আন্দোলনেরই অন্য রূপমাত্র 
(পৃ. ৯৩-৯৪)। “ইসলাম ও বন্দেমাতরম্” শীর্ষক অধ্যায়ে মুক্তমনা রেজাউল করীম লিখেছেন, 
“এই প্রকার ফতোয়ার চাপে মুসলমানগণ স্বাধীন পরিবেষ্টন বা আবহাওয়া পাইতেছে না, 
তাহাদের স্বাধীন চিন্তার দ্বার রুদ্ধ হইয়া উহার বিকাশ হইতেছে না” (পৃ. ১০৪)। গ্রীস, 
। রোম, ইরান, ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশের সভ্যতার সংস্পর্শে. এসেছিল ইসলামি সভ্যতা। 
একেশ্বরবাদ আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা বজায় রেখেও পৌত্ুলিকতার ভয়ে যুক্তিনিষ্ঠ মুসলমান 
সমাজ ওইসব সভ্যতার ভাল ভাল আদর্শ গ্রহণ করতে দ্বিধা করেনি। আরবি ও ফারসি 
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সাহিত্যের বহু মুসলমান লেখক পৌত্তলিক ভাবাপন্ন অসংখ্য কবিতা লিখেছেন। প্রকৃষ্ট 
উদাহরণরূপে ইকবাল, হাফিজ, রুমি, ওমর খৈয়াম প্রমুখ কবির নাম তিনি উল্লেখ করেছেন 
(পৃ. ১১২)। রেজাউল করীমের বীজমন্ত্র ছিল__হুবুল ওয়াতানে মিনাল ইমাম। অর্থাৎ 
দেশপ্রেম মুসলমানের কাছে ইমানের (ধর্মবিশ্বাসের) অঙ্গ। সুতরাং বন্দেমাতরম্‌ গানে যেভাবে 
দেশবন্দনা করা হয়েছে, তা ইসলাম বিরোধী নয়। অন্যান্য গ্রন্থে ও অসংখ্য প্রবন্ধে রেজাউল 
করীমের সাহিত্য ভাবনার মহামূল্য মণিমুক্তা ছড়িয়ে আছে। সেগুলির বিশদ আলোচনা 
এখানে সম্ভব নয়। তার যাবতীয় সাহিত্য সৃষ্টিতে প্রোজ্জ্বল হয়েও আছে তার উদার মনের 
নিগ্ধতা, এবং যুক্তিবিন্যাসের প্রাধর্য। 


ইসলাম ও জাতীয়তাবাদ 


১৯৩৭ সালে প্রকাশিত হয় রেজাউল করীমের For India and Islam গ্রহ। Tolera- 
(107 in [99 শিরোনামে একটি অধ্যায় ওই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে 
ভর ধানধারণার সারস্বরূপতা সুপ্রকাশ করেছেন তিনি এই অধ্যায়ে। ভাষাত্তরে রেজাউল 
করীমের মহাভাবময় উপলব্ধি এখানে নিবেদন করছি। | 

ইসলামের অর্থ শাস্তি। অভীষ্ট শা্তিই হল ইসলাম ধর্মের সারশিরোমণি। রেজাউল 
করীম' লিখেছেন, জাতি, জাতিসত্তা, জাতীয়তাবাদ ও ধর্ম নির্বিশেষে সব মানুষের অবশ্য 
কর্তব্য হল সত্তাব, মৈত্রী ও অস্তরঙ্গতা স্থাপনের জন্য নিরলস সাধনায় ব্রতী হওয়া। অন্যের 
অধিকার ও সুযোগ সুবিধা স্বীকার করে নেওয়ার জন্য প্রয়োজন উদার মন। অন্যের 
অনুভূতি আবেগ ও ধর্মীয় আকুতি বোঝার জন্য প্রয়োজন সহিষফু মন। ইসলাম ধর্ম অন্যান্য 
ধর্মের প্রতি বিশেষভাবে সহনশীল। 

ইসলাম ধর্মের আদিযুগের মুসলমান অতুলনীয় সহিষুত্তার উদাহরণ স্থাপন করেছিলেন। 
সেযুগে ইউরোপের কোথাও এমন সহিষ্ণুতার উদাহরণ মেলে না। বিভিন্ন অমুসলমান 
সম্প্রদায়ের মানুষের প্রতি স্বয়ং পয়গম্বর তার বিভিন্ন সনদে যেসব নীতিনির্দেশ প্রচার 1 
করেছিলেন, তা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন এমনকী ইসলামবিরোধী ইউরোপীয় সমালোচকবৃন্দ! 
নতুন দেশ জয় করার পর খলিফারাও পয়গম্বর নির্দেশিত সনদ নবীকরণ করেছেন। 
রেজাউল করীম স্পষ্টোক্তি করেছেন যে, পরবর্তীকালে অনেক শাসক হজরত মহম্মদের ' 
নীতি নির্দেশ অমান্য করেছেন। চার্চ, মন্দির ও মূর্তি ভাঙচুর হয়েছে। কিন্তু ইউরোপে 
ধর্মসংস্কার আন্দোলনের সময় যে ধরনের ধর্মীয় নির্যাতন ঘটেছিল, ইসলামের ইতিহাসে তা 
ঘটেনি। ইসলামের ইতিহাসে যা ঘটেছে, তা হল আসলে মুসলমান সেনানায়ক এবং 
সেনাবাহিনীর বিজয় অভিযানের বর্বরতা! এটা তারা করেছে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে প্রণোদিত 
হয়ে। ইসলামের ইতিহাসে ব্যাপক পরিধিতে কোর্ট অব ইনকুইজিনস ধরনের কোনো প্রতিষ্ঠান 
গড়ে ওঠেনি। মুসলিম জগতে . কোনো মুসলমান শাসকই প্রতিষ্ঠা করতে চাননি “রাজার 
ধর্মই প্রচার ধর্ম, এই নীতি। এই নীতিমতো কোনো কাজও তারা করেননি। 

ইসলামি ভূমি আইন সম্পর্কে রেজাউল করীম আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তিনি 
জানিয়েছেন, ভূমি আইন রচনায় এবং সেগুলি প্রয়োগের ক্ষেত্রে মুসলমান ও অসুসলমানদের « 
মধ্যে কোনো পার্থক্য করা হয়নি। বিজিত অঞ্চলে কোনো অধুসলমানের জমির দখল নিতে 
পারত না বিজয়ী মুসলমান! অধুসলমানদেরকে জমির অধিকার থেকে তারা বঞ্চিত করতে 
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পারত না। যদি রাষ্ট্রের প্রয়োজনে কোনো নির্দিষ্ট ভূমিখণ্ডের প্রয়োজন হত, তাহলে সেই 
জমির মালিককে দেওয়া হত উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ। ইসলামি শাসনের আদিপর্বে বিজিত 
নী অঞ্চলে অমুসলমানের জমি কেনা মুসলমানদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল। এই নিষেধাজ্ঞার মর্মার্থ 
হল : বিজয়ী জাতি হিসাবে মুসলমান অনুচিত প্রভাব খাটাবে না অমুসলমানদের উপর, 
তাদের উৎপীড়ন করবে না এবং কম দামে তাদের জমি কিনবে না। ইসলাম শাস্তির ধর্ম। 
যারা উৎপীড়ক, তারা ইসলাম বিরোধী। 
উপলব্ধিগম্য তত্বকথা শুনিয়েছেন রেজাউল করীম : আমরা যদি মনে করি, ইসলাম 
পরিপূর্ণ ধর্ম, তাহলে সহিষফ্ণুতার আদর্শও পরিপূর্ণ আদর্শ। মুসলমান মানেই এমন মানুষ, 
যারা ঈশ্বরের সঙ্গে এবং মানব সমাজের সঙ্গে শাস্তিময় সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। পবিত্র 
কোরআনের নিক্ষর্ষয তিনি সুব্যক্ত করেছেন : পূর্বে তাকাবে না, পশ্চিমে তাকাবে না, 
ভগবানকে ভালবাসো, দরিদ্রের প্রতি সদয় হও, অনাথ শিশুদের যত্ব করো, মুসাফিরকে 
আলো দেখাও। | 
ঁ তার নয়া ভারতের ভিত্তি (১৩৪২ বঙ্গাব্দ) গ্রন্থে রেজাউল করীম ইসলামের দৃষ্টিতে - 
জাতি গঠন ও জাতীয়তাবাদের প্রসঙ্গ আলোচনা করেছেন। শুরুতেই তিনি মওলানা মোহাম্মদ 
আকরম খী লিখিত একটি মূল্যবান অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করেছেন। আলোচ্য প্রবন্ধে তা উৎকলিত 
করা হল : 
মদিনায় শুভাগমন করার পর হজরত মোহম্মদ দেশের শাস্তি রক্ষা ও মঙ্গলবিধানের 
প্রতি মনোনিবেশ করিলেন। মদিনা ও তার পার্শ্মবতী পল্লীগুলি তখন বিভিন্ন ধর্ম্মবিলম্বী 
তিনটি স্বতন্ত্র জাতির আবাসভূমি। পরস্পর বিপরীত চিস্তা, রুচি ও ধর্মভাবসম্পন্ন 
এছদি, পৌত্তলিক ও মুসলমানদিগকে দেশের সাধারণ স্বার্থরক্ষা ও 
মঙ্গলবিধানের জন্য, একই কর্ম্মকেন্দ্রে সমবেত করিতে হইবে, তাহাদিগকে একটি 
রাজনৈতিক জাতি বা কণ্তমে পরিণত করিতে হইবে। তাহাদিগকে শিখাইতে হইবে যে 
এক দেশের বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায়তুক্ত নিজেদের ধর্মগত স্বাতন্তা সম্পূর্ণরূপে 
রক্ষা করিয়াও দেশমাতৃকার সেবামন্দিরে একত্র সমবেত হইতে পারে এবং এইরূপ 
হওয়া কর্তব্য। 
তিনি মদিনার এহুদী, পৌত্তলিক ও সুসলমানগণদিগকে একত্র করিয়া এক প্রতিজ্ঞাপত্র 
বা আক্তর্জাতিক সনদ লিপিবদ্ধ করাইলেন এবং মদিনার বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী ও পরস্পর 
বিদ্বেষপরায়ণ বিভিন্ন গোত্রের বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন মানব সকলকে লইয়া এক সাধারণতন্ 
প্রতিষ্ঠা করিলেন। নিম্নে এ প্রতিজ্ঞাপত্র হইতে কয়েকটি ব্যবস্থা উদ্ধৃত করিয়া 
দিতেছি : 


১) এহদিগণ ও পৌত্তলিকগণ মুসলমানদিগের সহিত এক উম্মত (nation)! 

২) দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সকলে মিলিয়া যুদ্ধ করিবে। 

৩) এনুটী মুসলমান প্রভৃতি সকল সম্প্রদায় স্বাধীনভাবে আপন আপন ধর্ম্মকর্ম্ম পালন 

করিতে পারিবেন, কেহ কাহারও ধর্মগিত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিবে না। 

৪) মুসলমানগণ সাধারণত অন্যান্য সম্প্রদায়ের প্রতি সন্নেহ ব্যবহার করিবেন এবং 
৮ তাহাদের কল্যাণ ও মঙ্গলের চেষ্টায় রত থাকিবেন। কোনও প্রকারে তাহাদের অনিষ্ট 

পালনের সঙ্কল্প তাহারা পোষণ করিবেন না। 


১০ | পরিচয় ১৪০৮ 
৫) আল্লার নামে__ইহা চিরস্থায়ী প্রতিজ্ঞা। যে বা যাহারা ইহা ভঙ্গ করিবে তাহাদের 
উপর আল্লার অভিসম্পাত। | 

তার অবিচল আদর্শের সারকথা শুনিয়েছেন রেজাউল করীম : 

*_ এই ভারতের মহাসমুদ্রের চারিদিক হইতে নানা সভ্যতার ধারা আসিয়া মিশিয়াছে। 
ইহার মধ্যে আছে আর্য ধধিগণের সাধনা, মোসলেম তাপসগণের সাধনা আর যুরোপের 
সাধনা_ এই ত্রিধারার. সংমিশ্রণে ভারতে এক অপূর্ব সূর্তি ধারণ করিয়াছে। এই তিন 
সভ্যতার মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া নয়া ভারতে যে বিরাট জাতীয়তা গড়িয়া 
উঠিবে, তাহা হিন্দু জাতীয়তা বা মুসলিম জাতীয়তা অথবা ইউরোপীয় জাতীয়তা 

. হইবে না, তাহা হইবে নিছক ভারতীয় জাতীয়তাবাদ। 

’ (নয়া ভারতের ভিত্তি, পৃ. ১২) 

কবি ইকবালকে ইংরেজি ভাষায় লেখা খোলা চিঠিতে রেজাউল করীম তার বিরুদ্ধে যেসব 

অভিযোগ করেছিলেন, তার সারমর্ম ভাষাস্তরে এখানে উল্লেখ করছি : 


হীন ও আগ্রাসী সাম্প্রদায়িকতার সঙ্গে ইসলামধর্মের কোন সম্পর্ক নেই। আপনার-ব 


কিছু সহযোগী ও সহযাত্রীর মৌলিক নীতি হল নিকৃষ্ট ও আগ্রাসী সাম্প্রদায়িকতা। 
ইসলামধর্ম মানে শাস্তি, ঈশ্বরের সঙ্গে শাস্তি, মানব সমাজের সঙ্গে শাস্তি। আপনি ও 
আপনার দল কী করেছেন ভারতবর্ষের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সমন্বয় ও মিলন 
সাধনের জন্য? মুসলিম কনফারেন্সের প্রধান লক্ষ্য হল পরাধীনতার বেড়ী সুদৃঢ় করা। 
সুতরাং এই সম্মেলনের প্রধান হিসাবে আপনাকে দেখা বেদনাবহ। 


গান্ধীপথের সন্ধানে 


গান্ধীপথই ছিল রেজাউল করীমের কাছে অভীষ্ট পথ, পথের শেষ এবং পথের পাথেয়। 
গান্ধীপথের মধ্যেই তিনি খুঁজে পেয়েছেন সর্বাবগাহী ভাব ও আদর্শ। আইন অমান্য আন্দোলন 
পরিত্যক্ত হবার পরেই প্রশ্ন উঠেছিল, গান্ধীপথ কি ব্যর্থ হয়েছে? ভারতবাসীর মনে তখন 
নানা প্রশ্ন, নানা দ্বিধা, নানা ছন্ৰ। 

এইসব প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন রেজাউল করীম তার ‘Has Gandhism failed?’ 
প্রবন্ধে। প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল তার For India and Islam গ্রন্থে (Chakravarty 
Chatterjee & Co. Ltd, 1937, PP 75-81)। রেজাউল করীম জানাচ্ছেন, প্রায় ১২০ 
বছর পূর্বে প্রশ্ন উঠেছিল, ফরাসি বিপ্লব কি ব্যর্থ হয়েছে? না, তা হতে পারে না। ফরাসি 
বিপ্লব যে প্রাণশক্তি সঞ্চার করেছিল, তা প্রত্যক্ষভাবে এবং পরোক্ষভাবে, বর্তমান বিশ্বের 
সমস্ত জাতির ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করছে। ঠিক তেমনি গান্ধীপথও ব্যর্থ হয়নি, ব্যর্থ হতে পারে 
না। গান্ধীপথ চিরচঞ্চল ভারতরঙ্গ, যা সব কিছু অনুসন্ধান করবে, কোনো কিছুই অপরীক্ষিত 
রাখবে না আপন কাক্স্িত লক্ষ্যে পৌছবার জন্য। গান্ধীপথ একত্রে যুগপৎ রাজনীতি, 
অর্থনীতি, সমাজচিস্তা ও নীতিশান্ত্র। গান্ধীপথে সবকিছু আছে, সবকিছুকে অতিক্রম করে 
অতিরিক্ত এমন কিছু আছে, যা এখনও সৃজ্যমান। নিষ্ক্রিয় সত্যাগ্রহের সক্রিয় উপলবিই হল 
অসহযোগ। রেজাউল করীম এই তত্ব বিশ্লেষণ করে বলেছেন, মানুষের মঙ্গল করো, একক 
নীতি হিসাবে এই নীতি পূর্ণ ও শুদ্ধ পদ্ধতি নয়। এর সঙ্গে যোগ করতে হবে আর একটি 
বলিষ্ঠ ও বাস্তব নীতি। তা হল : অন্যায়ের কাছে নতি স্বীকার করবে না। তোমার যাবতীয় 


ছি 


সি 


A 
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শক্তি দিয়ে অন্যায় প্রতিরোধ কর। এই দুই আদর্শের সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছে পরিপূর্ণ 
ঈর্দাচার নীতি। অসহযোগ পদ্ধতির মধ্যে এই দুই আদর্শ পূর্ণাঙ্গ রাপ পেয়েছে। রেজাউল 
করীমের মতে, এটাই হল গাঙ্ধীপথের মৌলিক নীতি (This is the fundamental prin- 
ciple of Gandhism....). 

রেজাউল করীম লিখেছেন, গান্ধীপথে যা কিছু মেলে, সবই ভালো। এখানে মন্দের 
কোনো স্থান নেই। এই অর্থে গান্ধীপথ ধর্মীয় ও নৈতিক বিপ্লবের রূপ নিয়েছে (Gandhism 
is one of those few movements which are productive of all good and no 
evil, and this Gandhism partakes of the nature of religious and ethical 
revolutions of a country.) | 

সত্যাগ্ৰহ, অসহযোগ আন্দোলন, আইন অমান্য আন্দোলন, এসব হল গান্ধীপথের নানা 
দিকদর্শন। কিন্তু গান্ধীমার্গের সারমর্ম হচ্ছে উপলব্ধি। ব্যর্থতায় তা পরাভূত হয় না, সাফল্যে 
তা আতিশয্যকে প্রশ্রয় দেয় না। হীনবল হয় না নিপীড়নে, পরাজয়ে হয় না অবদমিত। 
শ্বীর্মীপথের পথিক জয়পরাজয়ে সমভাবাপন্ন এবং আসক্তি বর্জিতি। 

রেজাউল করীমের এই অমৃত অনুসন্ধান প্রকাশিত হয় ১৯৩৭ সালে। তৎকালীন দৃষ্টিকোণ 
থেকে তিনি বিচার বিশ্লেষণ করেছেন গান্ধীপথের মহিমা। কিন্তু তিনটি কালজয়ী, চিরস্তন, 
অনির্বাণ আলোকশিখার প্রতি তিনি অঙ্গুলিনির্দেশ করেছেন : ১. যে কোনো কালে, যে কোনো 
স্থানে, যে কোনো পরিস্থিতিতে গান্ধীপথ সতত সৃজ্যমান, তাই উপযোগী ও প্রাসঙ্গিক। ২. 
গাঙ্ধীপথ একই সঙ্গে বিপ্লব ও বিবর্তন। ৩. গান্ধীপথ যুগপৎ জড়বাদী ও অধ্যাত্মবাদী। গান্ধীপথ 
তাই সর্বজ্রনীন ও সর্বতোভদ্র। গান্ধীজীর তিরোধানের পর স্বাধীন ভারতে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে 
রেজাউল করীম প্রতিনিয়ত স্মরণ করেছেন তার সর্বকালের উপযোগী আদর্শ । গান্ধীপথ প্রসঙ্গে 
রেজাউল করীম লিখেছেন, “নব্য ও প্রাচীন এই দুই সভ্যতার ধারা তার মধ্যে এমন 
সুসমঞ্জস্ভাবে মিলিত হয়েছিল যে দেখলে অবাক হতে হয়। একদিকে অনুরক্ষণশীলতা আর 
মপরদিকে উগ্র প্রগতিশীলতা এই দুয়ে চরম আদর্শের মধ্যে তিনি অপূর্ব সমন্বয় সাধন 
করেছেন” (গণরাজ, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১লা বৈশাখ ১৩৫৫, ইং ১৪ এপ্রিল, ১৯৪৮, 
পৃ. ১)। সুস্পষ্ট ভাষায় রেজাউল করীম জানিয়েছেন : “নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দিক দিয়া 
গান্ধীজী জাতির জন্য যাহা করিয়াছেন তাহা রাজনৈতিক দান হইতেও সহস্রগুণ শ্রেষ্ঠ। জাতি 
ছিল একটা প্রাণহীন জড়পিণ্ডের মত। তিনি সেই মৃতপ্রায় জাতিকে মহতী নীতি ও উচ্চ 
আদর্শের দ্বারা নূতন করিয়া সঞ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছেন” গেণরাজ, শারদীয়া সংখ্যা, ২ 
অক্টোবর ১৯৪৮, পৃ ৯)! 

গান্ধীজী রাজনীতিতে যোগ দিলেন কেন? এই প্রসঙ্গে বিতর্কের অবসান এখনও হয়নি। 
রেজাউল করীম বিশ্লেষণ করেছেন গান্বীজীর সাধনার মুলসূত্র। তিনি লিখেছেন : 
তিনি পরিপূর্ণ মানুষ। মানুষের দেহের ও আত্মার কল্যাণের জন্য যাহা প্রয়োজন তিনি 
তাহারই মূলসূত্র আবিষ্কারের জন্য সংগ্রাম করিয়াছিলেন। রাজনীতিতে যোগদানের 
কারণ সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন : To see the individual and all-pervading 
spirit of Truth face to face, one must be able to love the meanest of 
" creation oneself. And a man who aspires after that cannot afford to 
keep out of any field of life. That is why my devotion to truth has 
drawn me into Politics অর্থাৎ সর্বজনীন ও সর্বব্যাপক সত্যকে 
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. . প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন মহৎ মর্ফাদার উপর (তদেব, পৃ ১৩)। 
চারণ আন্দোলন | 
১৯৩৮ সালের অক্টোবর মাসে চারণদল প্রতিষ্ঠিত হয় কয়েকজ্জন আদর্শনিষ্ঠ কংগ্রেস কর্মীর 
উদ্যোগে! তরুণ চারণকবি বিজ্রয়লাল চট্টোপাধ্যায় ছিলেন এই দলের প্রাণপুরুষ। ১৯৩৯ 
সালে এই আন্দোলনে যোগ দেন রেজাউল করীম। ১৯৩৯ সালের ১৩ ও ১৪ ফেব্রুয়ারি 
নদীয়া জেলার শিকারপুর গ্রামে জগন্নাথ তলাপাত্রের গৃহপ্াঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয় চারণদলের 
প্রথম বার্ষিক অধিবেশন। | . 
চারণদল স্পষ্ট বুঝেছিলেন যে জাতীয় কংগ্রেসের বিভিন্ন দপ্তর দখল করাই ছবি 
প্রভাবশালী কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের চরম লক্ষ্য। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যে তিক্ততার সৃষ্টি হত, 
বছরের পর বছর তার গ্লানি কালিমালিপ্ত করেছিল এই সংগঠনকে। এই কারণে স্বরাজ- 
অভিসারী চারণদল আত্মনিয়োগ করেছিল বিভিন্ন রচনাত্মক কাজে। সদস্যদের শপথবাক্যে 
পাঁচটি আদর্শের উল্লেখ ছিল 
১. পৃথিবীতে শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠাই জীবনের সর্বপ্রধান লক্ষ্য। 
২, ব্যক্তিগত সম্পত্তির উচ্ছেদ সাধনই এই মহান আদর্শে উপনীত হওয়ার একমাত্র 
পথ। 
৩. ব্যক্তিগত সম্পত্তির উচ্ছেদ সাধনের জন্য ধনতান্ত্রি রাষ্ট্রের অবসান সর্বাগ্রে করণীয়। 
৪. জনসাধারণ কর্তৃক অহিংস আইন-অমান্য আন্দোলনের আশ্রয় গ্রহণই ধনতাস্ত্রিক 
রাষ্ট্রের উচ্ছেদ সাধনের প্রকৃষ্ট উপায়। 
৫. গণ সংগঠনই এইরূপ আন্দোলন সৃষ্টির একমাত্র সোপান। 
শপথপত্রের এই পাঁচটি আদর্শ বিশদভাবে বিশ্লেষণ করেছেন রেজাউল করীম ও 
.বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় আমরা যাহা বিশ্বাস করি পুস্তিকায় (নবজীবন সংঘ, ৫/এ, অন্নদা 
নিয়োগী লেন, কলকাতা, ১৩৭৮)। এই পুস্তিকা এখন দুক্প্রাপ্য। চারণ আন্দোলনের সারকথা 
এই পুস্তিকার শেষাংশে গান্ধী বাণীর মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। গান্ধীজী বলেছেন, “আমি 
অবসান ঘটবে! আমি দেখতে পাচ্ছি__সব্ব্বহারাদের আধিপত্যের দিন আগতপ্রায়। সেই 
আধিপত্য সশ্রদ্ধ বিপ্লবের পথে আসতে পারে--অহিংসার পথেও আসতে পারে” পে ২৭) 
৷ গাঙ্ধীপথের অস্বেধী চারণপ্রবর রেজাউল করীমের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে চারণকবি বিজয়লাল 
চট্টোপাধ্যায় রচিত সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার অভিব্যপ্ক নবযুগের দ্যোতক 'অহাসঙ্গীত : 
সাম্য মন্ত্রে দীক্ষিত মোরা 
সুক্তিপথের যাত্রিগণ, 
ধরার ধুলায় স্বর্গ রচিতে' 
আমরা করেছি মৃত্যুপণ, . 


প্‌ 
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চূর্ণ করিয়া ধনিক রাজ 
গড়িব নূতন নর-সমাজ 

নাহিকো যেখানে ধনী ও নিঃস্ব 
অত্যাচারীর নির্যাতন। 


কোটি হৃদয়ের তিমিরে জাগাবো 
জ্ঞান দীপালির মহোৎসব, 


স্বাস্থ্যে, শৌর্ষে, প্রাণ-প্রাচুর্যে 
ভাতিবে দৃপ্ত নবমানব। 


পরগাছা যারা পাবে না ঠাই 
খাটিবে যাহারা খাবে তারাই 

সব-হারাদের হস্তে দুলিবে 
সব পেয়েছির অয়কেতন। 
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কলিকাতা, ১৩৪৮ 
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ভি. এস. নাইপাল : উপনিবেশবাদ ও সাহিত্যের 
উত্তরাধিকার 
হিতেন ঘোষ 

সদ্য নোকেল-বিজয়ী ভি. এস. নাইপাল ডে. 5. 2912901) সম্পর্কে কিছু লিখতে গেলে 
প্রথমে একটু ধন্দে পড়তে হয়। নোবেল পুরস্কার পাওয়ার আগে তার খ্যাতির ধরণটা ছিল 
একটু আলাদা। লিটারারি জানাঁলিস্ট হিসেবে লেখকদ্জীবন শুরু করে তাঁর গল্প-উপন্যাসে 
প্রধানত ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং পোস্ট-কলোনিয়াল আফ্রিকার জনজীবনের বিপর্যয়-বিশৃঙ্খলার 

সমকালীন সংবাদ-সাহিত্যের. একটু উন্নত রূপ ও তৎক্ষণিক ইতিহাসের মর্যাদা 
পেয়ে আসছিল। নাইপালের ভ্রমণকাহিনীগুলি (ভারত সম্পর্কে তিনটি, ইসলামিক দেশ 
সম্পর্কে একটি এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চল সম্পর্কে একটি) তার সেই 
সাহিত্যখ্যাতিকেই দৃঢ়তর প্রতিষ্ঠা দিয়েছিল। 
১ নোবেল প্রাইজ নাইপালের সেই পুরনো খ্যাতিটার চরিত্র পালটে দিয়েছে। তিনি এখন - 
বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের অন্যতম, অন্তত সাধারণ পাঠকের চোখে এবং তার প্রকাশকদের 
ধুমধাড়াকায়; দায়িত্বশীল পাঠক বা সমালোচককে, তাই বাধ্য হয়েই খুঁজতে হয় তার 
রচনার গভীরতর অর্থ, তাৎপর্য কিংবা স্থায়ী সর্বজনগ্রাহ্য কোন আবেদন। একথা বলার 
অর্থ এই নয় যে, নোবেল প্রাইজ সাহিত্যে শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি, কারণ বিংশ শতাব্দীর 
অনেক শ্রেষ্ঠ লেখকই এই প্রথিত পুরস্কার পেয়ে ধন্য হননি। আমার বক্তব্য নোবেল প্রাইজ 
পাওয়া লেখককে অবশ্যই সর্বজন স্বীকৃত শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের আদর্শে যাচাই করা প্রয়োজন। 

তার উপন্যাসে ছিন্নমূল, এঁতিহ্াহীন, নিরাশ্রয়ের মূল বা আশ্রয়ের সন্ধান, উপনিবেশবাদের 
অবসানের সঙ্গে সঙ্গে বিবদমান জাতি গোষ্ঠি সম্প্রদায়ের পারস্পরিক হিংসার তাণ্ডব-লীলা, 
দক্ষিণ আমেরিকায় এক কাল্পনিক বিপ্লবের ব্যর্থতার পরিণামে ব্যাপক নরহত্যা নারীধর্ষণ__ 
এইসব ভয়াবহ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নাইপাল কি সত্যিই আধুনিক সভ্যতার অস্তিম লগ্নের 
ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন? নাইপালের জীবনদর্শন কি পশ্চিমী সভ্যতার অবক্ষয়ের পরিণামে 
পূর্বতন উপনিবেশগুলির জনজীবনে নৈরাজ্য ও সার্বিক ব্যর্থতার' ভাবনায় নৈরাশ্যপীড়িত? 
নোবেল প্রাইজ পাওয়ার অনেক আগে থেকেই সমালোচকেরা নাইপালের গল্প-উপন্যাস ও 
সাংবাদিক রচনায় প্রাক্তন উপনিবেশগুলির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এক গভীর হতাশার সুর 
শুনতে পেয়েছেন। 

প্রাক্তন পশ্চিমী উপনিবেশগুলির জনজীবনে আধুনিক সভ্যতার প্রভাব অগভীর, অস্থায়ী 
ও বিপর্যপনকর-_এটাই মোটামুটি নাইপালের বক্তব্য। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ও পূর্ব আফ্রিকার 
. পটভূমিকায় লিখিত গল্প উপন্যাসের বিষয় এতিহাগত ধর্ম-সংস্কৃতির সঙ্গে বিচ্ছেদ অথচ 
1 ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি অন্ধ যান্ত্রিক আনুগত্য, আধুনিক টেকনোলজির সঙ্গে আত্মিক 
ও মানসিক সাযুজ্যের অভাবে তার প্রয়োগের আনুষঙ্গিক অমানবিকতা ও নিষ্ঠুরতা। 


১৬ পরিচয় ১৪০৮ 


নাইপালের সাংবাদিক রচনা, প্রবন্ধ, ভ্রমণবৃত্ান্তের প্রসঙ্গও এই অসঙ্গতি, অসামঞ্জস্য। এ 
বিষয়ে যে প্রশ্নটি আমাদের মনে জেগে থাকে তা হলো, তার গল্প-উপন্যাসে উপনিবেশবাদের 
পরিণামে বিপুল জনসমাজের আত্মিক সর্বনাশ ও অপচয়ের, ক্ষয়ক্ষতির, রবীন্দ্রনাথের ৮ 
ভাষায়, লক্ষ্মীছাড়া দীনতার আবর্জনার কোন বোধ, কোন অনুভূতি সঞ্চারিত হয় কি? 

অনেক ভয়ংকর, রোমহর্ষক ঘটনা, অনেক আত্মিক দৈন্য, অনেক তুচ্ছতার পুস্মানুপুস্খ 
বিবরণ সত্তেও নাইপালের কাহিনীতে মৃদু ক্রোধ, ঘৃণা, অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্যকে ছাপিয়ে কোন 
গভীর জীবনবোধ এমনকী ইতিহাসবোধও বেরিয়ে আসে না। তীর কাহিনী বা চরিত্রের 
কোন গভীর ও প্রতীকী তাৎপর্য আমাদের মনে দানা বাঁধে কিনা, লেখকের প্রতিক্রিয়া ও 
বিবরণ সাংবাদিক প্রতিবেদনের উর্ধ্বে উঠতে পারে কিনা, সেটাই মূল প্রশ্ন। নাইপাল নিজে 
যা দেখেছেন, অনুভব করেছেন, প্রাক্তন উপনিবেশগুলির জীবনযাত্রায় বোধ অনুভূতি 
চেতনার যে দৈন্য, যে নিরর৫থকতা লক্ষ্য করেছেন তার সত্যতা, সততা সম্পর্কে কোন 
সন্দেহ থাকতে পারে না! কিন্তু তার সৃষ্ট কাহিনী চরিত্র আমাদের অনুভূতিতে চেতনায় 
সেই বোধ সেই অনুভূতি সঞ্চার করতে পারে কি? আমার মনে হয়েছে সমাজ ইতিহাসের 
এক গভীর সত্য নাইপালের গঞ্প-উপন্যাসে রস-সাহিত্যের আবেদন নিয়ে উপস্থিত হতে'ঁ 
পারছে না। ক্রিয়েটিভ জার্নালিজমের সীমা ছাড়াতে অক্ষম তার লেখা। 

কিন্তু কেন? তার লেখা একটি প্রবেন্ধ নাইপাল ইংরেজি সাহিত্যের এতিহ্যের প্রতি 
তাঁর মনোভাবের স্ববিরোধ এবং দ্বিধা ও সংশয় প্রকাশ করেছেন। প্রথম যৌবনে লেখক 
হওয়ার চেষ্টা করতে গিয়েই তিনি বুঝতে পারলেন__“[076 language was ours to 
use as we pleased. The literature that came with it was therefore of 
peculiar authority. but this literature was like an alien mythology” তিনি 
আরও লিখলেন, ইংরেজিতে যে সব বই তাকে পড়তে হল, সেগুলিকে ত্রিনিদাদের বাল্য, 
কৈশোরের পরিবেশের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে তাকে বুঝতে হয়েছিল। ব্যাপারটা গভীর 
অনুধাবনযোগ্য। ইংল্যান্ডে জন্মে এবং মানুষ হয়ে একজন বাঙালি ইংরেজি ভাষাটা সম্পূর্ণ 
আয়ত্ত করে সাহিত্য সৃষ্টি করতে গিয়ে যে অসুবিধায় পড়ে, নাইপালের উক্তিতে তারই পট 
ইঙ্গিত রয়েছে। সাহিত্য একটা মাইথোলজি, কক্সকাহিনী_ মানুষের সৃষ্টি, ব্যক্তি মানুষের 
নয়, যুগযুগ ধরে একটা মানবগোষ্ঠীর অতীত, বর্তমান ভবিষ্যৎ নিয়ে চেতন-অবচেতন 
ভাব-অনুভূতির দর্পণ। ইংরেজি ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি' করতে গিয়ে নাইপাল ইংরেজি 
সাহিত্যের সেই মিথের নতুন নতুন সৃজন প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়া অসম্ভব বুঝতে পারলেন। 
ইংরেজিতে তাকে বিশ্বের পশ্চিমী উপনিবেশের কাহিনী সৃষ্টি করতে হবে! সে সাহিত্য 
মেট্রোপলিসের মূলধারা থেকে স্বতন্ত্র, এমনকী কখনও কখনও বিপরীতমুখী হতে বাধ্য। 

কিন্তু সেটা কি সম্ভব? ইংরেজি ভাষাটাতো নাইপালের কাছে এসেছে ইংরেজি 
নিজের অভিজ্ঞতার স্থায়ী শিল্পরূপ দেবেন কীভাবে তিনি। আবার, সাম্রাজ্যদ্পাঁ প্রবল 
পরাক্রান্ত ইংরেজ-জাতির অন্তর্জীবিন-বহিজীবনের ইমেজ ছিন্নমূল ছন্নছাড়া উপনিবেশবাসীদের 
শুধু দিনষাপনের শুধু প্রাণ ধারণের ব্যর্থতা নিষ্ফনতার গ্লানিকে প্রতিফলিত করবে কেমন 
করে? নাইপাল তার গল্প-উপন্যাসে সেই কাজটাই করেছেন। সেখানেই তার সাফল্য, তীর 
সার্থকতা, মেট্রোপলিসের ভাষা ও সাহিত্যের উত্তরাধিকারকে তিনি ব্যবহার করেছেন 
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তৃতীয় বিশ্বের একটি ভূখণ্ডের জনজীবনের ব্যর্থতা নিষ্ফলতা, আত্মিক দীনতার শিল্পরূপ 

' সৃষ্টির কাজে। ইংরেজি ভাষা তার হাতে হয়ে উঠেছে একটা নতুন ভাষা, একটা মৌলিক 
সাহিত্যের মাধ্যম। কোন কোন সমালোচক অস্বীকার করলেও, নাইপালকে ইনোভেটর, 
উদ্ভাবক না বলে উপায় নেই। অধিকাংশ ভারতীয় লেখকের ইংরেজিতে সাহিত্য সৃষ্টির 
প্রয়াস যে ব্যর্থ হয়েছে তার কারণ ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের উত্তরাধিকার থেকে তারা 
যে অনিবার্ধভাবেই বঞ্চিত, সেই উত্তরাধিকারকে নিজের প্রয়োজনে নিজের অভিজ্ঞতার 
শিল্পরূপায়ণে ব্যবহার করা, অবলম্বন করার অসাধ্য সাধনের ক্ষমতা যে তাদের নেই, সে 
কথা তাঁরা বোঝেননি। নাইপালকে সেই অসাধ্য সাধন করতে হয়েছে, কারণ ইংরেজি তার 
নিজের ভাষা, ইংরেজি সাহিত্য ছাড়া অন্য কোন উত্তরাধিকার তার নেই। 
ব্যবহার করার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। “দ্য মিষ্টিক ম্যাসার’ (1957), পয সাফ্রেজ অব 
এলভিরা” (1958) এবং “এ হাউস ফর মি বিশ্বাস” (1961) চার্লস ডিকেল ও এইচ. জি 

শা ওয়েলসের জগৎকে মনে করিয়ে দেয়। নিরাসক্ত চিত্তে নিজের চারদিকের সামাজিক 
পরিবেশ ও লোকজনের ক্যারিকেচার ও কমিক প্রতিকৃতি রচনায় নাইপাল প্রথম দিকে এই 
দুজন লেখকের দ্বারাই প্রভাবিত হয়েছিলেন সবচেয়ে বেশি। তবু নাইপালের স্যাটায়ারে 
ক্রোধ কিংবা আক্রমণাত্মক মনোভঙ্গির অভাব কেন? তবে কি তিনি স্যাটায়ারিস্ট্রে কঠোর 
নীতিবোধ ইংরেজি সাহিত্যের এতিহ্যের অন্তর্গত বলে স্ব-সমাজের বিশ্লেষণে তাকে এড়াতে 
চেয়েছেন? এ-জাতীয় প্রয়াস যেব্দুর্বলতার লক্ষণ তা উপনিবেশবাদের যারা বলি তাদের 
মধ্যেই দেখা যায়। শক্তিমান বীর্যবান কখনও নিজের অপরাধ ব্যর্থতা অক্ষমতা সম্পর্কে 
সত্যভাষণে কুষ্ঠিত হয় না। ইংরেজের জাতীয় চরিত্রে, তাদের সাহিত্যে তীক্ষু আত্মসমালোচনা 
আত্মবিদ্রাপ ট্যাজ্জিক ব্যর্থতাবোধ তাদের মহত্বের পরিচয় দেয়। 

< উপনিবেশের জীবনযাত্রার বর্ণনায় তার গ্লানি কদর্যতা নীচতা নোংরামি নিষ্ঘলতার 
: প্রতিচিব্রণে নাইপাল ডিকেন্স-ওয়েলসের ক্রোধ ও গ্লেষের তীব্রতা যেমন পরিহার করেছেন, 
তেমনি উন্নতজাতির আত্মবিশ্বাস ও আশাবাদের শরিক হওয়াও তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। 
নিজের বাবার আদর্শে রচিত মি. বিশ্বাসের জন্ম, ব্যর্থ জীবনসংগ্রাম এবং শোচনীয় নিজ্ঘল 
মৃত্যুর ইতিবৃত্ত “এ হাউস ফর মি. বিশ্বাস” এইচ. জি. ওয়েলসের 'দ্য হিস্ট্রি অব মি. 
পলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য সত্বেও ওয়েলসের কাহিনীর সুখী পরিসমাপ্তি মি. বিশ্বাসের 
জীবনে কল্পনা করা যায় না। হঠাৎ একটি মেয়ের প্রেমে পড়ে বিবাহের ফাঁদে পা দিয়ে 
মি বিশ্বাস শাশুড়ির বিশাল একান্নবর্তী তুলসী পরিবারের জালে জড়িয়ে নিজের ব্যক্তিসত্তা 
হারিয়ে বিপন্ন অসহায় বোধ করতে লাগলেন। ঝগড়াঝাটি এবং এক মস্ডামর্ক ভায়বার 
হাতে একদিন মার খেয়ে অবশেষে মি. বিশ্বাস শ্বশুরবাড়ির আশ্রয় ছেড়ে বেরিয়ে এলেন। 
সাইনবোর্ড লেখা দিয়ে শুরু করে তিনি সংবাদপত্রের রিপোর্টার হয়ে একদিন নিজের একটি 
বাড়িও করে ফেললেন। নিজের এই বাড়িটা তার ব্যক্তিস্বাতনত্, তার স্বাধিকারের প্রতীক। 
কিন্তু তখন তার শেষ অবস্থা। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে কিছুদিন পরেই তীর মৃত্যু হল। 

} অবশ্য তার এক কন্যা তখন স্কলারশিপ পেয়ে অক্সফোর্ডে পড়তে গেছে, তিনিও নিজের 
বাড়িতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। তবুও এক গভীর ব্যর্থতাবোধ, নিজ্ঘলতার 
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বিলেতে লেখাপড়া শেখার সুযোগ সত্তেও । 

নাইপালের প্রথম দুইটি উপনাসেরই পটভূমিই রাস্তা__গৃহহীন মানুষের ছন্নছাড়া জীবনে 7 
ব্যর্থতাবোধ তাদের বিষয়। নাইপাল নিজে বলেছেন তার দৃষ্টিভঙ্গি স্যাটায়ারিস্টের ক্রোধ ও 
প্রচণ্ড নীতিবোধ থেকে আসেনি, তার দৃষ্টিভঙ্গি মূলত আয়রনিক বা পরোক্ষ ফ্লোষধর্মী। 
স্যাটায়রিস্ট তার বিষয় থেকে বিচ্ছিন্ন নন, প্রচণ্ড সম্পৃক্ত। আয়রনিস্ট নিরাসক্ত। ওয়েস্ট 
বৃথা। অথচ এই নাইপালই ভারতে এসে প্রায় নার্ভাস ব্রেকডাউনের লক্ষণ দেখিয়েছেন। 
দৃশ্য তাকে বিচলিত করেছে। জাতিভেদের অদ্ভুত বিকৃতির ফলে একজন সহকর্মী হঠাৎ 
অসুস্থ হয়ে পড়লে পাশের লোকটি তাকে এক গ্লাস জল দিতে এগিয়ে আসে না। নেহরু 
নন, গাদ্ধিই সবচেয়ে ইউরোপিয় মানসিকতার অধিকারী ভারতীয়, কারণ তিনি তার 
আশ্রমের প্রত্যেককে নিজের হাতে পায়খানা সাফ করতে বাধ্য করেছেন; মল স্পর্শ করা 
নিয়ে উচ্চবর্ণের সংস্কারকে পাত্র দেননি। দ্বিতীয়বার জরুরি অবস্থার মধ্যে ভারতে এসো 
আচার্য বিনোবা ভাবেকে তার গান্ধির ক্যারিকেচার বলে মনে হয়েছে, আর কে নারায়ণের 
গল্প-উপন্যাসের মধ্যে তিনি দেখছেন ভারতীয় জনসমাজের মৃঢ়তা, অন্ধ কুসংস্কার, জীবনের 
গভীরতর ব্যর্থতা সম্পর্কে অজ্ঞতা অনুভবহীনতার প্রতি ক্ষমাশীল প্রশ্রয়ের মনোভাব । কিন্তু 
সাহিত্যের গভীরতর তাৎপর্যের আভাস দেয় না। অথচ ভারতীয়দের সাহিত্যে তিনি সেই 
নিরাসক্ত সমালোচনার অভাব দেখে ক্ষুব্ধ হয়েছেন। 

1960-এর দশক থেকে যে ইংরেজি লেখকের (জাতিতে পোল) প্রভাব নাইপালের 
গল্প-উপন্যাসে গভীর ও স্থায়িভাবে দেখা দিতে লাগল তিনি হলেন, জোসেফ, কনরাড। 
ডিকেন্সিয় কমেডির (সুখী পরিসমাপ্তি বাদে) যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা যেমন “এ হাউস ফর 
মি. বিশ্বাস’ নাইপালের কনরাড-প্রভাবিত শ্রেষ্ঠ উপন্যাস তেমনি ‘আ বেন্ড ইন দ্য রিভার’ 2 
(1979)। কনরাড সম্পর্কে তাঁর নিজের বক্তব্য _লেখক হিসেবে কনরাড had been 
everywhere before me not as a man with a cause, but a man offering as 
in Nostromo (1904) a vision of the world’s half made societies | কনরাডের 
কথন-রীতি বা ন্যারেটিভ মোডের দ্বর্থকতা, হার্ট অব ডার্কনেসে মার্লোর উত্তম পুরুষে 
বাচনভঙ্গির মধ্য দিয়ে বিশৃংখলা, অরাজকতার খণ্ডিত বিপর্যস্ত জগতকে তুলে ধরতে 
পেরেছে। নাইপালও তীর এই পর্বের উপন্যাসে রচনারীতি ও রচনার বিষয়বস্তরকে এইভাবে 
মেলাতে চেয়েছেন। সমাজ-বাস্তবতার আপাত -বিশ্বস্ত চিত্রের অস্তরালে গভীরতর বিপর্যয় 
বিশৃংখলা অশাস্তির ঘুর্ণিপাক ইউরোপীয় রিয়েলিজমের অস্তরে প্রন নিরাপত্তার আশ্বাসকে 
ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে। কনরাডের উপন্যাসেই উপনিবেশবাদের আসন্ন ট্যাজিক পরিণামের 
এই ভয়াবহ ইঙ্গিত প্রথম দেখা দিয়েছিল। নাইপাল শেষ পর্যন্ত কনরাডের অনুসরণেই 
হয়তো নিজের ওঁপনিবেশিক অভিজ্ঞতার গভীরতর অর্থময়তা, স্থায়ী শিল্পরূপের সন্ধান 
করেছেন, ডিকেল বা ওয়েলসের সীমাবদ্ধতা কাটাতে চেয়েছেন। 

নাইপালের গল্প-উপন্যাস, প্রবন্ধ-ত্রমণকাহিনীতে ক্রমশ অধিক মাত্রায় সামাজিক- * 
রাজনৈতিক বিপর্যয়, ধর্ম সংস্কৃতির সংকট, উপনিবেশবাদের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে আদিম 
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প্রবৃত্তি অবদমিত ‘অবচেতন সন্তার পুনরুত্তবে আতংক, নৈরাশ্য গভীর বিষ্নতার ছায়া 
ফেলেছে। নাইপাল মৌলবাদী নন। মৌলবাদকে বোঝার চেষ্টা তার অনেকের চেয়ে বেশি 
সৎ, আস্তরিক ও মনস্তত্বসম্মত। মূলের সন্ধান ব্যর্থ বিপর্যস্ত হলেই মানুষ মৌলবাদের 
আশ্রয় নেয়। আধুনিক পশ্চিমী সভ্যতা উপনিবেশবাদের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন জাতি ধর্মসম্প্রদায়ের 
জীবনে যে মূল্যহীনতার সৃষ্টি করেছে তারই প্রতিক্রিয়াগত ঘটনাধারার বিবরণ তিনি 
লিখেছেন। আধুনিক যন্ত্রসভ্যতা সারা বিশ্বে মানুষের চিন্তার মুক্তি ঘটিয়ে সব মানুষকে এক 
করে দেবে, এবং প্রধানত পশ্চিমী মানসিকতা ও মুল্যবোধে সবাইকে দীক্ষিত করে 
মানবমুক্তির স্বর্ণযুগের সূচনা করবে, এই বিশ্বাস ও আদর্শের অসারতা নাইপাল নিজের 
গুপনিবেশিক অভিজ্ঞতা থেকেই হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছেন। 

নাইপালের সমগ্র রচনা আধুনিক সভ্যতার এই বিশ্বাস ও আদর্শের রা প্রত্যাখ্যান। 
তাই ইংরেজি ভাষাতেই তিনি ইউরোপীয় সভ্যতার সর্বজ্রনীনতা বিশ্বনানবতার তত্ত্বে 
পরিপুষ্ট ইংরেজি সাহিত্যের এ্রতিহ্য থেকে বেরিয়ে আসতে চেষ্টা করেছেন। তিনি নতুন 
স্ব এতিহোর সন্ধান করেছেন মৃত প্রাচীন কোন এতিহো প্রত্যাবর্তনের মধ্য দিয়ে নয় 
ইউরোপীয় সভ্যতার আনুষঙ্গিক, অনুপুরক উপনিবেশবাদের ও তার অবসানের পরিণামের 
চিত্র রচনা করে। ইতিমধ্যে খোদ পশ্চমী-দুনিয়াতেই (কমিউনিস্ট রাশিয়া সহ) মূল 
সভ্যতার ধ্বংস ও বিপর্যয় শুরু হয়েছে! পাশ্ত্য শিল্প সাহিত্যে দর্শনে সেল অব 
আযবদার্ভিটি আর নাইপালের ওপনিবেশিক নৈরাশ্যচেতনা সমধমী, পরিপুরক। সেদিক 
থেকে নাইপালের মৌলিকতা, সর্বজনগ্রাহাতা স্বীকার না করে উপায় নেই! এই কলকাতায় 
ব্যর্থ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন, তারা একবার আমাদের নিজস্ব আযালিয়েনেশন বোঝার জন্য 
নাইপাল পড়ুন। এব্যাপারে তিনি একটা ইঙ্গিত রেখে গেছেন। জরুরি অবস্থার সময়ে 
ভারতে: এসে তিনি ইন্দিরা গান্ধির আধুনিকীকরণের প্রয়াসকে অমানবিক, নিষ্ঠুর বলে 
২. ধিক্কার দিয়েছেন আর সেই সঙ্গে নকশাল বিদ্রোহের নৃশংসতাকে বিচ্ছিন্নতাবোধের, ছিন্নমূল 
চেতনার আদিম প্রতিক্রিয়া হিসেবে দেখেছেন। তেগুলকরের একটি মারাঠি নাটকে লোলজিহু 
.রক্তপিপাসু কালীর সিম্বলে এই বিদ্রোহেকে দেখবার চেষ্টার নাইপাল সপ্রশংস উল্লেখ 
করেছেন। 

বৃটিশ শাসনে ভারতীয় ভদ্রসমাজের কোন আ্যালিয়েনেশন বোধ ভারতীয়দের রচিত 
সাহিত্যে নাইপাল খুঁজে পাননি। উত্তরপ্রদেশের ব্রাহ্মণ নাইপালের ঠাকুর্দা নিদিষ্ট সময়ের 

জন্য বাধ্যতামূলক ক্ষেতমজুরের কাজ নিয়ে সপরিবারে ওয়েস্ট ইন্ডিজে চলে যান। দুই 
রি মৌলিক পার্থক্যের উৎস সেখানেই। ভারতীয় বিশেষত হিন্দু উচ্চশ্রেণীর 
মানসিকতায় ব্রিটিশ শাসনের সঙ্গে একাত্মতার ঘোর আজও সম্ভবত কাটে নি। ইংরেজি 
ভাষা ও ইংরেজি সাহিত্যের" সঙ্গে নাইপালের সম্পর্কের জটিল ত্যাম্িভালেল আমাদের 
পক্ষে বোঝা একটু কঠিন। নাইপাল ব্রিটিশ নাগরিক, ব্রিটিশ লেখক বলেই স্বীকৃত। তবু 
তার রচনা উত্তরাধিকারহীন নিরালম্ব প্রাক্তন উপনিবেশবাসীর যন্ত্রণা, নৈরাশ্য ও ভয়াবহ 
সম্ভাবনার আতংকে পরিপূর্ণ। এদিক থেকেও কনরাডের সঙ্গে তীর মিল রয়েছে। অসাধারণ 

) ইংরেজি গদ্যশিল্পী বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গুপন্যাসিক কনরাডের ব্যক্তিগত বিছিন্নতা, 

নিষ্সঙ্গতার বিবরণ বার্টরাণড রাসেলের আত্মজীবনীতে পাওয়া যায়। 
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নাইপালকে যাঁরা ক্রিয়েটিভ জার্নালিস্ট বলে উপেক্ষা করে থাকেন তাদের উদ্দেশ্যে 
তার বক্তব্য সাবেকি উপন্যাসের সম্ভাবনা এখন নিঃশেষিত। ফ্যাক্ট ও ফিকশন, সত্য ঘটনা 
ও কল্পকাহিনীর সীমারেখা মুছে গিয়ে এখন উপন্যাসপ্রতিম যে সাহিত্য রচিত হচ্ছে তিনি 
সেদিকেই ঝুঁকেছেন। তার সাম্প্রতিক কাহিনীগুলি অনতিপ্রচ্ছন্ন আত্মজীবনী । ভারতীয়দের 
আত্মজীবনী বা আত্মজীবনী মূলক উপন্যাস রচনার প্রবণতাকেও তিনি এইভাবে ব্যাখ্যা 
করেছেন। 


উপসংহার পু 
অনেকদিন আগে, গত শতাব্দীর ষাটের দশকের মাঝামাঝি লন্ডনের 'এনকাউন্টার' পত্রিকায় 
নাইপাল নীরদ সি চৌধুরীর প্য কন্টিনেন্ট অব সার্সি'র একটা রিভিযু প্রবন্ধ লিখেছিলেন। 
ঈষৎ শ্লেষাত্মক ভঙ্গিতে নাইপাল নীরদবাবুর ইংরেজপ্রীতির কারণ বুঝতে চেষ্টা করেছেন। 
স্বামী বিবেকানন্দ থেকে একটি উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি নীরদ চৌধুরীর তত্ব ও বিশ্বাসের উৎস 
আবিষ্কার করেছেন ভারতীয় হিন্দুদের ইউরোপীয়দের সঙ্গে একাত্মতাবোধের মধ্যে। সকলেই 
জানেন ভারতে ব্রিটিশ শাসনকে বিবেকানন্দ হিন্দু ও গ্রীক সভ্যতার, জীবনাদর্শের মহাদিলনের 
সম্ভাবনা বলেই দেখেছিলেন। তারও আগে তরুণ মধুসূদন ছাত্রজীবনে লিখিত একটি 
বলেছিলেন_ You see before yOu, as it were on ৪ stage, two actors, 
the Anglo-Saxon and the Hindu—it is a sublime, a solemn, a ground, a 
wondrous Drama they are destined to act..... How wondrous are the ways 
of god !... It is the mission and, mark my words, ye manly sons and fair 
daughters of the Anglo-Saxon, it is the glorious mission of the Anglo- 
Saxon to regerverate, to renovate the Hindu race ! (ড. ক্ষেত্র গুপ্ত স. মধুসুদন 
রচনাবলী, পৃ. ৫২৬-৫২৯)। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের এঁতিহাসিক তাৎপর্য সম্পর্কে মধুসুদনের 
কৈশোরের উচ্ছাস আর নীরদবাবুর পরিণত বয়সের বিশ্বাসের মধ্যে মৌলিক কোন প্রভেদ 
আছে কি? নাইপাল ভারতীয় হিন্দুদের আর্যত্বের গৌরব, ইউরোপীয়দের সঙ্গে একাত্মতার, 
উপনিবেশবাদের এঁতিহাসিক মিশনের প্রশংসার অর্থ বুঝতে পারেন নি, কারণ, তার 
পূর্বপুরুষ ছিন্নমূল বাধ্যতামুলুক শ্রমজীবী, স্বদেশ থেকে নির্বাসিত। নাইপালের রচনার বিষয় 
তাই গুঁপনিবেশবাদের বলি সেইসব মানবগোষ্ঠী__যারা স্বদেশের এতিহ্যের উত্তরাধিকার 
থেকে বঞ্চিত হয়ে নতুন এক ধরনের আউটসাইডার। 
নীরদ চৌধুরী তার আর্যত্ব ইউরোপীয়তু পুনরুদ্ধারের চেষ্টায় সফল হয়ে অক্সফোর্ডের 
প্রবাস জীবনে বিচ্ছিন্নতাবোধের যন্ত্রণা অনুভব করেননি। নাইপাল ব্রিটিশ নাগরিকত্ব 
পেয়েও সারা বিশ্বজুড়ে উপনিবেশবাদের পরিণাম স্বরূপ বিপর্যয় বিশৃংখলাকে তার রচনার 
মাধ্যমে বোঝার, বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। আধুনিকতম ইউরোপীয় শিক্প-সাহিত্যে যে 
নৈরাশ্য, নৈরাজ্য ব্যর্থতাবোধের প্রতিফলন ঘটেছে, নাইপালের সাহিত্যে তার অনুকরণ নয়, 
উপনিবেশবাদের পরিণামে তৃতীয় বিশ্বের মানুষের জীবনে তারই এক নতুন মৌলিক রূপ 
আমরা দেখতে পাই। এনকাউ্টারের প্রবন্ধে নাইপাল নীরদবাবুর ইংরেজি ভাষাকে 
borrowed Plumes, ধার করা পালক বলেছেন। নাইপাল ইংরেজি-ভাষা ব্যবহার করেছেন 
বাধ্য হয়ে, ইংরেজি সাহিত্যের উত্তরাধিকার কাজে লাগিয়েছেন তার অভিজ্ঞতার নির্মম 
সত্যকে, রূঢ় বাস্তবতাকে প্রকাশ করার তাগিদে। 
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নীরদ চৌধুরীর সমালোচনায় নাইপাল অবশ্য একটা ভুল করেছেন। মেকলের মানস- 
দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। বারবার ভারতে এসেও যে তিনি এখানকার জীবনযাত্রায়, 
চিন্তাভাবনায়, সাহিত্যে, সাংবাদিকতায় শিকড় বা অবলম্বন খুঁজে না পাওয়ার দুঃখ অনুভব 
করেননি, তার কারণ ইংরেজ আমাদের বিচ্ছিন্তাবোধকে ভুলিয়ে দিয়েছে তার শিক্ষাব্যবস্থার 
কল্যাণে। অথবা এও হতে পারে, অক্সফোর্ডে ইংংরজি-সাহিত্য পড়েও নাইপাল যে 
আযালিয়েনেশন, যে ট্র্যাজিক সেন্স কখনও এড়াতে পারেননি, আমাদের মনে তার কোন 
সম্ভবনা কোন রেশ অনুভূত হয়নি আমাদের ইনসেবিলিটি, অনুভূতিহীনতার জন্য। রবীন্দ্রনাথ 
যে লক্ষ্মীছাড়া দীনতার কথা বলেছেন তা প্রধানত এই আত্মিক দীনতা, প্রকৃত ব্যর্থতাবোধের 
অভাব, শিকড় হারানোর ব্যথা অনুভব করার অক্ষমতা। 
নাইপালের সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস “আ বেন্ড ইন দ্য রিভার” পূর্ব আফ্রিকার একটি দেশে 
উপনিবেশবাদের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে যে ভয়াবহ হিংসা, নৈরাজ্য, নিষ্ঠুরতার পরিণাম 
বর্ণিত হয়েছে, তাতে পশ্চিমী শাসনের সমর্থন নেই_-আছে আধুনিক ইতিহাসের এক 
" অনিবার্য ট্র্যাজেডির নির্মম, নিরাসক্ত বিবরণ। এখানেই কনরাডের সঙ্গে নাইপালের সাদৃশ্য। 
আধুনিক সভ্যতার এই অধ্যায়ের বর্ণনায় নাইপাল কোন দর্শনতত্ব আমদানি করেননি। 
নিরাসক্ত চিন্তে তাকে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। এদিক দিয়ে আলেবয়র কামর সঙ্গে তার 
মিল রয়েছে। বণিকতন্ত্রের অভ্যুদয়ের আনুষঙ্গিক লিবারেল মানবতাবাদ কিংবা তার 
অবক্ষয়ের পটভূমিকায় শ্রমিকতস্ত্রের অধীনে বিশ্বমানবের লক্ষ্মীলাভের সুখস্বপ্ন ভেঙে 
গিয়েছে। এখন প্রাক্তন উপনিবেশগুলিতে সাংস্কৃতিক বৈষম্য ও বিরোধকে, আত্মিক 
আশ্রয়হীনতা লক্ষ্যহীনতাকে আদিম হিংশ্র প্রবৃত্তির পুনরুত্তবের কারণ বলে মনে করেছেন 
বিদ্যাধর সূরযপ্রসাদ নাইপাল। বিশ্বজোড়া বণিক সভ্যতারই অনিবার্য ফল-আউট। 
1947 খ্রিস্টাব্দে সদ্য-স্বাধীন ভারতে খোদ রাজধানী দিল্লীর প্রকাশ্য রাজপথে, সেনা- 
. বাহিনীর চোখের সামনে, নিকলসন রোডের বাসা থেকে সাইকেলে অল ইন্ডিয়া রেডিওর 
৭ অফিসে যাবার সময়ে চারদিকে যে অরাজকতা, বিশৃংখলা, হিংসা, লুঠতরাজের তাণ্ডব 
অধুনা লুপ্ত নাও (০৮) পত্রিকার 1967 সালের বিশেষ শারদ-সংখ্যায়। পরে তার কিছুটা 
সংক্ষিপ্ত সংযত রূপ প্রকাশিত হয়েছে তার 'আত্মজীবনীর দ্বিতীয়খণ্ড ‘দাই হ্যান্ড, গ্রেট 
আ্যানার্কে'। তার আত্রীয়স্বজন বলেছেন নীরদবাবু সেই সময়ে পাগলের মতো হয়ে 
গিয়েছিলেন। বৃটিশ শাসনের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে রিবার্বারাইজ্রেশন অব ইন্ডিয়ার সূচনা 
পর্ব দেখে তিনি সদ্য-অস্তমিত Pa 019777109-র জন্য দীর্ঘশ্বাস ফেলেছেন। তার দি 
অটোবায়োগ্রাফি অব আযান অনেনোন ইন্ডিয়ানের ব-বিতর্কিত উৎসর্গ বাক্যটির উৎস 
ব্রিটিশ শাসনের নস্টালজিক স্মৃতি। নীরদবাবু বুঝতে চেষ্টা করেননি যে, যে-সভ্যতা, যে- 
মূল্যবোধ, যে জীবনাদর্শ ইংরেজ এদেশে শিক্ষিত ভদ্রশ্রেণীর উপর চাপিয়ে দিয়েছিল, তা 
কত সীমাবদ্ধ, অস্থায়ী, অগভীর। নীরদবাবুর ভারতীয় নিন্দুক ও সমালোচকেরা অবশ্য 
আজও তা বোঝেন নি। তবে নীরদবাবুর ইউরোপীয় সভ্যতার সঙ্গে একাত্মতা অনেক 
1 গভীর ও খাঁটি। তাই তিনি হোমার শেক্সপীয়ার সুইফটের ইমেজ ব্যবহার করেন নিজের 
ইউরোপীয় সত্তার পুনরুদ্ধারের কঠোর প্রয়াস ও সাফল্যের বিবরণ দিতে গিয়ে। জীবন- 
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গত বছরের নভেম্বরে নোয়াম চোমস্কি ভারতে ও পাকিস্তানে ভাষণ-সফরে এসেছিলেন। 
দিল্লি, চেন্নাই, তিরুবনস্তপুরম, কলকাতা, লাহোর ও ইসলামাবাদে তিনি জনসভায় ভাষণ 
দিয়েছেন। তা ছাড়াও এই সব জায়গাতেই ছোট-ছোট বৈঠক করেছেন। 
চোমস্কি খুবই ব্যস্ত মানুষ_ভাষাতত্বের বৃত্তিগত ক্ষেত্র ছাড়াও তার ব্যস্ততা কাগজের 
লেখায়, অসংখ্য সাক্ষাৎকারে, ভাষণ-সফরে আমেরিকার ভিতরে ও বাইরে, বৈঠকে, টাদা- 
তোলা লাঞ্চে বা ডিনারে। এতটাই ব্যস্ত থাকতে হয় প্রায় ৭৪ বছর বয়সের এই মননকর্মীকে 
যে দেড়-দু বছর আগেই তার কর্মসূচি ঠিক হয়ে যায়। ভারত-পাকিস্তান এই-ষে তিনি 
ট্রসেছিলেন তা নিশ্চয়ই অনেক আগে ঠিক করা। মাঝখানে আমেরিকায় ১১ সেপ্টেম্বর। 
১১ সেপ্টেম্বর পৃথিবী বদলে গেল। আমেরিকা 'সন্ত্রাস-এর বিরুদ্ধে বিশ্বযুদ্ধে নামল ও 
আফগানিস্তান সে-যুদ্ধের প্রথম লক্ষ্য। সেই যুদ্ধের প্রয়োজনে আমেরিকা রাতারাতি যুদ্ধ- 
জোট তৈরি করতে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে তার সম্পর্ক বদলে ফেলেছে। ভারত, পাকিস্তান, 
ইরান ও রাশিয়া কী করবে ও তাদের দিয়ে কী কী করানো যাবে সেটা আমেরিকার কাছে 
খুব জরুরি বিষয় এখন। অনেক আগে স্থির হয়ে থাকলেও ঠিক এই সময়েই চোমস্কির ভারত- 
পাকিস্তান সফরের অর্থ তাই বদলে গেছে। 
এমনই যাঁর মত ও কথার গুরুত্ব, আজকের সময়ে এমনটি বিম্ময়েরও “বটে, চোমস্কির 
কথায় আমেরিকা ও এই সব নানা দেশের কোনো সরকারই কান দেয় না ও সরকারি নীতির 
ওপর তার কথার জোর খাটানোর মত কোনো আন্দোলন এখন.নেই। এক সময় ছিল যখন 
আইনস্টাইন, বট্রণ্ডি রাসেল, জাঁ পল সার্রে এঁরা সরকারি সব মতের বাইরে ও প্রতিষ্ঠানের 
সব প্রচারের ওপরে মানুষের কাছে মানুষের স্বর পৌঁছে দিতেন। তখন সরকারি মতই একমাত্র 
মত ছিল না। বিকল্প মত, সরকারের সমালোচনা, মানুষের-শুভ-অশ্ুভ__এগুলো প্রধান হয়ে 
উঠতে পারত। হেবারমাস যাকে বলেছেন পাবলিক এথিকস তার একটা জায়গা তৈরি হরেছিল 
পশ্চিমি দুনিয়ার। সেই পাবলিক এখিকসের ভূমি সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিকাশের ফলেই 
যে তৈরি হচ্ছিল তা নয়, পশ্চিমি সমাজেরই ভিতরের আলোড়নে ও গতিতে এই পাবলিক 
এখিকস-এর জায়গাটি জেগে উঠেছিল। আণবিক অস্ত্রীকরণ, আলজিরিয়ার স্বাধীনতা, দক্ষিণ 
আফ্রিকার বর্ণদ্বেষ, সুয়েজ খালের প্রায়-যুদ্ধ ও সবার ওপরে ভিয়েতনাম যুদ্ধ_-এই পাবলিক 
এখিকস তৈরি করে তোলার অবলম্বন ছিল। তার একটা চাপ থাকত পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের 
ওপর, বিশেষ করে ইয়োরো-আমৈরিকার' দেশগুলির ওপর। সেই পাবলিক এধিকস এখন 
আর নেই। চোমস্কি অথচ সেই পাবলিক এথিকসের ভিত থেকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্র 
ও পররাষ্ট্র নীতির সমালোচনা করে আসছেন পঁযত্রিশ বছর ধরে। আমেরিকায় ভিয়েতনাম 
শীযুদ্ধ বিরোধী আন্দোলনে তিনি যোগ, দিয়েছিলেন, যখন তিনি তীর ভাষাতাত্বিক আবিষ্কারের 


মধ্যকিনুতে_তার তেইশ বছর বয়স থেকে গর প্রায় চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত চোমস্কি শুধুই 


২৪ পরিচয় ১৪০৮ 


ভাষাতত্বের ওপর বিশেষজ্ঞ নিবন্ধ লিখেছেন, তার যে-রচনাপঞ্জি ইনটারনেটে পাওয়া যায় 
সেখানেও তো তাইই দেখছি। ১৯৬৭-তে ভিয়েতনাম আন্দোলনে তিনি পথে নামলেন, জেল 
খাটলেন, আর ৬৯-এই বেরল তার ‘আমেরিকান পাওয়ার আ্যা্ড দি নিউ ম্যানডারিনস 
প্ররন্ধ সংকলন। তার কিছু লেখা ৬৮-তেও লিখেছেন। ৬৬-তে তিনি তাঁর সেই নিবন্ধটি 
হার্ভার্ডে পড়েন__-“দি রেসপনসিবিলিটি অব ইনটেলেকচুয়ালস” যেখানে তিনি আক্রমণ করেন 
দর্শন কপচে সমর্থন করছেন বলে। সেই প্রায়-চল্লিশ বয়স থেকে এই এখন প্রায় চুয়ান্তর 
পর্যন্ত তিনি তার সামাজিক-রাজনৈতিক ভূমি থেকে নড়েন নি ও তার ভাষাতাত্তিক গবেষণার 
সঙ্গে-সঙ্গে আমেরিকার সরকার ও সমাজ সম্পর্কে তার বিশ্লেষণ একের পর এক নিবন্ধে, 
বইয়ে প্রকাশ করে গেছেন। সে-সব বই কিছু-কিছু আমাদের দেশেও এসেছে-_জ্যাট ওয়ার 
উইথ এশিয়া’ (১৯৭০) ‘ফর রিজনস অব স্টেট” (১৯৭৩), ‘দি ব্যাকরুম বয়েজ 
(১৯৭৩), পিস ইন দি মিড্‌ল্‌ ইস্ট’ (১৯৭৪), “দি পলিটিক্যাল ইকনমি অব হিউম্যান 
রাইটস” দুইখণ্ড (১৯৭৯), ‘সুপার পাওয়ারস ইন কলিশন” (১৯৮২), “দি 
ট্যাঙ্গেল' (১৯৮৩), ্যানুফ্যাকচারিং কনসেন্ট” (১৯৯৪), “প্রোপাগাণ্ডা আগু দি 
মহিষ (২০০১), “ডিটারিং ডেমোক্রেসি’ (বইটি পাচ্ছি না বলে প্রকাশ-বৎসর উল্লেখ করতে 
পারছি না), এই বছরই বেরল তার এখনো পর্যন্ত শেষতম বই “দি রোগ স্টেটস। এর 
ভিতর কোনো কোনো বই অন্য কারো সঙ্গে লেখা, কোনো-কোনোটি শুধুই সাক্ষাৎকার। 
আমার মনে হয়, “দি রেসপনসিবিলিটি অব ইনটেলেকচুয়ালস', ও ‘আমেরিকান পাওয়ার 
আযাণ্ড দি নিউ ম্যানডারিনস’-এর ভূমিকায়, চোমস্কি নিজের দার্শনিক-এঁতিহাসিক ভিত্তি 
সবচেয়ে সোজাসুজি ছকে দিয়েছেন। তাকেই হেবারমাসের পাবলিক এখিকসের প্রতি বাধ্যতা 
বলেছি। চোমস্কি প্রায় নিজেই ‘আমেরিকান পাওয়ার...-_এর ভূমিকায় আইনস্টাইনকে উদ্ধৃত 
করে তেমন একটা ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, “মানবসমাজকে যদি টিকে থাকতে হয় তাহলে এখনকার 
অবস্থায় জনমতের" মৌলিক বদল চুড়ান্ত প্রয়োজন আর তার জন্যে এক নীতিপ্রাজ্ঞ সমাজ 
(“‘মোর্যাল এলিট”)-এর অস্তিত্ব অপরিহার্য তাহলে চোমস্কি তো তার মত করেই ব্যস্ত 
যেমন একজন বুদ্ধিজীবী ব্যস্ত থাকতে পারেন__তার তন্ত-গবেষণার সঙ্গে-সঙ্গে সামাজিক- 
রাজনৈতিক বিষয় নিয়েও লেখালেখিতে। 

আমাদের দেশের রীতিনীতি থেকে চোমস্কির ব্যস্ততার বৈশিষ্টা ঠিক বোঝা যায় না। 
সে-রীতিনীতি আমাদের দেশে এসেছে ইয়োরোপ-ইংল্যাণ্ড থেকে তাদের অধ্যাপক বুদ্ধিজীবীদের 
আচার-আচরণ থেকেও সেটা আন্দাজ করা কঠিন। ইতালির দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ে সেমিওটিকৃসের 
অধ্যাপক উমবার্তো ইকো তার “ফেইথ ইন ফেক্স’ নামে খবরের কাগজ-ম্যাগাজিনের লেখার 
এক সম্ধলনের ভূমিকায় একটি ঘটনা লিখেছেন, তা থেকে বোধহয় আমেরিকার সবচেয়ে 
বড় বিশ্ববিদ্যালয়, এম-আই-টির অধ্যাপক হওয়া সত্বেও চোমস্কির এই সামাজিক-রাজনৈতিক 
সরবতা এতটা বিশিষ্ট কেন, তার জবাব পাওয়া যায়। ইকো-কে তাঁর এক আমেরিকান সহকর্মী 
জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তার তত্ুক্তিজ্ঞাসা ও গবেষণার সঙ্গে তিনি এইসব কাগুজে লেখা মেলান 
কী করে। উত্তরে ইকো তাকে বলেন, হ্যা, এমন করাটা আমেরিকান কালচারে অচল, সেখানে 
বুদ্ধিজীবীদের কোনো পাবলিক ভূমিকা থাকতে পারে এটা মানা হয় না কিন্তু ইয়োরোপের্‌”» 
সব দেশে চিরকালই এই প্রথা মানা হয় যে যারা বুদ্ধিজীবী, বিশেষজ্ঞ ও তাত্বিক তারা 


২০০২ চোমস্কির ভাষশ-সফর ২৫ 


জীবনযাপনের রোজকার সমস্যা আর রাজনীতি ইত্যাদি প্রসঙ্গে তারা কী ভাবছেন, সে-কথাও 
ববঁজে-ম্যাগাজিনে লিখবেন! 
হয় আর তাতে সারা পৃথিবীর সব দেশ ও বাজারে আমেরিকার উদ্দেশ্য ও বিধেয়কে একটি 
তাত্বিক ভিত্তি দেওয়া হয়-_তাহলে নিশ্চয়ই বুদ্ধিজীবীদের কর্তব্য সম্পর্কে আমেরিকার 
লোকাচার বদলেও যায়। কিন্তু এই মুক্ত দেশে’, “সবচেয়ে গণতান্ত্রিক দেশে", উদার সমাজে’ 
চোমস্কির মাপের বুদ্ধিজীবীকেও আমেরিকার সরকারি নীতির বিরোধিতা করতে দেয়া হয় 
না। এ নিয়ে চোমস্কিই তাঁর এক লেখায় ঠাট্রা করেছিলেন, আমি ভাষাতত্বের লোক হয়ে 
যদি অঙ্ক নিয়ে কথা বলি তাহলে সকলে আমার তাত্বিক কৌতূহলের বিস্তারে খুশি হন; 
সেই আমিই যদি সমাজ বা সরকারের কোনো নীতি নিয়ে প্রশ্ন করি তাহলে তীরাই বলেন, 
আপনার এ-সবের দরকার কী] মিডিয়া কোনো রকম জায়গা বা সময় দেয় না চোমস্কিকে। 
কোনো পত্র-পত্রিকায় তার লেখা ছাপা হয় না। সি-এন-এন একবার বাধ্য হয়ে তাকে দু- 
ঈসিনিটের জন্যে ডেকেছিল ও চোমস্কি গিয়েছিলেন। সে এক মজার গল্পই হয়ে আছে সেই 
দু-মিনিটকে চোমস্ষি তার নিজের পক্ষে কী করে ব্যবহার করেছিলেন। চোমস্কি ও হ্রম্যান 
মিলে দুই খণ্ডে “দি পলিটিক্যাল ইকনমি অব হিউম্যান রাইটস’ লিখেছিলেন। তার প্রথম 
খণ্ডের নাম “দি ওয়াশিংটন কানেকশন ত্যাগু থার্ড ওয়ার্ল্ড ফ্যাসিজম' দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের 
পর থেকে আমেরিকার সারা পৃথিবীকে নিজের কজ্জায় আনতে তৃতীয় বিশ্বে ফ্যাসিস্ট সরকার 
তৈরি করছিল, নথিপত্র দলিল দস্তাবেজে তার সাক্ষ্য-প্রমাণ। বইটি বের করার চুক্তি হয় 
ওয়ার্নার প্রাদার্সের প্রকাশনা-বিভাগের সঙ্গে। বইটির ২০,০০০ কপি বাঁধাই হয়ে যায়, 
“নিউইয়র্ক রিভিয়ু অব বুকস’-এ প্রকাশ ঘোষণা করে বিজ্ঞাপন বেরিয়ে যায়। এমন সময় 
ওয়ার্নার ব্রাদার্সের কর্তৃপক্ষের কেউ বইটির বিষয় জানতে পারেন ও বইটির প্রকাশ বন্ধ 
করে দেন। চুক্তি, আইন, স্বত্ব__এই সব ঝামেলা এড়াতে প্ররাশনা-বিভাগ বইটি বের করে 
[দিতে চাইছিল কিন্তু মালিকরা কিছুতেই রাজি হয় না। শেষ পর্যন্ত এই একটি বুকে আটকাতে 
ওয়ার্নার ব্রাদার্স তাদের প্রকাশনা-ব্যবসাই তুলে দিল ও তাদের যাবতীষ স্টক এক নাম- 
না-জানা প্রকাশককে বেচে দিল। তারা এই বইটির নাম তাদের ব্যাটা নগেই রাখল না। 

সরকার, সমাজ ও প্রতিষ্ঠানের এই দম আটকে দেয়া পরিবেশের ভিতর পাবলিক 
এধিকসে নিজের ভূমিকা অপরিবর্তিত রাখতে ও সেই মোর্যাল এলিটের এঁতিহাসিক প্রয়োজন 
সাধতে চোমস্কি দেশের ভিতরে ও বাইরে জনসভা ও বৈঠকে ভাষণ দেন, অসংখ্য সাক্ষাৎকারে 
দেশ-বিদেশের ছোটখাটো কাগজেও তার বক্তব্য ব্যাখ্যা করেন, খোদ আমেরিকাতে “জি- 
ম্যাগাজিন” নামের একটি কাগন্জ্রে নিয়মিত লেখেন, এখন 'জি-নেটে' ইন্টারনেটকেও ব্যবহার 
করছেন। 

এই বিকল্প মাধ্যম ব্যবহার করতেই চোমস্কি নভেম্বরে ভারত-পাকিস্তানে এতগুলো 
বক্তৃতা করে গেলেন। ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনা চোমস্কির এই সফরের অর্থ আমাদের দেশে 
ও পাকিস্তানে বদলে দিলেও এই দুই দেশে যখন সকালে বিকেলে আমেরিকার নানা মাপের 
ট্রেন নি। পশ্চিমবঙ্গ, কেরালা, তামিলনাড়ু ও দিল্লিতে বামপন্থী রাজ্য সরকার ও চোমস্কি 
সম্পর্কে সচেতন মানুষজনের সৌজনোই মিটিউগুলো হয়েছে। পাকিস্তানেও তাই। চোমস্কি 
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এখানেও সেই বিদ্রোহী প্রাজ্ঞ। " 

১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনায় চোমস্কির বলার কথার খুব কিছু বদলায় নি। বদলানোর কথাস্ত 
নয়। এই কথাই তিনি সাড়ে তিন দশক ধরে বলে আসছেন। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা 
করে আনেরিকার আফগানিস্তান আক্রমণ সেই কথার শেষতম প্রমাণ। 

আমেরিকার আফগানিস্তান আক্রমণ নিয়ে চোমস্কি ভারতের চারটি ও পাকিস্তানের দুটি 
বক্তৃতায় একই কথা বলেছেন। এটাই তো এখনকার দুনিয়ায় প্রায় একটাঁ অসম্ভব কাজ। 
আমেরিকার সরকার ও সমাজে একঘরে, তন্বিদ হিসেবে সমস্ত মতপার্থক্যের ওপরে প্রতিষ্ঠিত 
সামাজিক ও রাজনৈতিক সক্রিয়তায় আমেরিকার বিদ্বৎসমান্ধে বিচ্ছিন্ন অথচ আন্তর্জাতিকতায় 
সমস্ত আক্রান্ত দেশের সাধারণ মানুষের বন্ধু, তিনি সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা লুপ্ত হওয়ার পর 
বর্তমানের আমেরিকা-নির্ভর পৃথিবীতে যখন প্রায় সব রাষ্ট্রই রাষ্ট্রের ক্ষমতা ব্যবহারে অভ্যস্ত 
শত্রু বলে ঘোষিত প্রতিবেশী দুই দেশে আমেরিকা-আফগানিস্তান নিয়ে একই কথা বলছেন 
এমনটি এখন সম্ভব হয়ে ওঠার কথা নয়। অথচ ভারতে ও পাকিস্তানে তীর জনসভা নিন 
মানুষজনের মধ্যে আগ্রহউৎসাহ সব হিসেব ছাড়িয়ে যায়। পাকিস্তানের ইসলামাবাদে ভার 
বক্তৃতা টিভিতে করাচিতে রিলে করা হয়। পাকিস্তানের দুই কেন্ত্ীয় মন্ত্রী চোমস্কির বক্তৃতা 
শুনতে গিয়েছিলেন। পাকিস্তানের কাগজে কয়েক দিন ধরে চোমস্কির ওপর লেখা হয়। ভারতে 
মিডিয়া চোমস্কিকে নিয়ে খুব একটা কিছু করে নি। ইসলামাবাদের উর্দু দৈনিক 'অউশফ'- 
এর সম্পাদক হামিদ মির তালিবান-সমর্থক বলেই পরিচিত। অথচ তিনিও তার কাগজে 
চোমস্কিকে নিয়ে লিখেছেন_ ইসলামাবাদের সভায় চোমস্কি যখন বলছিলেন ওসামা বিন 
লাদেনের চাইতে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট অনেক বড় সন্ত্রাসবাদী, কারণ ওসামার বিরুদ্ধে 
প্রেসিডেন্টের কোনো প্রমাণ নেই আর আফগানিস্তানের নিরীহ মানুষের মৃত্যুই প্রেসিডেন্ট 
বুশের বিরুদ্ধে জবলজ্যান্ত প্রমাণ, তখন শ্রোতারা হাততালি দিয়ে ওঠে আর 'দুই কেন্দ্রীয় 
মন্ত্রী অস্বস্তিতে এ ওর দিকে তাকাচ্ছিলেন যেন এই হাততালিতে জাতীয় স্বার্থ বিপন্ন হরে” 
পড়বে... মির লিখছেন, “চোমস্কিকে অভ্যর্থনা জানাতে কাল রাতে এক দাওয়াতে জনসভায় 
তার কথা এতটা স্পষ্ট করে বলার সাহসের প্রশংসা করলাম। তিনি হেসে জবাব দিলেন, 
আমি তো নতুন কিছু বলি নি। তার মতে পাকিস্তানের মানুষের মনে ও মাথায় যে-কথা 
আছে, তিনি কেবল সেটুকুই বলেছেন। তফাৎ শুধু এইটুকু পাকিস্তানের কেউ যদি মুশারফকে 
সাদ্দাম বা সুহার্তোর সঙ্গে তুলনা করেন তাহলে তাকে দেশদ্রোহী বলে অভিযুক্ত করা হবে। 
কিন্তু আমি বললে শ্রোতারা হাততালি দিয়ে ওঠেন কারণ আমার আমেরিকান পাশপোর্ট 
আছে! আসলে আমাকে ফে-প্রশংসা করছেন তা পাকিস্তানের কয়েকজন বুদ্ধিজীবীর প্রাপ্য । 
প্রশংসাটা আমি পাচ্ছি কারণ আপনারা সেই সাহস দেখান নি! 

চোমস্কি সব সময়ই একজন আমেরিকান হিসেবে কথা বলেন, আমেরিকান বুদ্ধিজীবী 
হিসেবে ও আমেরিকান সমাজকর্মী হিসেবে । তিনি এমন কী আমেরিকার সরকার থেকেও 
নিজেকে আলাদা করেন না সব সময়। তিনি উই”, ‘আওয়ার’ এই সব সর্বনাম ব্যবহার 
করে আমেরিকান ব্যবস্থায় নিজের স্থান নির্দেশ করেন। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া বিশেষত ভিয়েতনাম 
মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকা, ইজরায়েল ও প্যালেস্টাইন মুক্তিযুদ্ধ ও পশ্চিম এশিয়া আর 
তিমোর-_এই চারটি চোমস্কির প্রধান আলোচনা-ক্ষেত্র। এ-বিষয়গুলিই হোক আর অন্য 
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কোনো বিষয়ই হোক তিনি আলোচনা তোলেন ও ছড়ান এই সব বিষয় বা জায়গা নিয়ে 
স্বআমেরিকান ভাবনাচিস্তা ও কাজকর্মের তথ্যপ্রমাণসহ বিবরণ দিয়ে। তিনি আক্রান্ত দেশের 
বা অঞ্চলের বা বিভিন্ন সরকারের কাজকর্ম, জনমত বা আন্দোলন নিয়ে কিছু বলেন না। 
আফগানিস্তান নিয়েও তিনি এই পদ্ধতিতেই কথা বলেছেন, এখনো পর্যন্ত কিছু লেখেন 
নি। তার মতে সোভিয়েত ইউনিয়নের আফগানিস্তান অভিযান থেকে আমেরিকার আক্রমণ 
আলাদা । আমেরিকা ও অন্যান্য কিছু দেশের সমর্থিত প্রধানত এক ভাড়াটে সৈন্যদলের বিরুদ্ধে 
লড়তে হচ্ছিল সোভিয়েতকে। তাদের আরো নানা অসুবিধে ছিল-_তারা কখনো বোমা মেরে 
শহর গুঁড়িয়ে দেয় নি বা কার্পেট বোর্থিং-ঘাসকাটা বোম্িং এরকম গণহত্যার মারণাস্ত্র ব্যবহার 
করে নি। আমেরিকা তার সমস্ত অস্ত্রশক্তি নিয়েই আক্রমণ করেছে_ আফগানিস্তান ছোট 
দেশ, গরিব দেশ, সে-দেশের কোনো সরকারও নেই, সৈন্যও নেই, এ কোনো কিছু আমেরিকার 
হিশেবে ছিল না। তারা আফগানিস্তানকে একটা ধ্বংসস্তূপ বানিয়ে একটা কোনো অন্তর্বততী 
সরকারকে ক্ষমতায় বসাবে। এর ফলে এই অঞ্চলের রাজনীতিতে নানারকম ঘটনা ঘটবে। 
স্ববিশেষ করে পাকিস্তানে। আর কোথায় কী হবে তা নির্ভর করে সেই দেশের জন-আন্দোলনের 
ওপর। যেমন সৌদি আরব থেকে খবর আসছে সেখানকার পরিস্থিতি সত্তরের দশকের শেষের 
ইরানের মত। কেউ টেরও পায় নি শাহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এ পর্যায়ে উঠবে। 
আফগানিস্তান নিয়েও চোমস্কি তার পুরনো জায়গাতেই জোর দিতে চান। আমেরিকা 
ইচ্ছেমত একটা দেশকে বা লোককে ‘রোগ’ 0২০৪০) বলে ঘোষণা করে দেয়। যেমন ইরাকের 
পয়সা দিয়েছিল আমেরিকা । একই ঘটনা ঘটেছে ওসামা বিন লাদেনের বেলাতেও । সাদ্দামের 
বেলাতে আমেরিকা বলেছিল, পিশাচ, হিটলারের অবতার ইরাকে জাতিপুপ্রের প্রস্তাব ছিল__ 
কোনো সঙ্কটও ছিল না। অথচ তখনকার মার্কিন প্রতিনিধি মাদেলিন অলব্রাইট নিরাপত্তা 
ধ করবে, কিন্তু যদি কিছু করতেই হয় তাহলে আমরা একাই করবা” তখনকার প্রেসিডেন্ট 
ক্লিন্টন বলেছিলেন, “সকলেই বুঝবেন যে আমেরিকা, ও আশা করা যায় তার বন্ধুদেশগুলিও, 
তাদের পছন্দমত সময়ে, পছন্দমত জায়গায় ও পছন্দমত পদ্ধতিতে আক্রমণ করার অধিকার 
, নিজেদের হাতে রাখছে।' ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনার পর আমেরিকা জাতিপুপ্জকে তুড়ি মেরে 
উড়িয়ে দিয়েছে। সেই প্রায় তিরিশ বছর আগের ভাষায় প্রেসিডেন্ট বুশ বলেছেন, “হয় 
ঠিক করব কখন আফগানিস্তানে কোন অস্ত্র দিয়ে আক্রমণ করব” যুদ্ধ কখন শেষ হবে, 
সেটা ঠিক করব আমরাই? চোমস্ষি বলেন, এটা 'রোগ*-রাষ্ট্রের ভাষা, সে-রাষ্ট্র সাদ্দামের 
ইরাকই হোক আর ওসামার আফগানিস্তানই হোক আর আমেরিকাই হোক। আর একটা 
রাষ্ট্র যখন ‘রোগ’ হয়, তখন এমন সশস্ত্র আক্রমণের তুলনীয় আক্রমণ দেশের নাগরিকদের 
ওপরও করা হয়। যেমন আমেরিকায় করা হয় ও করা হচ্ছে। 


সন্ত্রাসবাদ কী ও কেমন 


অশোক রাহা 


'জঙ্গিহানা” অথবা “সন্ত্রাসবাদ” কথাগুলি বোধহয় সাম্প্রতিককালে সর্বাধিক উচ্চারিত শব্দ 
এবং সভা-সমিতি থেকে শুরু করে ঘরে-বাইরে চায়ের ঠেক ও রকের আড্ডা পর্যন্ত 
যত্রতত্র বহুল আলোচিত। বিষয়টি পূর্বে যে অস্ঞাত ছিল তা নয়, তবে বিগত ১১ 
সেপ্টেম্বরে নিউইয়র্ক ও ওয়াশিংটনে টেররিস্ট আক্রমণের ফলশ্রুতি রূপে প্রসঙ্গটি 
পৌঁছেছে বিস্ফোরণের মাত্রায়। দূরদর্শন ও অন্যান্য প্রচারমাধ্যমগুলিও সত্য-মিথ্যার বিচিত্র 
রসদে প্রতি মুহূর্তে উপচে পড়ছে বিপনণের হাটে-বাজারে। 

একথা ঠিকই যে আমেরিকায় সংঘটিত সম্পূর্ণ অচিস্ত্যনীয় সেই দুর্যোগে সারা পৃথিবী- 
এক। অনির্ণীত প্রলয়ের আশঙ্কায় আজ ভীত সন্রন্ত। এই অভূতপূর্ব পরিস্থিতির পরিণাম কী ' 
হতে পারে তা কেউই জানে না। তবে একটি সর্বগ্রাহ্য সত্য দুনিয়ার চোখে স্পষ্ট হয়ে 
উঠেছে যে__]76 World would not be the same again’ অর্থাৎ আগামী দিনে 
হাতি মি উরাহা করাচি না রিনা না 
উপলব্ধিজাত। 

২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কের আকাশছোঁয়া ট্রেড-সেন্টারের যে স্তম্তদুটির 
উন্নতশির চুরমার হয়ে ভুলুষ্ঠিত হয়েছিল গোটা বিশ্বকে ভয় ও বিস্ময়ে হতবাক করে। 
শক্তি মদমত্ত আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র বনাম মধ্যপ্রাচ্যের দুই দশক ব্যাপী যুদ্ধক্লিষ্ট হতদরিদ্র অতি 
ক্ষুদ্র একটি ভূখণ্ডের ধর্মান্ধ তালিবান সম্প্রদায় গঠিত নেহাতই নগণ্য এক সরকারের এই _ 
অসমযুদ্ধ কেন এত ভয়ংকর? আমেরিকা ও তার সহযোগী পশ্চিম দুনিয়ার শিল্পসমৃদ্ধ ধনী 
দেশগুলি এ যুদ্ধের আখ্যা দিয়েছে “সন্ত্রাসবাদ বিরোধী যুদ্ধা। শুধু পশ্চিমেরই নয় গোটা 
পৃথিবীর ছোট বড় নানা দেশ মিলিত হয়েছে এই সন্ত্রাসনাশ যজ্ঞে। কিছু না কিছ্ছু স্বার্থ এই 
গৌজামিলন ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে সবারই আছে। তা দেশপ্রেমের আরেক নামই তো স্বার্থ 

সে স্বার্থ নানা ইজ্জম্-এর খাপে লুকোনো। এঁ স্বার্থেই সারা বিশ্বের খবরদারি ও 
জেনির জয়ার দার আমেরিকা নিতে কারে তুলে নিউ ই ভুমিলাতেই 
সে সার্থক করে চলেছিল তৃতীয় বিশ্বের নানা দেশে তার ত্বাবেদার সরকার গঠনের স্বপ্ন, 
আর সেই স্বপ্নকে সম্পূর্ণ রূপায়িত করার সম্ভাবনা দেখা যায় মাত্র একদশক আগে 
সোভিয়েত রাশিয়ার ছিন্নভিন্ন পরিণতির শেষে! অতঃপর বিশ্বের একছত্র অধীশ্বর আমেরিকার 
ডলার শ্রেষ্ঠত্বের প্রতীক হিসাবে চিহ্নিত হয়েছিল নিউইয়র্কের চোখ-বাঁধানো “ওয়ার্ল্ড ট্রেড- 
সেন্টার”, আর তার সামরিক শক্তির অশ্বমেধ যজ্ঞ জয়ী অশ্বের প্রতীক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছিল ওয়াশিংটন-স্থিত পেন্টাগন! একে একে সামান্য মাত্র সময়ের ব্যবধানে এ 
অহংসর্বস্বতার প্রতীক দুটিকে বিশ্ব সমক্ষে মুখ থুবড়ে পড়াটাকে চিহ্নিত করার জন্য বহু - 
ব্যবহারে ভোতা হয়ে যাওয়া একটিমাত্র শব্দই আন্জ অবধি আবিষ্কৃত হয়েছে, যার নাম 


২০০২ সন্ত্রাসবাদ কি ও কেমন ২৯ 


“সন্ত্রাসবাদ"। প্রলয়ের ভুলনায় শব্দটি অবশ্যই দুর্বল। বহু সন্ত্রাসের নায়কশ্রেষ্ঠ অতঃপর, 
= ভীত ত্রস্ত ও বিভ্রান্ত হয়ে বলল “এ কেমন টেররিজম্‌”£ পরের ঘরে আগুন ধরানোতে 
যে সিদ্ধহস্ত তারই ঘরে আগুন নিয়ে খেলতে এল এ কোন বেয়াদপ-বিকৃতমত্তিষ্ক 
দুর্বিনীত? 
বিশ শতককে এই সেদিন মাত্র পিছনে ফেলে সেই অতীতের যাবতীয় পুঁজি থলিতে 
ভরে আমরা পায়ে পায়ে পৌছে গিয়েছি নতুন এক সহশ্রাব্দের জন্মের শুভক্ষণে’। পুঁজিটা 
বড় হাল্কা নয়, এগিয়ে চলার সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে চলেছে পুরাতন লাভ-ক্ষতির হিসাব- 
নিকাশ সেই জাবেদা খাতার কুহেলিকা অবশ্য এখনও প্রভূত ঘন। এবং ঘন সেই 
কুহেলিকাকে ঘিরে আবার ঘনঘটা করে মূর্ত হ'ল বজ্জ-বিদ্যুৎহ্রাবী এক অশান্ত আকাশ_ 
ভয়াল কিন্তু নির্দিষ্ট রূপরেখাহীন এক অশনি সঙ্কেত। দেশ-কাল-পাত্র ও পরিস্থিতির বিচারে 
এনসন্ত্রাস প্রকৃতই এক কুহেলিকা। ভৌগোলিক সীমা এ লড়াইয়ে অবান্তর, আর অমিতবিক্রম 
পরমাণু কারিগরির মাথায় চাঁটি মেরে বিভীষিকার রূপ নিতে চলল নানা ছলে, তার মধ্যে 
রসাশ্রিত বীভৎস রসের এক অপূর্ব নমুনা দেখা দিল ডাকযোগে প্রেরিত খামে ভরা 
প্রাণনাশী এক রাসায়নিক জীবাণু _এনধরা্জু পাউডার। খোদ আমেরিকায় পরিব্রাজকের স্বর্গ 
ফ্লোরিডা অন্তর্গত মিয়ামি বীচএর অভিজাত ভ্রমণার্থীরা আক্রান্ত হল মৃত্যুভয়ে__খামে 
ভরা এনপ্রাক্স। আর পূর্ব পশ্চিম দুনিয়ার ছোট বড়, দেশ' নির্বিশেষে গ্রাম ও শহরে শুরু 
হ'ল তুর্কি নাচন_ খাম খুলতে নাকে ঠুলি, হাতে প্লাভস্‌! এই নব্য সন্ত্রাসবাদের জনক বলে 
নির্দিষ্ট হলেন আরব উপন্যাসের আদলে গড়া সৌদি আরবের এক ধনী শ্রেষ্ঠের স্তান 
ওসামা বিন্‌ লাদেন। সভ্য ভুখণ্ডের আধুনিকতম যাবতীয় কারিগরি বা প্রযুক্তি বিজ্ঞানে 
দীক্ষিত সূক্ষ্ম সেবাশক্তির অধিকারী যে ব্যক্তিটি স্বীয় জন্মভূমি থেকে বহিষ্কৃত হয়ে চলে 
যান সোমালিয়া, সেখানে অবস্থিতির পর সুদান হয়ে এদেশ ওদেশ করে অবশেষে তার 
কলাকৌশল বিছিয়ে ডেরা বাঁধলেন পাকিস্তান সংলগ্ন আফগানিস্তানে সেদিন পর্যন্ত লাদেন 
আফগানিস্তানের পর্বত গুহার কন্দরে নির্মিত বহুমুখী দীর্ঘ সুড়ঙ্গ পথের গোলকর্ধাধায়। এবং 
তার মন্ত্রে দীক্ষিত ও পৃথিবীর নানা প্রান্তে প্রতিষ্ঠিত তারই বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্রে গড়ে উঠেছে 
আল্‌ কায়েদা যুদ্ধার্থী গোস্ঠী। এই আল্‌ কায়েদা কুসংস্কারাছন্ন মৌলবাদী সংগঠন, কিন্তু 
নানা নামে চিহ্নিত ও বিশ্বের নানাস্থানে গঠিত যাবতীয় মুসলিম মৌলবাদী সংগঠনের 
গাঁটছড়ায় বাঁধা হয়ে সৃষ্টি করেছে এক মৌলবাদী সাশ্রাজ্য। স্পষ্টতই লাদেন অতি ঘৃণ্য 
সন্ত্রাসবাদী, কিন্ত মৌলবাদী ইস্লাম জগতে নে যুগাবতার। 
প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে মৌলবাদ শব্দটির ধর্মান্ধতার অর্থে চল থাকা সত্তেও শব্দটির 
অর্থ যেমন ব্যাপক তেমনি জটিল। দেশ, জাতি, গোষ্ঠী নির্বিশেষে আজ অধিকাংশ মানুষই 
স্বচ্ছ দৃষ্টি হারিয়ে আবিলতায় বিভ্রান্ত অর্থাৎ শ্লৌলবাদী। আধুনিক পৃথিবীর প্রেক্ষাপটে এ 
সর্বনাশা চেতনাটি যেমন ধর্মান্ধতার কাধে ভর দিয়ে বিপক্ষ ধর্মাবলম্বীকে বিনাশ করতে 
উদ্যত, তেমনই বিভ্তগত প্রতিষ্ঠালাভের দৌড়ে এই যুগে বিশ্বহিতৈষী বিশ্বায়নও বিচিত্র এক 
মৌলবাদ। কোনো অপরিণামদর্শী বেয়াদপ মুখ ফস্‌কে বলে ফেলতে পারে, মধ্যযুগীয় 
| ধর্মান্ধতার আদলেই প্রস্তুত এ যুগের পশ্চিমী উন্নত দেশের বিশ্বায়ন ব্রত এবং এ 
বিশ্বায়নের মধোই প্রচ্ছন্ন আছে অর্থনৈতিক উন্নতির নামে বৈশ্যতান্ত্রিক সম্প্রদায়ের 


৩০ পরিচয় ১৪০৮ 


বাণিজ্যপ্রসারের মৌলবাদ। এছাড়া যদি আরও বলে মুক্ত অর্থনীতির নামে অনুন্নত অথবা 
উন্নতিকামী দেশের হাটে-বাজারে রং বেরঙের পসরা সাজিয়ে মোহিনীরূপে এক লাগামছাড়া 
ভোগবাদ বাজার দখল করে নিয়েছে। এর বীজ 17+এর চেয়েও ভয়ংকর, এনপ্রাক্স-এর 
- চেয়েও সন্ত্রাস প্রসারী। অতএব যাবতীয় মূল্যবোধের মৃত্যু ঘটিয়ে স্বার্থপর ভোগ-সর্বস্বতায় 
বিশ্বায়ন যজ্ঞ চলেছে। একথার উত্তরে এ বেয়াদপকে কি জবাব দেব আমরা? 

সন্ত্রাসবাদ কতটুকু অপরাধ আর ভোগবাদ কতটুকু ইন্ধন জোগাচ্ছে নানা ধরনের 
শুমখুন যজ্ঞে, এসব তাত্বিক কুট-কচালির চেয়ে প্রকৃত বাস্তবের দিকে চেয়ে দেখা অনেক 
জরুরি। সারা পৃথিবীতে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়ানো যে বিপুল অবহেলিত ও অবান্তর জনগণ বা 
মানব সম্পদ (?) তাদের কাছে বর্তমান সন্ত্রাস গোদের উপর বিষফোড়া বা এককথায় 
দুর্ভোগবাদ। কার পাপে এ দুর্ভোগ সে প্রশ্নের উত্তর অবস্থা-বিচারে ক্রমশ প্রকাশ্য। ইতিহাস 
তার যাত্রাপথে মানব সমাজের উত্থান পতনের কার্যকারণগত নিয়মে সৃষ্টি করে পর্ব 
পর্বাস্তর। কালের যাত্রার ধ্বনি” আমরা শুনি বা না-শুনি তা নিত্যই উধাও” এবং তার 
গতি প্রকৃতি চিরদিনই সঞ্চয় করে রাখে ইতিহাস প্রাচীন শিলালিপি থেকে অতি আধুনিক 
ভিডিও টেপ ও আলোকচিত্রের মাধ্যমে। তাছাড়া নানান দলিল দস্তাবেজ ও সংবাদ-মাধ্যমে 
সংগৃহীত পুথিপত্রে। ভাবীকালের মানুষ তার সাহায্যে. উদ্ধার করবে এই দুর্ভোগের 
রহস্য-_কার পাপে? 

নখ ও দীতের হিংস্র ব্যবহারের সেই সুদূর অতীত থেকে মানুষ তার রক্তে বহন করে 
ও প্রযুক্তি প্রসূত বিশাল অন্ত্রসস্তার এ একই হি ্রতার আধুনিক রূপ। 

সভ্যতাভিমানী নতুন সহস্রাব্দের এই যুদ্ধ তাই প্রকট করেছে অধিকতর জটিল সংকট 
ও সমস্যা। আমজনতার কাছে এ যুদ্ধের ভূমিকা দ্বৈত- সেনাদলে নাম লিখিয়ে কামানের 
খোরাক জোগানো- সেখানে সে প্রবাদকথিত “নলখাগড়া”, অথবা ভাগ্যে থাকলে মরণোত্তর 
'বীরচত্রু প্রাপ্তি, সেখানেও সে হতভাগ্য বেচারি। এই যুদ্ধ সঠিকভাবে কীসের যুদ্ধ, কাদের বাঁ 
যুদ্ধ তা আমরা জানি না। আমরা শুনছি মৌলবাদী শৃক্তি নাকি সারা পৃথিবীর মুসলিম 
জনশক্তিকে ধর্মান্ধতার মন্ত্রে উন্মত্ত করে বিস্তার করতে চায় নতুন এক সন্ত্রাসবাদী সাস্রাজ্য। 
এবং নাকি ধর্মগ্রষ্থের নির্দেশেই এই উত্থান জরুরি হয়ে দেখা দিয়েছে। যতটুকু জানা আছে 
তাতে এ তাবৎ পৃথিবীর যতগুলি ধর্মগ্রন্থ রচিত হয়েছে তার কোথাও এই ধরনের 
রক্তক্ষয়ের নির্দেশ নেই। মধ্যযুগে যে ক্রুসেড অর্থাৎ ধর্মযুদ্ধের ইতিহাস জানা যায়, তার 
উৎপত্তি হয়েছিল মধ্যযুগীয় মানসিকতায়। কিন্তু আমরা তো এ মধ্যযুগকে 'ভার্ক-এজ' 
অর্থাৎ কুসংস্কারসর্ব্ধ তমসার যুগ বলে উপেক্ষা করতে শিখেছি। স্বর্গ নানক কল্পিত 
একটি সুরম্য স্থানে বিচিত্র দেবদেবীর রিপু তাড়নাজনিত রেষারেষিতে নিয়ন্ত্রিত হবে গোটা 
বিশ্ব আর এই ধরনের মাটিতে বসবাসকারী মানুষ নামক প্রাণীগুলি প্রাণের দায়ে পালন 
করবে তাদের কৃপালাভের আশায় যাঁগধজ্ঞ পূজা আরাধনা-_এ কেমন কথা? তাই 
মধ্যযুগের অবসান মানে অজ্ঞতা ধর্মান্ধতার অবসান, অতঃপর নবজাগরণের যুগে যুক্তি 
সমন্বিত ঘুক্তবুদ্ধির আলোকেই উদ্ভূত হয়েছে এক নতুন ধর্মচেতনা__ মানবতার প্রতি 
শ্রদ্ধাবোধ। আজ আবার নতুন করে মধ্যযুগের কবর খুঁড়ে চাপা পড়া মন্দির-মসজিদের € 
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মধ্যযুগে এ কেমন যুক্তি? অগ্রগতি মানে কি পিছনে হাঁটা? ক্ষমতালোভ ও এন্বর্বভোগের 
প্রকৃত মূলধন এই মৌলবাদ ক্ষমতালোভের একটি সৌম্যরূপ। 

একটু তলিয়ে দেখলে চোখে পড়বে মৌলবাদের নানা মুখোশ- ধর্মতাস্ত্রিক মৌলবাদ, 
গণতান্ত্রিক তথা গোষ্ঠীতান্ত্রিক মৌলবাদ, ধনতান্ত্রিক মৌলবাদ প্রযুক্তিসর্বস্ব (অমানবিক) 
মৌলবাদ (প্রসঙ্গত, প্রযুক্তির অবিশ্বাস্য অবদান প্রকৃতিতে কলম বসানো গাছসদৃশ 
গবেষণাগারে ক্লোনিংজাত মানুষ) ইত্যাকার মৌলবাদের শতনাম। অতঃপর সভ্যতা যে 
স্তরে উন্নত হয়েছে সেই উচ্চতায় অসহায় মানুষের পরিত্রাহি কাতর প্রার্থনা ‘ধরিত্রী তুমি 
দ্বিধা হও’। কিন্তু তাতেই বা নিস্তার কোথায়? ধরিত্রীকে তো আমরা বিজ্ঞানের কাছে বন্ধক 
রেখেছি। প্রকৃতির জলমাটি গাছপালা এবং আকাশ পর্যন্ত নির্বিচারে ও নির্দ্িধায় বিকিয়ে - 
দিয়েছি ‘সুখের লাগিয়া” প্রয়োজনের কারবারে। - 
কার পিছনে তাড়া করব? এ জট তো সহজে খোলার নয়, নতুবা কোনো এক অসতর্ক 
' মুহূর্তে জর্জ বুশের মুখ থেকে শোনা গেল সন্ত্রাসবাদ বিরোধী এ যুদ্ধ এক ‘ক্রুসেড, অমনি 
ক্রুসেড কথাটাকে লুফে নিলেন নিজের কাজে লাগাতে মুসলিম বিশ্বের পয়গম্বর ওসামা 
বিন্‌ লাদেন__অর্থাৎ জট আরো বেশি পাকালো। একবার শুনছি এ নাকি দুটি সভ্যতা ও 
সংস্কৃতির লড়াই__সভ্য বনাম অসভ্য। পরমুহূর্তে শুনছি এ নাকি তামাম দুনিয়ার ধনতগ্ত্রের 
ধ্বজীধারীদের বিরুদ্ধে প্রকৃত গণতন্ত্রকামীদের যুদ্ধ ঘোষণা—Vulnerable 0010100100০৩- - 
এর বিরুদ্ধে e5৪৩ 10170007০০-এর শেষ লড়াই, আবার শুনছি এ নাকি ইউরো- 
আমেরিকান খ্রিস্টান জোটের বিরুদ্ধে উন্নত অনুন্নত নির্বিশেষে মুসলিম দুনিয়ার জিহাদ । 
মানুষের অননকন্ত্র বাসস্থানের লড়াই গেল এই পাঁকের তলায় তলিয়ে, বাঁচার লড়াইকে 
ৃ্ধাঙষ্ঠ দেখিয়ে সভ্য দুনিয়ার বিমান হয়ে শাস্তির কপোত উড়ল সন্ত্রাসবাদী অসভ্য 
তালিবানদের আফগান আকাশে। গ্রেট বৃটেন সহযোগে মার্কিন বোমা বহনকারি বি-৫২ 
আকাশধানগুলি শুরু করল দিনের পর দিন নির্বিচার ও নির্বিকার বোমাবর্ষণ_ কার্পেট 
বোমের মুহূমুর্ব আঘাত ভেঙে গুঁড়িয়ে দিল পার্বত্য আফগানিস্তান_মরল শতশত দরিদ্র 
মানুষ, যাযাবর হল দলে দলে অসংখ্য। ক্ষমতার এ খেলায় ফয়দা লুঠতে চাইল 
জগাখিচুড়ি নর্দান এলায়েন্স’ নামক আফগানি জোট, সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিল নানা, 
দেশ? ভারত স্বপ্ন দেখল ‘অবিভক্ত কাশ্মীরের দখলদারির, পাকিস্তানের জঙ্গিসরকারও' 
সন্ত্রাসবিরোধিতার তামাতুলসি ছুঁয়ে নেমে পড়ল তার কুটনীতির জাল নিয়ে-_আমেরিকাকে 
তার প্রয়োজন, আমেরিকারও তাকে দরকার- দরকষাকষি সেখানেই। 

সন্ত্রাসবাদ স্ংহারে আমেরিকা ও তার সুনজ্‌রে প্রত্যাশী দেশগুলির এই জাগরণ 
অবশ্যই প্রশংসনীয়, কিন্ত বিস্ময় ও রহস্যবোধের উদ্রেক হয় যখন ভাবি সন্ত্রাসবাদ নামক 
এ সর্বনাশা ব্যাধিটি সম্পর্কে মার্কিন মুলুকের চেতনা জাগ্রত হল সবেমাত্র ১১ সেপ্টেম্বর 
দমকা বিস্ফোরণের ফলে! বিলাসবহুল আমেরিকা-জীবন পূর্বে এ রোগে আক্রান্ত হয়নি। 
বহির্বিশ্বে বরং তার কারবারের বাণিজ্যিক ফয়দা তুলতে সে উস্কানি দিয়েছে: সন্ত্রাস 
ছড়াতে। আর শুধু আমেরিকাই বা কেন, দুর্মুখেরা বলে ভারত পাকিস্তানের দেশ 
হিতৈষীরাও নাকি কাশ্মীর সমস্যা যুগযুগ জিয়ো”র প্রয়োজনে সাক্ষাৎ, চুক্তি, বৈঠক ইত্যাদির 
প্রতি বেশি আগ্রহী। জাতিবৈষম্য বোধের ফাটল ধরিয়ে, নিরীহ নাগরিককে নৃশংস ধার্মিক 
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বানিয়ে মন্দির মসজিদের প্রতি এই শুদ্বাতাবোধ জানি না কেন এতকাল জাগ্রত হয়নি 
“শক ছন দল পাঠান মোগল এক দেহে হল লীন” কি তবে অসত্য? অর্থাৎ সবটুকুই _ 
সাধারণ মানুষের কাছে প্রচারমাধ্যম নির্ভর-অন্দরের প্রবেশ নিষেধ? 

বলতে গেলে সন্ত্রাসবাদ শব্দটির প্রকৃত অর্থ কী অদ্যাবধি তা নিরূপিত হয়নি। 
চিরদিনই প্রতিষ্ঠিত কায়েমি স্বার্থের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আঘাতকেই বলা হয়েছে সন্ত্রাসবাদ__কী 
এবং কেন সেপ্রশ্ন এ বিষয়ে অবাস্তর। সংবিধান, শাসনতন্ত্র বা যন্ত্র সর্বত্রই সেই নিয়মে 
প্রস্তুত। নিয়ম না-মানার অর্থ আইনভঙ্গ। কায়েমি স্বার্থ সহজেই রূপ নেয় শ্রেণীস্বার্থের। 
শক্তি সঞ্চয়ের প্রয়োজনে । কাজেই যখন যেখানে এ স্বার্থে ব্যাপকরূপে আঘাত লাগে 
তখনই দেশে দেশে গড়ে ওঠে শ্রেণীস্বার্থের জোট, প্রকাশ্যে ও গোপনে শুরু হয় সন্ত্রাসবাদী 
নিধন। আর্থিক অসঙ্গতি ও অন্ত্রশক্তির অপ্রতুলতায় স্বভাবতই সন্ত্রাসবাঈীরা বেছে নেয় 
গেরিলা যুদ্ধরীতির পথ-_অতর্কিত হানা। বিশ্বের সর্বত্রই এ সম্ত্রাসবাদীরা সহস্র দুঃখ ও 
দারিদ্রকে উপেক্ষা করে, মৃত্যুর মুখে তুড়ি দিয়ে কেড়ে নিতে চায় নিজেদের বাচার 
অধিকারটুকু আত্মনিযন্ত্রণের মাধ্যমে। কিন্তু গড়ে-ওঠা সন্ত্রাসবাদ আর গড়ে-তোলা সন্ত্রাসবাদের -] 
লক্ষ্য ভিন্ন। কায়েমি স্বাথই ইদানীং সন্ত্রাসবাদকে হাতিয়ার বানিয়ে গোপনে স্বার্থসিদ্ধির পথ 
খুঁজে নেয়। বর্তমানের সর্বত্রই প্রায় এই বর্ণচোরা সন্ত্রাসবাদ মানুষকে বিভ্রান্ত করে 
তুলেছে কোথাও আত্মনিয়ন্ত্রণের নামে, কোথাও বা ধর্মের নামে। ওসামা বিন্‌ লাদেন সেই 
অর্থে ঠগ বাছতে গাঁ উজাড়। অরাজনৈতিক সন্ত্রাস অথবা আর্থ-সামাজিক কারণে 
মারদাঙ্গা জাতীয় সন্ত্রাস স্বতন্ত্র, এ সন্ত্রাস চিরদিনই ছিল। এগুলি গর্হিত কিন্তু প্রকৃত বিচারে 
কতটুকু অপরাধ সে প্রশ্ন বিতর্কিত। ন্যায়নীতির জুরিসপ্রুডেসও বোধকরি পুনর্বিচার ও 
পুনর্বিন্যাসের অপেক্ষা রাখে। 

আফগানিস্তানে উত্তত তালিবান সন্ত্রাস অবশ্যই বর্বরোচিত। কিন্তু কে বা কারা এ 
তালিবান? একটি পার্বত্য উপজাতি কেনই বা এ দুঃসাহসী ঝুঁকি নিতে গেল, অর্থাৎ তাদের 
রোষ কেন গিয়ে পড়ল নিউইয়র্ক আর ওয়াশিংটনের বাছাই করা দুটি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে? 
আর কেনই বা শক্তিশালী সম্যজগৎ এই বর্বর সন্ত্রাসকে নিশ্চিহ করতে চাইল বৃহত্তর 
সন্ত্রাস সৃষ্টি করে? এসব প্রশ্নের যথাযথ উত্তর হয়তো এই মুহুর্তে পাওয়া যাবে না, তবে 
বিশ্ববিবেক মনে করে, সন্ত্রাসকে কোনোকালেই পাল্টা সন্ত্রাস দিয়ে নির্মূল করা সম্ভব নয়। 
সাময়িক ভাবে তাকে দমন করা যেতে পারে, কিন্তু আবারও সে মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে 
অনির্দিষ্ট কোনও স্থানে বা রূপে । কাজেই মৌলবাদী সন্ত্রাসই হোক অথবা কোনও সন্ত্রাসই 
হোক তাকে নির্ভেজাল সভ্যতার মূলস্বোতে ফিরিয়ে আনাই বিশ্ববিবেকের নির্দেশ। সন্ত্রাসসৃষ্টি 
অথবা যুদ্ধের পথটাই পৃথিবীর শাশ্বত কালের ভাগ্যলিপি হতে পারে না। ‘সবার উপরে 
মানুষ সত্য’ কথাটি যে কবির মুখ নিঃসৃত হয়েছিল তিনি যে সূত্রেই কথাটি বলে থাকুন 
তিনি অবশ্যই কূটনীতি রাজনীতি ও সভ্যতার নামে মানব প্রকৃতির বিকৃতির বিষয়ে 
ওয়াকিবহাল ছিলেন না, কিন্তু এই সত্যটিই স্বতোৎসারিত হয়ে উচ্চারিত হয়েছে যুগে যুগে 
নিখিল বিশ্বের সমুদয় কবি, শিল্পী, দার্শনিক ও বিজ্ঞানী চিত্তানায়ক মনীষীর কষ্ঠে। 
বিশ্বায়নের পথে নয়, আন্তর্জাতিক বা বিশ্বমানবিকতা বোধের মধ্যেই সভ্যতার চরমোৎকর্ষ 

লাতিন কবি ভার্জিল অহাকাব্যের সেই প্রাচীন যুগে স্বপ্ন দেখেছিলেন “শাস্তির স্বর্ণযুগ - 
এর। আধুনিককালে বিশ্বখ্যাত জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট ১৭৯৫তে প্রকাশিত ‘The 
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Eternal Peace-A Philosophical Design’ গছে শাশ্বত শাস্তির পথের কথাই বলেছিলেন, 
আর ইংরেজি দার্শনিক জেরেমি বেস্থাম ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে তার গ্রন্থে প্রথম উল্লেখ 
করেছিলেন আন্তর্জাতিক” শব্দটি। কিন্তু যেহেতু তখন দেশে দেশে গড়ে উঠেছিল 
জাতিভিক্তিক রাষ্ট্রসমুহ তাই আন্তর্জাতিকতার তাৎপর্য উপলব্ধি করার সময় তখনও 
আসেনি। এর পরে ১৮৬৩তে কবি হুইটম্যান বললেন : Is there going to be a one 
heart to the globe? In humanity forming en-masse? এ সমসাময়িক কালেই 
ইংরেজি কবি টেনিসন্‌ “Parliament of Man and Fedration of the World’-এর 
কথা বলেছিলেন তাঁর কাব্যগ্রস্থে। আন্তর্জাতিক সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠাতা জামনি দার্শনিক কার্ল 
মার্কন তার সুহৃদ ফ্রেডারিক এঙ্গেলস-এর সহযোগে ১৮৪৮-এ রচনা করেছিলেন 
‘Communist Manifesto’, নানা পরীক্ষানিরীক্ষার মাধ্যমে আজও যার মূল্য স্বীকৃত সারা ' 
বিশ্বের দেশে দেশে বিপুল জনসমষ্টির কাছে শোষিত ও অবহেলিত মানুষের মুক্তির 
স্বপ্নরূপে। বিশ শতকে পুনরায় কান্টের বাণীই উদ্ধৃত করেছেন প্রখ্যাত ইংরাজ দার্শনিক 
বষ্টাণ্ড রাসেল। তিনি তীর History of western 1/011059)1% গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন 
“Reason, he (kant) says, utterly condemns war, which only on international 
government.” 

ভারতবর্ষেও আমরা রামমোহন, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ মনীষীর কে 
বারবার শুনেছি আত্তর্জাতিকতার পথে শাস্তির প্রচেষ্ঠার কথা। তাই প্রথম বিশ্বযুদ্ধে 
জাতীয়তাবাদের উগ্রতার দিকে তাকিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন “Nation is the greatest 
evil for the nation.” 

মনীষীদের এই সাবধান বাণীগুলি আমরা শুনেছি কিন্তু গ্রহণ করিনি, আমরা ব্যর্থ 
নমস্কারে’ যুগে যুগে ফিরিয়ে দিয়েছি ত্বাদের। তাই যদি না হবে তবে কেন সন্ত্রাসের পর 
সন্ত্রাস যুদ্ধের নামে? দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাতীয়তার ছদ্মবেশে বীভৎস ও বর্বর কর্মকাণ্ডের 
নায়ক যে হিটলারের নামে আজও মানুষের মনে ভীতিমিশ্রিত ঘৃণার উদ্দেক হয় তার 
তুলনায় ওসামা বিন লাদেন কতটুকু বর্বর? সন্ত্রাসই সভ্যতার দেহে দক্ষচিহ্নের মতো . 
বারবার কুৎসিতরূপে দেখা দিয়েছে__এখনও মানুষ ভোলেনি স্পেনের গৃহযুদ্ধের স্মৃতি, 
ভিয়েতনামের বিভীষিকা আর সেদিন পর্যন্ত বর্ণবিছ্বেষের চরম সন্ত্রাসের রুথা যা ঘটেছিল 
দক্ষিণ আফ্রিকায় এবং আজও যে বিদ্বেষ ইতস্তত জুলে ওঠে জিম্বাবোয়েতে বৃটেন-সৃষ্ট 
টেররিজন্‌এর ফলে অথবা মোজাম্বিকের শরণার্থীদের নিয়ে জোহানেসবার্গের শ্বেতাঙ্গদের 
শিকারি কুকুরের শিক্ষাদান-মহড়ায়। 

অতএব এ প্রতীতি সহজেই জন্মাতে পারে যে আমরা বারবার পদস্ধলনের ধাপে ধাপে 
রসাতলে নেমেও বিশশতকের শেষে যে নারকীয় গুলজারে তোফা ছিলাম তা যেন আজ 
অরুস্মাৎ সাক্ষাৎ যমদূতের মুখোমুখি হয়ে ভয়ে কীপতে শুরু করেছে অদৃশ্য ওসামা বিন্‌ 
লাদেন আর তার 90191955 3:0159790 €?) সন্ত্রাসবাদী দল আল কায়েদার প্রতীকে। 
সম্প্রতি মার্কিন প্রেসিডেন্ট কাশ্মীরে সন্ত্াসসৃষ্টিকারী 'লঙ্কর-ই-তাইয়াব্বা” দলটি সম্পর্কে 
‘stateless sponsored’ নামে আজব শব্দটি সৃষ্টি করেছেন, পাকিস্তান যেহেতু নিরামিষাশী। 

যাইহোক, ' লাদেন সংশ্লিষ্ট সংকটটি প্রকৃতই জর্টিল। কেননা এর আগে কোনও 
বিভীষিকা গোটা পৃথিবীকে এমন করে তোলপাড় করে তোলেনি। ঘটনাটা অবশ্যই 
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অভূতপূর্ব তবে আরও অভূতপূর্ব কেননা বর্তমান সভ্যতার পীঠভূমি ওয়ারিশটনের প্রধান 
তথা ধনী বিশ্বের শাহী ইমাম জর্জ বুশ ঘোষণা করলেন সন্ত্রাসবাদ মুর্দাবাদ। অতঃপর নুতন 
করে চিহ্নিত হল সন্ত্রাসবাদ ও সন্ত্রাসবাদী আমেরিকার শক্রই বিশ্বের শক্র। এ পর্যন্ত - 
বোঝা গেল, কিন্তু প্রশ্নটা হল জীবিত বা মৃত লাদেনকে শূলে চড়িয়ে এবং আল কায়েদার 
আফগানি খাঁটি বোমায় বোমায় তছনছ করে সত্যিই কি বিশ্বের যাবতীয় সন্ত্রাসবাদ নির্মূল 
করা যাবে? তাবড় তাবড় শক্তির প্রতিনিয়ত বিশ্বজুড়ে যে সন্ত্রাস নির্মুলকারী আস্ফালন 
নানা প্রচার মাধ্যমের সূত্র ধরে আমাদের গোচরে আসে আর কতটুকু নির্ভেজাল এবং 
কতটুকুই বা কপট তা বিজ্ঞানগোয়েন্দা ইন্টারনেটের যাবতীয় সংবাদের ঝুলি তম তন্ন করে 
হাতড়ালেও তার হদিশ মিলবে না। আমরা কতটুকু খবর রাখি শাস্তির নামে কায়েমি 
্বার্থবাদীরা দেশে দেশে কী পরিমাণ সন্ত্রাসের চোরাচালানে লিপ্ত। একথা তো প্রমাণিত যে 
সামিল হওয়া সত্তেও বহুসংখ্যক পাকিস্তানী-সেনা ছদ্মবেশে তালিবানদের সঙ্গে কাধে কাধ 
বিরুদ্ধে। এই ব্যাভিচারের ফলে প্রতিনিয়ত এই উপমহাদেশে যে অরাজকতা বেড়ে চলেছে 
তার জন্যে কতটুকু মাথাব্যথা বুশ প্রশাসনের? আর মসজিদ গুঁড়িয়ে মন্দির বানালেই কি 
ভারতীয় মৌলবাদীরা এ সন্ত্রাসের মোকাবিলা করতে পারবেন? কপটনিদ্রা কৃউনীতিবিদদের 
আরাধ্য এবং শঠতা রাজনীতির কারবারির মূলধন। 

তবে আজ এটা বিশ্ববাসীর কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে কপট পাশা খেলার দিন 
ব্যাপক নীতি ও সমন্বয়ের পথ সৃষ্টি করে চলেছে। জাতিতে জাতিতে, মানুষে মানুষে যে 
বিপুল দূরত্ব দিনের পর দিন দীর্ঘতর হয়ে চলেছে তারই চুড়ান্তরূপ ক্রটিযুক্ত ও অসমরূপে 
মুক্ত অর্থনীতি ও বিশ্বায়নের বিস্ফোরণে । সন্ত্রাসের সৃষ্টি হবেই এবং সন্ত্রাসের বেড়া ডিঙিয়ে 
ভাঙনের পথ ধরে ধীরে ধীরে মূর্ত হতে চলেছে নতুন এক পৃথিবী। বর্ণবৈচিত্র্যে চোখ 
ধাঁধানো স্বার্থসর্ব্ধ ভোগবাদী এই প্রাণহীন বিশ্বের মৃত্যু আসম এবং এরই ভস্মে জন্ম নেবে 
এক 'ফিনিক্স-_এমন এক পৃথিবী যেখানে অর্থনৈতিক বৈষম্যের ফলে উদ্ধৃত অশালীন 
বিন্তবাসনা মানুষকে আত্মহননের অন্ধকারে ঠেলে দেবে না। যা কিছু মৌলবাদ, যা কিছু 
সন্মোহন তা আপনা থেকেই নিক্ষিপ্ত হবে ইতিহাসের আঁস্তাকুড়ে। জানি না ঠিক কেমন 
অবসাদগ্রস্ত হয়ে নৈরাশ্যের অন্ধকারে অসহায় দিন শুনছি তাদের কাছে মনে হতে পারে 
এই সন্ত্রাসবাদ সর্বনাশের হাত ধরে শাস্তির. দুর্গদ্ধারে পৌঁছানো- মৃত্যুর পথ দিয়ে জীবনের 
জয়যাত্রা’! 


প্রেক্ষিত সন্ত্রাসবাদ : ভারতে মার্কিন উপস্থিতি কি অনিবার্য? 
| বাসব সরকার 


একুশ শতকের প্রথম বছরে বিশ্ব রাজনীতিতে নাটকীয় পরিবর্তন ঘটিয়েছে সন্ত্রাসবাদ। তাকে 
এই পরিবর্তনের নায়ক অথবা খলনায়ক বলা হবে কিনা, সেটা অবশ্য ভাব্যকারের রাজনৈতিক 
মত ও অবস্থানের উপর নির্ভর করবে। ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনায় অভিযুক্ত ওসামা বিন্‌ লাদেন, 
আল কায়দা, আর তালিবান প্রধান মোল্লা মহম্মদ ওমর এবং তার শাসন ব্যবস্থা মার্কিন 
প্রশাসনের সৃষ্টি। তারাই এদের সব রকম স্বাহায্য দিয়ে এসেছে বিগত দেড় দশক ধরে 
আফগানিস্তানে সোভিয়েতের প্রভাব খর্ব করে একটা পশ্চিমী মদতপুষ্ট শাসন কায়েম করতে। 
১৯৯৬ সালে তালিবানরা তৎকালীন আফগান রাষ্ট্রপতিকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে ক্ষমতা দখল 
₹ করলে মার্কিন প্রশাসন পাকিস্তানকে তার এজেন্ট হিসেবে রেখে সরে যায়। তালিবান ও 
ওসামার সমস্ত কাজে তখন পর্যন্ত মার্কিন অনুমোদন ছিল সরাসরি ও প্রকাশ্য। সেই প্রশ্রয়েই 
তারা সন্ত্রাসবাদী হয় এবং আফগানিস্তানে সন্ত্রাসবাদ কায়েম করে। পাকিস্তান তার পর থেকে 
মার্কিন মিত্র হিসেবে তার ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করে। তার ফলে পাক রাজনীতিতে যে 
তালিবানিকরণ ব্যাপক ঘটে যাচ্ছে, সেটাও মার্কিন নেতৃত্বের অজানা ছিল না। আফগান 
ও পাকিস্তানি তালিবানরা যদি হামলা চালায় দুনিয়ার অন্য কোথাও, বিশেষ করে প্রতিবেশী 
ভারতে এবং ব্যাপকভাবে জন্মু.ও কাশ্মীরে, মার্কিন প্রশাসনে তাতেও উদ্বিগ্ন বোধ করেনি, 
প্রতিবাদও করেনি। বরং এইসব সন্ত্রাসবাদীরা যদি ভারতে একটা এমন পরিস্থিতি গড়ে ভুলতে 
পারে যাতে এই উপমহাদেশে মার্কিন প্রভাব পাকাপাকিভাবে কায়েম করা যাবে তাতে মার্কিন 
সরকারের পরোক্ষ সমর্থন ছিল। এই ছককাঁটা রাজনীতি হঠাৎই বদলে যায় ১১ সেপ্টেম্বর 
[ ২০০১। 

এই ঘটনাপর্ব নিয়ে বিস্তর লেখা হয়েছে, তাদের পুনরাবৃত্তি করা এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য 
নয়। তার উদ্দেশ্য সন্ত্রাসবাদ এই উপমহাদেশে যে বিশেষ ধরনের পরিবর্তন আনতে চলেছে, 
সেই সম্পর্কে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। “বাংলা ব্যাকরণের দুটি ধারণা ধার করে সেই 
আলোচনা করা যেতে পারে। সেই দুটি শব্দ হল তৎসম’ আর “তস্তভব। ১১ সেপ্টেম্বর 
নিউইয়র্ক ও ওয়াশিংটনে সন্ত্রাসবাদী হামলা ছিল ‘তৎসম সন্ত্রাসবাদ"। মার্কিন প্রশাসন এক 
মেরুকৃত বিশ্বে নিজের হিসেব অনুযায়ী যেখানে খুশি অতর্কিতে হামলা করেছে একটানা। 
সন্ত্রাসবাদীরা ১১ সেপ্টেম্বর একই কায়দায় মার্কিন দেশের উপর হামলা চালিয়েছে তার 
আত্মবিশ্বাস, নিরাপত্তাবোধ, ক্ষমতা দস্তকে আঘাত করতে। ঠিক এই কারণেই অনেকে ১১ 
সেপ্টেম্বরের ঘটনার দূরপ্রসারী তাৎপর্য, গভীর সংকটের দিক উপেক্ষা করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ 
সরাসরি আক্রান্ত মনে করে খুশি হয়েছিলেন। এ যেন ছিল অমার্কিন সম্্রাসবাদীদের মার্কিন 


প্রশাসনের কাছে সন্ত্রাসবাদের পাঠ নিয়ে তার উপরেই সেই শিক্ষা প্রয়োগ করা। তাই একে . 


তৎসম সন্ত্রাসবাদ” বলা শ্রেয় সেই সন্তরাসবাদীরা যখন ভারতে যত্রতত্র হামলা চালিয়েছে 
বিগত" এক দশকে, জম্মু ও কাশ্মীরে একটানা সন্ত্রাসবাদ চালিয়েছে, এবং সবশেষে গত ১ 


৩৬ পরিচয় ১৪০৮ 


অক্টোবর কাশ্মীর বিধানসভা এবং ১৩ ডিসেম্বর রাজধানীতে সংসদের উপর, তখন সেইসব 
আত্মঘাতী জঙ্গিরা এবং তাদের সংগঠকরা জানতো যে এইসব হামলায় ভারতের রাজনৈতিক 
ব্যবস্থা গেল গেল রব তুলে ভেঙে পড়বে না। আর এই হামলার ব্যাকরণও আলাদা, ১১৯ 
সেপ্টেম্বরের মতো নয়। তাই তাকে সন্ত্রাসবাদের “তত্ব” রূপ বলা সঙ্গত। এই উপমহাদেশে 
যে পরিবর্তন ঘটতে চলেছে, সেটা এই তত্তব সন্ত্রাসবাদের অবদান। সন্ত্রাসবাদ এখানে নায়ক 
কিম্বা খলনায়ক নয়, একটা গুরুত্বপূর্ণ অনুঘটক। | 

সন্ত্রাসবাদের এই অনুঘটকরূপী ভূমিকা বুশ প্রশাসন আপাতত এশিয়ায় দু'ভাবে কাজে 
লাগাতে চাইছে। জানুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহে মার্কিন কংগ্রেসের যৌথ অধিবেশনে প্রতিবছরের 
মতো যথারীতি 9816 06 1016 807 বক্তৃতায় রাষ্ট্রপতি বুশ এই দু'টি দিকই তুলে ধরেছেন। 
মার্কিন সামরিক হামলা চালাবার হুমকি দিয়েছেন যাকে terrorism as a state policy ছাড়া 
অন্য কিছু বলা যায় না। দ্বিতীয়ত সরাসরি পাকিস্তানকে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে আরো সক্রিয় 
হওয়ার উপদেশ দিয়েছেন। ভারত যে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে মার্কিন নীতি আরো কঠোর করার 
জন্যে দফায় দফায় আবেদন নিবেদন চালিয়ে যাচ্ছে, এই সূত্রে ভারতকে সেটা বোঝাবার চেষ্টা 
হয়েছে যে ভারতের বক্তব্যের প্রতি মার্কিন প্রশাসনের সহানুভূতি আছে। সেই সহানুভূতিকে 
আরো বেশি ভারতের অনুকূল করতে হলে তার জন্য কিছু দাম অবশ্যই দিতে হবে। সেই দাম 
হবে এই উপমহাদেশে মার্কিন প্রশাসনের সম্প্রসারিত ভূমিকার অনুমোদন। লক্ষ্য করার বিষয় 
হল পাকিস্তান যাতে ভারতের প্রত্যাশাঘতো আচরণ করে তার জন্যে মশীরফের কাছে নানা 
অনুরোধ, আবেদন একটানা করে চলেছেন রাষ্ট্রপতি বুশ, পররাষ্ট্রমন্ত্রী কলিন পাওয়েল, আর 
প্রতিরক্ষামন্্রী র্যামস্‌ফেন্ড, অর্থাৎ মার্কিন প্রশাসনের সর্বোচ্চ তিন কর্তা। এই পরিস্থিতি একটা 
বিষয় স্পষ্ট করে তুলেছে যে কাশ্মীরে নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর কেবল নয়, সমগ্র ভারত-পাক 
সীমান্ত জুড়ে দুই পক্ষ যে সৈন্য সমাবেশ করেছে তারা সেই অবস্থানে আরো কিছুকাল থাকবে, 
যতক্ষণ পর্যপ্ত-না' দক্ষিণ এশিয়ায় মার্কিন ভূমিকা একটা নিয়ামকের শক্তি অর্জন করে। এখন 
সীমান্ত বরাবর routine 9017019105 চলবে, দুই পক্ষেই সৈন্যবাহিনীর কিছু এবং সাধারণ 
মানুষের বেশ কিছু প্রাণ ও সম্পত্তি যাবে, যা কৃটনীতির দেয় মাশুল বলে সব পক্ষই মেনে 
নেবে। সংঘর্ষের ০9০91800 কিম্বা 069909191101. কিছুই হবে না। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের 
ইতিহাসে এই ধরনের 07৩9$% ০৩৪০৪ দীর্ঘকাল বজায় থাকার অসংখ্য নজির আছে। বিগত 
৫৫ বছর জম্মু ও কাশ্মীরে এই ধরনের অস্বস্তিকর শাস্তি একটানা চলেছে সেকথা সকলেরই 
জানা। কেন মার্কিন প্রশাসন এই অঞ্চলে এই ধরনের একটা নীতি গ্রহণের পক্ষপাতী, তার 
সম্ভাব্য কারণটা অন্য দিক থেকে দেখা যেতে পারে। 

এক মেরুকৃত বিশ্ব গড়ে ওঠার মুখে বিশিষ্ট মার্কিন বুদ্ধিজীবী Francis Fukuyama 
গোটা দুনিয়ার “970 0£ 11510” পর্ব শুরু হবে বলে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। কারণ 
দুনিয়ায় পুঁজিবাদের প্রতিস্পর্ধী শক্তি, মতাদর্শের বিপর্যয় ঘটেছে। এর পর থেকে ঠাণ্ডা যুদ্ধের 
অবসানের পর মার্কিন নীতি অপ্রতিহতভাবে চালানোর পথে কোনো বাধা আর থাকবে না। 
উদার গণতন্ত্র আর পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মার্কিন মডেল সর্বত্র চালু করা যাবে। যদি কোথাও 
তা চালু না করা হয়, সেটাও হবে মার্কিন নীতি, যেমন পাকিস্তানে । 

জিয়া-উল-হকের সময় থেকে পাক রাজনীতিতে ইসলামি মৌলবাদ ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে 


২০০২ প্রেক্ষিত সন্ত্রাসবাদ : ভারতে মার্কিন উপস্থিতি কি অনিবার্য? ৩৭ 


উঠতে থাকে! ইরানে আয়াতুল্লা খোমেইনির বিপ্লব থেকেই এই মৌলবাদের বাড়বাড়স্ত শুরু। 
মার্কিন প্রশাসন চরম ইরান বিরোধী হওয়া সত্বেও সেই ইসলামি মৌলবাদ যখন পাকিস্তানে 
পাকিস্তানের উপর কোনো চাপ দেয়নি। বরং ভারতে জিয়ার প্রশাসন যখন পাঞ্জাবে খালিস্তানি 
মৌলবাদকে সব রকমের মদত দিয়ে পাপ্জাবকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করতে সচেষ্ট হয়, 
তখন সি আই এ ও অন্যান্য মার্কিন সংস্থা মার্কিন দেশে খালিস্তানি জঙ্গিদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ 
চালাবার ব্যবস্থা করে দেয়। ওসামা বিন লাদেনের আল কায়দা আর তালিবানি যোদ্ধারাও 
এই ধরনের মার্কিন নানা শিবির থেকে স্বনামে ও বেনামে জঙ্গি প্রশিক্ষণ পেয়েছিল। এক 
হতে পারতো, তাতে সম্মত ছিল, ততদিন মার্কিন দেশে কিম্বা তার অনুমোদিত কোনো 
অসুবিধা হয়নি। তার দুটি একটি প্রমাণ গত কয়েক মাসেই পাওয়া গিয়েছে। 
আফগানিস্তানে, মার্কিন সামরিক হামলা শুরু হওয়ার সময়ে জানা যায় বুশ প্রশাসন এক 
টু হুকুম জারি করে মার্কিন দেশে ব্যাঙ্ক ও অন্যত্র আল কায়দা ও ওসামার সমস্ত খ্যাকাউন্ট 
ফ্রিজ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। এই সন্ত্রাসবাদীরা দুনিয়ার নানা জায়গায় তাদের 
হিসেব মতো যখন হামলা চালিয়েছে তখন মার্কিন নাগরিক স্বার্থ বিপন্ন না হওয়া পর্যন্ত 
তাদের আর্থিক লেনদেন খোদ মার্কিন ভূখণ্ডে অবাধে চলতে দেওয়া হয়েছে। ঠিক যেমন 
কাশ্মীর ও ভারতের অন্যত্র সন্ত্রাস নিয়মিতভাবে চালানোর সময় পাক প্রশাসন কোথাও তাদের 
আপিস কিম্বা ব্যাঙ্ক-এ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দেওয়ার কথা চিন্তাও করেননি। 
জয়েশ-ই-মহম্মদ ও লক্কর-ই-তৈবা পাক সরকারের মদতেই যে কাশ্মীরে ও অন্যত্র সন্ত্রাস 
চালিয়েছে, এই অভিযোগ যেমন শতকরা একশ’ ভাগ সত্য, তেমনই আল কায়দা ও অন্যান্য 
.. বিরুদ্ধেও বুশ প্রশাসন কোনো ব্যবস্থা নিতে চায়নি। তাই ৭০001 ৪3 5916 2০110%" মার্কিন 
৭. বিদেশ নীতির অন্যতম দিক হিসেবেই গড়ে উঠেছে। ভারতীয় উপমহাদেশের প্রেক্ষিতে বলা 
যায় ১৯৮০’র দশক থেকে এই সময় পর্বস্ত-_এই নীতি প্রয়োগে পাকিস্তান মার্কিন প্রশাসনের 
সহযোগী হিসেবে কাজ করেছে, কিম্বা পাকিস্তান ও মার্কিন সরকার প্রয়োজন, সুবিধামতো 
ভূমিকা অদল বদল করে নিয়েছে। 
ফুকুয়ামার তত বেশ কিছু শোরগোল তোলার সুযোগ পায় এইজন্যে যে ঠাণ্ডা যুদ্ধের 
অবসানের পর গোটা দুনিয়া এক মেরুকৃত হয়ে পড়লে কোথা থেকেও মার্কিন প্রভাব প্রতিপত্তি 
বিদ্নিত হওয়ার আশংকা থাকবে না। রাষ্ট্রপতি ক্লিন্টন সেই ধারণা থেকেই বলেছিলেন একুশ 
শতক হবে মার্কিন শতক। অনুমান করা যায় এই মার্কিন শতক যারা গড়ে তোলার ভার * 
পেয়েছিলেন তাদের এই সাদা সত্যিটাও জানা ছিল যে নানা দেশে মৌলবাদী তৎপরতা 
বাড়ছে, তারা নানা আঞ্চলিক স্বার্থসিদ্ধির জন্যে প্রতিবেশী দেশগুলির ওপর হামলা চালাচ্ছে 
কিম্বা তার প্রস্তুতি নিচ্ছে মার্কিন প্রশাসনের একুশ শতকের বিশ্ব ব্যবস্থার ছকে তাই তালিবানি 
ব্যবস্থা এবং বিন লাদেনের আল কায়দার জন্যও একটা ভূমিকা নির্দিষ্ট করা ছিল। তা না 
1 হলে পাকিস্তান ও তালিবানি আফগানিস্তানের মধ্যে সরাসরি, আর মোল্লা ওমরের ঘনিষ্ঠতম 
মিত্র লাদেনের সঙ্গে পরোক্ষ সংযোগে এমন মাখামাখি ব্যাপারটা ঘটত না। এই রকম একটা 
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পরিস্থিতিতে বিখ্যাত মার্কিন অধ্যাপক স্যামুয়েল হান্টিংটন তাঁর “Clash of Civilisations” 
ধারণা প্রকাশ করেন, যেখানে তৃতীয় সহস্রাব্দে বিভিন্ন ধর্মীয় মতাদর্শভিত্তিক সভ্যতার মধ্যে 
সংঘাতকে অনিবার্য বলা হয়। এই সংঘাত যদি সত্যই বাধে কিম্বা এর মধ্যে বেধে যেত, * 
তাহলে আর যাই হোক ফুকুয়ামার তত্ব মাঠে মারা যেত। আপাতত ফুকুয়ামার তত্ব বেশ 
কিছুটা পিছু হটেছে, যেহেতু বিভিন্ন সভ্যতার মধ্যে ছম্ঘ ইতিহাসের গতি কোনদিকে ঘুরিয়ে 
দেবে তার আগাম অনুমান করা কঠিন। তাই ইতিহাস শেষ তো হয়ই নি, তার আগামী 
রূপটি কেমন হবে সেটাই মানুষের সামনে বড়ো মাপের প্রশ্ন হয়ে রয়েছে। বুশ প্রশাসন 
দুনিয়া থেকে সন্ত্রাসবাদ নির্মূল করার শপথ করেছে। আপাতত তার চেহারাটা তালিবানি 
আর লাদেনীয়। কিন্তু যে মৌলবাদ থেকে এই সন্ত্রাসবাদের জন্ম, তারও মন্ত্রশিষ্যেরা যেখানে 
বহাল তবিয়তে রয়েছে, যদিও আপাতত তার চেহারাটা অপ্রকট, সেখানে ইতিহাসের গতি 
কোনদিকে মোড় নেয়, সেই সম্ভাবনা থেকেই যায়। 

বুশ প্রশাসন এবারের সন্ত্রাসবাদ বিরোধী লড়াইয়ে পাকিস্তানকে গোড়া থেকেই সঙ্গে পেতে 
চেয়েছে। কারণ আফগানিস্তানে লড়াই চালাতে গেলে লাগোয়া দেশ পাকিস্তানের সাহায্য 
দরকার। তাই বেশ ঘটা করে ভৌগোলিক বিচার থেকে frontline 5181০-এর যুক্তি দেওয়া 
হয়। যেভাবে মার্কিন বাহিনী কার্যত হামলা চালায় সেখানে পাকিস্তানের ভূমিকা ছিল নিতান্তই 
প্রান্তিক ধরনের। পাকিস্তানকে সঙ্গে নেওয়ার আসল কারণ আলাদা। তালিবান ও লাদেন 
বিগত বছরগুলিতে যার মাধ্যমে মার্কিন সাহায্য পেয়েছে সেই দেশ হল পাকিস্তান। তালিবান 
বিরোধী যুদ্ধে পাকিস্তান যদি আমেরিকার সঙ্গে না থাকে, তাহলে পাক সেনাবাহিনীর হাতে 
মজুত সর্বাধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের অনেকটাই চলে যেতে পারতো তালিবানদের হাতে। সেই 
সম্ভাবনার পথ বন্ধ করতেই সন্ত্রাসবাদ বিরোধী মার্কিন জোটে পাকিস্তানের অংশগ্রহণ করা 
জরুরি ছিল। তাছাড়া বিগত দশকগুলির ঘটনাবলি মনে করলেই বোঝা যাবে এশিয়ার এই 
অঞ্চলে মার্কিন নীতির রূপায়ণে পাকিস্তান বরাবরই ছিল আমেরিকার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য 
মিত্র, সহযোগী। তাই তাকে সঙ্গে রাখা দরকার ছিল। মার্কিন প্রশাসনের অজানা নয় যে. 
পাক রাজনীতি ও সমরশক্তির নিয়ামকদের বৃহত্তম অংশ মনেপ্রাণে তালিবান ও লাদেনের 
সমর্থক! পাছে তালিবানরা পাকিস্তানকে সঙ্গে না নেওয়ার জন্য তার সঙ্গে সম্পর্ককে নিজেদের 
ঘটি শক্ত করার কাজে ব্যবহার করে, তাই সেই সম্ভাবনার পথরোধ করতেই মার্কিন উদ্যোগে 
পাকিস্তানের সক্রিয় ভূমিকা জরুরি হয়ে পড়ে। | 

কিন্তু পাকিস্তানকে সঙ্গে নিলেও পাক জঙ্গিবাহিনীগুলিকে নিয়ন্ত্রণ ও দমন করাটা বুশ 
প্রশাসন এড়িয়ে যেতে পারেনি। মার্কিন জনমত সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে বুশের অবস্থান জেনে 
নেওয়ার সময় এই চাপও দেয় যে, সন্ত্রাসবাদকে যে বা যারা এতদিন মদত দিয়ে এসেছে 
* তাদেরও চাপ দিতে হবে নীতি বদলের জন্য! দুনিয়া থেকে সন্ত্রাসবাদের মুলোচ্ছেদ করার 
সাধু সংকল্প তখনই অর্থবহ হবে যখন পাকিস্তানের মতো তালিবান ও লাদেন-মিত্রকে বাধ্য 
করা করা যায় তাদের সমস্ত সদস্য ও সমর্থকদের দমন করতে। ভারত এই পর্বে বুশকে 
সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সব রকমের সাহায্য করার কথা ঘোষণা করে। প্রথমে তেমন সাড়া 
না পেলেও শেষে বুশকে স্বীকার করাতে সক্ষম হয় যে, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারতের গত 
দেড় দশকের লড়াই আর এই সাম্প্রতিক মার্কিন উদ্যোগের মধ্যে লক্ষ্যগত মিল রয়েছে। শ 
তালিবান ও লাদেন বাহিনীর যুদ্ধ এবং হামলা প্রতিরোধক্ষমতা মাত্র দুই মাসের অভিযানে 


+ 


২০০২ প্রেক্ষিত সন্ত্রাসবাদ : ভারতে মার্কিন উপস্থিতি কি অনিবার্য? ৩৯ 


বিধ্বস্ত হয়ে যাবে, এই প্রত্যাশা সম্ভবত কারোর ছিল না। কিন্তু যতই তালিবানদের পরাজয় 
স্নিবার্ধ ও আসন্ন হয়ে উঠেছে, ততই পাকিস্তানের উপর মৌলবাদ ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে 
ব্যবস্থা নেওয়ার চাপ বেড়েছে। প্রেসিডেন্ট মশারফের বেতার ভাষণে তার ছাপ স্পষ্ট। 

প্রেসিডেন্ট মশারফ জাতির উদ্দেশ্যে একঘণ্টার বেশি সময় ধরে যে বক্তৃতা করেছেন 
তার বয়ান পাক সামরিক উপদেষ্টা পর্যৎ, জাতীয় প্রতিরক্ষা কমিটির সঙ্গে আলোচনা ও 
পূর্ণ অনুমোদনের ভিত্তিতে রচিত। সামরিক সংঘাতের মুখে দাঁড়িয়ে সেটাই স্বাভাবিক। কিন্ত 
তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হল বক্তৃতার বয়ানে মার্কিন রাষ্ট্রপতি বুশ ও তীর সরকারের আগাম 
অনুমোদন ছিল। গত অক্টোবর থেকে আফগানিস্তানে তালিবান ও ওসামা বিন লাদেনের 
বিরুদ্ধে মার্কিন আক্রমণে পাকিস্তান যে ধরনের সহযোগিতা করেছে, কিম্বা করতে বাধ্য হয়েছে, 
তারপর মশারফের পক্ষে এমন কোনো কাজ কিম্বা ঘোষণা করা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল 
যার পিছনে মার্কিন অনুমোদন শতকরা একশ ভাগ নেই। 

মশারফ তার বক্তৃতার বেশির ভাগটাই দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে সরকারি নীতি ও 
জববস্থান ঘোষণায় আবদ্ধ রেখেছেন। ঘটনার চাপে এর আগে জয়েশ-ই-মহম্মদ এবং লক্ষর- 
ই-তৈবাকে বেআইনি ঘোষণা, তাদের সম্পত্তি আটক, ব্যাঙ্ক এ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দেওয়া, 
বেশ কিছু নেতাকে গ্রেপ্তার করা হলেও অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতিতে গুণগত পরিবর্তন আনার 
ক্ষেত্রে সেটা যথেষ্ট ছিল না! এই বক্তৃতায় সেই দিকে একটা সুস্পষ্ট অগ্রগতি ঘটানোর চেষ্টা 
হয়েছে। তিনি বক্তৃতায় পাক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা মহম্মদ আলি জিল্নার নানা বক্তব্যের উদ্ধৃতি 
“দিয়ে বোঝাতে চেয়েছেন অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে পাকিস্তান কার্যত জিন্নার অনুসৃত নীতিতে ফিরে 
যেতে চায়, যার অর্থ ইসলামের প্রতি সর্বেব আনুগত্য থেকে গণতান্ত্রিকতায় প্রত্যাবর্তন। 
জিনা দিতি তত্ত্বের প্রবক্তা হিসেবে দেশভাগ করলেও পাকিস্তানকে ইসলামি রাষ্ট্র করতে 
চ্চাননি। পাকিস্তানের জঙ্গি শাসকরা, আয়ুব খান থেকে ইয়াহিয়া খানও সরাসরি ইসলামি 
ব্যবস্থা কায়েম করার সমস্ত অনুষঙ্গ একনিষ্ঠভাবে পালন করতে চাননি, কিম্বা পারেননি। 
ঘৃত্তরের দশকের শেষে ইরানে মৌলবাদী বিপ্লব ঘটে গেলে মুসলিম দেশগুলিতে ইসলামি 
মৌলবাদের অনুকূলে একটা জনমত গড়ে তোলার চেষ্টা হয়। জঙ্গিনায়ক জিয়া-উল-হক 
ভুট্োকে ফাঁসি দিয়ে নিজের ক্ষমতার বনিয়াদ সুদৃঢ় করতে মৌলবাদের আশ্রয় নেন। বিগত 
এই দশক পাকিস্তান মৌলবাদের চরম বাড়বাড়ন্তের অসংখ্য ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছে। বিমান 
কম্বা নওয়াজ শরীফ শুধু ক্ষমতায় টিকে থাকার স্বার্থে মৌলবাদের সঙ্গে আপস করেছেন। 
ঘাক্ষরিত কয়েকটি প্রবন্ধে অকপটে সেকথা স্বীকার করেছেন। 

মশারফের বক্তৃতার যে অংশে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা আছে, 
সখানে মৌলবাদের বাড়বাড়স্ত খর্ব করা সম্পর্কে সরাসরি সরকারি মনোভাব ব্যক্ত করা 
খ্য়েছে। নওয়াজ শরীফের অধীনে সেনাপ্রধান হিসেবে এবং তারপর নিজে শাসন ক্ষমতায় 
মধিষ্ঠিত হয়ে প্রথম দুই বছর মশারফ মৌলবাদের সঙ্গে তার বিচ্ছেদ, অবনিবনা ইত্যাদি 
শীয়ে কোনো কথাই বলেননি। বরং জিয়ার সময় থেকে রাষ্ট্র ও সরকারের প্রধানরা 
'্ীলবাদীদের হাত ধরে যেভাবে চলতেন, মশারফের জানা প্রথম দিকে সেখানে কোনো 
যতিক্রমি নজির সৃষ্টি করেনি। তার মনোগত বাসনা কী ছিল তা জানার সুস্পষ্ট কোনো 
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সূচক পাওয়া না গেলেও কেবল এইটুকু বোঝা গিয়েছিল যে পরিস্থিতি অনুকূল হলে এবং 
ক্ষমতায় দীর্ঘদিন অধিষ্ঠিত থাকতে পারলে তরুণ তুর্কির স্রষ্টা কামাল পাশার আদর্শ জরি 
অনুসরণ করতে চান। কামাল সেটা করেছিলেন রাষ্ট্রীয় জীবন থেকে ধর্মকে ছেঁটে বাদ দিয়ে 
মশারফের ইচ্ছা সেই জাতীয় কিনা, তিনি ততদূর যাওয়ার মতে প্রস্তুত কিনা, পরবর্তী ঘটনাই 
তার প্রমাণ পাওয়া ষাবে। এখানে তুরস্ক ও পাকিস্তান কোন পরিস্থিতিতে সেই পদক্ষেগ 
নিতে চেষ্টা করেছে তার একটা আপাত সাদৃশ্য উল্লেখ করা যেতে পারে। 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে ইংরাজরা তুরস্কের জীবনে যে নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা ভোগ করত 
* সেটা ব্যবহার করে মুসলমান সমাজের ধর্মগুরু খলিফার পদ বিলোপ করে। মুসলমান সমাজতে 
দুর্বল করা ছিল ইংরাজদের সাম্রাজ্যবাদী লক্ষ্য। কামাল পাশা ক্ষমতা দখল করে খলিফা: 
পদ তুলে দিতে চান তুরস্কের জাতীয় জীবনে মধ্যযুগের অবসান ঘটিয়ে নতুন সমাজ ৫ 
জাতি গঠনের উন্দেশ্যে। কামাল উদ্ভূত পরিস্থিতি কাজে লাগিয়ে ছিলেন নিজের আদর্শ অনুযায় 
সমাজ পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে। মশারফও উদ্ভূত পরিস্থিতি কাজে লাগাতে চান মৌলবাদী শক্তি 
আঘাত করতে। তার আদর্শ কোন পাকিস্তান গঠন করা, সেটা অবশ্য এখনও অজানা ভুরণেড 
ক্ষেত্রে সেই দেশে ইংরাজদের সরাসরি হস্তক্ষেপ ঘটেছিল। পাকিস্তানে সেই হস্তক্ষেপের ক্ষমত 
ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাতে। তারা সরাসরি হস্তক্ষেপ করেনি। পরোক্ষ চাপ দিয়েছে তালিবা 
ও ওসামা বিন লাদেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চলাকালে । নশারফ কি এই মার্কিন চাপ ব্যবহার করছে 
পাকিস্তানের কামাল পাশা হওয়ার জন্যে অথবা নিছকই সমস্ত প্রতিকূল শক্তিকে পরাজি' 
করে ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্যেঃ এই প্রশ্নের জবাব দেবে অনাগত কাল। 
পাকিস্তানে মৌলবাদের বিরুদ্ধে লড়াই সুরু করা তালিবান বিরোধী যুদ্ধের পর কার্য 
অনিবার্য হয়ে উঠেছে। সমকালে পাকিস্তানে যিনি প্রধান শাসক সেই মশারফ কিম্বা অ. 
যে কেউ ক্ষমতায় থাকলে মৌলবাদের বিরুদ্ধে কিছু ব্যবস্থা নেওয়া কার্যত অনিবার্য হত 
সেখানে প্রধান শাসকের কামাল পাশা হতে চাওয়া না চাওয়া নিরপেক্ষ ভাবেই এই ধরনে 
কিছু পদক্ষেপ নিতে হত। এখানে ভারতেরও একটা পরোক্ষ ভূমিকা আছে। সেই কারণশুর 
আলোচনা করার আগে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির কয়েকটি দিক সংক্ষেপে উদ্লে 
করা দরকার। মশারফ ক্ষমতায় আসার ঠিক এক বছর পরে সেপ্টেম্বর ২০০০ সালে লশুনে 
টাইম্‌স্‌ পরিকায় পাকিস্তানে মৌলবাদ কেন ব্যাপক হয়ে উঠেছে সে সম্পর্কে একটি সমী, 
ভিত্তিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। কলকাতার দি স্টেটসম্যান পত্রিকায় সেই বছরই ১ 
অক্টোবর প্রতিবেদনটি পুনমুর্রিত হয়। সেখানে পাকিস্তানের যুবসমাজ এখন উপত্তকামুখী 
বিস্তবান শিক্ষিতরা সিলিকন ভ্যালি আর দরিদ্র, অর্ধশিক্ষিতরা কাশ্মীর ভ্যালির দিকে ছুটছে 
সিলিকন ভ্যালিতে আছে প্রচুর ডলার। নিশ্চিন্ত ভবিষ্যতের আশ্বাস, আর কাশ্মীর ভ্যালি? 
জেহাদী উত্তেজনা আর শহীদত্বের, অমরত্ের হাতছানি। যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে দেশ ছাড় 
হিড়িক পড়ে গেছে। মার্কিন দেশ, কানাডা আর ইউরোপের দিকে নজিরবিহীন ভাবে ছুট 
যুব সম্প্রদায়। শুধু ২০০০ সালেই রাজধানী ইসলামাবাদে মার্কিন দূতাবাসে ভিসার জর 
৩ লক্ষ তরুণ দরখাস্ত করেছে, যে সংখ্যাটি ১৯৯৯ সালের তুলনায় দ্বিগুণ । বৃটিশ হাইকমিশ 
গত বছরের তুলনায় ২৫ শতাংশ বেশি আবেদনপত্র জমা পড়েছে। যে কোনো ইন্টার 
কাফেতে গেলেই দেখা যাবে নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, ইন্জিনিয়ারিং আর 
শ্লাতকরা মার্কিন আর কানাডীয় কলেন্দগুলির ভর্তি সংক্রান্ত খবর তন্ন অন্ন করে খুঁজ্‌ 
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আর তাই নিয়েই নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছে। করাচিতে শ্নাতকত্তরে তথ্যপ্রযুক্তির যে 
কোনো ছাত্রর কাছে বার্ষিক ৬০ হাজার ডলার চাকরির প্রস্তাব পকেটে পকেটে ঘোরে। যে 
পীকিস্তানে মানুষের গড় আয় বছরে মাত্র ৪ শত ডলার। সেখানে ৬০ হাজার ডলার হাতে 
বর্গ পাওয়ার সমান। 
আর ছবিটা সম্পূর্ণ বদলে যায় গ্রামের দিকে গেলেই। দরিদ্র, অর্ধশিক্ষিত পরিবারের 
যুবকদের কানে রোজ মন্ত্র পাঠ করছে মোল্লারা। এইসব যুবকদের কার্যত কোনো শিক্ষা 
নেই, নেই রুজি রোজগারের পথ। তাদের সামনে বিদেশে কোথাও উত্তেন্নাকর জীবনের 
মধ্য দিয়ে আল্লাহ আর বেহেস্তের কাছাকাছি পৌঁছে যাওয়ার প্রশস্ত পথের হদিশ দিতে পারে 
কেবল মোল্লারাই। তাই তারাও হাজারে হাজারে তরুণদের ভর্তি করাচ্ছে নানা জঙ্গি শিবিরে 
সামরিক প্রশিক্ষণের জন্যে। যাতে তারা কাশ্মীরে জেহাদি লড়াই কিম্বা আফগানিস্তানে 
ভালিবানদের সঙ্গে যোগ দিয়ে ইসলামের ওয়াদা পালন করতে পারে। বিগত দুই দশকে 
সারা পাকিস্তানে হাজার হাজার মাদ্রাসা গড়ে উঠেছে তারা লেগেছে ধর্মযুদ্ধে শহীদ সংগ্রহের 
| গোটা দেশে ইসলামি মৌলবাদের একচ্ছত্র প্রাধান্য কায়েম করতে মাদ্রাসাগুলির 
করে না। জঙ্গিরা ভারতীয় বিমান ছিন্তাই করে মৌলানা মাসুদ আজাহারকে মুক্ত করার 
পর, তিনি প্রচার অভিযানে নেমেছেন। তার সংগঠন জয়েস-ই-মহম্মদের জন্যে একলক্ষ জঙ্গি 
ঠাকে সংগ্রহ করতেই হবে। শুধু এটাই নয়, ইসলামাবাদ আর লাহোরে বনু সংখ্যক 
ঈঙ্গিসংস্থা তাদের দপ্তর স্থাপন করে প্রকাশ্যে জেহাদের প্রস্তুতিপর্ব সুরু করেছে। 
প্রতিবেদনে আরো বলা হয়েছে যে, মাদ্রাসাগুলির মতো ধর্মীয় শিক্ষায়তন থেকে তরুণদের 
জেহাদের জন্যে সৈনিক হতে সরাসরি ধর্মের নামে প্রচার ও আবেদন জানানো হচ্ছে। আসলে 
গরীবদের কাছে মাদ্রাসায় জেহাদি প্রশিক্ষণের জন্যে ছেলেদের পাঠাতে আপত্তি জানানোর 
গক্তি অধিকাংশ মানুষের নেই। বছরে একজোড়া সালোয়ার কামিজ, দিনে তিনবার খাওয়া 
পাওয়ার নিশ্চয়তা, আর কিছু লিখতে ও পড়তে শেখা, এর চেয়ে আকর্ষন প্রস্তাব আর 
চী হতে পারে, গরিব পাকিস্তানিদের তা জানা নেই। দেশের চরম দুর্দান্ত বর্তমান আর 
ঘোর অন্ধকারে ঢাকা ভবিষ্যতের দিকে চাইলে মাদ্রাসার জীবন অনেকের কাছেই গ্রহণযোগ্য 
{য়ে থাকবে। ক্ষমতা দখল করার পর মশারফ পাকিস্তানের মানুষদের জন্যে একটা স্বতন্ত্র 
হবিষ্যতের স্বপ্ন তুলে ধরেছিলেন। ক্ষমতার প্রথম বছরেই সেই স্বপ্নের সমাধি হয়ে 'গেছে। 
পাক রাজনৈতিক ব্যবস্থার যারা কর্ণধার, সেই সৈন্যবাহিনীর কর্তাব্যক্তি, আমলাতন্ত্র আর 
নাজনৈতিক এলিটবর্গ মৌলবাদী শক্তির সঙ্গে বোঝাপড়া করেই এমন একটা দুষ্টচক্র গড়ে 
চলেছিলেন যে ক্ষমতাসীন ব্যক্তিবর্গের কারো কোনো সদিচ্ছা থাকলেও তাকে কার্যকর করার 
নামান্যতম উদ্যোগ নেওয়ার ক্ষমতাও কারো ছিল না। যদি তর্কের খাতিরে ধরে নেওয়া 
য় পারভেজ মশারফের পাকিস্তানে কামাল পাশা হওয়ার সত্যিই ইচ্ছা কিছুটা ছিল, তবু 
দশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি আর বিদেশি পৃষ্ঠপোষকরা বাঁধা ছকের বাইরে মশারফকে যেতে 
দয়নি। ১৯৯৬ সালের সেপ্টেম্বরে আফগানিস্তানে তালিবানরাঙ্জ কায়েম হলে তাদের সর্ব 
বিষয়ে সহায়ক ও পরামর্শদাতা ও সাহায্যকারীর ভূমিকা নিয়েছিল প্রত্যক্ষভাবে পাকিস্তান 
মীর পরোক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। তালিবান আর ওসামা বিন লাদেন তাদেরই সৃষ্টি। পাক 
মীলবাদীরা এই কাজে যথাসাধ্য সাহায্য করে। তাদের মাথায় ছিল তালিবানি ধরনের একটা 
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শাসন এই দেশে কায়েম করা গেলে ক্ষমতার বনিয়াদ পাকাপোক্ত করা যাবে আর ক্রমাগত 
জেহাদিদের সংগঠিত করে সরাসরি নয়তো আজাদ কাশ্মীরের মধ্য দিয়ে কাশ্মীরের নানা 
জায়গায় খাঁটি গড়া যাবে। তার জন্যে ভারতের বিভিন্ন জায়গায় হামলা চালিয়ে এখানে 
এমন একটা অস্থিতিশীলতা যদি সৃষ্টি করা যায় তাহলে জম্মু ও কাশ্মীর দখল এবং সীমাস্ত 
বরাবর ভারতের নানা জায়গায় প্রভাব বিস্তার করা যাবে। বাররি মসজিদ ধ্বংসের পর 
সফল করার সুযোগ দেয়। মনে রাখা দরকার পাক শাসক শ্রেণীর একাংশ এবং সৈন্যবাহিনীর 
কর্তাব্যক্তিদের বড়ো একটা অংশ ১৯৭১ সালের পরাজয় এবং পাকিস্তান ভেঙে বাংলাদেশের 
উদ্ভব মেনে নিতে পারেনি। তারা মনে করে ভারতের সংহতি কোনোভাবে বিপন্ন করে 
বিচ্ছিন্তাবাদীদের সাফল্য সুনিশ্চিত করতে পারলেই ৭১-এর বদলা নেওয়া হবে। 
পারভেজ মশারফ দেশের শাসক শ্রেণীর বিশ্বস্ত মানুষ হিসেবেই সেনাবাহিনীতে পদোন্নতি 
ঘটাতে এবং দেশের সেনাপ্রধান হতে পেরেছিলেন। মৌলবাদীদের এইসব চক্রান্ত একেবারে 
তাঁর অজানা ছিল, এতটা মনে করা যায় না। হতে পারে অনিচ্ছাসত্তেও তিনি এইসবের 
শরিক হয়েছিলেন। একইভাবে পাকিস্তানের প্রধান পৃষ্ঠপোষক মার্কিন প্রশাসনের এইসব চক্রান্ত 
সম্পর্কে কোনো ধারণা ছিল না, এমন মনে করার কোনো কারণ নেই! বরং ভারতকে 
নানাভাবে অস্থির করে তুলে, প্রবল চাপের মধ্য দিয়ে কাশ্মীর সমস্যার সমাধানে মার্কিন 
ভূমিকা মেনে নেওয়ার অবস্থায় যদি আনা যায়, তাহলে ভারতীয় উপমহাদেশে মার্কিন প্রভাব 
শুধু নয়, তার উপস্থিতির একটা ভিত্তি গড়ে তোলা যায়। এক কথায় বলা যায় পাক 
মৌলবাদীরা বিগত এক দশক ধরে জম্মু ও কাশ্মীরে যেভাবে জঙ্গি হামলা চালিয়ে এসেছে 
সে সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা সত্তেও, ভারতের পক্ষ থেকে কাশ্মীরী জঙ্গিদের পিছনে 
পাকিস্তানের সরাসরি, কিম্বা আই, এস. আই ও অন্য নানা সংস্থার মাধ্যমে প্রত্যক্ষ মদতের 
নানা তথ্য আন্তর্জাতিক স্তরে পেশ করা সত্তেও সেগুলির কোনো গুরুত্ব মার্কিন প্রশাসন 
মানতে চায়নি। বরং বলা যায় আফগানিস্তানে তালিবান ও বিন লাদেনের জঙ্গি তৎপরতা, 
সন্ত্রাসবাদ মার্কিন সরকার নিজের স্বার্থসিদ্ধিতে যতদিন দরকার ব্যবহার করেছে। গত ১১ 
সেপ্টেম্বরের ঘটনা না ঘটলে সন্ত্রাসবাদ নির্মূল করার জন্যে মার্কিন প্রশাসনের কোনো 
মাথাব্যথা দেখা যেত না। তালিবান ও লাদেনের মতোই মার্কিন প্রশাসন প্রয়োজনে terror 
85 এ 5819 Policy এর 'আগে বহুবার ব্যবহার করেছে, করতে অভ্যস্ত হয়েছে। বিশ্বকে 
সন্ত্রাসবাদ মুক্ত করার মার্কিন শপথ বিগত চার মাসের ঘটনাবলির প্রতিক্রিয়া, হয়তো 
উত্তেজিত প্রতিক্রিয়া সুস্থ ও সুচিহ্নিত নীতি কিনা বলার সময় আসেনি। 
মশারফের বেতার ভাষণে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে যে কথা বলা হয়েছিল তার দু'টি প্রধান 
উদ্দেশ্য ছিল। বুশ প্রশাসনকে জানানো দরকার হয়ে পড়েছিল যে অভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়ায় 
তারা অস্তত আপাতত কিছুদিন সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে কিছু ব্যবস্থা নেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে 
যাবে। কারণ এতকাল মার্কিন জনমত সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কে তাদের যে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কিছু 
করার আছে সেটা জানা ও বোঝার চেষ্টা করেনি। কেবল ১১ সেপ্টেম্বর পরেই তারা বুঝতে 
শুরু করেছে যে সন্ত্রাসবাদকে কাজে লাগানোর মার্কিন সরকারি নীতি বুমেরাং হতে পারে। 
কারণ সন্ত্রাসবাদীরা নিজেদের লক্ষ্মপূরণ করতে কোথায় কখন, কাকে আঘাত করবে তার 
আগাম খবর কার্যত পাওয়া অসম্ভব! সন্ত্রাসবাদ যারা কাজে লাগায় এবং লাগাতে চায়, তার 
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দাম সুদে আসলে দিতে হবে। মার্কিন জনমতের এই মোড় ফেরার, প্রবণতা ভারত চেষ্টা 
করেছে কাজে লাগাতে। এই সূত্রে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করা যেতে পারে। 
প্রথমত তালিবানরা পাকিস্তানের সঙ্গে পাঁচ বছর ধরে যে সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল তার 
ফলে সেখানে স্বাভাবিক রাজনৈতিক জীবন সম্পূর্ণ ব্যাহত হয়ে একটা মৌলবাদী, জেহাদি 
মানসিকতা জনজীবনে ভীষণভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠে। পাক শাসকরা তাকে কাজে লাগিয়ে 
নিজেদের মাদক ব্যবসার চোরাচালানি আর মার্কিন সামরিক ও অর্থনৈতিক সাহায্যের 
সিংহভাগ ভোগ দখল করতে অভ্যস্ত ছিল। 
দ্বিতীয়ত পাক মৌলবাদীরাও তার অংশ পায়, যার প্রমাণ দেশি ও বিদেশি নানা ব্যান্কে 
পাক মৌলবাদী সংস্থাগুলির এ্যাকাউন্টের বাহুল্য। ফলে তারা যখন সরাসরি সন্ত্রাসবাদী 
কাজকর্ম শুরু করে এবং ভারতসহ অন্যত্র সেটা ছড়াতে চায় তখন বিদেশি ব্যাঙ্কে জমা 
রাখা টাকা অস্ত্রশস্ত্র কেনা ও অন্যান্য কাজে ছি10175-এর উৎস হিসেবে ব্যবহার করে। একথা 
এখন ভাবতে অবাক লাগে যে মার্কিন দেশে ওসামা বিন লাদেনের আল কায়দা, তালিবানদের 
স্বনানা গোষ্ঠীর মতো জয়েশ-এ-মহম্মদ, লক্কর-ই-তৈবাসহ নানা সংগঠনের যেমন ব্যাঙ্ক 
এ্যাকাউন্ট আছে তেমনই পাকিস্তানেও আছে। সরকার মৌলবাদ ও সন্ত্রাসবাদ বিরোধী হলে 
এইভাবে ব্যাঙ্ক গ্যাকাউন্ট খোলা ও ব্যবহার করা সম্ভব হত না৷ 
তৃতীয়ত ১১ সেপ্টেম্বরের বুশ প্রশাসন মার্কিন দেশে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যে ধরনের 
ব্যবস্থা নেয়, মশারফ মার্কিন নীতির প্রতি আনুগত্যের জন্যে হোক কিম্বা মার্কিন চাপে অথবা 
বুশ প্রশাসনের সাহায্য নানা কাজে ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে একই ধরনের ব্যবস্থা নিয়েছে। 
কেবল তফাৎ এইটুকুই গোটা পাকিস্তান ক্লৌলবাদী আর জেহাদিদের খাঁটি হয়ে পড়ায়, 
মশারফের নীতির অভ্যন্তরীণ তাৎপর্য আরো কিছুটা বাড়তি তীব্রতা ও ব্যাপকতা লাভ করেছে। 
হতে পারে এর আগেই মশারফের সঙ্গে আগাম একটা বোঝাপড়া করে নিয়েছেন । আবার 
এমনও হতে পারে যে সৈন্যবাহিনীর সমস্ত গোষ্ঠীর সমর্থন আদায় করে মশারফ মৌলবাদীদের 
শখ বিরুদ্ধে একটা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছেন যে, পাকিস্তানে রাজনীতি করতে গেলে তাদের 
মশারফের নীতি মেনেই চলতে হবে। যদি এই দ্বিতীয় ধারণা সত্যি হয় তাহলে পাক জঙ্গি 
বাদ তথা সন্ত্রাসবাদ একটা মশারফ নিয়ন্ত্রিত হাতিয়ার হিসেবে ভবিষ্যতে কোনো প্রয়োজনের 
মুহূর্তে ব্যবহারের জন্যে তোলা থাকবে৷ 
চতুর্থত পাক রাজনীতি ও প্রশাসনের ব্যাপক সামরিকীকরণ বিগত চার দশক ধরে চললেও 
বিগত দুই দশকে সেখানে মৌলবাদী জেহাদিকরণ প্রক্রিয়াও চলেছে অব্যাহতভাবে । মশারফের 
ভাষণে মাদ্রাসা, মসজিদ, মোল্লা মৌলবাদের লাগামছাড়া তৎপরতা যে ভাবে বন্ধ করার 
কথা বলা হয়েছে, পরিস্থিতির, ইতরবিশেষ হলে সেখানে গৃহযুদ্ধ সুরু হয়ে যেতে পারে। 
এটা অবশ্যই সম্ভব যে বিগত চার মাসে পাকিস্তানে মার্কিন সামরিক বাহিনীর সরাসরি উপস্থিতি 
এমনই ব্যাপক যে মশারফ মনে করছেন জেহাদি মৌলবাদীদের বিক্ষোভ বিদ্রোহ তিনি 
মার্কিনীদের মদতে সহজেই চূর্ণ করতে পারবেন। 
পঞ্চমত মশারফ জেহাদি মৌলবাদীদের উত্তেজনা প্রশমনে একটা পরোক্ষ ব্যবস্থা সাফল্যের 
সঙ্গে করতে পেরেছেন। গত একমাস তালিবান প্রধান মোল্লা মহম্মদ ওমর এবং আল কায়দা 
} প্রধান ওসামা বিন লাদেনকে যে কোনো ভাবে খুঁজে বের করার মার্কিন প্রয়াসে দৃশ্যতই 
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দেশে পালিয়ে গিয়েছেন, সমর্থিত কিন্বা অসমর্থিত এইরকম কোনো খবর এষাবৎ পাওয়া 
যায়নি। অনুমান করা যায় পাক-আফগান সীমান্তে কোনো দুর্গম স্থানে তারা আপাতত আশ্রয় 
নিয়েছেন যেখানে মার্কিন বিমানহানা হবে না। এটা খুবই সম্ভব যে তাদের নিরাপদ আশ্রয়ের 
বিনিময়ে মশারফ জেহাদি মৌলবাদীদের শাস্ত থাকার প্রতিশ্রুতি আদায় করেছেন। সম্প্রতি 
মার্কিন উপরাষ্ট্রপতি এবং সিয়া'র অধিকর্তা মন্তব্য করেছেন যে মোল্লা ওমর এবং ওসামা, 
দুজনেই জীবিত এবং পাকিস্তানে রয়েছেন। মার্কিন ও পাক সরকারের এই বিষয়ে বিস্ময়কর 


নীরবতা প্রমাণ করে যে কোন পর্যায়ে ভবিষ্যতের কথা ভেবে তারা একটা বোঝাপড়া করে - 


নিয়েছেন। যেমন ইরান কিম্বা মার্কিনি সন্ত্রাসবাদ হামলা শুরু করলে মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তানের 
সমর্থন তার কাছে মূল্যবান হয়ে উঠতে পারে। 

"চলতি পরিস্থিতির এহেন টানাপোড়েন ভারত কিছুটা কাজে লাগাতে চেষ্টা করেছে, যদিও 
পাকিস্তানের দৃষ্টিকোণ থেকে তার সাফল্যও উপেক্ষা করার বিষয় নয়। 

সন্ত্রাসবাদকে যে কোনো মূল্যে মোকাবিলা করার মানসিকতা সারা দুনিয়ায় তীব্র হয়ে 
ওঠার মুহূর্তে ভারত সাফল্যের সঙ্গে এটা বোঝাতে পেরেছিল যে সন্ত্রাসবাদের শিকার তাকে 
বারবার হতে হয়েছে বিগত দেড় দশক ধরে। আর এই সন্ত্রাসবাদের আশ্রয় ও গ্রশ্রয়দাতা 
ছিল একনাগাড়ে পাকিস্তান। সুতরাং সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে মার্কিন আস্তরিকতা তখনই 
প্রমাণিত হবে যদি বুশ প্রশাসন পাক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়। সঙ্গে সঙ্গে ভারত 
একথাও জানিয়ে দেয় যে তালিবান ও ওসামা বিন লাদেনের বিরুদ্ধে যে কোনো ব্যবস্থায় 
সর্বপ্রকার সাহায্য দিতে সম্মত। বুশ প্রশাসনের পক্ষে ভারতের এই অবস্থান উপেক্ষা করা 
সম্ভব ছিল না এবং বৃহত্তর প্রয়োজনের তাগিদে ইচ্ছাও ছিল না। কারণ ভারতের পক্ষ থেকে 
মার্কিন সরকারের সঙ্গে সর্বপ্রকার সহযোগিতার এই ঘোষণা ভারতীয় উপমহাদেশে মার্কিন 
সরকারকে যে ধরনের প্রতিষ্ঠা দেবে, দিতে পারে, ইতিপূর্বে সেই সুযোগ আর আসেনি। 


একথা আজ অনস্বীকার্য যে, বিগত কয়েক মাস ধরে সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলার জন্যে, অস্তত - 
দৃশ্যত এই যুক্তিতে ভারত-মার্কিন সহযোগিতা যে হারে যতটা প্রসারিত হয়েছে, বিগত পাঁচ _ 


দশকে কোনোদিন সেই সহযোগিতা দেখা যায়নি। প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র, অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা 
সব ক্ষেত্রেই দুটি দেশ ঘনিষ্ঠ বোঝাপড়া করে চলেছে। মশারফ কাশ্মীর নিয়ে তার দেশের 
অবস্থা অনুযায়ী কোনো নরম গরম কথা বললেও যা তাকে কিছুদিন চালিয়ে যেতে হবে, 
যেমন ‘Kashmir runs in ০ম 1০9০৫" এবং তা নিয়ে ভারত তার প্রতিক্রিয়া জানালেও 
মার্কিন প্রশাসনের বড়কর্তারা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ভারতকে আশ্বস্ত এবং পাকিস্তানকে সংযত 
থাকার পরামর্শ দিচ্ছেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে এটাও জানাতে ভুলছেন না যে মশারফ মোটের 
উপর সন্ত্রাসবাদের মোকাবিলায় সঠিক পদক্ষেপ নিয়ে চলেছেন। তার থেকে এই রকম সিদ্ধান্ত 
করা যেতে পারেই বিকাশমান পরিস্থিতির 18195 01109 52170 দুই পক্ষই মেনে চলেছে 
এবং মার্কিন প্রশাসন তাদের আচরণে মোটামুটি খুশি। পাক জেহাদিরা ধরা পড়ছে, তাদের 
ভারতে পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে যেমন আফতাব এবং ওমর, যার থেকে বোঝা যায় 
মার্কিন চাপ ছাড়া মশারফের পাকিস্তান এইসব কাজ করতো না। ভারত সরকার বিলক্ষণ 
মানেন ও বোঝেন সন্ত্রাসবাদ দমনে মার্কিন দায়বদন্ধতার প্রমাণ তুলে ধরার জন্যেই বুশ প্রশাসন 
মশারফকে এই ধরনের পরোক্ষ সহযোগিতার পথে যেতে বাধ্য করেছেন। 

বলা বাহুল্য পাকিস্তানের এই সহযোগিতা পাওয়ার জন্যে মশারফের দাবি অবশ্যই কিছু 


সস 
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পুরণ করতে হবে, এবং সেই সহযোগিতা পাওয়ার দামও ভারতকে অবশ্যই দিতে হবে। 
রফের সম্ভাব্য দাবির পয়লা নম্বর হবে জন্মু ও কাশ্মীর সমস্যার এমন এক ধরনের 
যা পাক জেহাদি ও কাশ্মীরের পাক সমর্থকদের কাছে বর্তমান পরিস্থিতিতে সবচেয়ে 
সন্তোষজনক হয়। মশারফ, পাক সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তা এবং সম্ভবত সেই দেশের 
রাজনৈতিক নেতৃত্বের বড়ো একটা অংশ বোঝেন যে জম্মু ও কাশ্মীরের পাক অন্তর্ভুক্তি 
সম্ভব হবে না। পারমাণবিক যুদ্ধ করেও হবে না। আবার এই রাজ্য ভারতীয় সংবিধানের 
৩৭০ ধারা বলে যে বিশেষ অবস্থান রয়েছে হুবহু সেটা বজায় থাকলে চলবে না। সব পথের 
গ্রহণযোগ্য সমাধান খুঁজে বের করতে হবে। সেই সমাধানে কাশ্মীরে হুরিয়ৎ কনফারেল বা 
অনুরূপ কোনো পক্ষ প্রত্যক্ষ কিম্বা পরোক্ষভাবে সেই সমাধানের প্রক্রিয়ায় যুক্ত থাকবে। 
আর মার্কিন প্রশাসন সেই সমাধানে পৌছতে সরাসরি কিম্বা পরোক্ষে তার ৪০০৫ offices 
কাজে লাগাবে ভারত এবং পাকিস্তান উভয়পক্ষের সম্মতিতে। 
প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ক্লিন্টন ক্যাম্প ডেভিড বৈঠকে যে কায়দায় আরকইশ্রায়েলী সমস্যা 
র চেষ্টা করেছিলেন পাকিস্তান এবং কাশ্মীরের পাক অনুগামী শক্তিরা তার পক্ষে 
ছিল। ভারত সিমলা চুক্তি এবং সমস্যার দ্বি-পাক্ষিক সমাধানের দায়বদ্ধতা উল্লেখ করে 
বন্টনের প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে। ২০০২ সালে সন্ত্রাসবাদের বাড়-বাড়স্তের প্রেক্ষিতে মার্কিন 
উদ্যোগে বাধা দেওয়ার সুযোগ ভারতের হাতে আর থাকছে না। তবু ভারতীয় জনমত যেখানে 
নিয়নত্রণরেখা বরাবর আন্তর্জাতিক সীমান্ত এবং সিমলা চুক্তির কাঠামো ছাড়া অন্য কিছু মানতে 
সম্মত নয়, তাই এই উপমহাদেশে বৃহত্তর মার্কিন ভূমিকা বাস্তবায়িত করতে আরো বিদ্ধ 
নাটকীয় ঘটনার দরকার হতে পারে। এই রকম একটা সমাধান হতে পারে এবং war of 
attrition’র পর ১৯৬৬ সালের জানুয়ারির তাসখন্দ বৈঠকের মতো কোনো এক বৈঠক। 
সেখানে আগেকার মতো সোভিয়েতের ভূমিকা থাকবে না, থাকবে মার্কিন সরকারের ভূমিকা। 
তাছাড়া ১৯৬৫ সালের মতো সামরিক শক্তির অবক্ষয়ের পর বৈঠকের বদলে এবারে আর্থিক 
ধ-সক্ষমতার অবক্ষয় সেই একই ভূমিকা নিতে পারে। wa ০£80110”র সংজ্ঞা বদল এমন 
কিন্তু গুরুতর সমস্যা নয়। 
বিকাশমান পরিস্থিতির দিকে নজর রাখলেই বোঝা যায় আফগানিস্তানে লড়াই শেষ হওয়ার 
পর থেকেই এই উপমহাদেশে সন্ত্রাসবাদের মোকাবিলায় ভারত যা কিছু করেছে এবং করতে 
চেয়েছে তার প্রত্যেক ধাপের সঙ্গে মার্কিন অনুমোদনের দিকটি কখনো আগাম কখনো বা প্রায় 
সঙ্গে সঙ্গেই পাওয়া গিয়েছে। দুই সরকারের মধ্যে বোঝাপড়া কতোদুর বিস্তৃত হলে সেটা সম্ভব 
হয়, তা বুঝিয়ে বলার দরকার হয় না। আর মশারফের প্রতিটি কাজ মার্কিন র 
ভিত্তিতেই করা হয়েছে। সুতরাং ভারত-পাক সম্পর্ক আর কার্যত দ্বিপাক্ষিক নেই, সেটা ত্রি- 
পাক্ষিক হয়ে পড়েছে। সেই তৃতীয় পক্ষ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র! মার্কিন সরকার ব্হুকাল চেষ্টা করে 
যে সুবিধাজনক অবস্থান নিতে পারেনি, সন্ত্রাসবাদ সেটাই অনিবার্য করেছে। মার্কিন প্রশাসনের 
এই ভূমিকা সম্ভব করতে পাকিস্তান চেষ্টা চালিয়ে আসছিল বহুদিন ধরে! ভারতের মনোভাবে 
তা সম্ভব হয়নি। ক্রিন্টনের সময়ে এক মেরুকৃত বিশ্বেও তা সম্ভব করা যায়নি। সন্ত্রাসবাদ সেই 
অসম্ভবকে সম্ভব করেছে। কাশ্মীরসহ এই উপমহাদেশে কোনো গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক কিন্বা 
1 জাতীয় প্রশ্নে মার্কিন মতামত ও অবস্থানকে এড়িয়ে, স্বাধীনভাবে কিছু করার দিন শেষ! 
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The post office: Translated from Bengali by william Radice. Commis- 
sioned by the Neharu Centre of the High commission of India ‘in 1993. 

Set as a play within play by Jill Parvin 

উপরোক্ত বিবরণসহ রবীন্দ্রনাথের ‘ডাকঘর’-এর একটি অনুবাদ ১৯৯৬ সনে লগুনস্থ 
‘দি টেগোর সেন্টার” কর্তৃক প্রকাশিত হয়। এই অনুবাদকর্মটি নানা কারণে আমাদের আগ্রহ 
জাগায়। ভূমিকায় অনুবাদক আমাদের স্মরণ করিয়ে দেন যে ১৯১১ সনে লিখিত, ও 
১৯১২ সনে পুস্তকাকারে প্রকাশিত এই নাটকটির প্রথম ইংরেজি অনুবাদের অভিনয় ওদেশে 
১৯১৩ সনে অনুষ্ঠিত হয়। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের তত্বাবধানে জোড়ার্সাকোর “বিচিত্রা” কক্ষে 
অভিনয়ের চার বছর আগে। শ্রীরাদিচে আমাদের এও জানান বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে 
এসে ওদেশে এই সত্য অনুভূত হয় যে রবীন্দ্রনাথের পুরোনো ভাবচ্ছবি, তার ভাষায় the 
world-sage of the inter-war years, with his flowing beard and robes কবির 
সম্পূর্ণ পরিচয় বহন করে না। নতুন করে রবীন্দ্রনাথকে আবিষ্কারের প্রয়োজন মূল বাংলা 
থেকে টাটকা নতুন অনুবাদের একটা প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। রাদিচের অনুবাদ সেই 
প্রক্রিয়ারই অঙ্গ। 

১৯৯৩ সনে নতুন অনূদিত এই নাটকটি নতুন করে মধ্রয়নের প্রয়োজনে শ্রীরাদিচে 
এবং পরিচালনার ভারপ্রাপ্ত শ্রীমতী জিল পারভিন পূর্ববর্তী প্রযোজনা সম্বন্ধে যাবতীয় 
তথ্যসংগ্রহ করেন। রাদিচে ১৯১৭ সনের বাংলা প্রযোজনা সম্বন্ধে জানাচ্ছেন যে কবি 4 
কীভাবে অভিনয়ের সময়ে নতুন নতুন সংযোজন করে নাট্যাভিনয়কে সমৃদ্ধ করতে চাইতেন। 
একবার শেষমুহুর্তে গান রচনা করে নেপথ্যে গেয়েছিলেন। আরেকবার একটি বাউল চরিত্র 
যোগ করে নিজ সেই ভূমিকায় গান গেয়ে নেচে নেচে প্রবেশ ও প্রস্থান করেছিলেন। এ 
সকল তথ্য আমাদের অজানা নয়। রাদিচে এগুলি সংগ্রহ করেছেন ‘দেশ’ পত্রিকায় প্রকাশিত 
শরীরুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তীর প্রবন্ধাবলী থেকে যা পরবর্তীকালে রঙ্গমঞ্চ ও রবীন্দ্রনাথ সমকালীন 
প্রতিক্রিয়া’ নামে গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হয়েছে। এই তথ্য সম্বল করে রাদিচে এবং পারভিন 
১৯৯৩-এর অভিনয়ে তাদের নিজ্রস্ব সংযোজন করতে সাহসী হয়েছেন। 

শ্রীমতী জিল পারভিনকে পোল্যাণ্ডে যেতে হয়েছিল। ১৯৪২ সনে হিটলার অধিকৃত 
পোল্যান্ডের ওয়ারস গেটো (&119110)-তে এই নাটকের অভিনয় সম্পর্কে বিশদভাবে জানার 
জন্য! ড. ইয়ানুস কোরচাক (0800152 K০r০z৭K) নামে এক ইহুদি ডাক্তার, (ফাঁকে রাদিচে 
“মহান শিশু চিকিংসক এবং শিক্ষাব্রতী" বলে বর্ণনা করেছেন) ওয়ারসতে অনাথ শিশুদের 
জন্য একটি স্কুল চালাতেন। সেই স্কুলের এক শিক্ষিকা ছিলেন এস্টেরা ভিনোগ্রোনেভনা 
(59102 Winogronowna)| লোকে তাকে মিস্‌ এসটের্কা বলে ডাকত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ -€ 
শুরু হওয়ার আগে এঁরা আনন্দ করেই স্কুল চালাতেন। কিন্তু যুদ্ধের শুরুতেই জার্মানী 
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পোল্যাণ্ড দখল করে নিলে সব কিছু বদলে যায়। অনাথ আশ্রমের অধিবাসীদের স্থান হয় 
গেটোতে যার ফাটকে তালা পড়ে যায় এবং জানালাগুলি ইট দিয়ে গেঁথে বন্ধ করে দেওয়া 
হয়। 0190 শব্দটির নিরীহ অভিধানিক অর্থ হল কোনও শহরের ইহুদি অধ্যুষিত এলাকা। 
ইংরেজি অভিধানে এই শব্দটির অন্তর্ভুক্তি ইটালীয় ভাষা থেকে। (ইটালীতে ইহুদিদের কী 
চোখে দেখা হত তার কিছু পরিচয় আমরা পাই শেক্সপীয়ারের “মার্চেন্ট অফ ভেনিস” 
এ)। সমগ্র ইয়োরোপ জুড়ে ক্রুসেডের সময় থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত ক্রি্সানদের হাতে 
ইহুদি নিপীড়নের ইতিহাস যেন বহন করে ‘গেটো’ শব্দটি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে 
জার্মানীতে এবং নাংসী অধিকৃত ইয়েরোপের অন্যান্য দেশে ইহুদিদের ওপর নির্যাতনের 
মাত্রা ক্রমশ বাড়তে থাকে। গেটোর অধিবাসীদের বিভিন্ন নাগরিক অধিকার একে একে 
কেড়ে নেওয়া হয়। খাদ্যবস্ত্রও তাদের বিশেষ জুটত না। এই অবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিরোধও 
সংগঠিত হত। প্রতিরোধ দমন করতে দলে দলে ইহুদিদের পশুর মতনই চালান দেওয়া হয় 
বিভিন্ন কনসেনট্রেশন 'ক্যাম্পে এবং শেষ পর্যন্ত তাদের প্রাণ দিতে হয় গ্যাস চেম্বারে। 
নাৎসী আমলে ইয়োরোপে আনুমানিক ষাট লক্ষ ইহুদির এইভাবে জীবনাস্ত হয়। 

খ্যাতনামা ডাক্তার ইয়ানুস কোরচাক (১৮৭৮-১৯৪২) ইচ্ছে করলেই তার শুভানুধ্যারীদের 
সহায়তায় জার্মানী অধিকৃত স্বদেশ ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য পাশ্চাত্য দেশে চলে 
যেতে পারতেন। কিন্তু তিনি তার দায়িত্বাধীন ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের এভাবে ফেলে 
রেখে যেতে চাননি। সাহসী ও বিবেকবান এই শিশুচিকিৎসক সারাক্ষণ ভাবনাচিস্তা করতেন 
ছোটদের শিক্ষাদান পদ্ধতি বিষয়ে। সেইসুত্রে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা বিষয়ক লেখার সঙ্গে তার 
পরিচয় ঘটে এবং তিনি ভারতীয় এই কবি ও চিস্তাবিদের মতের সঙ্গে নিজের মতের 
অনেক মিল খুঁজে পান। গেটোর দুঃসহ ক্ষ্ধাকাতর দিনগুলিতে কোরচাকের প্রধান চিন্তা 
ছিল কীভাবে তার ছেলেমেয়েদের খেলায় আনন্দে সৃষ্টিমূলক কাজে মাতিয়ে রাখা যায়। 
রাত্রে তার ভালো ঘুম হত না। তার সেই সময়কার লেখা ডায়েরি চিঠি ইত্যাদির একটি 
সংগ্রহ ১৯৮৯ সালে ওয়ারসতে প্রকাশিত হয়।' ড. কোরচাকের ডায়েরিতে দুটি আশ্চর্য 
স্বপ্নের উল্লেখ পাওয়া যায় যা তার ‘ডাকঘর’ অভিনয়ের তাগিদটা বুঝতে সাহায্য করে। 

প্রথম স্বপ্ন : ড. কোরচাক এক অপরিচিত দেশে উপস্থিত হয়েছেন। একটি বাড়ির প্রাঙ্গ 
গে ঢুকতেই বাড়ির মালিক তাকে অভ্যর্থনা করলেন এবং কথায় কথায় তাকে জানালেন 
যে ডাক্তারের আশ্রমের ছেলেমেয়েদের জন্য তিনি খাবার পাঠাতে চান। সেই প্রসঙ্গে 
ডাকবাবস্থার কথা ওঠে। গৃহ্কর্তা বলেন ডাকঘর এক অতি চমৎকার উদ্ভাবন। এর দ্বারা 
মানুষ মানুষকে সাহায্য করতে পারে। কাছাকাছি আসতে পারে। যদিও কিছু মন্দ লোক 
এতে বাধা দেয়। গৃহকর্তা যখন তাঁকে নিয়ে খেতে বসতে যাবেন তখন ঘুম ভেঙে যায়। 
ড. কোরচাক ডায়েরিতে লিখেছেন, 

আমার রাগ হল। ঘুমের মধ্যেও বেশ ভালোভাবে যুদ্ধের আগেকার মতন করে খাওয়া 
যায় না। কীইবা করার আছে। 

দ্বিতীয় স্বপ্ন : অজানা এক গরম দেশে ড. কোরচাক উপস্থিত। সেখানকার মানুষজন 
দুঘোড়ার গাড়িতে এবং হাতির পিঠে চেপে যাতায়াত করছে। এটা কোন দেশ? ভারত! 
হ্যা ভারত। ডাক্তারের দেখা হয় এক সুন্দর বৃদ্ধের সঙ্গে। তার লম্বা সাদা দাড়ি, চমৎকার 
চোখ এবং প্রাজ্ঞ কপাল। ডাক্তারের মনে হল বৃদ্ধকে তিনি চেনেন। অবশাই ইনি রবীন্দ্রনাথ 
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ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথ ডাক্তারকে তার নিজের স্কুলে কেবির) যেতে আমন্ত্রণ করলেন। স্বপ্নে 
যেমন হয় তেমনি আরও আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। রবীন্দ্রনাথ জানালেন যে ডাক্তারের যে 
একটা স্কুল আছে তা তিনি জানেন এবং সেখানকার শিক্ষিকা মিস এসটের্কা তীর ছাত্রী। 
আরও বললেন যে ডাকঘর বিষয়ে তিনি একটা বই লিখেছেন তার ছাত্রদের জন্য। সেই 
বইটা তিনি মিস এসর্টেকার জন্য দেবেন যাতে ডাক্তারের আশ্রমের ছোটদের দিয়ে সেটা 
অভিনীত হয়। এর কিছু পরে ডাক্তারের আবার ঘুম ভেঙে যায়। 

স্বপ্নে প্রাপ্ত রবীন্দ্রনাথের এই অভিপ্রায় ড. কোরচাকের কাছে ছিল অলঙব্য আদেশ। 
১৯৪২ সনের ১৮ জুলাই নানা অসুবিধা অগ্রাহ্য করে নিষিদ্ধ নাটকটি তিনি তার ক্কুলভবনে 
মিস এসটের্কার পরিচালনায় অভিনয় করান। সেই অভিনয়ে আমন্ত্রণ জানিয়ে ড. কোরচাক 
ভার এক বন্ধুকে লেখেন = 

আমরা নিশ্চিত যে এক কবি ও চিন্তাবিদের রচিত এই সুন্দর কাহিনী তোমাকে গভীরভাবে 
নাড়া দেবে। 

নাটকটির অভিনয় সেদিনের দর্শকদের সত্যিই মুগ্ধ করেছিল। উপস্থিত দর্শকদের একজন 
স্মরণ করেছেন যে ছোট বয়সি দর্শকরা কি মুগ্ধ হয়ে মুক্তিকামী অমলের কথাগুলি শুনছিল। 
তারা নিজেরাও তো গেটোর ঘেরা জায়গার মধ্যে বন্দী। দম বন্ধ করে তারা অমলের সঙ্গে 
অপেক্ষা করছিল কখন রাজার চিঠি এসে তাকে মুক্তি দেবে। বৃদ্ধ ডাক্তার (কোরচাক) এক 
অন্ধকার কোণায় বসেছিলেন! তার দুচোখে অপার দুঃখ। 

শ্রীমতী পারভিন জানিয়েছেন যে ১৯৪২-এর অভিনয়ের এক সপ্তাহ পরেই ওয়ারস 
গেটোর আটত্রিশ হাজার ইহুদিদের কুখ্যাত ট্রেবলিংকায় পাঠানো শুরু হয়ে যায়। পারভিন 
সিদ্ধান্ত নেন যে এই সাহসী নাট্য প্রেমীদের অভিনয়ের স্মৃতি তার ১৯৯৩-এর অভিনয়ে ধরা 
থাকবে। নাটকের মধ্যে নাটক রচিত হবে। তাই মূল নাটকে একটি দৃশ্য সংযোজিত হয়। 
এই দৃশ্য আমাদের নিয়ে যায় ওয়ারস গেটোতে। মিস এসটের্কা পাদপ্রদীপের সামনে আসেন। 
নিজের পরিচয় দেন এবং তার পিছনে অন্ধকারে বসে থাকা ড. ইয়ানুস কোরচাক এবং 
অনাথ আশ্রমের ছেলেমেয়েদের চিনিয়ে দেন। ডাক্তারের দেখা আশ্চর্য স্বপ্নের প্রসঙ্গে বলতে 
গিয়ে মিস এসটের্কা দর্শকদের জানান যে গেটোতে তাদের জীবনীশক্তি ক্রমশ কমে আসছিল। 
তারা গাছে জলে দিতেন কিন্তু ফুল দেখার আশা করতেন না। খাদ্য প্রায় জুটতই না। এইসব 
কষ্ট লাঘবের কিংবা পালানোর কোনো উপায় ছিল না! দুঃসহ অবস্থার মধ্যে একরাত্রে ড. 
কোরচাকের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দেখা হয়। 

মিস এসটের্কার এই কথার সঙ্গে মঞ্চ আলোকিত হয়। মঞ্চে বাংলার মানুষজন এবং ধ্বনি 
দেখা ও শোনা যায়। হাতে একটি বই নিয়ে রবীন্দ্রনাথ আবির্ভূত হন এবং ড. কোরচাকের 
দিকে বাড়িয়ে দেন। তারপর দুজনে দুজনকে জড়িয়ে ধরেন। দুজনের মধ্যে কথাবার্তা চলতে 
থাকে। 

মিস এসটের্কা দর্শকদের জানান যে ওই “ডাকঘর” বইটি তার জন্য। তিনি দর্শকদের 
ড. কোরচাকের স্বপ্নের শরিক হয়ে কিছুক্ষণ রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে থাকার আহান জানান। 
অভিনয় শুরু হয়ে যাবে। পোশাক পরিবর্তনের প্রয়োজন। মিস এসটের্কা মঞ্চের পিছনের 
অংশে বিছানায় পড়ে থাকা ছোটদের ডেকে নেন। তারা গেটোর পোশাক খুলে ফেললে 
দেখা যায় তার নীচে কুর্তা পাজামা পরা রয়েছে। শাড়ি পাগড়ি এইসব পরতে ছোটদের 
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সাহায্য করেন রবীন্দ্রনাথ এবং ড. কোরচাক। মিস এসটের্কা অভিনেতাদের সংলাপ বিলি 
করেন এবং নাটকের দৃশ্য সংস্থান বুঝিয়ে দেন। তারা চলে যায়। রবীন্দ্রনাথ ও ড. কোরচাকের 
কথোপকথন চলতে থাকে। মিস এসটের্ক! অমলকে তার নির্দিষ্ট জায়গায় বসার নির্দেশ দিয়ে 
প্রস্থান করেন। একটু পরে শাড়ি পরে অমলের পিসি হয়ে প্রবেশ করেন। তার হাতে রামায়ণ। 
অম্লকে রামায়ণ শোনতে শোনাতে তিনি ঘুমিয়ে পড়েন অমল জানালা দিয়ে বাইরে তাকায়। 
"নাটক শুরু হয়ে গেলেও পরিচালকের ভূমিকায় মিস এসটের্কা, ড. কোরচাক এবং 
রবীন্দ্রনাথকে দর্শকেরা মধ্যে মধ্যে দেখতে পান। পরিচালক অভিনেতাদের নির্দেশ দেন। 
কবিরাজ্জের ভূমিকাভিনেতাকে বলেন যে তাকে মোডলের চরিত্রেও অভিনয় করতে হবে। 
- তার আপত্তি থাকার কথা ওঠে না করণ রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং ঠাকুরদা এবং প্রহরীর ভূমিকায় 
নামছেন (১৯১৭ সনের অভিনয়ে যেমন হয়েছিলু)। নাটক এইভাবে এগোতে থাকে! 

শ্রীরাদিচের লিখিত ভূমিকায় আছে যে ‘ডাকঘর’ নাটক জীবন বিষয়ক, মৃত্যু বিষয়ক 
“নয়। সেইজন্য ড. কোরচাক এর অভিনয়ে আগ্রহী হন। শ্রীমতী পারভিন জানিয়েছেন যে 
প্রতি আহান রয়েছে আনন্দ ও তরুণ কল্পনার এক জগতকে সযত্নে লালন করার। তাই এই 
নাটক তাদের উদ্দীপিত করেছিল। 

এই বইটির অন্যতম সম্পদ তার ছবিগুলি। ১৯৯৩ সনের অভিনয়ের সাতটি ছবি ছাড়াও 
এতে রয়েছে আন্দ্রে ভাইদার ১৯৯০ সনে তৈরি K০r০2৪৮ নামে চলচ্চিত্রের দুটি স্থিরচিত্র 
যাতে ডাক্তারকে অনাথ আশ্রমের ছোটদের সঙ্গে দেখা যাচ্ছে। ডাক্তারের ছূমিকাভিনেতার 
নাম %০]161 0520019% এছাড়া জোড়সীকোয় ১৯১৭ সনে ডাকঘর’ অভিনয়ের যে ছবিটি 
রয়েছে তাতে অমল, মাধব দত্ত এবং ঠাকুর্দার ভূমিকায় দেখা যাচ্ছে যথাক্রমে আশামুকুল 
দাস, গগনেন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথকে। 


হে পথ হে শুন্যতা 
প্রজিত জানা 


দুলে উঠল। চেনা শহর, মাটি, বহুতল, নীরক্ত বারান্দা, উড়াল পুল...স্মৃতি কাউকে না জানিয়ে 
এক ভাঙাচোরা পথ ঘুরে গেল অজানা এক সুড়ংগ-গহ্ুরে। মরা ডাল, আকন্দ আর রৌয়া 
ওঠা বাকলের সাথে সেখানে হলুদ পাতাদের খুনসুটি...আর বাতাস অতর্কিত লুটেরার মৃত 
ঝুঁটি নেড়ে দিচ্ছে ওদের...বয়সের গাছ পাথর নেই এমন এক অশ্বখের তলায় হাঁটু মুড়ে 
বসে আছে অন্ধকার...পা টিপে টিপে ক্রমশ নৈখাতে সরে আসছে আলো...গ্রহণের ক্রাস্ত ছায়া - 
নিঃশব্দে ছড়িয়ে পড়ছে প্রান্তর থেকে প্রান্তরে...যাচ্ছি যাচ্ছি যাচ্ছি। উঁহু...যাই বলতে নেই 
বল’ আসি..কাল যেন দেখা হয় আবার। 


' কাল অথবা পরশু অথবা অন্য কোনও দিন...ভ্রনীল পুঁজ আঠা ক্ষত...ক্ষতের শাদা 
ছিদ্রে আরও ক্ষতচিহ্ন...পুঁজ..ভনভনে মশার মত”, গাঁঘিনঘিনে জেলিফিশের মত তোমার 
কানের লতিতে চুমু খেয়েছে শূন্যতার কীট...হায় শূন্য...শূন্যতা...কেন শস্তা সুগন্ধীর মত -.জাল 
আতরের মত তুমি ক্রমে মিলিয়ে গেলে না আরও সব গন্ধের ভিতর...স্পর্শহীন 
স্বাদহীন...বর্ণহীন। কেন এত রক্তশুন্য, অবৈধ মূর্ছাপ্রবণ...অথচ বিপজ্জনক সুন্দর তোমার 
দেহভাষা। তোমার ললিত ছলা ও কলা-প্রবণতায় কেন বিপন্ন হল’ বন্দর মেধা, অস্তর্থাত, 
পিপাসা ও নিরাময়। চাদের চোখহীন কোটর থেকে ফিনকি দিয়ে ছুটে আসা রক্তশ্নোত, গলায় 
দুঃখবাদী নখের দাগ...নখের গোপন প্রতিহিংসা...এরা সবাই কেন বারবার ফিরে আসে তোমার 
কাছে। হে পথ...বধির পাক্দস্তী...তোমার বুকের ওপর দিয়ে কারা হেঁটে গেছে! বুলডোজার...মত্ত 
হাতির পাল...বোধহীন গশ্ডার...শিকার না পাওয়া বন্য কুকুরের খিদে...কারা...কারা হেঁটে 
গেছে তোমার হাড়গোড় ভাঙা সাদা পাঁজরের ওপর দিয়ে! 

তুমি তো জান...সবাই চলে যাওয়ার পর যা থেকে যায়..তাকে বহন করা কতটা কঠিন! 
কুণডলী-পাকানো সেই অন্ধকার...দলা পাকানো নির্জন এক ভোর...ভোরের প্রথম 
বিবমিষা...রক্তবমন, প্রতিটি বুনো ঘাসের ওপর বিন্দু বিন্দু জমে থাকা সন্দেতপ্রবণ 
শিশির..ক্রমশ ভারি আরও ভারি হয়ে আসা এক পাথুরে স্তন্ধতা...আঃ কাউকে না জানিয়ে 


শূন্যতা, এবার ফিরে যাও প্রান্ত থেকে কেন্দ্রে..পৃথিবী ও নরকের সব রক্ত যেখানে 
জমাট বেঁধেছে..ঘিলু কোষ ও তড়িৎ চুম্বনের সেই প্রকৃত শূন্যতায় যাও। ষাও 
বৃত্তাকারে...সরলরেখা-.সরল বলে এই পৃথিবীতে আর কোনও রেখা নেই...যেমন বৃত্তেরও 
বস্তুত কোনও আকার নেই...যেমন প্রলাপ..প্রধানত শব্দহীন এক দীর্ঘ আত্মর্তি...যেমন 
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বিষাদ...কেবল বিষাদেরই কেন্দ্র বা প্রান্ত নেই। পরিধি ও বিন্দু নেই। মৃত্যু নেই ভর নেই 
জন্মজরুল, চন্দ্রদোষ, শুরু ও শেষ নেই। দেখ দুলছে, চন্দ্রমপ্লিকার বন...হারিয়ে যাওয়া 
ত্বপথ..অসুখ ও নিরাময়...্তহীন নক্ষত্রমণ্ডলীর মাঝখানে মোম-কম্পিত এক গ্রহবিন্দু..দুলছে। 
পথহারানোর নামিছে বেদনা...বেদনা..কিস্তু স্গীরণ...কোথাও সমীরণ নেই আজ...গৃহ 
নেই..ড্য়িংরুম...বেডরুম..লন...বিষষ্র পর্দা...পোর্টিগো...বাকুড়ার ঘোড়া সবই আছে...শুধু গৃহ 
পরিত্যক্ত-পথও নেই...শুধু পড়ে আছে তাদের ভাঙা হাড়গোড়...নষ্ট ইতিহাস..আর হ্যা 
দ্যাখো (তোরই পাশাপাশি) দুলছে কিমাকার মেধাবাণিজ্যের প্রগতি..প্রথম বিশ্বে রপ্তানী হওয়া 
হীরকসস্তানদের পাঠানো বিদেশী মুদ্রার ্রাণ..আরও কী কী সব যেন...নতজানু মেধা (হায় 
মেধা তোমার জানু নেই 'আজ)..আরও নতজানু হয়ে ললিত-প্রতিভা ও কবিতার প্রেত এখন 
সাষ্টাংগে শুয়ে পড়ছে অলস নেকড়ে, ক্ষমতার রতুখচিত সিংহাসন ও পরিশ্রমী শুয়োপোকাদের 
সামনে...শব্দেরা অর্থহীন...বধিরতাই অর্থবহ আজ..প্রজ্ঞার অমোঘ ধুতুরা, বৃষ্টি ও চন্ছোদয়ে 
আজও যারা আত্মহত্যাপরায়ণ...ফখন ভালোবাসা প্রকৃত সংকেতে মৃত্যুর এক আদরণীয় 
ছায়া..হে পথ হে শৃন্যতা...পক্ষাঘাতণ্রস্ত সেই উর মরুজন্মের ছায়ায় তুমি নিজেই শুয়ে 
খেজুর গাহ..অনস্ত সফর...বিপর্যন্ত উটেদের পিপাসা..হনন-অভিলাষ... 
ধৌয়া...শাদা ধোয়ার ভিতর আরও শাদা ধোঁয়া-..ধোঁয়ার জমাট বাঁধা কুগুলী ধোঁয়ার 
আঙুল..আঙুলে ধরে রাখা পালকের সহজ জন্ম থলথলে ও বিস্মৃতিপরায়ণ এক মেধার মর্ষ- 
ধারাপাত। 


পঙ্ক তিলক 
বাণীব্রত চক্রবর্তী 


অকাল বৃষ্টির মধ্যে বঙ্কিম হাঁটছে। তার গায়ে একটা র্যাপার। বাঁ হাতে লষ্ঠন। ভান হাতে 
ছাতা। মধ্য কার্তিকের জোলো হাওয়ায় সে অল্প স্বল্প কাপছে। তার নগ্ন পায়ে পথের কাদা। 

সে হনহন করে হাঁটতে পারছে না। পথ জল-কাদায় পিচ্ছিল। সাবধানে পা ফেলে 
ফেলে এগোতে হচ্ছে। অন্ধকার ঘনিয়ে এলে মুশকিল। দিনের আলোটুকু থাকলে নন্দর 
সুবিধে হয়। অন্ধকারে নন্দ চোখে কম দেখে। 

মাসে একবার সুশীল চিঠি লেখে। নন্দ পড়ে দেয়। বাঁশবাগানের ভেতরে অন্ধকার। 
তাই তাকে লগ্ঠন নিতে হয়েছে। টর্চ ছিল। ব্যাটারি ফুরিয়ে গেছে। লণ্ঠন মন্দ কী। 
ঝিরঝিরে বৃষ্টির ভেতরেও খানিকটা দিনের আলো আছে। তবে যে কোনও মুহূর্তে ঝ 
করে সন্ধেটা চলে আসতে পারে। ৃ 

চিঠি এসেছে বিকেলের ডাকে! বঙ্কিম তখন দোকানে বসে আলমিছরি ওজন করছিল। 
হরেন পিয়নকে দেখে দাঁড়িপাল্লা কেঁপে উঠল। দু-এক টুকরো মিছরি ওজন-পাত্র থেকে 
ছিটকে পড়ল। রাখাল বৈরাগী হা হাঁ করে উঠল। সেই সঙ্গে সঙ্গে কাশতে শুরু করল। 
হরেন চিঠিটা গুড়ের টিনের ওপর রাখতে যাচ্ছিল। বঙ্কিম তাকে ধমক দিল, ‘কর কী! 
দাও, আমার হাতে দাও? দীড়িপাল্লা রেখে হাত বাড়িয়ে চিঠিটা নিয়ে ভাবুকের মতো বসে 
রইল। 

কাশি সামলে রাখাল একটু থিতু হয়। তারপর বঙ্কিমের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 
“চিঠি নিয়ে থম্‌ মেরে বসে রইলে যে! নে, নে, মিছরিগুলো ওজন কর।' বঙ্ছিমের মাথায়, 
দপ্‌ করে রাগের আগুন জুলে উঠল। হাত নেড়ে বলল, “যাও । আজ বিক্রি-বাটা বন্ধ। কাল 
সকালে এসো।” এই শুনে রাখাল উন্মন্তের মতো হাত-পা ছুঁড়ে চেঁচাতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে 
কাশি শুরু হয়ে গেল। কাশির দমকে চোখ-মুখ লাল হয়ে গেছে। রাখাল কাশছে আর 
চেঁচাচ্ছে, “মামদোবাঁজি নাকি! ওজন কর!” কিন্তু বঙ্কিম হাত গুটিয়ে ‘বসে রইল। মাথা 
নেড়ে বলল, আজ দোকানের ঝাপ বন্ধ করব। এখন এসো। কাল সকালে আবার..." 
বঙ্কিমকে কথা শেষ করতে না দিয়ে রাখাল তো তেড়ে মারতে এল। আর একটু হলে 
খুনোখুনি হয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ পারুল এসে পড়ায় ব্যাপারটার মোড় ঘুরে গেল। 

পারুল দুজনকেই থামায়। পারুলকে দেখে বষ্কিমের চণ্ডাল রাগের আগুন একসুহূর্তে 
নিবে ষায়। সে খপ্‌ করে রাখালের হাত ধরে মার্জনা চায়। 

রাখাল বৈরাগী মানুষটা সরল। বঙ্কিমের মার্জনা ভিক্ষায় সে কেঁদে ফেলে। বঙ্কিম 
রাখালকে একঠোঙা তালমিছরি বিনা পয়সাতেই দিয়ে দেয়। রাখাল কৌচার খুঁটে চোখ 
মোছে। ফোকলা মুখে হাসে। পারুলও হি হি করে হাসতে থাকে। 

. বঙ্কিম বলে, 'তালমিছরি কবোষ্ণ জলে ভিজিয়ে খাও। কাশ-রোগ ঠাগু হবে। এতে যচ্গি: 
ফল না. পাও, তখন না হয় মধু-তুলসীর ব্যবস্থা করা যাবে৷’ মিছরি নিয়ে হৃষ্ট মনে রাখাল 
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বাড়ির পথ ধরে। বঙ্কিম কিন্তু পারুলকে ছাড়ে না। বলে, তুই একটু দাড়া পারুল। দরকার 
আছে। পারুল হেসে বলে, আশ্চর্য! দরকার যে আমারও খুড়ো। খবর নিতে এলাম 
[“চিডে-ঘুড়ি লাগবে নাকি!’ বঙ্কিম বলল, হাঁ, হ্যা, লাগবে বৈকি। তুই দাঁড়া” 

বহ্কিমকে নকিপুরের হাট থেকে মাসে মাসে কিছু মালপত্র দোকানের জন্য কিনে আনতে 
হয়। পরশু কিছু জিনিস কিনে এনেছে। চাল-ডাল-মশলা-সাবানের সঙ্গে এবার এনেছে 
একগাদা কাচের চুড়ি। 

দোকানের সংলগ্ন বঞ্কিমের ঘর। এই খোড়ো ঘরে লঙ্ঠনের আলোয় পড়াশোনা করে 
সুশীল মানুষ হয়েছে। কলকাতা অচেনা না হলেও বঙ্কিম কিন্তু জানে না কোথায় বউবাজার। 
বাপকে ঠিকানা বোঝাবার সময় সুশীলকে বলতে হয় বউবাজারের কথা । নইলে স্পষ্ট করে 
বলতে গেলে বলতে হয় হাঁড়কাটা লেন। মেসের বুড়ি ঝির মুখে গলির এই নামটাই সে 
শুনেছে। 

সুশীল বি:কন.পাস করে ধর্মতলার লাহা কোম্পানিতে কাজ করে। লাহাদের রঙের 
, ব্যবসা। ছবি আঁকার রং। সুশীলের কাজ খাতা লেখা। 
৬  পারুলকে বঙ্কিম পছন্দ করে। পারুল জানে। বাপের বয়সি এই মানুষটার মনে কোনও 
পাপ নেই। পারুল সেটাও জানে। , 

পারুলের মা মরেছিল ওলাওঠায়। কে যে তার আসল বাপ তা সে জানে না। অথচ 
বেজম্মা বলে নিজেকে সে ঘেন্না করে না। তবে মরা মায়ের কথা ভেবে এখনও সে 
লুকিয়ে লুকিয়ে কাদে। 

নকিপুরের মেলা থেকে রাখাল আর কুসুম কেশবপুরে ফিরেছিল কুড়িয়ে পাওয়া 
মেয়েকে নিয়ে। পাচবছরের মেয়ে। নিজের নাম বলেছিল। পারুল। ফেরার পথেই কুসুম 
মনে মনে গল্প বুনেছিল। কেশবপুরের দু একটা হাবা-গোবা লোক বৈরাগীদের গল্পটা 
বিশ্বাস করেছিল। আর কেউ করেনি। বাঁজা বলে এতদিন ঘেন্না কুড়িয়ে এসে শেষে 
পারুলকে পেয়ে হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছিল রাখালের বউ কুসুম। 
"কুসুমের কোনও বিধবা বোন ছিল কিনা কেউ জানে না। সেই বোন মরেছে আর তার 
মেয়েকে নিয়ে কুসুম ফিরেছে। মেয়ের নাম পারুল। এত সরল গল্পকে কে কবে বিশ্বাস 
করে! তবু বিশ্বাস না করুক পারুলকে মেনে নিয়েছিল। 

রাখাল কোনও কালেই বৈরাগী হতে পারল না। কেবল পদবিটুকু আকড়ে বসে রইল। 
সংসারের টান বড় টান। কুসুম মারা যাওয়ার পর রাখাল কুড়িয়ে পাওয়া পারুলকে আরও 
আকড়ে ধরেছে। রাখাল যেন পারুলের সত্যিকারের বাপ। বরাবর সে নামগান করত। 
ইদানীং নামগানের বহর বেড়েছে। পথে পথে ঘুরে সে হরির গান করে। কেশবপুর 
ছাড়িয়ে দূরের গ্রামেও চলে যায়। পথের পাশের গাছের ছায়ায় বসে যখন জিরিয়ে নেয় 
তখনও তার মুখে হরির গান। তবু সে জানে আগে অন্ন। তারপর ভগবান। ভগবান আছে 
কী নেই এই নিয়ে তার মাথাব্যথাও নেই। তবে ভগবানের নামগানে এখনও অনেক মানুষ 
তুষ্ট হয়। এটাই যা ভরসা। এই ভরসাটুকু আছে বলেই বাপ-মেয়ে দুঘুঠো খেতে পায়। 
আবার পারুলও হাত-পা-গুটিয়ে বসে নেই। তার মনে ঈশ্বর-ভক্তি নেই। নামগানের মোহ 
-“নেই। ভণ্ডামিও নেই। কিন্তু গতর তো আছে। গতর খাটিয়ে সে মুড়ি ভাজে, চিড়ে কোটে। 
সেগুলি“দোকানে দোকানে জোগান দিয়ে কিছু রোজগারও করে। বস্কিমকেও দেয়। এবার 
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কতটুকু চিড়ে-মুড়ি লাগবে সেই খবর নিতে সে এসেছিল। 

চুড়ির বাক্সটা হাতে নিয়ে বঞ্চিম বলল, ‘এর থেকে পছন্দমতো. কয়েকগাছা নে না!” 
পারুল মাথা নাড়ে, না, খুড়ো। তা কী হয়! ব্যবসার জিনিস খাবলে নিলে তোমার চলবে 
কেমন করে? বঙ্কিম হেসে ফেলে, কী যে বলিস। তুই তো খাবলাচ্ছিস না। আমি দিচ্ছি! 
আমার মেয়েকে দিচ্ছি। সোনার নয়, রুপোর নয়, কাচের চুড়ি।' তবু পারুল নেয় না৷ 
হাসতে হাসতে ছুটে পালিয়ে যায়। 

বাড়ির বাইরের দাওয়ায় বসে নন্দ চা খাচ্ছিল। বঙ্কিমকে দেখে বলল, “ঠিক টাইমেই 
এসেছিস। দীড়া, আগে চায়ের কথাটা বলি! বঙ্কিম মাথা নাড়ে না। চা খাব না। চা খেলে 
অন্বল হয়। গলা-বুক জুলে যায়। আলো থাকতে থাকতে বরং চিঠিটা পড়ে দে! 

কার্তিকের কুড়িটা দিন পেরিয়ে গেছে। কিন্তু শীত কোথায়! অন্য বছরে এসময় বেশ 
খানিকটা ঠাণ্ডা পড়ে যায়। এ বছরে খালি বৃষ্টি আর বৃষ্টি। এই বৃষ্টিতে কাজের কাজ কিছুই 
হয় না। রবিশস্যের পক্ষে এটা অভিশাপ হয়ে দেখা দিয়েছে। মাঝে মাঝে কয়েকটা শুকনো 
দিন। অকাল বৃষ্টি একটু কীপুনি দেয়। বঙ্কিমের গায়ে একটা র্যাপার। এখন বৃষ্টি ধরে 
গেছে। নন্দর গায়ে শাল। এ শাল নন্দর বাপ ভবানী কবিরাজের। যে নাড়ি ধরেই বুঝে! 
নিত রোগীর অবস্থা। নন্দ বাপের পেশাটাই নিয়েছে। আর কিছু নিতে পারেনি। পসারও 
নেই। তাছাড়া এখানকার গরিব মানুষদের টাকা পয়সা কই। বড় অসুখে তারা সদরের 
হাসপাতালে ছোটে। 

‘কী বললি? অন্বল? একটু চা খা। তারপর এক পুরিয়া ওষুধ দেবু। দেখবি অশ্বল আর 
পালাবার পথ পাবে না!’ নন্দ ফেলারামকে ডেকে চা দিতে বলল। বঙ্কিম বলল, চা 
খাচ্ছি। কিন্তু ওষুধ খেতে পারব না।” ফেলারাম নন্দর কম্পাউপ্ডার, কাজের লোক আর 
সঙ্গী। রীধা-বাড়াও করে। 

বাইরের আলো মরে আসছে। চা খেতে খেতে বঙ্কিম ফতুয়ার পকেট থেকে চিঠিটা 
বার করে নন্দর হাতে দিল। চিঠির ওপর চোখ বুলিয়ে নন্দ বলল, ‘এ তো তোর ছেলের 
হাতের লেখা নয়!’ বঙ্কিম পড়তে পারে না! ছেলের হাতের লেখা চেনে। তাই খানিকটা * 
সন্দেহ ছিল। উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করল, ‘কে লিখেছে? কী লিখেছে? নন্দ কোনও জবাব 
দিল না। মনে মনে চিঠিটা পড়ছে। বঞ্চিম অস্থির হয়ে উঠল, কী হল নন্দ! কথা বলছিস 
না কেন?’ নন্দ মুখ তুলল, “কে এক প্যারীমোহন চিঠিটা লিখেছে। সুশীলের অসুখ করেছিল। 
কয়েকদিন হাসপাতালেও থাকতে হয়েছিল। এখন ভাল আছে। মেসে ফিরেছে। তবে ভারী 
দুর্বল। অবিশ্যি দু চারদিন বাদে আপিসে যাবে। চিঠিতে একথাটাও লেখা আছে! 


দুই 
কলকাতা বহ্কিমের অচেনা নয়। আগে বারকতক গেছেও। তারপর অনেক বছর আর 
যাওয়া হয়নি। চিঠি পেয়ে নিশ্চিন্তে বসে থাকা যায় না। মনটা বড় অস্থির লাগছে। তাকে 
কলকাতায় যেতেই হবে। বৈরাগীকে বলেছে, দুদিন আমার দোকানটা সামলাতে পারবে 
না! বৈরাগী রাজি হয়নি। সে বলেছে, “আমি হরির গান গেয়ে ভিক্ষে করি। দোকান 
চালাব কোন সাহসে! ওসব পাটোয়ারি বুদ্ধি কি আমার আছে?’ শেষ পর্যস্ত পারুল এগিয়ে __ 
এসেছিল। বলেছিল, ‘আমি না হয় দোকান দেখব! 
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বঙ্কিম কলকাতায় যাবে। ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। আসল কথাটা কেবল নন্দ জানে। যদি 
এটির কথা ফেলারামের কানে গিয়ে থাকে তবে চিন্তার কিছু নেই। ফেলারাম কানে খাটো। 

ন্যালা খ্যাপা বৈরাগীকে যাহোক একটা কিছু বুঝিয়ে দিলে চলে। কিন্তু পারুল তো তা 
নয়। পারুলকে মিথ্যে কথা বলতে তার বাধে। পারুলের মুখখানি বড় মায়াময়। তবে 

সুশীলের অসুখের কথাটা বলা, বোধহয় ঠিক হবে না। পারুল সুশীলকে বড় 'ভালবাসে। . 
দাদা বলে ডাকে। পারুল জানতে চেয়েছে, হঠাৎ কলকাতায় যাওয়ার ধুম পড়ল কেন? 
দাদার শরীর ভাল আছে তো? বঙ্কিয় জানিয়েছে, “তোর দাদা ভাল আছে। বহুকাল 
কলকাতায় ষাইনি। তাই ইচ্ছে হল! সুশীলের আস্তানাটাও দেখে আসা যাবে!” পারুল 
আবদার করল, ‘আমাকে নিয়ে চলো।' বঙ্কিম হাসতে হাসতে বলল, “তাহলে দোকান কে. 
দেখবে?’ পারুল সমস্যাটা বুঝল, ঠিক আছে। এবার যাও। এরপর কিন্তু আমাকে একবার 
কলকাতায় নিয়ে যেতে হবে! 

ফুর্তির শহর কলকাতা। অল্প 'বয়সে সেখানে গিয়ে কম ফুর্তি করেছে! সঙ্গে থাকত 
তা ক 

। অনেক ফুর্তি করে এসেছে। সঙ্গী ওই নন্দ। তারপর কখনও একাও গেছে। 

আর সোনাগাছির দিকে যাবে না। একুশ বাইশ বছর আগের কথা। এতগুলি বছর ধরে 
একটু একটু করে ভুলে যেতে চেষ্টা করেছে। ভুলেছে। ভুলে গিয়েছিল! আজ ভুলে যাওয়ার 
মেঘ সরিয়ে সব কিছু এমন উদোম হয়ে দেখা দিচ্ছে কেন! 

বঙ্কিম তোড়জোড় শুরু করে দেয়। দেরি করলে চলবে না। কে জানে সুশীলটা কেমন 
আছে। কী এক বীকা ধরনের ম্যালেরিয়া হয়েছিল বলে সুশীলকে হাসপাতাল থেকে ঘুরে 
আসতে হল। নন্দ চিঠিটার আদ্যস্ত পড়ে বঙ্কিমকে আশ্বস্ত করেছে। এখন কোনও ভয় 
নেই। মেসের ম্যানেজার ওই প্যারীমোহন নাকি সেই কথাই লিখেছে। 
নন্দর কাছে প্রস্তাবটা রাখলে সে মাথা নাড়ে! যাবে না। বঙ্কিম বলে, চল, নন্দা সব 
খরচা আমার। সঙ্গে একজন লেখাপড়া জানা লোক থাকা ভাল।' নন্দ খানিকট' নরম হয় 
তবু এককথায় রাজি হওয়ার পাত্র সে নয়। এই সুযোগে বঙ্কিমের কাছ থেকে দুকিলো 
চাল, পাঁচশ গ্রাম সরষের তেল আর খানিকটা নুন আদায় করে নিয়ে তবে রাজি হয়। 
নন্দর ঘরে চাল-তেল-নুন নেই। তা না হলে ফেলারামের উপোসে দিন কাটবে। 
| কতা সাহার কত কয়েক দক রমার দলেও ওরা নেট কোনও বরাত 
ষায়নি। জায়গাটা খুঁজে নিতে হবে। 

ER EEE HE LOE Ee TT TE লি ক জিকা 
গিয়ে নবডাঙা থেকে প্যাসেঞ্জার গাড়ি ধরতে হবে। রাত নটায় ট্রেন। সে গাড়ি ধরতে হলে 
বিকেল বিকেল বেরতে হবে। এদেশের গোরুগুলি রোগা। গাড়োয়ান তো তালপাতার 
সেপাই। আর রাস্তার না আছে ছিরি না আছে.ছাঁদ। তার ওপর এই অকাল বৃষ্টি। . 

কলকাতায় পৌছে বঙ্কিমকে নিয়ে নন্দ বড়বাজারে গুড়ের ব্যাপারী বিনোদ সাহার 
আস্তানায় ওঠে। একটা দিন অস্তত এখানে থাকতে হবে। ওদের দেখে বিনোদ সাহা একটুও 
খুশি হয়নি। তবে কেবল একটা দিন থাকার কথা শুনে লোকটা যেন স্বস্তি পায়। সকালবেলায় 
শ্পোছে বিনোদের' ডেরায় মালপত্র রেখে ওরা সুশীলের মেস খুঁজতে বেরয়। বউবাজারের 
হদিস বিনোদ বলে “দিয়েছে। 
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বড়বাজ্ার থেকে পায়ে হাঁটা পথ বউবাজার। কিন্ত প্রেমঠাদ বড়াল স্ট্রিট কোথায়? 
বউবাজার মোড়ে এসে দু-এককজ্নের কাছে রাস্তার হদিস জানতে চেয়েছে। একজন 
ঘুরিয়ে চলে গেছে। আর একজন তেড়ে মারতে এল। ওরা তো অবাক! শেষ পর্যন্ত 
একজন দয়াবান মানুষের সন্ধান পাওয়া গেল। তিনি বললেন, “ওই শিবমন্দিরের পাশের 
গলি দিয়ে ঢুকে পড়ুন! 

গলিতে ঢুকে কয়েক পা এগিয়ে দুজনে থমকে দীড়াল। দুজন দুজনের দিকে তাকাল। 

দয়ালু মানুষটি এইভাবে মস্করা করল! এই পাড়ায় সুশীল থাকে! এই দ্বিতীয় সোনাগাছিতে! 
রা তো হাড় হারামজাদা) ওরা হন হন করে বড় রাস্তার দিকে হাঁটতে 
লাগল। খানিকটা এগোবার পর নন্দ বস্কিমের হাত ধরে টানল, “রোসো। এইটাই তো 
প্রেমটাদ বড়াল স্ট্রিট দোকানের সাইনবোর্ডে তো তাই লেখা আছে। একটা দর্জির দোকানের 
সাঁইনবোর্ডের দিকে নন্দ তাকিয়ে রইল। 


তিন 
প্যারীমোহন মানুষটা বেশ শক্ত সমর্থ । বছর পঞ্চাশ বয়স হবে। সে নন্দকে বোঝাচ্ছিল এই 
পাড়াটার সাবেক নাম হাড়কাটা লেন। এখানে অনেক ভদ্রলোক বাস করেন। সুতরাং 
একটা মেসবাড়ি থাকা আশ্চর্যের নয়। বঙ্কিম গুম্‌ হয়ে বসেছিল। উঠোনে একগাদা গোলা 
পায়রা বকবকৃম করছে৷ 

গতকাল বিকেলে বড়বাজার থেকে পাততাড়ি গুটিয়ে ওরা এই মেসবাড়িতে এসেছে। 
প্যারীমোহন একতলার একটা ঘরে ওদের থাকতে দিয়ে বলেছে, “আপনারা যে কটা দিন 
কলকাতায় থাকবেন এখানেই থাকুন। মেসের আর পাঁচজনের সঙ্গে ভাত-মাছ খান। হোটেলের 
চেয়ে অনেক সস্তা পড়বে।' 

বেলা এগারোটা । সুশীল ঝোলভাত খেয়ে বেশ কিছুদিন পর আপিসে গেছে। এদিকে 
নন্দ বকবক করে যাচ্ছে প্যারীমোহনও চুপ করে নেই। বষ্কিমের কিছুই ভাল লাগছে না! 
একবার ভাবছে রোগা ছেলেটার কথা, আর একবার ভাবছে এই খারাপ পাড়াটার কথা। 
ছেলে অবশ্য যুক্তি দেখিয়েছে। অল্প মাইনে। সস্তায় এর চেয়ে ভাল জায়গা পাওয়া যায় 
না। তাছাড়া এ পাড়ায় অনেক ভদ্রগেরস্থ তো থাকেন। 

' ম্যানেজারের ঘর থেকে বেরিয়ে উঠোনের রকে এসে বসে বঙ্কিম একটা বিড়ি ধরায়। 
মেসের কাজের বুড়ি চৌবাচ্চা থেকে জল তুলতে গিয়ে ওর দিকে তাকায়। চোখাচোখি 
.হয়। দুজনে চমকে ওঠে। জলের বালতি উঠোনে রেখে বুড়ি পায়ে পায়ে এগিয়ে আসে। 

একুশ-বাইশ বছরে বঙ্কিমের চেহারা বিশেষ বদলায়নি। তেমন কালো, তেমন রোগা। 
সামনের দীতদুটো উচু। কেবল মাথার ঠাদির দিকের চুল খানিকটা পাতলা হয়েছে এই যা] 
মানদামাসি কিন্তু একেবারে বুড়ি হয়ে গেছে। তবু এতদিন বাদে বঙ্কিম তাকে ঠিক চিনেছে। 
যে মাসি সোনাগাছির বাড়িতে বসে পান চিবোত সে এখন মেসবাড়িতে কাজের বুড়ি! এই 
মাসিই একদিন তাকে সুধাময়ীর ঘরে ঢুকিয়ে দিয়েছিল। কেবশপুরে তখন সুশীল হামাগুড়ি 
দিচ্ছে। সুশীলের মা মেনকার অঙ্গ থেকে তখনও নববধূর সৌরভ মিলিয়ে যায়নি। ঘর 
ছেড়ে নন্দকে নিয়ে বঙ্কিম কলকাতায় এসেছিল ফুর্তি করতে! সুধাময়ীর সঙ্গে কম আমোদা' 
করেনি। একসময়ে তো মানদামাসি ভয় পেয়েছিল। বঙ্কিম বুঝি সুধাকে কালীঘাটে নিয়ে 
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গিয়ে বিয়েই করে নেবে। ঘটনাটা প্রায় সেইদিকেই গড়াচ্ছিল তো। 
স্₹ ঘরের রউ ঢঙ জানে না। ফস্টিনস্টি জানে না! ওদের অঙ্গে যৌবনের হিল্লোল 
কল্লোল নেই। কিন্তু সুধাময়ীর সব ছিল। তবে যেদিন বঞ্ধিম জানতে পারল দুর্ঘটনা একটা 
ঘটিয়ে ফেলেছে সেদিন সে পালাল! সুধাময়ীর সঙ্গে পরিচয় হওয়ার আরও কয়েকমাস 
পরের কথা। তখন তো বঙ্কিম ঘন ঘন কলকাতায় আসছিল। 
বুড়ি এগিয়ে এসে বঙ্কিমের কাছাকাছি বসে পিটপিট করে তাকিয়ে থাকে। বঙ্কিম মুখ 
ঘোরাতে গিয়েও পারে না। বুড়ি ফিস ফিস করে জানতে চায়, “জামাই নাকি!” মানদামাসি 
ঠাট্টা করে তাকে ওই নামেই ভাকত। বঙ্কিম মজা পেত। কখনও চটে যেত। এখন শেলের 
মতো বুকে বিধল। 
মেসের ঠাকুর মাসি মাসি বলে টেচাচ্ছে। বুড়ি ওঠে । জলের বালতি নিয়ে রান্নাঘরের 
দিকে যায়। বঙ্কিমের শরীরটা যেন কেমন করে। আস্তে আস্তে রক থেকে উঠে হেঁসেলের 
দিকে যায়। ঠাকুর দ্বিতীয় দফায় ভাত বসিয়েছে। বুড়ি বাটনা বাটছে। জানলা দিয়ে বুড়িকে 
ভালভাবে লক্ষ করে। মানদামাসিই বটে। 
পাপ-পুণ্য নিয়ে বঙ্কিম কোনওদিন মাথা ঘামায়নি। আজও ভাবছে না। তবে কাজের 
ভাল-মন্দ নিয্রে- ইদানীং চিন্তা করে। কাছের ভাল-মন্দের ওপরই ফলাফলটা নির্ভর করে। 
নন্দ অবশ্য পাপ-পুণ্য কিংবা ভাল-মন্দ মানে না। সে বলে প্রবৃত্তিটাই আসল। আগে 
সেটাকে প্রশ্রয় দাও। তারপর নিবৃত্তির কথা ভাবা যাবে। নন্দর কথায় বঙ্কিম সায় দিতে 
পারে না। 
অল্প বয়সে নন্দ ছিল বঙ্কিমের গুরু। তখন নন্দর মতো সেও প্রবৃত্তির জোয়ারে ভেসেছে। 
কিন্তু মেনকা দুম করে মরে গিয়ে নিরক্ষর বঞ্ধিমের জ্ঞানচক্ষু ফুটিয়ে দিয়ে গেল। 
সদ্ধেবেলায় বঙ্কিম নন্দকে বলল, 'ধর্মতলা থেকে বাসে চেপেই না হয় নবডাঙা যাব। 
তারপর গোরুর গাড়ি। ওর কথা শুনে নন্দ তো থ! বঙ্কার মাথাটা খারাপ হয়ে গেল 
+-নাকি! উঠল বাই তো কটক যাই! নন্দ দাবড়ানি দেয়, “তোর কী মাথা খারাপ! ভাল করে 
দুটো দিনও পেরল না। এক হপ্তা থাকব বলে তো এসেছি।' বঙ্কিম বলল, "হচ্ছে হলে তুমি 
থাকো। আমি চললাম!’ নন্দ বলল, “সুশীল তো এখনও ফেরেনি।' বঙ্কিম সে কথার জবাব 
না দিয়ে বলল, টাকা পয়সা যা দেওয়ার সব আজ ওই প্যারীমোহনকে মিটিয়ে দেব।' নন্দ 
আর জোর করতে পারে না। তার তো অবস্থা ভীড়ে মা ভবানী। বন্কা যদি বেঁকে বসে 
তাহলেই মুশকিল। মুখ্যুটাকে সঙ্গে আনাই ভুল হয়েছে। 
প্যারীমোহন অবাক, চলে যাবেন কেন? কাল রোববারে মেসে মাংস হবে?” বঙ্কিম 
পকেট থেকে টাকা বার করে বলল, ‘কত হল হিসেব করে বলুন!’ নন্দ খাবলে টাকাগুলি 
কেড়ে নিয়ে বলল, ‘তুই ঘরে গিয়ে বোস। দরজা হাট করে খোলা। সব মালপত্র ছড়ানো। 
যা"। বঙ্কিম নন্দর কথামতন ঘরে ফিরে যায়। 
ঘরে এসে চৌকির ওপর চুপ করে বসে! সুশীলের ফিরতে দেরি হবে। কতদিন আপিস 
কামাই হল। কাজ ভাই হয়ে পড়ে আছে। সুশীলের সঙ্গে তার কথা হয়ে গেছে। যত 
তাড়াতাড়ি সম্ভব এই মেস ছেড়ে সে অন্য একটা বাসায় চলে যাবে। সেসব বাসার জন্য 
নাকি মোটা টাকা সেলামি লাগে। লাগুক। বঙ্কিম দেবে। 
বঙ্কিম সুধানয়ীর কথা ভাবতে চায়। তখনই পারুলের মুখ মনে পড়ে এবং দরজার 
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সামনে একটি নারীমূর্তি এসে দাঁড়ায়। বঞ্চিম ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। নারীমূর্তি 
চাপাগলায় জানতে চায়, তুমি জামাই নাকি? বঙ্কিম মাথা নাড়ে। নারীমূর্তি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে 
বঙ্কিমকে দেখে। চাপা স্বরে বলে, ‘তুমি জামাই নও! কে তুমি?” নন্দর পায়ের শব্দ পেয়ে 
নারীমুর্তি চলে যায়। 

নন্দ খাবলে মুঠো থেকে কত টাকা তুলে নিয়েছে? প্যারীমোহনকে হিসেব-টিসেব 
মিটিয়ে কত বাঁচল? বঙ্কিম এসব কথা ভাবছে না। তড়িঘড়ি করে সে এর মধ্যে নতুন 
একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে। | 

নন্দ চৌকির ওপর বসল। বলল, “প্যারীমোহন লোকটা বড় ভাল রে। এতদূর রাস্তা। 
সঙ্গে লুচি তরকারি দিয়ে দেবে। পয়সা লাগবে না! বন্কিম বলল, “আজ আর যাব না।' 
নন্দ অবাক দৃষ্টিতে বঞ্কিমের দিকে তাকিয়ে রইল! 

নন্দ অকাতরে ঘুমোচ্ছে। বঞ্চিমের চোখে ঘুম নেই। অনেক রাত হয়েছে। বঙ্কিম উঠোনের 
রকে এসে বসে। হালকা জ্যোৎস্না এসে পড়েছে উঠোনের ওপর। মেনকার মুখ মনে পড়ে 
না। সুধাময়ীর কথা ভাবতে গেলে কেবলই পারুলের মুখখানি ফুটে. ওঠে। বঙ্কিম দু'হাতে? 
মাথা চেপে বসে। 

‘তুমি জামাই নও! বঙ্কিম চমকে উঠে মুখ তুলে দেখে বুড়িটা দাঁড়িয়ে আছে। উত্তর 
দেয় না৷ চুপ করে বসে থাকে। খানিকটা দূরে বুড়ি বসে। চাপা স্বরে জিজ্ঞেস করে, রং 
বাবুই বুঝি তোমার ছেলে? ভারী ভাল ছেলে। রঙের দোকানে চাকরি করে বলে ওকে ওই 
নামে ডাকি।” বঙ্কিম হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। বুড়ির ফিসফিস কথা থামে না, “তোমার 
মেয়েকে দেখোনি জামাই! জানি না ওরা বেঁচে আছে কি মরে গেছে। সুধা মেয়ের নাম 
রেখেছিল পারুল!” 

উঠোনের কলে জল নেই। চৌবাচ্চার জল তলানিতে ঠেকেছে। বঙ্কিম ঝুঁকে পড়ে 
তলানি জল আজলা করে কেবলই তোলে। মাথায় দেয়। বুড়ি পাথরের মতন রকের ওপর 
বসে থাকে। টু 


গল্পের ভাঙাগড়া 
সমীর ভট্টাচার্য 


বাজপাখির মতো বিরাট ছোঁ নিয়ে আকাশ থেকে নেমে এলে ধরা পড়ে রাইটার্স বিল্ডিংস্‌, 
জেনারেল পোস্টঅফিস, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আর গোলদিঘির পাশে টেলিফোন ভবন। ব্রিটিশ 
শাসনের চিহ্ন নিয়ে যেমন আছে রাইটার্স বিশ্ডিংস্‌ তেমনি নয়া স্থাপত্যের স্মারক হিসেবে 
মাথা তুলে দাড়িয়ে আছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও গোয়েস্কাদের বাড়িগুলো। এদের পায়ের কাছে 
রয়েছে নেতাজী সুভাষ রোড, যেখানে অজম্ব মানুষের ভিড়ে প্রতিটি মানুষই প্রায় হারিয়ে 
যায়। এমনকি তিমিরও। 


খঁ সে মাঝে মাঝেই দাঁড়িয়ে পড়ে কলকাতার রাস্তার ভিড় দেখে, পুজোপার্বণে তো 
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বটেই। এমনি দিনেও অফিস ফেরতা লোকের ভিড় দেখে সে দাঁড়িয়ে দাড়িয়ে। তাদের 
সঙ্গে মনে মনে অনেক দূর চলে যায়, পারলে তাদের ঘর পর্যস্ত। শহরে গ্রামে নদীর ধারে 
কিংবা ব্যাং ও বিবির ডাকে ঝালা-পালা ডোবার পারে কে কেমন ঘর বেঁধেছে ঘর- 
সংসারহীন তিমির মনে মনে তার জলছবি বানিয়ে চলে। 

অফিসগুলো থেকে মানুষের ঢল তোড়ে বেরিয়ে এসে ছড়িয়ে পড়ছে শহরের বুকে, 
চিমনির ধোঁয়ার মতো মনে হয়। কত মানুষ! কোথেকে আসে? কেন আসে? ঘুড়ির 
লড়াইয়ের জন্য? লড়াইয়ে জেতবার জন্য? 

শিয়ালদা বা হাওড়া স্টেশনের প্রতিটি ট্রেন থেকেই এইভাবে মানুষের ঢল বেরিয়ে 
আসে। তিমির থমকে দাঁড়িয়ে দেখেছে। ধোঁয়ার মতো মনে হয় বেরিয়ে এসে নীল 
আকাশের বুকে ছড়িয়ে পড়া ধোঁয়া। অথবা ধোঁয়াশা। প্রতিটি মানুষই যেন ধৌঁয়াশার 
সৃক্ষ্মতম কণা। 

হাতে ব্রিফকেস নিয়ে তাকে ঘুরে বেড়াতে হয় শহরের প্রত্যন্ত অংশে। কত নানুষ কত 
ভাষা কত বিভিন্ন জীবিকা! তিমিরের মনে হয় বড় বড় শহরের এই ডোমোগ্রাফি থেকেই 
জন্ম নেয় বড় বড় অসুখ। মানসিক অসুখ, ভয়ংকর রকমের। বাইরে থেকে বোঝা যায় 
না। জীবনের ভাজে ভাজে সভ্যতার কত ধুলো জমে আছে, তিমির এমনিভাবে হঠাৎ 
দাঁড়িয়ে পড়ে মাঝে মাঝেই আঙুল দিয়ে ঘষে ঘষে দেখে নেয় তার কার্বনের পরিমাণ। 

তিমিরের ব্রিফকেসের ভিতরে আছে কম্পিউটার হার্ডওয়্যারের বর্ণনা দেওয়া কিছু 
ক্যাটালগ। বিভিন্ন কন্সার্নে গিয়ে ডেমনস্ট্রেট করতে হয়। আর থাকে কিছু লিট্‌ল্‌ ম্যাগ। 
রাইটার্সের ক্যান্টিনে বা ইডেন হসপিট্যাল রোডে আটতলা বিল্ডিংয়ের উপর এন্িট্যাক্সের 
অফিসে বন্ধুর সঙ্গে আড্ মারতে মারতে সে লিট্‌ল ম্যাগের পাতা উল্টে চলে, খুব দ্রুত 
সে পড়ে ফেলে দু'চার পাতা। কোনও উঠতি অনামী লেখকের হালকা বুননের ভিতর 
নিজের ইচ্ছে অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা মিশিয়ে দেয় সৃদ্ষ্নভাবে। মরুভূমির প্রতিবিষ্বের মতো 
তা যেন ঝুলতে থাকে তার চোখে। গল্পটা তখন শেষ হয়েও শেষ হয় না। তারই মধ্যে 
দেখা পেয়ে যায় কত চরিত্রের! আয়নার মতো তুলে ধরে কত মুখকে। যে মুখ ধরা যায় 


৬০ পরিচয় ১৪০৮ 


না, যে মুখের ঠোট ছোঁয়া যায় না। 
কখনো হয়ত পথ চলতি দেখা হয় কোনো পরিচিত সুখের, কৈশোরের বা যৌবনের। _+ 
কিছু কথা হয় দেবু বা সুমিতের সঙ্গে। ভাস্বতীর সঙ্গে হয়তবা পিঠোপিঠি দাঁড়িয়ে আছে 
টিউবরেলের বা কম্পার্টমেন্টে। টালিগঞ্জে নামবার সময় তার মুখের প্রোফাইল দৃষ্টির 
সীমানায় এসেছে। ভাস্বতী হেসেছে পর্যটন সেবিকার মতো। মিতালির সঙ্গে দেখা হয়েছে 
সম্ট্লেকের মার্কেটের পাশে। মেঘকালো চোখে সে তার স্বামীর মৃত্যুর খবর শুনিয়েছে। 
এমনি করেই দেখা হয়েছে হয়ত বিভাস বা বোবা বুস্বার সঙ্গে, আমূল পরিবর্তনের 
মেদ নিয়ে তারা এসে দাঁড়িয়েছে অথবা কোনো কুধুরির, নিভৃত আবছায়ময় দরজায় 
করাঘাত করেছে__কখনো। 
পাতায়। ছুটে এসেছে কিছু ঝোড়ো হাওয়া অনামী সেই লেখকের পণুশ্রমের ফলে। 
সোমরসের মতো তা মাতাল করেছে তাকে। 


দুই 

সবে এসে বসেছে রুচিরা তার টেবিলে। টয়লেট থেকে বেরিয়ে এসে গ্লাসে রাখা জলে 
একটা চুমুক দিয়েছে। আনোয়ার এসে চায়ের কাপ রেখে যায়। যাবার সময় বলে, 
বড়াসাহাব আপকো সেলাম দিয়া। 

রুচিরা উঠে শাড়ির ভাজ টেনে বুকের উপর রাখে। রুমাল দিয়ে ঠোটের ঘাম মুছে 
নেয় আলতোভাবে। রুমাল কোমরে গুঁজে শাড়ির কুঁচি নাড়িয়ে দু'বার হাইহিলের উপর 
স্প্রিং করে। তারপর ড্রয়ার খুলে প্যাড এবং পেন্সিল নিয়ে বড়সাহেব মিঃ প্রসূন চৌধুরীর 
ঘরের দরজা ঠেলে ঢোকে। 

স্টেট্সম্যান পত্রিকার সামনের পাতাটা রুচিরার মুখের উপর ধরা। ওপারে স্ত্ধ হয়ে 
রয়েছেন ভদ্রলোক। আদর্শ মানুষের শ্লৌলিক কিছু উপাদান সম্পর্কে একটা ধারণা অনেক - 
দিন ধরে রুচিরা মনের মধ্যে পুষে আসছে। স্মৃতির ভিতর ঘটনার ভস্ম খুঁচিয়ে দিলে হয়ত 
তার উৎস পাওয়া যাবে ন'দাদুর মধ্যে ক্ষয়ে যাচ্ছে সব জীবনবোধ। প্রতিযোগিতার এই 
বিশ্বে সময়ের ধারাবাহিকতা বড্ড নির্মন। দড়ির উপর দিয়ে হেঁটে যেতে হয় প্রতিটি 
ুহূর্তে। অথচ রুচিরার জীবনে এই খেলায় কোনও রোম্যান্টিসিজ্ম নেই। সম্ভবত সেই 
পচা ডোবাতেই এর জম্ম বলে। 

আরো এককদম এগিয়ে গেল রুচিরা। আর তাই স্টেট্‌সম্যান পত্রিকার পাতায় 
ক্যাপশনটি চোখে এল- _আ্যা কেস ফর সোস্যাল্‌ জাস্টিস।' লেখক সুজাত ভদ্র! 

বসুন। মিস্টার চৌধুরী বলেন। 

রুচিরা বুঝতে পারেনি মিস্টার চৌধুরী তাকে লক্ষ করেছেন। সে দাঁড়িয়েই থাকে 
চুপচাপ। হঠাৎ সে খেয়াল করে ঘরের ঘড়িটি শব্দ করে চলেছে, টিক্টিক্‌। পেখুলামওয়ালা 
বড় ঘড়ি। সেটার সমগ্র সঙ্জায় যে একটা পুরোনো আভিজাত্য আছে তা যেন ওকে ঘিরে 
ফেলে। শব্দ, শুধু পেখুলামের গতিজাড্যজাত পৌনঃপুনিক একটি শব্দ বিচ্ছিম সুরহীন 
হয়েও সুরের আবহকে যেন ধরতে চায়। 

তিমির জানে এটা পর্যাবৃত্ত গতির ফল। এই শব্দ কন্টিনিউয়াস নয়। এবং পর্যাবৃত্ 
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বলেই একটা সুরকে যেন আকুল করে পেতে চায়। সে শুধু হাল আমলের এই 
"্ঘ€প্ুলামের শব্দটা শোনে। সেটা যেন একটি খণ্ডিত কালের আবহকে ওর ঘাড়ের উপর 
ঢেলে এনে ফেলে দেয়। ছোট ছেট ফুলের মতো, কুরিপানার মতো ঘটনা ভাসতে থাকে 
তার উপর! 
রুচিরা সামনের জানলা দিয়ে দৃষ্টি মেলে দেয় বাইরে। নিউ সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিংয়ের 
মাথার উপর স্বাধীন ভারতের পতাকা উড়ছে, পতৃ পত্‌ পতৃ। জানলার বাইরে তাকালে 
ছোট বড় অসংখ্য ইমারতের একটা অদ্ভুত কোলাজ ওর চোখের সামনে উঠে আসে এবং 
তা যেন সেই সময়ের বিন্দুতেই ধরা থাকে না। পিছন থেকে ঝেঁটিয়ে নিয়ে আসে অনেক 
কিছু। ওই কোলাজ্ের দিকে চেয়ে সে অনুভব করে একটা ইতিহাসের পরম্পরা এই 
শহরের মানুষের তিনশো বছরের অস্তিত্বের সংগ্রামের নির্যাস, মানুষ যার নাম দিয়েছে 
সভ্যতা। তারই একঝলক প্রতিফলন যেন সামিয়ানার মতো ছড়িয়ে আছে বাড়িগুলোর 
মাথার উপর। 
ঘ এমাসে আপনার সাতটা লেট ত্যাটেন্ত্যান্স হয়েছে। 
মিস্টার চৌধুরীর কথায় ঘরের ভিতর ফিরে আসে রুচিরা। বলে, ছেলেটাকে ক্রেশে 
রাখার সময় বড্ড কান্নাকাটি করে। 
মিস্টার চৌধুরীর তার মুখের ভিতর উপর থেকে খবরের কাগজটা নামিয়ে নেন। ভু 
একটু কৌচকান। বলেন, ক্রেইশ? 
রুচিরা যেমন দাঁড়িয়েছিল তেমনই থাকে। সে নিজের মনেই কিছু বলে, বোঝাতে চায়। 
ওর চোখের সামনে থাকে বিশাল এক শহরের উপরিতলের ছবি। 
তিমিরের চোখের উপরও ভাসে সেই শহরের মাথার দৃশ্য। বার্ডস্‌ আই ভিউ বলা হয় 
যাকে। সেই শহর যার বড় বড় ইমারতের খোপের ভিতর আরশোলার মতো রয়েছে 
অঙ্জস্র মানুষ। বিভিন্ন ধারার বিভিন্ন ধারণার বিভিন্ন চরিত্রের সব মানুষ। সব মিলিয়ে 
*একটা অদ্ভুত মিশ্রণ। এই মিশ্রণই চিনিয়ে দেয় বড় শহরকে, রুটিরুঞ্জির কেন্দ্র হিসাবে, 
অপরাধ প্রবণতার রান্নাঘর হিসেবে, সংস্কৃতির পীঠস্থান হিসেবে। 
উপরে উঠতে চায় রুচিরা। অনেক উপরে বেলুনের মতো তার মন ভেসে যায়। উঠে 
যেতে চায় কোন নভতর উচ্চতায়। 
কী হল, চুপ করে রইলেন যে? মিস্টার চৌধুরী জিজ্ঞেস করেন। 
মেয়ে আর একটি দুবছরের ছেলে। 
মিস্টার চৌধুরী বুঝতে পারেন কোথায় যেন একটা সঙ্গতির অভাব রয়ে গেছে। 
বলেন, বসুন। | 
রুচিরা বসে এবং প্যাড ও পেন্সিল টেবিলের উপর রাখে। 
আর মেয়ে? মিস্টার চৌধুরী আবার প্রশ্ন করেন। 
মেয়ে কলেজে পড়ছে। একই সঙ্গে বেরোয়, রুচিরা বলে। 
ওর চোখের সামনে এখন আর কোনো কোলাজ নেই। মাথার উপরে বন্বন্‌ করা 
"পাখা সত্বেও ব্রাউজের ভিতর প্যাচ্‌ প্যাচ ঘাম অস্বত্তি /দয়। রুমাল বের করে একবার মুছে 
নিতে ইচ্ছে হয় বুকের ভিতরটা। 
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আপনার হাজব্যাণ্ড কি এখানে থাকেন নাঃ অবশ্য যদি কিছু না মনে করেন? 


না। 
বাইরে থাকেন বুঝি? 
রূচিরা অল্প ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায়। বলে, ইফ হি ইজ আ্যালাইভ আ্যাট অল। 


৫ 


ঠিক পাঁচটা কুড়িতে নিজের টেবিল থেকে উঠে পড়ে রুচিরা, রোজকার মতো। 
টয়লেটে ঢোকে। সমস্ত দিনের ধকল ও ক্লান্তি মুছে ফেলতে চেষ্টা করে তার ছত্রিশটি 
বসস্তের সামান্য কৌচকানো ত্বকের উপর থেকে। বেবি-পিংক রঙের শাড়ির নীচে 
কন্ট্রাকালার ব্রাউজ্জ। ফর্সা কঞ্জির উপর বাদামী ব্যাণ্ডের ঘড়ি। কালো হালকা চুল বব করা। 
রুচিরা বেরিয়ে আসে বিল্ডিংয়ের গেট দিয়ে। বিভা হয়ত ততক্ষণে ফেয়ারলির ঘাঁটায়। 

গলগল করে বেরিয়ে আসা মানুষের মধ্যে হারিয়ে যায় রুচিরা, রোজকার মতো। ইচ্ছে 
করেই। ইচ্ছে করেই সে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে অজস্র মানুষের মধ্যে, ছন্দহীন ভাবে। 
মিশিয়ে ফেলেছে সংগ্রামী জীবনের ঘামের সঙ্গে! শহরে মানুষের বিষাক্ত নিঃশ্বাসের সঙ্গে 
। অথচ হারাবার, হারিয়ে যাবার কথা ছিল না। 

দিনশেষে সন্ধ্যা নেমেছে শহরের বুকে আলোর চুমকি বসানো ঝালর নিয়ে। তার নীচে 
পড়ে রইল একটি দিন, রুচিরার ও আরো অনেকের। 

এখন জ্যৈষ্ঠের বিকেল। তিমিরেরও একটি দিন প্রায় শেষ। কখনো কখনো এই একটি 
দিন বেশ মুল্যবান মনে হয়। দিনের শেষে বৎসরান্তের যন্ত্রণাবোধ হয়। এখনো জ্বলে 
ওঠেনি গঙ্গার বুকে সমস্ত আলো সন্ধ্যাপ্রদীপের মমতা নিয়ে। তিমিরের দিন শেষ হতে 
এখনো কিছু বাকি। | 

. রুচিরা পৌঁছে যায় চক্ররেলের লাইন পেরিয়ে ফেয়ারলির ঘাটে। বিভা ততক্ষণে চলে 
এসেছে। 

খুব দ্রুত ছুটছিল ওরা লঞ্া ধরবার জন্য! পণ 

এই গেল গেল। 

হ্যা ঠিক। রুচিরার পাই পড়েছে। সে বুঝতে পারে আবারও সে তলিয়ে যাচ্ছিল। 
কিন্তু যায়নি। কে যেন ধরে ফেলেছে তার হাতটা। কোমরে আরেকটি হাত দিয়ে এক প্রৌঢ় 
তাকে টেনে তোলে। রুূচিরা কেমন অবশ হয়ে যায়। ' 

জেটিতে উঠে রুচিরা ময়লা আধুলির মতো ছুঁড়ে দেয় একটা ধন্যবাদ। চারপাশের 
মানুষদের মুখ থেকে উড়ে আসা কিছু তিরস্কার বিদ্রুপ ও সতর্কবাণী পিছনে পড়ে থাকা 
গঙ্গার জলে ভেসে যায় গলিত শব ও আবর্জনার সঙ্গে। 
লোকটা শ্বাসরুদ্ধ চেয়ে থাকে বিভার দিকে। মিনিটখানেক হল সে রুচিরার হাত ছেড়ে 
দিয়েছে। তার ধন্যবাদ তাকে নাড়া দেয়নি। কিন্তু ও! 

কিছুক্ষণ আগে তিমিরের সন্ধ্যা নেমেছে। এখন নিশ্চয় গঙ্গার বুকে আলোর মালা জুলে 
উঠেছে। কিন্তু কে যেন অগ্জলির ভিতর প্রদীপের শিখা ঢেকে এগোয়। তিমির কি ঘুরে 
তাকাবে! 

আরে তিমিরদা না! হাসে রুচিরা। অল্প আলোতেও তার দাতের সারি দেখা যায়। ‘ 
সেখানে বিজ্ঞাপনের হাসি। অথচ মুখের ত্বকে মাছের বাসি আঁশের পাঁশুটে রং। শরীর সেই 
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একহারা। বুকের নম্রতা চোখে পড়ার মতো। গালের শিরা, কন্ঠার হাড়__ এসব এমনই 
স্বতো হওয়ার কথা! ওকি সত্যিই রুচিরা! ; 

কী ব্যাপার? কোথায়? মহিলাটি তার বিজ্ঞাপনী ঠোটের উপর দুটো জিজ্ঞাসা ঝুলিয়ে 
দেয়। 

তিমির ভাবছে আর এগোবে কিনা। ভয় হয়। ফিরে আসতে পারবে তো! 

তবু সে এগোয়। বলে, তুমি? সম্ভবত তিমিরের ‘আমি’ খান খান করে শব্দটা বেরিয়ে 
আসে। 

প্রায় হাক্কা হয়ে যাওয়া জেটিতে রুচিরার উপ্টোদিকে দাঁড়িয়ে তিমির বেশ কয়েকবার 
পাশে দাড়িয়ে থাকা মেয়েটিকে দেখে নিয়েছে। হুবছ রুচিরা। প্রায় বিশ বছর আগেকার 
ডেসডিমনা। ওপারে আয়ুধ ভবন, শিপিং করপোরেশন, সাধু জোহনের চার্চের চুড়ো নিউ 
সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং ওর চোখের উপর ঝুলছে এক স্বপ্রপুরীর মতো। গল্পের চরিত্রগুলো 
তাকে স্বপ্নের দিকে ঠেলছে। অথচ সে স্বপ্ন থেকে জেগে উঠতে চায়। 
স্ঘ খুব তাড়া আছে? রুচিরা প্রশ্ন করে। 

রুচিরার প্রশ্নে তিমির পাশের মেয়েটির দিক থেকে চোখ সরায়। মেয়েটির চোখের 
কৌতুহল অতক্ষণ অস্বস্তিতে ভূগিয়েছে তিমিরকে। সে বলে, তা একটু আছে। 

তিমিরের চোখের ভাষা রুচিরাকে বুঝি ভিতর ভিতর আলতো ঠেলা দেয়। তিমির 
সেই রকমই ভাবে। রুচিরা বিভাকে দেখিয়ে বলে, আমার মেয়ে বিভা। 

বিভা মৃদু হাসে। এত মৃদু যেন সে অপরিচয়ের আচ্ছন্নতা কেটে বেরিয়ে আসতে পারে 
না! 
আত বড়টাই তো হওয়ার কথা রুচিরার মেয়ের, যদি সে মেয়েই হয়ে থাকে। 
তিমির নিজেকেই প্রশ্ন করে, ত্যাতক্ষণ জ্দেটিতে দীড়িয়ে এই দুটো স্বপ্নীল চরিত্রের সঙ্গে 
কথা বলা কতখানি বাস্তবানুগ। তবুও তাকে এগোতে হয়! 
৮. এবং, চলো এগোনো যাক্‌, বলে সে এগোয়! রুচিরাও এগোয়! পিছনে বিভা। 

তিমির কিন্তু এগোতে গিয়েও একটা পিছুটান অনুভব করে! একটা তীব্র হইস্ল ওকে 
ঘুরে দীড়াতে বাধ্য করে। 
_. ট্রেনটা হুইস্ল দিয়ে প্ল্যাটফর্মে ঢুকেছিল। শিয়ালদা স্টেশনের চার নশ্বর প্ল্যাটফর্ম। 
ডানকুনি লোকাল। | - 

রুচিরা প্ল্যাটফর্ম থেকে লাফিয়ে ট্রেনে উঠেছিল। তারপর আবার নেমে এসেছিল। 

কী হল? গেটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা তিমির জিজ্ঞেস করেছিল। 

মা গো! উঠে দেখ। 
রয়েছে। পেটের অর্ধেক কেটে বেরিয়ে পড়ে রয়েছে মেঝেতে। অস্ফুট স্বর তার গলায়, 
জল জ্বল... 

এই কথাগুলো কিন্তু কোথাও লেখা হয়নি৷ সব কথা কি লেখা যায়! শুধু ঝৌকের 
মাথায় কিছু কথা বেরিয়ে আসে। তিমির সেই ঝৌকেরই লোক। গল্পের পাতা ওর কাছে 
1 বিশল্যকরণীর শিকড় আর শহরের ইমারতরাজ্ি অদ্ভুত গল্পের ছবি। 

তুমি এখন এদিকে উঠে এসেছ? রুচিরা জিজ্ঞেস করে। 
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নী। বেলানগরে বোনের বাড়ি! মাঝে মাঝে যাই, ভাগ্নেটা মাধ্যমিক দেবে। 

রুচিরা হাসে, সেই মাস্টারি? তুমি মাস্টারিটা ছাড়তে পারলে না? সত 

হাসে তিমিরও। হাসি দিয়েই হাস্যকর প্রশ্ন উড়িয়ে দিতে চায় সে, বলে, আমি অন্য 
কথা ভাবছিলাম, পুরোনো কথা, এত রিস্ক নিয়ে চলাফেরা কর। তোমার ভয় করে না? 

অসংখ্য লোকের ভিড়ে স্টেশনে ঢোকে ওরা। রুচিরার ঠোটে হাসি, তিমিরের 
ডেসডিমনা মোনালিসার মতো হাসে। কীসের তা বোঝা যায় না। 

হাওড়া স্টেশনে ঢোকার মুখে বাড়িটার দিকে দেখছিল রুচিরা, তিমিরও দেখেছে সেটা। 
বহুবার। একে কি গথিক স্টাইল বলা যায়? কে জানে। জেনারেল পোস্ট অফিসকে বলা 
যায় নিশ্চয়। টাউনহলকেও বলা যেতে পারে। ন্যাশনাল লাইব্রেরি তো বটেই। গথিক 
স্টাইল আজকাল আর দেখা যায় না। 

কোনও কিছুতেই সেই সুঠাম ব্যাপারটি আর নেই। ধর্মীয় সংস্কারে নেই, মূল্যবোধে 
নেই, রাজনৈতিক মতাদর্শে নেই। বড় বড় থামগুলো কেমন হালকা আর জ্যালজ্জেলে মনে 
হয়। Ed 


একটু থেমে সে আবার বলে, আসলে কি জানো, ভয়-টয়ের ব্যাপারগুলো জীবনের 
প্রতি খুব বেশি রকম আসক্তির ফল। সেটা গথিক সমাজে থাকে। সম্মান পুরস্কার ত্যাগ 
তিতিক্ষা নিয়ে যে সমাজ । 

তিমির রুচিরার কথার অস্পষ্টতা যেন ধরতে পারে। সে নিজেও তাই মনে করে। যে 
সমাজে সত্যিকার কোনো গডফাদার নেই, সেখানে মূল্যবোধ নেই। সেখানে বাক্তির অস্তিত্ব 
জৈবিক। সম্পর্ক সেখানে ইন্টারেক্শন মাত্র। কন্ডিশনাল বন্ডিং। এমনকী প্রেমেরও। আসলে 
প্রেমেরও সম্পর্ক বলে কিছু হয় না। শুধু কণ্ডিশনাল বন্ডিং। 

বিভাকে দেখা যাচ্ছে না, কোথায় সরে গেছে। আঃ বিভাস যদি এমনি সরে যেত। 4 
রুচিরা তিমিরের সামনে বুঝি জলজ্যান্ত দীড়িয়ে। তার দিকে চেয়ে তিমিরের মনে হয়, সব 
কিছু বুঝি একটা অদৃশ্য টানে অনি্দিষ্টভাবে হালকা হয়ে যাচ্ছে। একটা কিছু আছে অবশ্য, 
অথচ জোরালোভাবে কিছু নেই; প্লাজমা স্টেটের মতো। এই অবস্থাটা কিছুর যেন সূচক। 

তিমির কোনওদিনই জোর করে কিছু ধরতে পারল না। তাই কি তিতিবিরক্ত রুচিরা 
ধূমকেতুর সঞ্চার পথে চলে গিয়েছে বহুদূর? যেখান থেকে ফিরে আসা যায় না, ফিরিয়ে 
নিয়ে আসা যায় না? 

তিমির কি প্ল্যাটফর্মের কিনারায় চলে এল? রুচিরা হাসছে, ফিরে তাকিয়ে দেখে 
তিমির। বেশ কিছু লোক প্ল্যাটফর্মের কোণ দিয়ে উঠে আসছে এবং ওকে কাটিয়ে বেরিয়ে 
যাচ্ছে। তবু ওপাশের ভিড়ের তুলনায় জায়গাটা নিরিবিলি। স্টেশনের অল্প আলোয় ঘন 
ঘন গাড়ির ঘোষণার শব্দের আবহমণ্ডলে রুচিরার হাসিকে কেমন মায়াময় বলে মনে হয়। 

তুমি এই ভিড়ে রোজ যাতাযাত কর! তিমির বলে। 

কেন, এতসব মেয়েরা যাচ্ছে না, রুচিরা বেশি কথা বলে না, শুধু একটু হাসে। মুখের 
ফর্সা ত্বকের সূক্ষ্ম তাজের মলম গলে যাচ্ছে। আলোর রেণু স্রমেছে ভাজের আশেপাশে । 
আর তাজের রেখায় রেখায় বহু ক্লান্তির আঁধার জমেছে। তিমির কি একটু আদর করতে 


ৰ 
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চায় ওকে? বিশ বছর আগের মতো? 

তুমি কী বল, এখনো মাথায় ঘোমটা দিয়ে শাখে ফু দেব? রুচিরা বলে। বলে একটু 
থামে। তারপর আবার বলে, নাকি হ্ুকুমমাফিক হুজুরের দিকে হুকো সাজিয়ে ধরব? 

ঠিক বোঝা যায় না ঠিক মানুষের সঙ্গে দেখা হয়েছে তো! কেমন কেতাবি মনে হয়, 
লেখ্যভাষার মতো সাজানো মনে হয়! পালিয়ে যেতে বলেছিল রুচিরা, আর তাই কি 
তিমির রুচিরার কাছ থেকে পালিয়ে এসেছিল? রুচিরা নিশ্চ্ম তা-ই মনে করেছিল। 

তার কী খবর? তিমির জিজ্ঞেস করে। | 

কার? তোমার বন্ধুর? জানি না, খোজ নেই। নির্দিষ্ট তাল ও লয়ে প্রশ্ন ও উত্তর 
ভাসিয়ে দেয় রুচিরা। 

আমার বন্ধু ও কোনওদিনও ছিল না, কিন্তু হঠাৎ তোমার লাইফ-পার্টনার হয়ে 
গিয়েছিল। তিমির বলে, যেন সে দূরের এই সন্ধ্যাতারাটির সঙ্গে কথা বলছে, মাঝখানে 
কিছু নেই। শুধু শৃন্যতা। 

বিভার যখন আট বছর বয়স তখন থেকেই সে বেপাত্ম। রুচিরা উত্তর করে। 

তিমির থমকায়। আর এগোনো নিশ্চিত বিপজ্জনক। তাই সে জিজ্ঞেস করে, তুমি কি 
এখন সোজা বাড়ি যাবে? 

না, যাবার পথে বেবি ক্রেশ থেকে বাচ্চাকে তুলে নেব। সেখানে কিছুক্ষণ সময় যাবে। 
কেন? 

তিমির কোনও উত্তর করে না দাঁড়িয়ে থাকে চুপচাপ। ট্রেনের হুইস্ল শোনে। ডপলার 
এফেক্ট বোঝবার চেষ্টা করে, যদিও এই গাণিতিক হিসেবে সে খুবই কাচা, দূরাগত কোনও 
তরঙ্গ সে মাপতে জানে না, তবুও সে তরঙ্গ তার অতিচারী মনে অভিক্ষেপ রেখে যায়। 

রুচিরা বুঝি মনে মনে হাসল, পাকা জহরির মতো। সে বলে, আমার একটা দু'বছরের 
ছেলে আছে, বাই মাই আরলিয়র বস্‌ 

ইংরিজিতে বেশ শোনায়। অনেকটা মডেলদের মতো কথা বলে রুচিরা, ওকি মডেলিং- 
ই করে না কি! আযাবরশন করায়নি কেন? মনে মনেই প্রশ্নটা করে তিমির। 

দুনিয়ার যত বড় বড় থামওয়ালা গথিক স্টাইলের বাড়ি আছে সব পলেস্তরা খসে 
খ'সে বুঝি ইতিহাস হয়ে উঠছে, নতুন শৈলীর স্থাপত্য উঠছে, তবু পুরোনো এতিহযগুলোর 
রেশ থেকে যাচ্ছে। উত্তর আধুনিকতার এই বুঝি নিয়ম! 

তারকেশ্বর লোকাল ঢুকছে। এক্ষুনি গলগল করে বেরিয়ে আসবে অজস্র লোক। 

তুমি বিয়ে করেছ? রুচিরা হঠাৎ জিজ্ঞেস করে। 

না, তিমির বলে। 


এ দে Rae SO: বার পনি য়া রি পরি 


> করছে? তিথিরের চারপাশে থেকে সব বড় বড় থামওয়ালা বাড়িগুলো হালকা হতে শুরু 
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করে। এবং মনে হয় বিভা যেন অনেকক্ষণ ধরে ওই একপাশটাতে দাঁড়িয়েছিল। 

রুচিরা বলে, আসি, আগামী পনেরো-ই আগস্ট, শুক্রবার আমার মেয়ের জন্মদিন। , 
একটা উপলক্ষ, এলে খুশি হব। 

রুচিরা চলে যায়, বিভা চলে যায়। যাবার আগে ছোট্ট চিরকুটে লিখে বিভা ঠিকানা 
দিয়ে যায় রুচিরার জীবনের নায়ককে। সেই রকম একটা চিরকুট যা সে পাঠিয়েছিল 
বিশাখাকে দিয়ে, প্রায় একুশ বছর আগে। 

ট্রেনে ওঠার আগে আরেকবার হেসেছিল রুচিরা, ঝকঝকে দাঁতে মায়াময় এক হাসি, 
এসো কিন্তু! 


তিন 

আজ শুক্রবার, উনিশ্‌শো সাতানব্বইয়ের পনেরোই আগস্ট। শৌভিক যেতে বলেছিল, 
সকালবেলায়। বোনের ছেলে শৌভিক। কোথায় বেড়াতে যাবে বলেছিল ওরা, বাড়ির 
সবাই মিলে। 

কিনি শেষ, পচা ভাদ্রের শুরু। কিন্তু আজ রোদ উঠেছে, আকাশ চিরে। ৮ 
| { 

বান্টিদি যেতে বলেছিল আজ। ওদের পাড়ার ফাংশনে আযানাউন্স করবার জন্য। 

রুমা যেতে বলেছিল আজ দূরদর্শনের বিশেষ অনুষ্ঠানে। ওর সঙ্গে যাবার কেউ নেই। 
বেচারি রুমা। 

সময় ঝ'রে গেছে, শীতের প্রান্তিক সময়ে গাছের পাতা ঝরার মতো। সময় ঝরে যায় 
টুপটাপ বৃষ্টির ফৌঁটার মতো-__অবিরাম। সময়কে কেন যে মমি করে রাখা যায় না! 

সময় মাঝে মাঝে তীব্র কোনও ঘটনার গন্ধ নিয়ে আসে। তখন সময়ের মাত্রা বোঝা 
যায়। এক দুই তিন চার। চাওয়া না চাওয়ার। পাওয়া না পাওয়ার ব্যথাগুলো ছুরির তীক্ষ 
ফলার মতো ছুটে আসে! 

দুপুরগুলো নস্টালজিক হয়ে ওঠে। পানসে দাঁতে পিন ফোটানোর মতো, যুগপৎ যন্ত্রণা +. 
ও সুখকর। কোনওমতেই সেই দুপুরগুলোর কোনো সংহতি থাকে না। এক জায়গায় জড় 
করা যায় না। মুঠো করে ধরা যায় না। কখনোবা পারদের মতো পিচ্ছিল হয়ে মুঠো ছেড়ে 
বেরিয়ে গিয়ে ঝকমক্‌ করতে থাকে। কখনো ছায়ার মতো এপাশ ওপাশ ঘোরাফেরা করে 
বেড়ায়, ভাবলেই গা সির সির করে ওঠে তিমিরের। 

আজ পনেরোই আগস্ট। সকালে জ্ঞোত্স্লাবাবু এসেছিলেন। মাস্টারমশাই, দেখলেই 
স্কুলটা স্কুলের মুখগুলো উঠে আসে। গ্যাট নিয়ে অনেক কথা হল। অসময় পত্রিকার 
সম্পাদক স্বপ্নময় ভৌমিক ছিলেন সঙ্গে। 

আরে টোটাল ইকনমিটাই সাইফনড্‌ হয়ে যাবে! জ্যোৎস্নাবাবু বলেছিলেন 

স্বপ্রময় ভৌমিক হেসেছিলেন, যাবে তো কার বাপের কী? দেশ কি তোমার একার? 
কমার্সিয়ালাইজেশন হবে না? 

জ্যোৎস্নাবাবুও হেসেছিলেন, তার সেই চিরায়ত তান্থুলরঞ্রিত ঠোটে, কমার্সিয়ালাইজেশন 
না, এরে কয় ক্যাপিটালিস্ট কোলোনিয়ালাইজেশন। খুব ভাল জিনিস, এক সময় দ্যাখবা 

দ্যাশে। 
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আরো অনেক কথা হয়েছিল, তিমির কিছু বলেনি। শুধু শুনছিল, জ্যোৎস্নাবাবুরা উঠে 
- পড়েছিলেন এগারোটা নাগাদ। ও 
দূরদর্শনের অফিসে নয়। উনিশ্‌শো সাতানব্বইয়ের পনেরোই আগস্ট স্বাধীন ভারতের 
জন্মদিনে পক্ষাঘাতগ্রস্ত বৃদ্ধের মন নিয়ে বাড়িতেই কাটিয়ে দিয়েছে সে। 

এ এলাকা এখন অনেক ওলটপালট হয়ে গেছে। কে. সি. বোস ত্যাণ্ড কোম্পানি নেই। 
তার লাগোয়া পুকুর নেই। পুকুরের শান বাঁধানো সিঁড়ি নেই। একটা অংশ শুধু পচা 
ডোবার মতো পড়ে রয়েছে। কিছুকাল আগেও বেশ জল ছিল। বাতাসের দোলায় তার 
বুকে রুচিরার আলুথালু মুখটা ছড়িয়ে পড়ত। ঢেউয়ে ঢেউয়ে সে মুখের আদল ভাত 
গড়ত ভাঙত গড়ত। তিমিরের সক্রিয় ভাবনা ছাড়াই। 
সিঁড়িতে এসে বসেছিল কোনও একদিন! 
টা পিছন থেকে শুনতে পেয়েছিল, তিমির তুই শালা কুমির হয়ে গেলি? 

তিমির ঘাড় ঘুরিয়ে দেখেছিল, জীবেন, বুম্বা, খোকনরা দীড়িয়ে। তিমির বলেছিল, 
মানে? 
হয়েছিল, তুই শালা ডেসডিমনাকে একাই গিলে লিচ্ছিস। জীবেন বলেছিল। 

জীবেন জলে নেমে কচুরিপানার দঙ্গল দু'হাত দিয়ে সরিয়ে দিয়েছিল। টুথপেস্টের 
ফেনায় ওর মুখ ভর্তি। এক মুখ ফেনা জলে ফেলে সে বলেছিল, হ্যা লিচ্ছি, ইচ্ছে হয় 
তো তুইও লে না। | 

বোবা বুস্বা ততক্ষণে উঠে এসেছিল কোম্পানির ভাঙা পাঁচিলের উপর। তার আলজিভহীন 
গলায় ইশারা করেছিল, ই.:ই..ই। আর তারপরেই মাথাকে মাঝখানে রেখে দু'হাত উপরে 
« টানটান করে জলে ঝাঁপ দিয়েছিল। 
* তিমির প্রথমে সেই তরঙ্গ ও পরে পুকুরপাড়ের বাড়িটাতে চোখ সরিয়েছিল, অর্থাৎ 
তার চোখ সরে গিয়েছিল__রুচিরা তার বাতায়নে অপসৃয়মানা। তার চুলের ঢলে তিমিরের 
দৃষ্টি ধাক্কা খেয়ে ফিরে এসেছিল। J 

জীবেনের প্যান্টোমাইম শুরু হয়েছিল। সেই ভাষায় ফুটে উঠেছিল ট্রেনে কাটা পড়া 
লোক, ডেসডিমনার কোমর অব্দি চুলের ঢল, তার ভয় বিহুল অসুস্থতা এবং শয্যাশায়ী 
অবস্থা। 

খোকন তখন টিল ছুঁড়েছে কচি সবুজ্জ কচুরিপানার সম্তারে, তরঙ্গ ভেদ করে বুস্বার 
মাথা ভেসে উঠেছিল। সারা মুখে গলায় ঘাড়ে ছোট ছোট সবুজের অজন্ন টিপ। কপালে 
লেপ্টে থাকা চুলের নীচে তার দুই চোখ লাল! মুখ ভর্তি জল বের করে দিয়ে তার 
আলজিভহীন গলায় তোতা পাখির মতো বলে উঠেছিল, ই,ই...ই। অর্থাৎ তিমিরের জন্যই 
হয়েছে। 

তিমির অনুভব করে সে ঘামছে। উঠে বসে গামছা দিয়ে সারাটা শরীর মুছে ফেলে। 
বিভাসের সঙ্গে পালিয়েছিলে তুমি। শুধু পালাবার রোমান্স ভর করেছিল বলেই কি? 
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ইচ্ছে হল খত্তিক স্মৃতি উদ্যানের পিছনে পিনাকীদের বাড়িটা একবার ঘুরে আসে। 
পিনাকীদের মানে রুচিরাদের বাড়ি। রুচিরার মা মারা যাবার পর ওর বাবা বাড়ি বিক্রি 
করে চলে গেছেন! সে বাড়ির পরিবেশ এখন পিনাকীদের মতো হয়ে গেছে। বিরাট 
আযাডাপ্টেশন। শুধু গেটে সন্ধ্যামালতী গাছদুটো রয়ে গেছে এখনো। 

কে. সি. বোস জ্যাণ্ড কোম্পানির পুকুরের উপর এখন সব বহুতল বাড়ি। সেখানকার 
বাসিন্দারা নতুন। ভাষা বিবিধ। পাশে বালির মাঠ নেই, বারপোস্ট নেই, ক্রিজ নেই, নেট 
নেই, নেট প্র্যাকটিস নেই। আছে শুধু কো-অপারেটিভ হাউসিং সোসাইটির বিশাল বিশাল 
কনস্্রাকশন। এরই কোনো খিলানের নীচে হয়ত পড়েছিল মৃগিরোগী ডাববুর দেহটা। 
বব: 

ভীবেন নেই বিভাস নেই, শুধু বুস্বা আছে। সেও এ এলাকায় নয়। এখানে এখন 

কোথায় সিঁড়ির ঘাট আর কোথায় কোম্পানির পাঁচিল হদিস মেলে না! আর কোথায়ই বা 
খুঁজবে বেলে মাটির তলায় শীক-আলুর শিকড় । তিমিরের নিজের শিকড়টাই যে ছিড়ে 
গেছে। দাদা মধ্যমগ্রামে জমি কিনে বাড়ি করেছে। দুই বোনের বিয়ে হয়ে গেছে। 
বিবাহ বহির্ভূত প্রেমে জড়িয়ে গিয়ে প্রেমিকের হাতে খুন। শুধু বৃদ্ধা মা একতলা একহারা 
বাড়ির খপ্জ দেওয়ালে দেওয়ালে ঘুর ঘুর ঘুঘু করে বেড়ায়। তার চশমার কাচে জলে 
কুয়াশার লেগে রয়েছে একমাত্র ছবি__একটি দুধেল গাই। 

শিকড় ছিঁড়ে গেছে। মার্টিটাও তো বেলে। ফসল বলতে এখন সব তরমুজ। ওপরে 
ও ভিতরে দুই বিপরীত রং। শুধু পিনাকীদের বাড়ির একটা আনবিস্ট প্লটে ঢ্যাঙা 
তালগাছটি রয়ে গেছে নির্দেশক চিহ্ন হিসেবে। নয়ত সবই গুলিয়ে যাবে, স্মৃতিও 

রুচিরাদের, মানে পিনাকীদের বাড়ির সামনের অংশটুকু রি-বিস্ট। ডেসডিমনার সেই 
গবাক্ষে এখন সুদৃশ্য কাচ। রতনদের তিনতলার ছাদে উঠে দেখা যায় তার দ্যৃতিময় 


“  কারুমিতি। 


কখনো যদি জানলা খোলা থাকে, ঠিক এই দুপুরের দিকে, যখন সময় ঝরাপাতার”" 
মতো এলোমেলো নিঃসঙ্গ ও সংহতিহীন, ঘুঠো করে ধরা যার না যখন। অথচ আলোর 
ধন্দের মতো একটা কিছুর চারপাশে রহস্যময় প্রচ্ছায়া উপচ্ছায়া সৃষ্টি করে বেড়ায়, সেই 
সময় দেখা যায় সমস্ত রহস্যের অপসারক হিসেবে এক পিগুল উপস্থিতি__একতাল চর্বি। 
এক মারোয়াড়ি গৃহিণী পেটিকোট সদৃশ একটা কিছুর উপর এক চিলতে কাপড় ফেলে 
দাঁড়িয়ে থাকেন। তার পান খাওয়া থ্যাবড়ানো মুখে নিশ্চিন্ত আহিকগতির উপজাতি 
বস্তুপু্জের পুরুষ্ট প্রলেপ। সুবর্ণ নাক তাঁর রজত অলংকার সমেত কাঁপে, ঝংকারহীন। 
সম্ভবত প্রাচূর্ষের গাত্তীর্যে। মহিলার স্বামী বড়বাজারের গদি তুলে বাড়িতে পৌছুবেন রাত 
এগারোটায়। তার স্বরের কম্পনমাত্রায় নির্ণীত থাকে কোনো বারে বা হোটেলে গৃহীত 
পেগের সংখ্যা! গৃহিণী অভ্যস্ত তার নিয়মিত আপ্যায়নে। 

বি বি ডি বাগের এগারোতলা থেকে নীচে যে কোলাজটি দেখা যায়, শিয়ালদা বা 
হাওড়া স্টেশনের অফিস আওয়ারসে ঝাক ঝাক লোকের যে নিঃসরণ দেখা যায়, যা 
চিমনির ধোয়ার মতো মনে হয়৷ তার ছড়ানো আঁচলটি বুঝি ছিটকে এসে পড়ে 


২০০২ . গল্পের ভাঙা গড়া ৬৯ 


যাবতীয় আবর্জনাবাহী পচা নালার ভূগোলের প্রান্তিক এলাকায়। 
এ কম্পিউটর হার্ডওয়্যারের রিপ্রেজেন্টেটিভ তিমির অনুভব করে ফ্লপি ডিস্কে অসম্ভব 
'্লাবনের সর্পিল ছায়া, কখনো যা বিজ্ঞাপনী ললনার সঙ্গম বিভঙ্গে রঙ্গনয়। কখনোবা 
ধর্ষণের ইঙ্গিতপূর্ণ, অথচ সে ধর্ষিতা.নয়। কে সেই রমণী? 
হঠাৎ তিমিরের মনে হল এখানে বন্ধকাল কোনো একাঞ্ক নাটক প্রতিযোগিতা হয়নি। 
হয়নি কোনো ডাল ড্রামা। বহুদিন স্টেজে দাঁড়িয়ে কেউ কেটে কেটে গলা ছেড়ে আবৃত্তি 
করেনি “অন্ধ বন্ধ কোরোনা পাখা” অথবা “চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা” । 
তিমিরের মনে হয় হাতে ব্রিফকেস নিয়ে বড়ই অদ্ভুত এক জগতে প্রবেশ করেছে সে। 
যার খোপে খোপে শুধু লকারের চাবি। ছুটতেই হচ্ছে, কারণ পাঁচ টাকার 'কয়েনের সাইজ 
আধুলি ও সিকির মাঝামাঝি হয়ে পড়েছে। আর বদলে গেছে ওর সবুজের চাদর মোড়া 
জীবন ও জগৎ। j 

সন্ধ্যা নামে, শাখের ফুৎকারহীন সন্ধ্যামালতীর গন্ধ নিয়ে । আজ পনেরোই আগস্ট _ 
এ শৌভিক বলেছিল, আসবে কিন্তু মামু। গ্র্যান্ড ফিস্ট হবে। আজ পনেরোই আগস্ট। 
বান্টিদি বলেছিল, আসিস কিন্তু, আযানাউন্সের ভাল লোক নেই আমাদের, তারপর দ্যাখ 

কত ভাল ভাল মেয়ে আসবে, যদি জুটে যায় একজন। 

রুমা বলেছিল একা যাব। তুই সঙ্গে থাকিস_ - 


| 


ট্যাফিকের তেজ ছিঁড়ে যে চালাবে ক্ষুর 
‘সেরকম কিছু বাঁধা সেনাপতি চাই 


হেঁটে যাবো দহনে . 
ঈশিতা ভাদুড়ী 


পাপ পুণ্য অগ্রহায়ণ সব চলে যায়. . 
তোমাকেই বলি, হেঁটে যাবো তবু দহনের মাঝে 


স্বপ্নরা যদি নিরাপদে থাকে গায়ে গন্ধ ভালবাসার 
তবে কিসেরই বা ভয় আগুনে বা চৌকাঠে 


না হয় অনিবার্য সত্যে 
মৃত্যু অথবা পরাজয় 


নি 


৭২ 


এলো চৌরাস্তা কীপিয়ে 
ইতিহাস রয়ে যাবে বাবরের সাথে সাথে 


তোমাকেই বলি, পাপপুণ্য অগ্রহায়ণ ধুয়ে যাবে সব 
তবু হেঁটে যাবো আগুনে ও দহনে 
হেঁটে যাবো 
হেঁটে যাবো 


ওগো মেজোপিসি 
মেঘ মুখোপাধ্যায় 


ওগো মেজোপিসি, কতো দিন পরে এলে 
বোসো, পিঁড়ি পাতি 

কতো গল্প জমে আছে কতো কাল ধরে 
বুক ভার হয়ে আছে গল্পে গল্পে 
বুকে ভর্তি হয়ে আছে শত প্রশ্ন 
ছেলের যে বিয়ে দিলে বউ কেমন হলো? 
পরকে যে খুব বলতে ই 
পেটের মেয়ের মতো করে নিয়েছো তো? . 
সেও কি তোমার সঙ্গে খেতে বসে, 
খোশগল্প করে, 
নাকি একা একা থাকে, বেড়া দেয় চারপাশে 
স্বামী ও সন্তান ছাড়া জগৎ চেনে নাঃ 
হেলেরও আজকাল শ্বশুরবাড়িতে খুব টান? 


তুমি তো আদোই না 
আসার সময় পাও না 

বছর বছর ঘোরো সংসারের পাকে। 
আমরা কাকে দোষ দিই? ওগো মেজোপিসি 


_ একা পেয়ে কেন দুষি এখন তোমাকে 


আমরা কি কখনো যাই তোমাদের গ্রামে 
আমরা কি সময় পাই সম্বচ্ছর একবার অন্তত! 


শুনেছি মাটির বাড়ি ভেঙে তুমি দালান করেছো 
শুনেছি তোমার চোখে পাওয়ার বেড়েছে 


১৪০৮ 
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সে-বছর খুব ভুগলে চিকিৎসার ভুলে-_ 
প্রায় মরতে বসেছিলে__ 

শুধু সব শোনা কথা 

হঠাৎ খবর কিছু উড়ে আসে শিমূল তুলোয় 

একবারও ফুরসত হয় না বেঁধেহেদে মজা করে 

দু'দিন কাটিয়ে আসি পিসির বাড়িতে 


পিসি তবু এসে পড়ে 

কয়েক বছর পর হঠাৎ কী মনে করে 

| দেখা দিয়ে যায় 

আমরা তো সেটাও পারি না, আমরা এতোই ব্যস্ত 
নিজের সংসার নিয়ে এতো অভিভূত 


ওগো মেজো পিসি কতো দিন পরে এলে 
বোসো, পিঁড়ি পাতি, কতো কী শুধনো বাকি 
কতো কথা জমে আছে বুক ভার করে... 


সাতার 

বিকাশ গায়েন 

তোমার সম্মতি ছিল-_তীরে এসে জল 
ছোঁয়ামাত্র ফুলে ফেঁপে তরঙ্গ বিপুল 
এত শুভ্র ফেনময় অবগাহনের 


নেশা। রোজ কতভাবে পেক্লেছি তোমাকে 
ক্ষমার অযোগ্য ভেবে সুপ্ত ছিল চাওয়া 


তবু দেখি আহান-পিছল সোপান 
আমার কোমল স্পর্শে পিচ্ছিল হয়েছে। 
রোমাঞ্চিত যাত্রাপথ; মায়াবী কুহক_ 
কোন ভার নেই_-কোন অধীরতা নেই 
মহানন্দে দোলে দুটি নির্ভার পালক। 


' সমুদ্রের ঢেউ নিয়ে এসে মনে হল 
লোকচক্ষু জলে দিন বৃথাই কেটেছে। 


৭৩ 


৭:৪7 


ভেরী 


পিছনে ফুঁসছে ঢেউ, মাটি নেই আর 
এই তবে অবকাশ ঘুরে দাঁড়াবার 


কা'রা জমি কেড়ে নিল? মশাল, ঘাতক 


পোড়া ঘরবাড়ি, লাশ, স্বজনের, শোক... 
প্রতিরোধ, পাল্টা মার, এই তো সময় 
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ওই জলেই তোমার বিছানা ছিল 
(বন্ধু অমিতেশের জন্য) 


চলো দেখে আসি জলের তলায় 
কী আছে কোলাহল 
চলো দেখে আসি বসে আছে ওই কারা 


তোমার আমার প্রশ্বাস অথবা আত্ম জন। 


ওরা বসে আছে সেই অনস্ত জলরাশির নীচে 
যেখানে ওদের হাতেই-প্রবাল, মুক্তো 
ভাগ্াগড়া হয় 

ওর NER E 


আর কত বেপথু হবে তরতাজা প্রাণ 
সত্যি সমুদ্র কী অমোঘ আকর্ষণ 
কী প্রগলভ ওই অতল জলের আহান! 


৭৫ 


৭৬ 


তবু সে সৃষ্টি করে 
হঠাৎ হঠাৎ গভীর রাতে 
দুচোখে মেঘ রোদ্দুর 
জীবনযাপন সবার হাতে। 


তবু সে তোয়াক্কা নয় 
কোথাও কোথাও আলোর খোঁজে 


১৪০৮ 
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ছেলেটি উতলা 
গৌতম মুখোপাধ্যায় 


ছড়াতে গিয়েও ছড়াতে পারছে না। ডালপালা 

মেলতে পারছে না। প্রতিদিনই চোখ থেকে 

খানিকটা জল বের করতে হচ্ছে! 

ছেলেটি ক্লাস সিক্সের। তাদের বস্তি ভাঙার 

কাজ একটু একটু করে বন্ধ রাখা হয়েছে। 
মা ডাকছে, “খাবি আয়! 

বুলডোজার তাকিয়ে আছে লাল চোখে। 

এই যন্ত্রের দৈত্য যে কোন মুহূর্তে 

জেগে উঠে ছেলেটির বইখাতা পেন পেন্সিলের 

ওপর দিয়ে চলে যাবে। 

টিভিতে তার মুখ। সব ইস্কুলের দুয়ার 

তার জন্য বন্ধ হয়ে যাবে এই ভয়ে সে 

সাংবাদিকের হাত চেপে ধরল। 


বুলডোজার অবাক, সে বুঝতেই পারছে না 
ছেলেটির এত উতলা হবার কি আছে! 


অপেক্ষায় আছি 
পবিত্ৰ দত্ত 
রি 


আমরা আসবো, ঠিক ফিরে আসবো, অপেক্ষার থেকো... 


জানলা খুললেই এক আকাশ কৃষ্ণচূড়া সেই কথাই বলে। 
সকালে নরম ভাতের গন্ধে সূর্যকশা মুখগুলো মনে ভাসে 
নিকানো উঠোন পেরিয়ে কখন পায়ের শব্দ দুয়ারে স্থির_ 
তোমরা আসবে, ফিরে আসবে, অপেক্ষায় আছি। 


কুমড়োলতায় যখন টুনটুনি আর জামডালে দোয়েলের নাচানাচি 
আঙিনায় ফসলের স্ত্প_ ন্যাড়ামাঠে শালিকের কিচির মিচির 
বিকেলের বিষণ্ন রঙে- সন্ধ্যার নদীর মগ্রজলে অথবা . 
অবিরাম বৃষ্টির রাতে নিথর প্রদীপ ভ্রেলে__ 

তোমরা আসবে, ফিরে আসবে, অপেক্ষায় আছি। 


৭৮ 


পরিচয় ১৪০৮ 


এখনো শকুনেরা ডাকে পলাশের বনে 

পরিচিত শেয়ালেরা হল্লা করে ফেরে আনাচে কানাচে 
প্রিয়তম মাটি লাল হয় অদম্য প্রাণের খুনে 
তোমরা আসবে, ফিরে আসবে, অপেক্ষায় আছি। 


এসো বিক্ষত পীজরে শস্যের ভালবাসা দেবো 

হৃদ্পিণ্ডে আগুন জ্বেলে জখমে উষ্ণতা দেবো 

দৃপ্ত হাতের অরণ্যে হাজার অগ্নিমশালে আলোকিত পথ দেবো__ 
তোমরা আসবে, ফিরে আসবে, অপেক্ষায় আছি। 


ড. ধীরেন্দ্রনাথ সেন : শতবর্ষের ভাবনা 
অঞ্জন বেরা 


জন্মশতবর্ষে কাউকে স্মরণ করা খুব বড় কথা নয়। বড় কথা___জন্মশতবর্ষে স্মরণষোগ্য 
থাকা। প্রাসঙ্গিক থাকা। যদি আবার সে জন্মশতবর্ষ আসে মৃত্যুর চারদশক পর। খ্যাতনামা 
রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও দিকপাল সাংবাদিক ড. ধীরেন্দ্রনাথ সেন সেই বিরল চিন্তাবিদ্দের অন্যতম 
যারা জন্মশতবর্ষেও নবতর ভাবনার উপাদান যুগিয়ে যেতে পারেন। এদেশে রাষ্ট্রবিজ্ঞানচর্চায় 
ড. সেনের অবদান মৌলিকতায় ভাশ্বর। রাষট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক হিসেবে তার খ্যাতি 
বিদ্বদ্মহলে এতদিন পরেও অমলিন। সেই সঙ্গে সাংবাদিকতাতেও, অস্তত কলকাতা- 
কেন্দ্রিক সাংবাদিকতায় তীর স্থান ঁতিহাসিক ভাবে স্বীকৃত। ড. সেন সেই বিরল মানুষদের 
একজন যাঁদের অস্তিত্বের মধ্যেই রয়েছে বহু মাত্রিকতার দীপ্তি। 


শেষ লগ্নে ড. সেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির 
নামাঙ্কিত অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। - 

ধীরেন্দ্রনাথ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি এম এ পাশ করেন ১৯২৫ সালে। 
তার আগে স্নাতক হয়েছিলেন প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে। লক্ষ্যণীয় অসহযোগ আন্দোলন 
সূত্রে শুরু হওয়া জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের এক স্পষ্ট বাকের তপ্ত সময়ে ঘীরেন্্নাথের 
কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় জীবন কেটেছে। জাতীয় মুক্তি আন্দোলন তখন স্পষ্টতরই এক 
গুণগত উত্তরণের পর্বে পা দিয়েছে। ফলত র্যাডিক্যাল জাতীয়তাবাদী রাজনীতির সঙ্গে তার 
স্বাভাবিক সংযোগের ভিত্তি তৈরিই ছিল। 

ধীরেন্দ্রনাথের কর্মজীবনের স্পষ্টতই দুটি দিক-_অধ্যাপক ও সাংবাদিকতা । ড. সেন 
অন্তত ১৯৫০ সালেও তার লেটারহেডে নিজের পরিচয় লিখতেন__“লেকচারার, ডিপার্টমেন্ট 
অব্‌ পলিটিক্যাল সায়েল, ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি আ্যাণ্ড জার্নালিস্ট”। প্রায় সাড়ে তিন 
দশকের সাংবাদিকতা জীবনে তিনি রাজনৈতিক সাংবাদিকতার এমন এক সংস্কৃতির 
প্রতিনিধিত্ব করেছেন যার সঙ্গে ধ্রুপদী জ্ঞানচর্চার কোনো সংঘাত ছিল না। অধ্যাপনা ও 
সাংবাদিকতা তার ক্ষেত্রে পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয়, পরস্পরের পরিপূরক। 


৮০ পরিচয় ১৪০৮ 


ধীরেন্দ্রনাথের সাংবাদিকতায় হাতেখড়ি বিখ্যাত জাতীয়তাবাদী নেতা শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী 
সম্পাদিত ইংরাজি দৈনিক দ্য সার্ভেন্ট-এ। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম প্রধান 
নেতা শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী যুক্ত ছিলেন ‘সন্ধ্যা’ পত্রিকার সঙ্গে। একসময় ‘বন্দেমাতরম’-এর 
সম্পাদনাও করেছেন। সহকারী সম্পাদক ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইংরাজি 
দৈনিক দ্য বেঙ্গলী’'র। র্যাডিক্যাল জাতীয়তাবাদী দৈনিক হিসেবে 'দ্য সার্ভেন্ট'র আত্মপ্রকাশ 
১৯২০ সালে। চব্বিশ বছরের যুবক ধীরেন্দ্রনাথ প্রত্যাশিতভাবেই “সার্জেন্ট র প্রতি আকৃষ্ট 
হয়েছিলেন। ধীরেন্দ্রনাথ ছিলেন সহকারী সম্পাদক। দুর্ভাগ্যের বিষয়, এই কাগজের কোনো 
কপির সন্ধান আজ আর পাওয়া যায় না। তবে বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দলের মুখপত্র 
‘গণবামী’তে পুনঃপ্রকাশিত 'সার্ভেন্ট -র কয়েকটি লেখার খোঁজ পাওয়া যায়। “সার্ভেন্ট-এ 
ধীরেন্দ্রনাথ ছিলেন দু'ব্ছর। ১৯২৭ সালেই তিনি যোগ দেন আর এক জাতীয়তাবাদী 
ইংরাজী দৈনিক__“দ্য ফরোয়ার্ড -এ। 

ধীরেন্দ্রনাথ যখন যোগ দেন তখন ‘ফরোয়ার্ড র সম্পাদক সত্যরঞ্জন বক্জি। স্বরাজ্য 
দলের মুখপত্র হিসেবে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস দৈনিক “ফরোয়ার্ড প্রকাশ করেন ১৯২৩ 
সালের অক্টোবরে। ঠিকানা ছিল__১৯, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান স্ট্রীট। প্রথম সম্পাদক ছিলেন 
অমৃতবাজার পত্রিকা ছেড়ে আসা মৃণালকান্তি বসু। পরবর্তীকালের বিখ্যাত শ্রমিক নেতা। 
এই পত্রিকার পরিচালনার সঙ্গেই নিবিড়ভাবে যুক্ত ছিলেন সুভাষচন্দ্র ও শরৎচন্দ্র বোস। 
মৃণালকাস্তি বসু বছরখানেক পর “ফরোয়ার্ড ছেড়ে দেন। সম্পাদক পদে দায়িত্ব নেন 
সত্যরঞ্জন বক্সি। দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর মূলত শরৎচন্দ্র বসু ও সত্যরঞ্জন বজ্সিই দৈনিক 
“ফরোয়ার্ড ও তার সহযোগী কাগজগুলি চালাতেন। বিশের দশকের বাংলায় ‘ফরোয়ার্ড ই 
যে সবচেয়ে জনপ্রিয় জাতীয়তাবাদী দৈনিক এ-ব্যাপারে দ্বিমতের অবকাশ কম। রাজরোষে 
১৯২৯-র এপ্রিলে ফরোয়ার্ড পাবিলিশিং হাউস-এ তালা পড়ে। “ফরোয়ার্ড মার্কসবাদী 
দৈনিক ছিল না। বরং সাপ্তাহিক “গণবাণী”র পাতায় প্রায়শই “ফরোয়ার্ড সম্পর্কে দ্বিমতের 


কথা ছাপা হত। কিন্তু এমনকি সমাব্জতান্ত্রিক ভাবনায় প্রভাবিত এমন অনেক লেখাও - 


জাতীয়বাদী উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে জায়গা করে নিত ‘ফরোয়ার্ড'র পাতায়। তা ছিল 
কংগ্রেসের মঞ্চে তুলনামূলকভাবে র্যাডিক্যাল মতামত ও মতাদর্শের পরিসর! তরুণ 
* ধীরেন্দ্রনাথ ছিলেন “ফরোয়ার্ড” বাণিজ্য সম্পাদক। তখনকার প্রথা অনুযায়ী ইংরাজিতে 
বলা হত কমার্শিয়াল এডিটর+। মূলত অর্থনীতি ও বাণিজ্য সংক্রান্ত খবরাখবর এবং নিবন্ধ 
নির্বাচন ও সম্পাদনার দায়িত্বে। সম্ভবত অর্থনীতির ছাত্র ছিলেন বলেই এ দায়িত্ব তার 
উপর পড়েছিল। তবে এঁ সময়ই সংবিধান, আন্তর্জাতিক রাজনীতি, জনপ্রশাসন নিয়ে তার 
বিশেষ আগ্রহ চোখে পড়ে। ধীরেন্দ্রনাথ ‘দ্য বেঙ্গলী'তেও লিখতেন। ১৯২৮-র ১৮ই 
অক্টোবর ‘বেঙ্গলী'তে লেখা একটি প্রবন্ধের উল্লেখ রয়েছে তার প্রথম বই “Wither 
India? A Critical Study of the Nehru Report and an Exposition of the 
Principles of India’s Future Government’—এ। বাঢ়ি পৃষ্ঠায় ছটি প্রবন্ধে বিন্যস্ত 
এই পুস্তিকাটি ছাপা হয়েছিল ‘ফরোয়ার্ড প্রেসে। প্রকাশের তারিখ বলা নেই। উল্লেখ্য, 
১৯২৯ সালের এপ্রিলে ‘ফরোয়ার্ড বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর ধীরেন্দ্রনাথ যোগ দিয়েছিলেন 
দ্য আযাডভাল্-এ। ১৯২৯র ডিসেম্বরে দ্য আযাডভান্স' আত্মপ্রকাশ করেছিল। 1 
* প্রসঙ্গত “ফরোয়ার্ড -এ সাংবাদিকতার অভিজ্ঞতা নিয়েই ১৯২৯ সালে তিনি কলকাতা 


২০০২" ড. ধীরেন্দ্রনাথ সেন : শতবর্ষের ভাবনা ৮১ 
বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিভাগে আংশিক সময়ের অধ্যাপক পদে ষোগ দিয়েছিলেন। 


্₹” উল্লেখ্য, গোড়ার দিকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি ছিল ইতিহাসের অংশ! ১৯০৮ 


সালে পৃথক অর্থনীতি বিভাগ চালু হয়। তখন আবার রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পৃথক বিভাগ ছিল 
না। অর্থনীতির সঙ্গেই পড়ানো হত। ১৯৪৮ সালে পৃথক রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ চালু হলে 
ধীরেন্দ্রনাথ এ বিভাগে যোগ দেন। জীবনের একেবারে শেষবছরে তিনি রাষ্ট্রবিজ্ঞান 
বিভাগে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। ইতিমধ্যে ১৯৫০ সালের 
অক্টোবরে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর পঠন-পাঠন চালু করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। 
আনন্দবাজার পত্রিকার তৎকালীন সম্পাদক চপলাকান্ত ভট্টাচার্য ছিলেন সাংবাদিকতা 
বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা প্রধান। 

শিক্ষক হিসেবে ড. সেনের প্রভাব ও খ্যাতি অসামান্য। খুব কম শিক্ষকই ছাত্র-ছাত্রীদের 
ওপর এরকম দীর্ঘস্থায়ী ছাপ রেখে 'যেতে পারেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান 
শিক্ষাক্রম তৈরির ক্ষেত্রে ড. সেনের বিশেষ অবদান ছিল পাঠ্যবিষয় হিসেবে মার্কসবাদ 
অন্তর্ভূক্ত করানো! রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে চালু হয় যে বছর সেই বছরই 
কমিউনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবব্তী বাংলা 
তথা ভারতীয় রাজনীতিতে কমিউনিজম বিরোধিতার পশ্চাদপটে পাঠ্যসূচীতে মার্কসবাদের 
অন্তর্ভুক্তি সহজ কথা ছিল না। 

অধ্যাপক ও সাংবাদিক হিসেবে ড. ধীরেন্দ্রনাথ সেনের বৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত করতে হলে 
গবেষক ও গ্রন্থকার হিসেবে তার ভূমিকার বিশেষ তাৎপর্য আছে বলে আমার মনে হয়। 
প্রবলেমস্‌ অব্‌ মাইনরিটিস” (১৯৪০) এবং ১৯৫৪ সালে প্রকাশিত ক্রম রাজ টু স্বরাজ’ 
অন্তত এই দুটি বই ভারতীয় সমাজবিজ্ঞান চর্চায় ধ্রুপদী অবদান হিসেবে চিহ্বিত। তবে 
আরও অস্তত দুটি বই ধীরেন্দ্রনাথ সংক্রান্ত যে কোনো আলোচনায় অনিবার্ষভাবে চলে 
আসে-_-“রেভলিউশন বই কনসেন্ট৮” (১৯৪৭) এবং “দ্য প্যারাডজ অব্‌ ফ্রিডম” 
€১৯৫৮)। দ্বিতীয়টি তার লেখা সর্বশেষ বই। * | | 

প্রবলেমস্‌ অব্‌ মাইনরিটিস’ বইটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৪০ সালে দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধের উত্তপ্ত সময়ে প্রকাশ করেছিল। এটি মূলত তার পি-এইচ-ডি থিসিস) ১৯৩৩ 
সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে থিসিস জমা দিয়েছিলেন। ১৯৩৬ সালে বিশ্ববিদ্যালয় তাকে 
পি-এইচ-ডি উপাধি দের়।' এই পি-এইচ-ডি পেপারের পরীক্ষক ছিলেন প্রফেসর হ্যারল্ড 
ল্যাস্কি, প্রফেসর এ বি কীথ এবং এম আর জয়াকার। তবে “প্রবলেমস্‌ অব্‌ মাইনরিটিস’ 
বইটি ধীরেন্দ্রনাথের মূল থিসিস নয়। বই প্রকাশের আগে পরিমার্জিত করেছিলেন 
থিসিসকে। আসলে মূল পি-এইচ-ডি থিসিস এবং প্রকাশিত বইটির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য 
ঘটিয়ে দিয়েছিল মধ্যবর্তী সময়ে জাতীয় ও আর্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ নানা ঘটনাপ্রবাহ। 
বিশেষত ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের ফলে উদ্ধৃত প্রিস্থিতি। ১৯৩৩ সালে 
মার্কসবাদী হুননি। যদিও 'প্রবলেমস্‌ অব মাইনরিটিস'-এ সমাজতন্ত্র ও সমাজতান্ত্রিক 
সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে তার সমর্থন স্পষ্ট। পড়লেই বোঝা যায়, পপ্রবলেমস্‌ অব্‌ 


7 মাইনরিটিস” গবেষণার সূত্রেই বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের প্রতি তার আকর্ষণ দৃঢ় হয়। 


৮২ পরিচয় * ১৪০৮ 


শ্রেণী সংঘাত, একই সঙ্গে গুপনিবেশিক সমাজে শ্রেণী শোষণের প্রেক্ষাপটে, সংখ্যালঘু 
সমস্যার বৈশিষ্ট্যকে তিনি ব্যপ্ততর পশ্চাদপটে তুলে ধরেছেন? 

উইদার ইণ্ডিয়া?” থেকে প্রবলেমস্‌ অব্‌ মাইনরিটিস” কমবেশি এই একটি দশক 
ধীরেন্্রনাথের জীবনে একটি নির্ধারক পর্ব। র্যাডিক্যাল জাতীয়তাবাদী থেকে মার্কসবাদী হয়ে 
ওঠার ভিত্তি তৈরি হয়েছিল এই সময়েই। 

তার সাংবাদিক জীবনেও এই সময়টি বর্ণময়। ১৯২৯ সালে সহকারী সম্পাদক হিসেবে 
'আ্যাডভাল'-এ যোগ দিলেও পরবর্তী সময়ে সম্পাদক হয়েছিলেন এবং এ পদ থেকেই 
১৯৩৭ সালের সেপ্টেম্বরে যোগ দেন আনন্দবাজার পত্রিকা গোষ্ঠীর প্রথম ইংরাজি দৈনিক 
দ্য হিন্দুস্থান স্ট্যাপ্ার্ডর সম্পাদক পদে। ধীরেন্দ্রনাথের সম্পাদনায় গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক 
ভূমিকা নিলেও প্রচার সংখ্যার দিক থেকে তার বিশেষ প্রভাব ছিল না। সেদিক থেকে, 
অমৃতবাজার পত্রিকার প্রতিদ্বন্দী হিসেবে আনন্দবাজার-মালিক সুরেশচন্দ্র-মজুমদার ১৯৩৭- 
র ২রা অক্টোবর হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড বার করেছিলেন বাণিজ্য-সফল ভাবেই। সত্যেন্দ্রনাথ 
মজুমদারের সম্পাদনায় আনন্দবাজার পত্রিকা এবং ড. সেনের সম্পাদনায় হিন্দুস্থান + 
্ট্াপ্ডার্ড তিরিশের দশকের শেষ প্রান্তে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। বেশ কয়েকজন 
মার্কসবাদী সমাজতন্ত্রী ও প্রগতিশীল রাজনৈতিক কর্মীর কর্মক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল এই দুটি 
দৈনিক। 
স্টাণ্ডার্ড এবং অমৃতবাজার যুগান্তর মালিক পক্ষের প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে পড়ার মাসুল 
দিতে হয়েছিল এই দুই স্বাধীনচেতা সম্পাদককে । সুভাষচন্দ্র বসুর সমর্থক ছিল আনন্দবাজার 
গোষ্ঠী। সুভাষবিরোধী গান্ধী-প্থী শিবিরের পৃষ্ঠপোষক ছিল অমৃতবাজার গোষ্ঠী। অমৃতবাজার- 
যুগান্তর বয়কটের ডাকের বিরোধিতা করায় ১৯৪০র ২০শে ফেব্রুয়ারি সম্পাদকপদ থেকে 
বরখাস্ত করা হয়েছিল ধীরেন্দ্রনাথকে। আর সত্েন্দ্রনাথকে আনন্দবাজার ছাড়তে হয়েছিল 
.১৯৪১র জানুয়ারিতে। ৫ 

সত্যেন্্রনাথের মতোই কোনও চাপের কাছে ধীরেন্দ্রনাথ মাথা নত করেননি। র্লাজি 
হননি তার স্বাধীন মতামত বিসর্জন দিতে। এই একই নীতিনিষ্ঠা প্রতিফলিত হয়েছিল 
১৯৪৮-র সেপ্টেম্বরে অযৃতবাজার পত্রিকার চাকরি ছেড়ে দেবার সিদ্ধান্তে স্ট্যাণ্ডার্ড 
ছাড়ার পর ১৯৪১ সালে ড. 'সেন অমৃতবাজার পত্রিকায় যোগ দেন। তুষারকাস্তি ঘোষ 
তখন কাগজের মালিক ও সম্পাদক। মৃণালকাস্তি বসু ছিলেন সহযোগী সম্পাদক! ড. সেন 
ছিলেন সম্পাদকমশুলীর সদস্য। ১৯৪৮*র জুলাই মাসে কর্মী-অসম্তোষ দমনে লক আউট 
ঘোষণা করেছিল অমৃতবাজার কর্তৃপক্ষ। এরপর কাজে যোগদানের জন্য কর্মী ও সাংবাদিকদের 
মুচলেকা দিতে বলা হয়। এর প্রতিবাদে ধর্মঘট শুর হয় আগস্ট মাসে। কংগ্রেস নেত্রী বীণা 
ভৌমিক ছিলেন ধর্মঘটের প্রধান সংগঠক। কিন্তু মালিক ও সরকার পক্ষ সে-সময় ধর্মঘটের 
দায় চাপিয়ে দিল বেআইনি-ঘোষিত সি পি অহি’র ঘাড়ে। মুচলেকা দিতে বলার প্রতিবাদে 
২৮শে আগস্ট (১৯৪৮) প্রকাশ্য বিবৃতি দিয়ে অমৃতবাজার ছেড়েছিলেন ধীরেন্দ্রনাথ। 
চাকরি ছাড়ার সময় তাঁর 'বতন ছিল মাসে ১৮০০ টাকা। সে সময় এর মুল্য যথেষ্ট 
বেশিই ছিল এবং অমৃতবাজারের চাকরি ছাড়ার জন্য আর্থিক ঝুঁকিও তাকে নিতে হয়েছিল ( 
* যথেষ্ট। 


২০০২, ড. ধীরেন্দ্রনাথ সেন : শতবর্ষের ভাবনা ৮৩ 


আসলে অমৃতবাজার থেকে তাঁর সরে আসার ঘটনা দেখিয়ে দিয়েছিল যে জাতীয়তাবাদী 
শখ সংবাদপত্র মহলের পরিবর্তিত পরিমণ্ডলে ধীরেন্দ্রনাথের মতো ব্যক্তিত্বদের জন্য নির্ধারিত 
পরিসর দ্রুত সংকুচিত হয়ে আসছিল। ফলে এরপর আর কোনো বৃহৎ সংবাদপত্রের 
সঙ্গেই তিনি যুক্ত ছিলেন না। ১৯৫২ সালে তার সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল মাসিক 
মুখপত্র” ১/১, বৃন্দাবন মল্লিক লেনের জ্ঞানদা প্রেস থেকে মুখপত্র” প্রকাশিত হত। 
প্রকাশক ছিলেন বিভূতিভূষণ মল্িক। " 

পশ্চিমবঙ্গের কমিউনিস্ট ও বামপন্থী মহলে আদৃত পত্রিকার উপর্যুপরি সংখ্যায় 
মার্কসবাদী-তাত্তিক ধীরেন্দ্রনাথের তীক্ষ বিশ্লেষণী রচনার “আজ চমৎকার নিদর্শন ছড়িয়ে 
আছে। প্রতি সংখ্যায় লিখতেন স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয়! রাজ্য পুনর্গঠন উদ্যোগ, স্তালিনের 
মৃত্যু, সোভিয়েতে ক্রশ্চেভ নীতি, ট্রামভাড়া বৃদ্ধি-বিরোধী আন্দোলন, শাস্তি আন্দোলন, খাদ্য 
আন্দোলন, শিক্ষক ধর্মঘট--এঁ সময়কার প্রায় প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি সম্পর্কে তার 
সুচিস্তিত পর্যবেক্ষণ পাওয়া যায় 'মুখপত্র-র পাতায়। 
%. পঞ্চাশের দশকে ধীরেন্দ্রনাথ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবশ্য তার ধ্রুপদীগ্রহ্থ ক্রম রাজ টু 
স্বরাজ'। বিদ্যোদয় লহিবেরি প্রকাশক ছিলেন। ১৯৫৪ সালের জুন মাসে, অর্থাৎ তার 
সোভিয়েত ইউনিয়ন সফরের মাস চারেক আগে প্রকাশিত, এই বই বিশেষত বামপন্থী 
পাঠক মহলে সাড়া ফেলে দিয়েছিল। ফ্রম রাজ টু স্বরাজ'র প্রস্তুতি হিসেবে “রেভলিউশন 
বাই কনসেন্ট?” বইটির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। ১৯৪৭ সালে প্রকাশিত এই 
বইয়ে রয়েছে গপনিবেশিক শাসনোত্তর সাংবিধানিক রূপরেখা সম্পর্কে তার বিশ্লেষণ! যার 
পূর্ণাঙ্গতর রূপ পাওয়া যায় ফ্রম রাজ টু স্বরাজ'-এ। ফ্রম রাজ টু স্বরাঙ্গ-র ঠিক চারবছর 
পর প্রকাশিত হয় দ্য প্যারাডক্স অব্‌ ফ্রিডম’ (জুন ১৯৫৮)। 'দ্য প্যারাডক্স অব্‌ ফ্রিডম" 
এ আলোচিত হয়েছে ১৯৫৪ থেকে ১৯৫৭ সাল পর্যস্ত সময়। “দ্য প্যারাডক্স অব্‌ ফ্রিডম”, 
ড. সেনের নিজের ভাষায়, “ফ্রম রাজ টু স্বরাজ'-র সহযোগী প্রস্থ (Companion 
্ volume)! 

ধীরেন্্রনাথের বৌদ্ধিক ও তাত্বিক অবদান অবশ্যই তার সক্রিয় জনজীবন থেকে 
বিচ্ছিন্ন নয়। বিশেষত তিরিশের দশক থেকেই প্রগতিশীল শিবিরের তিনি অগ্রণী শরিক। 
১৯৩৭-র মার্চে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে লিগ এগেনস্ট ফ্যাসিজম আ্যাণ্ড ওয়ার” 
এর যে সর্বভারতীয় কমিটি গঠিত হয়েছিল ড. সেন তার সদস্য ছিলেন। ১৯৪১-র জুন 
মাসে নাৎসি জার্মানির হাতে সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রান্ত হবার পর ২১শে "জুলাই 
আনন্দবাজার পত্রিকায় বাংলার মনীবীবৃন্দের একটি সংহতিসূচক বিবৃতি প্রকাশিত হয়েছিল। 
বিবৃতিতে অন্যতম স্বাক্ষরকারী ছিলেন ধীরেন্দ্রনাথ ফ্যাসি বিরোধী লেখক সংঘ এবং 
সোভিয়েত সুহৃদ সমিতির সঙ্গেও তিনি সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি 
পঞ্চাশের দশকে ভারত-সোভিয়েত সংস্কৃতি সমিতি নামে পুনর্গঠিত হলে ড. সেন সমিতির 
রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক হিসেবে মনোনীত হন। এছাড়াও তিনি ছিলেন রাজ্য শাস্তি 
পরিষদের সাধারণ সম্পাদক। মৃণালকাস্তি বসুর মৃত্যুর পর ১৯৫৭ সালে সওদাগরী অফিস 
কর্মচারীদের একমাত্র কেন্দ্রীয় সংগঠন ফেডারেশন অব্‌ মার্কেন্টাইল এমপ্লয়িজ ইউনিয়নস্‌- 
শর সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন ধীরেন্দ্রনাথ। ১৯৫৯ সালে সোশিও ইকনমিক রিসার্চ 
ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার সময়ও তিনি অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেনা এ বছরই তার সভাপতিত্বে 
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গঠিত হয়েছিল মার্কসিস্ট স্টাডি সার্কেল। পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থী আন্দোলন সংহত হয়ে 
ওঠার সেই পর্বে বিশেষত ছাত্র-যুবদের মধ্যে মার্কসবাদী চেতনা ও মতাদর্শ প্রসারে স্টাডি _ 
সার্কেল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। 

ধীরেন্দ্রনাথ কখনও কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন না! কিন্তু একজন মার্কসবাদী 
বুদ্ধিজীবী এবং প্রগতিশীল চিন্তাচেতনা প্রসারে সক্রিয় উদ্যোক্তা হিসেবে তার ভূমিকা 
আজও স্মরণযোগ্য। বিশেষত আজকের সময়ে তার জীবন ও কর্মের প্রাসঙ্গিকতা বড় 
বেশি। ধীরেন্দ্রনাথের জন্মশতবর্ধ উপলক্ষে নানা কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে। কিন্তু ধীরেন্দ্রনাথচর্চার 
ক্ষেত্রে বামপন্থী বুদ্ধিজীবী মহলের আরোও অনেক কিছু করার আছে। ধীরেন্দ্রনাথের নীম 
যতটা পরিচিত, তার কাজকর্ম গবেষণা আদৌ ততটা পরিচিত নয়! এ খামতি পূরণের 
উদ্যোগ নিতে হবে আমাদেরই। | 


ঘ 


শতবর্ষের আলোয় ডি আর গ্যাডগিল (১৯০১-১৯৭১) 


অরূপ সেন 


অর্থনীতির ছাত্র ও গবেষকের কাছে ডি আর গ্যাডগিল একটি সুপরিচিত নাম। ওুপনিবেশিক 
ভারতের অর্থনীতি ও উত্তর-উঁপনিবেশিক ভারতের পরিকল্পনা ও উন্নয়ন নিয়ে তার 
চিন্তাভাবনা আজও প্রাসঙ্গিক। | 

সাম্প্রতিককালে ভারতীয় ও বিদেশী গবেষকরা ওুপনিবেশিক ভারতের অর্থনীতি, সমাজ 
ও সংস্কৃতির নানা দিক নিয়ে আলোকপাত করেছেন। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা জরুরি যে 
গ্যাডগিল এই বিষয়ে পথিকৃতের ভূমিকা নিয়েছিলেন। তার বই The Industrial Evolution 
of India in Recent Times : 1860-1939 আজও একটি আকর গ্রন্থ। এই বইতে গ্যাডগিল 
সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে শুঁপনিবেশিক ভারতের অর্থনীতির বিশ্লেষণ করেছিলেন। ওঁপনিবেশিক 
শাসনে ভারতের অব-শিল্পায়ন (৫677015119122107) অর্থনৈতিক ইতিহাসের গবেষণায় 
একটি বিতর্কিত বিষয়। এই ব্যাপারে গ্যাডগিলের মত ছিল, উনিশ শতকে আক্তর্জাতিক ক্ষেত্রে 
পরিবহন ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নতি ভারতের দেশজ শিল্পগুলির বিনাশের একটি প্রধান কারণ। 
গ্যাডগিল তাঁর আকর গ্রন্থে ভারতের শিল্পায়ন/অবশিল্পায়ন ছাড়াও বিভিন্ন শহরের বিকাশ, 
রেলপথ, সড়কপথ ও সেচব্যবস্থার বিকাশ, ক্ষুদ্রায়তন ও সনাতন শিল্পের অবস্থা এবং 
কৃষিজীবী, কারিগর ও শিল্পশ্রমিকদের জীবনযাত্রার হাল নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। 
একথা ভুললে চলবে না যে গ্যাডগিল বৃহত্তর সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিত 


- মাথায় রেখে অর্থনৈতিক ইতিহাস লিখেছিলেন। 


স্বাধীন ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা রচনার সঙ্গে গ্যাডগিল সরাসরি যুক্ত ছিলেন। 
১৯৭৬-৭১ এই সময়কালে তিনি পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান হিসাবে কাজ 
করেছেন। ১৯৩০ সালে তিনি Gokhale Institute of Politics and Economics-এর 
ডিরেক্টরের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৬৬ সালে অবসর নেওয়ার আগে পর্যন্ত তিনি ওই পদের 
দায়িত্বে ছিলেন। তাছাড়া আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান ও কমিটির দায়িত্ব তিনি পালন 
করেছেন। পরিকল্পনা ও উন্নয়ন নিয়ে তার ভাবনাচিস্তা বর্তমান সময়ে বিশেষ মুল্যবান বলে 
মনে হয়। 

বিগত শতাব্দীর যাটের দশকের শেষে একাধিক লেখা ও ভাষণে গ্যাডগিল পরিকল্পনা 
রচনা ও বূপায়ণের ক্ষেত্রে নানা সমস্যা চিহ্নিত করেন। তার বক্তব্য ছিল, ভারতবর্ষের 
সমস্যাগুলির কোনও সর্বভারতীয় সমাধান নেই। তিনি দেশের পরিকল্পনা রচনার ক্ষেত্রে 
পুরোপুরি দিল্লীর ওপর নির্ভর করার বিরোধিতা করেছিলেন। স্থানীয় কর্মসংস্থান ও শিক্পস্থাপন 
সংক্রান্ত সমস্যাগুলি মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে তিনি ওই অঞ্চলের মানুষদের উদ্যোগ নেওয়ার 
ওপর জোর দিয়েছিলেন। নীচের-তলা-থেকে রচিত পরিকল্পনার (Planning from the 
ঢ011921) ওপর তার আস্থা ছিল। এই ধরনের পরিকল্পনায় রাজ্য, জেলা, অঞ্চল ও সম্প্রদায়ের 
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(০০101) নিজস্ব সম্পদ ও ক্ষমতার সার্থক ব্যবহরের কথা বলা হয়েছিল৷ তবে 
সিদ্ধান্তগ্রহণ ও অংশগ্রহণের ক্ষমতার বিকেন্জ্রীকরণের সঙ্গে সঙ্গে দায়িত্বগ্রহণের কথাও তিনি 
জোরের সঙ্গে বলেছিলেন। 

মুক্ত-বাজার-অর্থনীতির যুগে ভারতে সরকারি উদ্যোগের প্রতিষ্ঠানগুলির সমস্যা সমাধানের 
জন্য বেসরকারিকরণকে একমাত্র পথ বলে মনে করা হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে 
পারে যে গ্যাডগিল ষাটের দশকেই সরকারি প্রতিষ্ঠানের স্বাতন্ক্য, নিয়োগ ও দায়িত্বপালন 
সংক্রান্ত সমস্যাগুলি চিহ্নিত করেছিলেন। মুনাফার ওপর জোর দিয়ে সরকারি উদ্যোগের 
প্রতিষ্ঠানগুলির পেশাদারি ব্যবস্থাপনার বিকল্প সমাধানের পথ তিনি বাতলেছিলেন। পূর্ব 
ইয়োরোপের দেশগুলির অর্থব্যবস্থার উদারীকরণের পরিপ্রেক্ষিতে গ্যাগিল সোভিয়েত- 
কেন্জ্রীয়-পরিকল্পনার মডেলের সংকট অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। বাজার-শক্তির (721% 
07০95) বিকাশের ফলে পুঁজিবাদী ও কমিউনিস্ট অর্থনীতির মেলবন্ধন ঘটবে এবং সামাজিক 
ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তার প্রতিফলন ঘটবে, একথা গ্যাডগিল ষাটের দশকেই ভাবতে 
পেরেছিলেন। এই পর্যবেক্ষণ থেকে গ্যাডগিলের দূরদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। 

গ্যাডগিল লক্ষ করেছিলেন যে শুপনিবেশিক ভারতে উচ্চপদস্থ সিভিল সার্ভেন্টরা 
জনসাধারণের জীবন যাপনের ব্যাপারে উদাসীন ছিলেন। তবু সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী হওয়ায় 
তাদের একটা দায়িত্ববোধ ছিল। কিন্ত স্বাধীন ভারতে প্রশাসনের ক্ষমতা মন্ত্রী/ রাজনীতিবিদদের 
হাতে চলে যাওয়ায় প্রশাসনিক অফিসারদের দায়িত্ববোধ লোপ পায়। ক্ষমতা-কাঠামোর এই 
গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন গ্যাডগিলের চোখ এড়ায়নি। 

গ্যাডগিলের রচনা থেকে পরিকল্পনার গণতন্ত্রীকরণের সপক্ষে যে যুক্তি আমরা পাই 
তার থেকে বোঝা যায় এক বিকল্প সমাজগঠনের স্বপ্ন তার মনে নিহিত ছিল। কিন্তু কোনও 
মতাদর্শের গৌড়ামি তার মধ্যে ছিল না। তিনি মনে করতেন যে দক্ষ উন্নয়ন-পরিকল্পনা রচনার 
ক্ষেত্রে অর্থনীতিবিদদের মতামতের মূল্য আছে। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে ভারতের নানা 
অর্থনৈতিক সমস্যা তার আলোচনায় স্থান পেয়েছে। ভূমি-সংক্কারের সমস্যা, অর্থনৈতিক 
উন্নয়নে গ্রামীণ শিল্পের ভূমিকা, গ্রামীণ কর্মসংস্থান, অনুন্নত অঞ্চলের উন্নয়ন, কেন্দ্র-রাজ্য 
আর্থিক সম্পর্ক প্রভৃতি নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে তিনি চিন্তাভাবনা করেছিলেন। শিক্ষা- 
উন্নয়ন নিয়ে তার মত ছিল যে ওপনিবেশিক আমলের শিক্ষাভাবনা স্বাধীন ভারতে শিক্ষার 
ক্ষেত্রে উচ্চ-নীচ বিভাজন (67819) দূর করা ও সমাজজীবনের প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি 
দিয়ে উদ্যোগী শিক্ষক-সম্প্রদায়ের বিকাশের প্রয়োজনীয়তার ওপর তিনি জোর দিয়েছিলেন। 
ভূমি-সংস্কার ও শিক্ষা-সংক্রান্ত সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য স্থানীয় 0০০৫) উদ্যোগের ওপর 
তার বিশেষ আস্থা ছিল। | 

কোনও তাৎক্ষণিক সমাজ বিপ্লরে গ্যাডগিল বিশ্বাসী ছিলেন না। কিন্তু মানুষের ওপর 
তিনি আস্থা হারাননি। ভূমি-সংস্কার কর্মসূচীর বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে স্থানীয় মতামতকে গুরুত্ব 
দেওয়া ও স্থানীয় সমাজ-কাঠামোকে মাথায় রাখার কথা তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। 
ভূমি-সংস্কারের ক্ষেত্রে ছোট চাষি ও ভূমিহীন খেত-মজুরদের বিশেষ সমস্যার কথা তীর 
মাথায় ছিল। গ্রামীণ শ্রেণী-কাঠামোর বাস্তব বিশ্লেষণ থেকে তিনি দেখেছিলেন যে গ্রামীণ 
পরিবারগুলির একটি বড় অংশই হল খেতমজুর ও ছোট চাষি। এই শ্রেণীভুক্ত মানুষজনের 
সমস্যাকে তিনি পরিকল্পিত উন্নয়নের একটি বড় সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন। 


২০০২ শতবর্ষের আলোয় ডি আর গ্যাডগিল (১৯০১-১৯৭১) ৮৭ 


গ্রামাঞ্চলে স্থানীয় স্তরে এই সমস্যা সমাধানের জন্য সমবায়-কাঠামোকে তার আদর্শ বলে 
স্থানে হয়েছিল। কিন্তু সব রাজ্যে সমবায়-কাঠামোকে পরিবর্তনের একমাত্র হাতিয়ার হিসাবে 
গড়ে তোলা যাবে না, একথা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। তাই ষাটের দশকের শেষে চতুর্থ 
পঞ্রবার্ষিকী পরিকল্পনা রচনার প্রাক্কালে তিনি প্রতিটি রাজ্য ও জেলার ক্ষেত্রে উপযুক্ত 
প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তোলার পরামর্শ দেন। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার খসড়ায় 
বিশেষ কর্মসূটীগুলি গ্যাডগিলের নেতৃত্বে রচিত হয়েছিল। সেই কর্মসুটাগুলি কেন বাস্তবে 
রাপায়িত হল না, সেটা পরিকল্পনার রাজনীতির অন্য গল্প। সেই গল্পের ব্যর্থ নায়ক শুধু 
গ্যাগিল নন, তার পরের প্রজন্মের সন্তান, সুখময় চক্রবর্তীর মতো প্রতিভাশালী অর্থনীতিবিদও। 


[ এই প্রবন্ধের প্রাথমিক খসড়া পড়ে মতামত দেওয়ার জন্য লেখক অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায়ের 
কাছে কৃতজ্ঞ ] 
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বামপন্থী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের দিশা 
মিহির উ্টচরয 


পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেই লক্ষ্য 
করছেন যে, এখানকার সাহিত্য-সংস্কৃতির জগৎ এক নতুন মোড়ে এসে দাঁডিয়েছে। 
বামফ্রন্টের দীর্ঘ শাসনকালে এই রাজ্যে রাজনৈতিক স্থিতাবস্থার সঙ্গে সঙ্গে সাংস্কৃতিক 
স্থিতাবস্থাও দীর্ঘকাল লক্ষ্য করা গেছে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্িত বদলের পর এবং ষষ্ঠ বামফ্রন্ট 
সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর সেই রাজনৈতিক স্থিতাবস্থা দক্ষিণপন্থী পরিবর্তনমুখী 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য-সাংস্কৃতিক আন্দোলনের দিশায়ও একটি সমন্বয়বাদী পরিবর্তনের 
ঝৌক বেশ স্পষ্ট। অথচ বামপন্থার বিরোধী শিবিরে কিন্তু কোনোরকম নীতিগত বা 
ৃষ্টিভঙ্গিগত অবস্থান পালটানোর বিন্দুমাত্র লক্ষণ নেই। বরং বিশ্বব্যাপী যে দক্ষিণপন্থী 
আগ্রাসী মনোভাব বু্থোয়াশ্রেণী গ্রহণ করেছে তারই প্রকাশ এই রাজ্যের বামবিরোধী 
রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পক্ষগুলির আচরণে স্পষ্ট। তাহলে কি বামপন্থা দিশা হারিয়ে 
ফেলছে? বুর্জোয়া শ্রেণীর আক্রমণাত্মক অভিযানের সামনে মতাদর্শের ক্ষেত্রে পিছু হটে 
শুধুমাত্র সাংগঠনিক বর্ম ব্যবহার করে রক্ষণাত্মক নীতি অনুসরণ করছে? 

মূলত সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক কিছু লক্ষণরে বোঝার জন্য আমাদের অনুসন্ধান। তারই 
ভিভ্তিতে আমরা বিচার করতে চেষ্টা করবো আমাদের প্রশ্নের যাথার্থয। তার জন্য আমাদের 
একটু পিছন থেকেই শুরু করতে হবে। 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কালের সংগ্রাম ও অভিজ্ঞতা থেকে কমিউনিস্ট আন্দোলন তথা 
বামপন্থী শিবির কতখানি শিক্ষা নিয়েছে তা নতুন করে গবেষণার বিষয় হলেও মার্কিন ৮. 
যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে কমিউনিজম-বিরোধী বুর্জোয়া শিবির যে গভীর শিক্ষা নিয়েছে এবং ? 
সেই শিক্ষাকে ভিত্তি করে নীতি ও কর্মকৌশল নির্ধারণ করেছে সে কথা এখন স্পষ্ট। 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে যুক্তফ্রন্টের নীতির সঠিক প্রয়োগ ঘটিয়ে 
আস্তজার্তিক কমিউনিস্ট আন্দোলন প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক শক্তিকে আপন নৈতৃত্বে 
যেভাবে সংগঠিত করেছিলো তাতে ব্যাপক সাড়া দিয়েছিলো বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়। শিল্পী- 
সাহিত্যিকরা দলে দলে সেই আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছিলো এবং কমিউনিজমের 
মানবধর্মিতার দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবান্বিত হতে শুরু করেছিলো। এর ফলে সাধারণ 
মানুষের মধ্যে প্রগতিশীল ও সমাজতন্ত্রের অনুকূল চিস্তাভাবনার ব্যাপক প্রচার ও প্রসার 
ঘটে। আমাদের দেশও ব্যতিক্রম ছিলো না। 

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালের বেশির ভাগ সময় জুড়ে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে 
বুর্জোয়া গণতন্ত্র রক্ষায় কোনো সক্রিয় ভূমিকা নেয়নি। তারা য়োরোগীয় শক্তিগুলির 
আত্মক্ষয়ী সর্ষের সুযোগ নিয়ে বাণিজ্য করলেও যুদ্ধের আঁচ থেকে নিজেদের সরিয়ে 
রেখেছে। কিন্তু তৎকালীন ঘটনাবলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, তারা পরিস্থিতির ওপর-+* 
তীক্ষ দৃষ্টি রাখছিলো। তারা আতঙ্কিত হয়ে লক্ষ করে যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণের 


২০০২ বামপন্থী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের দিশা | ৮৯? 


প্রাথমিক ধাক্কা ও ক্ষয়ক্ষতি সামলে প্রবলগতিতে নাজি জার্মানির বিরুদ্ধে অগ্রসর হচ্ছে 
*-এবং লালফৌজ ক্রমান্বয়ে য়োরোপের মুক্তিফৌজের রূপ নিতে যাচ্ছে; য়োরোপের গোপন 
প্রতিরোধ যুদ্ধে কমিউনিস্ট ও সোশ্যালিস্টরা আধিপত্য কায়েম করেছে; গণতান্ত্রিক 
প্রকাশ্যে সোভিয়েতের প্রতি বন্ধুত্ব ঘোষণা করছে। তার থেকেও তারা বেশি আতঙ্কিত 
হয়ে পড়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বুদ্ধিজীবীদের মনোভাবে এবং আমেরিকার জনমানসে 
ফ্যাসিবিরোধী ও গণতান্ত্রিক চেতনায় বামপস্থার প্রভাববৃদ্ধিতে। এমন পরিস্থিতিতে, যুদ্ধের 
শেষ দিকে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসকশ্রেণী নিজেদের ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠার জন্য এবং 
সোভিয়েত ইউনিয়নের রাজনৈতিক ও সাময়িক সাফল্য রোধ করার' জন্য যুদ্ধে যোগ দেয়! 
পার্ল-হারবার ছিলো উপলক্ষ মাত্র। 
মার্কিন শাসকশ্রেণীর চিস্তাবিদেরা হিসেবে ভুল করেনি । য়োরোপ তথা বিশ্বের বিপন্ন 
বুর্জোয়া শ্রেণী নির্ধিধায় তাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করে নেয় এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের বিপুল 
সাফল্যের পালটা হিসেবে মার্কিন সাফল্যগুলি তুলে ধরে। হাঁফ ছাড়ে বিশ্বের কমিউনিজম 
বিরোধী বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীরা । তারা উদ্যোগ নেয় অকমিউনিস্ট বুদ্ধিজীবীদের একটি শিবির 
গড়ে তোলার! দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে মার্কিন যুক্তরাক্ট্রের নেতৃত্বে একটি আক্রমণাত্মক 
নীতি গ্রহণ করা হয় কমিউনিস্ট ও বামপন্থীদের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা বুদ্ধিজীবী শিল্পী- 
সাহিত্যিকদের প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে ভেঙে অকমিউনিস্টদের বের করে 
আনার। এখানে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ও সামরিক নীতিসমূহ আমাদের আলোচনায় 
প্রাসঙ্গিক হলেও বিষয়ের কেন্দ্রিকতা রক্ষার প্রয়োজনে আমরা বাদ রাখছি। বিষয়টিকে 
শুধুমাত্র শিল্প-সাহিত্য কেন্দ্রিক রাখা হচ্ছে। 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তির দু-এক বছরের মধ্যেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 
নেতৃত্বে বিশ্বব্যাপী বুর্জোয়াশ্রেণী শিল্পী সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীদের নিজ্জ পক্ষে ফিরে পাওয়ার 
উদ্যোগ নেয়। এই সময় সহযোগী ও কমিউনিজম-বিরোধী শিল্পী-সাহিত্যিল-বুদ্ধিজীবীদের 
নিয়ে গঠিত কংগ্রেস ফর কালচারাল ফ্রিডম মারফত য়োরোপ-আমেহিকার তো বটেই 
পৃথিবীর অন্যান্য দেশের বুদ্ধিজীবীদেরও কমিউনিস্ট তথা বামপন্থী শিবির থেকে ফিরিয়ে 
আনার উদ্যোগ নেয়। আমরা দেখতে পাই, এই পর্বে বুর্জোয়া শিবির প্রলোভন, বন্ধুত্বপূর্ণ 
চাপ ইত্যাদির সাহায্যে বুদ্ধিজীবীদের ফিরিয়ে আনতে শুরু করে। বহু শিল্পী-সাহিত্যিক- 
বুদ্ধিজীবী ওই সময় সোভিয়েত ইউনিয়ন ও কমিউনিজমের বিরুদ্ধে তৈরি বিবৃতিতে স্বাক্ষর 
করৈ ফ্যাসিবিরোধী ও প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের শিবির ত্যাগ করতে থাকে! 
বিপরীত ক্রমে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন পালটা আক্রমণ 
ও শিবির রক্ষার উদ্যোগ নেয়। ফলে এই পর্বে বেড়ার ওপর বসে থাকা, দুর্বলচিত্ত ও 
লোভী কিছু শিল্পী সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবী নিজেদের অবস্থান পরিবর্তন করে। কোনো কোনো 
ক্ষেত্রে চাপের সামনে প্রতিরোধ করতে না পেরেও কিছু কিছু বুদ্ধিজীবী প্রগতিশীল সাহিত্য 
আন্দোলন থেকে সরে দীড়ায়। এই পর্বে আমাদের দেশে তারাশঙ্কর বন্োপাধ্যায়ের মতো 
মহান সাহিত্যিক প্রগতিশীল ও ফ্যাসিবিরোধী সাহিত্য আন্দোলনের পক্ষ ত্যাগ করে 
সরাসরি কংগ্রেস ফর কালচারাল ফ্রিডমের হয়ে কাজ করেছিলেন। ফ্যাসিবিরোধী লেখক 
ও শিল্পী সংঙ্মের মঞ্চ থেকে উচ্চারিত তার ভাবনা এবং ঝড় ও ঝরাপাতার মতো 


৯০ পরিচয় ১৪০৮ 


উপন্যাস অধ্যয়ন করলে উত্তর-প্রজন্ম বিস্ময়ে প্রশ্ন তুলতে বাধ্য হবে__কোন্‌ তারাশঙ্কর 
আসল। হয়তো দুটোই। কিন্তু এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ থাকে না যে, বুর্জোয়াশ্রেণীর উপল 
আক্রমণ ও উদ্যোগের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কমিউনিস্ট তথা বামপন্থী সাহিত্য আন্দোলন 
আপ্রাণ চেষ্টা সত্তেও সেই সময় থেকেই আমাদের রাজ্যে পিছু হটতে থাকে৷ 
ভয় পাইয়ে দলে টানার এক চরমপন্থী নীতি গ্রহণ করে। বিশেষত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তারা 
অনামেরিকান কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে অভিযানের নামে শিল্পী-সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীদের ডাইনি- 
শিকার শুরু করে এবং অন্যত্র তাদের জন্য আরো ব্যাপক ও বহুল প্রলোভনের সড়ক খুলে 
দেয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভাইনি-শিকারের উগ্রতম প্রকাশ ঘটে চার্লি চ্যাপলিন, পল 
রোবসনের বিরুদ্ধে তাদের পদক্ষেপগুলির মাধ্যমে আর হিংরতম আক্রমণ ঘটে রোজেনবার্গ 
দম্পতিকে হত্যার মাধ্যমে। অন্যত্র, আমাদের দেশসহ, তারা শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের 
. “বিদ্রোহী শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিভীষীদের ‘সাংস্কৃতিক বিনিময়’ কর্মসূচীর অঙ্গ হিসেবে এইক 
দেশে পাঠাতে থাকে। সেইসব বন্ধুত্বপূর্ণ যোগাযোগের মাধ্যমে ওইসব দেশের শিল্পী- 
সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীদের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরের সুযোগ করে দেওয়া হতে থাকে। এই 
সাংস্কৃতিক বিনিময়ের” অবশ্যই দুটি শর্ত ছিলো-_মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণ অভিলাষী শিল্পী- 
সাহিত্যিক বা বুদ্ধিজীবীর কমিউনিস্ট বা ফ্যাসিস্ট সংগঠনের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক থাকবে 
না; তারা তাদের জীবনের কোনো সময়ে কমিউনিস্ট বা ফ্যাসিস্ট সংগঠনের সঙ্গে যুত্ত 
থাকলে যেতে পারবে না। আমাদের রাজ্যে বিখ্যাত ‘প্রতিবাদী’ ও ‘বিদ্রোহী’ এক মার্কি 
কবির সেই সময় এদেশে আগমনের অন্তরালে ছিলো এমনই কর্মসূচী! সেই সময় বেড়া: 
ওপর বসে থাকা সামান্য বামপন্থী কবিদের মধ্যে যারা অমন নিক্ষলুষ” ছিলো তারাই 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণের সুযোগ পেয়েছিলো। অবশ্যই তারা উপরোক্ত শর্তদুটি পাল, 
করেছিলো এবং সেই মর্মে ঘোষণা করেছিলো। র্ 
পঞ্চাশের দশক থেকে আমাদের রাজ্যে প্রগতিশীল তথা বামপন্থী শিল্প-সাহিত 
আন্দোলনকে যাতে তরুণ প্রজন্ম সমৃদ্ধ করতে না পারে তার প্রত্যক্ষ উদ্যোগ নেওয়া হ 
* স্থানীয়ভাবে। কমিউনিজম বা বামপন্থা বিরোধী শিবিরের পক্ষে কাজটি অনেক পরিমাণে 
সহজ হয় কমিউনিস্ট আন্দোলন তথা বামপন্থীদের সুনির্দিষ্ট ও জিগীষু কর্মনীতির অভাবে 
দূরুন। আন্দোলনের নেতৃত্ব শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের বৈষয়িক জীবন সম্পর্কে কোনে 
কর্মনীতিই গ্রহণ করেনি অথচ তাদের কাছে দাবি করেছে নিশ্ছিদ্র আনুগত্য । অন্যদিং 
আমরা দেখতে পাই, একই সমস্যার সম্মুখীন হয়ে কেরলে আন্দোলননের নেতৃত্ব শিল্প 
সাহিত্যিকদের বৈষয়িক জীবন সম্পর্কে সমবায়ভিত্তিক উদ্যোগ গ্রহণ করে তাদের সমস 
সমাধানের চেষ্টা করে এবং শিবিরত্যাগ রোধ করে। শুধু বাংলা নয়, ভারতের অন্যত্র 
প্রগতি সাহিত্য আন্দোলন ও গণনাট্য আন্দোলন একই সমস্যার সম্মুখীন হয়। এই সময়ে 
আমরা দেখতে পাই, বামপন্থী শিল্পী সাহিত্যিকদের এক বিরাট সংখ্যা চলচ্চিত্র জগৎ 
বুর্জোয়া সংবাদপত্র জগতের দিকে ভিড়তে শুরু করে। 
যাটের দশকে সারা পৃথিবী জুড়ে তো বটেই, আমাদের রাজ্যেও শিক্গী-সাহিরতি 
বুদ্ধিজীবীদের কমিউনিস্ট তথা বামপন্থী শিবির থেকে নানা সুযোগ-সুবিধা দিয়ে ভাঙ্ডি 


২০০২ | বামপন্থী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের দিশা ৯১ 
নেওয়ার প্রচেষ্টা জোরকদমে চলতে থাকে। আমাদের রাজ্যের একটি বাণিজ্যিক দৈনিক ও 


- সাময়িকী প্রকাশন সংস্থার পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়। অপর দিকে 
পঞ্চাশের দশকের মধ্যভাগ থেকে কমিউনিস্ট তথা বামপন্থী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মধ্যে, 


নানা সমস্যা জম্ম নিতে শুরু করে এবং আন্দোলনের নেতৃত্বের তরফ থেকে উদ্যোগের 
বড় অভাব দেখা যায়। ষাটের দশকে ওই উদ্যোগের অভাব নিষ্কিয়তায় পর্যবসিত হয়। 
উপরস্ত আত্মর্জাতিক কমিউনিস্ট অন্দোলনের বিভাজন ও সমস্যাবলির প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ে 
শিল্পী- সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদর মধ্যে। ফলে কমিউনিজম তথা বাম-বিরোধী শিবির অনেক 
সহজে এবং অধিক আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের নিজ পতাকাতলে 
জড়ো করতে সক্ষম হয়। আমাদের রাজ্যের চিত্র এর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিলো। এ ক্ষেত্রে 
অবশ্য দক্ষিণা বা পারিশ্রমিক প্রথম প্রলোভন হয়েছিলো, পরবর্তীকালে তার সঙ্গে যুক্ত হয় 
প্রচার তথা ষশের বাসনা। তথাপি বহু কমিউনিস্ট তথা বামপন্থী শিল্পী-সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবী 
ওই প্রলোভন ও জনপ্রিয়তার বাসনার কাছে হার না মেনে নিজেদের মর্যাদা ও মতাদর্শগত 
দায়বদ্ধতা বজায় রেখে কাজ করে গেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলেও অপ্রিয় সত্য হল__ 
কমিউনিস্ট তথা বাম শিবির সেই নিবেদিত ও নিষ্ঠাবান শিল্পী-সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীদের 
যথাযোগ্য প্রতিষ্ঠা দেবার চেষ্টা করেনি। বরং দেখা গেছে এবং এখনও দেখা যায়, সাহিত্য 
পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণের সময় পণ্যসাহিত্য জগতের লেখকদের যতখানি গুরুত্ব দেওয়া 
হয় কমিউনিস্ট তথা বামপন্থী লেখক সাহিত্যিকদের ততখানি গুরুত্ব দেওয়া তো দুরের 
কথা, আলোচনায়ও আনা হয় না। এতে উত্তর-প্রজন্মের কবি ও লেখকদের মধ্যে তাদের 
সম্পর্কে যথাযথ মূল্যায়নের প্রবণতা তো দূরে থাক, লক্ষ করা যায় প্রবল অজ্ঞতা; 
প্রতিভাবান বামপন্থী কবি-লেখকরা হয় অবহেলিত। 

এতসব সত্তেও, ষাটের দশকে কমিউনিস্ট তথা বামপন্থী শিল্প-সাহিত্য আন্দোলনের 
মধ্যে নানা বিতর্ক ও মতবিরোধ থাকলেও, তার একটা গতি ছিলো। সেই গতির প্রেরণা 
ছিলো আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি। ভিয়েতনাম, কিউবা, য়োরোপ-আমেরিকার সুৰ বিদ্রোহের 
ঢেউ, এশিয়া-আফ্রিকা-লাতিন আমেরিকার মুক্তিযুদ্ধ অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করেছিলো 
এবং দৃষ্টিভঙ্গিগত দায়বদ্ধতা সাংস্কৃতিক জগতে পরিলক্ষিত হয়। পাশাপাশি আমাদের 
রাজ্যে ও দেশের অন্যত্র গণ-আন্দোলনের যে ঢেউ ওঠে তার প্রভাবে বুর্জোয়া শিবিরের 
প্রলোভনে পা না দিয়ে বহু মেধাসম্পন্ন শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী কমিউনিস্ট তথা বামপন্থী 
শিবিরে যোগ দেয়। তাদের অনেকে আজও পর্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে নিজেদের অবস্থান ধরে 
রেখেছে এবং ক্ষুদ্র উদ্যোগের সাহিত্যপত্রে (যাকে লিটল ম্যাগাজিন বলে চিহ্নিত করা হয়) 
তাদের রচনাবলী প্রকাশ করে যাচ্ছে। অনেকেই বাণিজ্যিক কাগজের দরজা মাড়ায়নি। ' 

ষাটের দশকের যুব-আন্দোলনের প্রভাবে আমাদের রাজ্যের যুবসমাজের অগ্রণী ও 
বৃহৎ অংশ নকশালবাড়ির কৃষকদের সংগ্রামে উত্তাল হয়ে পড়ে! সেই স্বপ্নের ঢেউ সত্তরের 
দশককে উদ্বেলিত করেছিলো। তরুণ প্রাণের আত্মনিবেদন, সংগ্রাম আর তাকে ধ্বংস করার 
রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস কমিউনিস্ট তথা বামপন্থী সাহিত্য আন্দোলনে এক ক্ষণস্থায়ী অথচ নতুন 
জোয়ার এনে দিয়েছিলো । ওই আন্দোলনের ভাগীদার তরুণ প্রজন্মের শিল্পী-সাহিত্যিক- 
বুদ্ধিজীবীরা বহু অবিস্মরণীয় সৃজনকর্ণ করে এবং পরবর্তকালেও তার রেশ বহন করে 
নিয়েছে বহু পূর্বনূরি কমিউনিস্ট ও বামপন্থী বিলপী-সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবী ওই উদ্বেল 


৯২ পরিচয় ১৪০৮ 


তরুণদের সঙ্গে সহমত না হয়েও তাদের আবেগের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে নিজেদের কলম 
ধরেছেন, সৃষ্টিকে সমৃদ্ধ করেছেন। ওই যুবসমান্দের সংগ্রামের প্রভাব এতখানিই ঘটে যে, 
আন্দোলনের দিগ্ভ্রমজনিত কারণে পশ্চাদপসরণ ঘটা সত্ত্বেও পণ্য সাহিত্যের বাজার পর্যন্ত 
তাদের কাহিনী বিষয় করে বাণিজ্য করেছে এবং এখনও তাতে যতি পড়েনি। 
. সম্তরের যুব অভ্যুথানের পশ্চাদপসরণ, তজ্জনিত হতাশা ও রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের দরুন 
ফেস্তন্ধতা নেমে আসে তার মধ্যেই এই রাজ্যে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক পটপরিবর্তন 
ঘটে। বামফ্রন্ট রাজ্যের শাসনক্ষমতায় আসীন হয়। সংসদীয় রাজনীতিতে এক নবপর্যায়ের 
সূত্রপাত ঘটে। রাজনৈতিক সাফল্য সত্বেও কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রধান শক্তিগুলি তথা 
বামপন্থীরা না রাজনৈতিক স্তরে বা দলীয় স্তরে না প্রশাসনিক স্তরে কোনো সাংস্কৃতিক 
কর্মনীতি গ্রহণ করতে সক্ষম হয়। অপরদিকে কমিউনিজম তথা বামবিরোধী শিবির তাদের 
প্রচেষ্টায় সফল হয়ে শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নিজেদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করে নিয়েছে। 
তারা অতি চতুরতার সঙ্গে, কিছু কিছু বামপন্থী শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীর সহায়তায়, 
এমন একটি আবহমণ্ডল সৃষ্টি করতে শুরু করে যাতে সাধারণ মানুষ ও নতুন প্রজন্মের 
শিল্পী সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে ধারণা তৈরি হয়ে যায় কমিউনিস্ট তথা বামপন্থীরা 
শিল্পসৃষ্টি করতে পারে না, তারা রাজনৈতিক স্লোগান লেখে, তাদের কোনো স্বাতন্ত্য নেই। 
এর সঙ্গে একটি বিশেষ সংবাদপত্র প্রকাশনা ভবনের তরফ থেকে এমন প্রচারও শুরু হয় 
যে, বাংলা ভাবা ও সাহিত্য বব্ধ্যাত্বে ভুগছে। তবু যেটুকু হচ্ছে তা তাদের পত্র-পত্রিকা 
পাতায়ই হচ্ছে। ক্ষুদ্র উদ্যোগের সাহিত্যপত্রে প্রকাশিত রচনাবলী নেহাতই মকশো ; বাণিজ্যিক 
পত্র-পত্রিকায় লেখার পূর্বপ্রস্তুতি মাত্র। সেখানে যদি “প্রতিভার লক্ষণ থাকে তবে তারাই 
‘আবিষ্কার’ করে। কমিউনিস্ট তথা বামপন্থী শিল্প-সাহিত্য আন্দোলনের সাংগঠনিক ও 
দৃষ্টিভঙ্গিগত দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে বাণিজ্যিক প্রকাশনা সংস্থাগুলি এবং তার সঙ্গে যুক্ত 
লেখকেরা এই ধারণাকে সাধারণ্যে ভালোই প্রতিষ্ঠা দিতে সক্ষম হয়েছে। এরকম ঘটার 
আরো বড় কারণ সত্তরের দশকের শেষ দিকে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর গণ- 
আন্দোলনে ভাটা পড়া এবং স্থিতাবস্থার পরিস্থিতি। এই সময় প্রত্যাশিত ছিলো কমিউনিস্ট 
আন্দোলন তথা বামপন্থীদের পক্ষ থেকে এমন এক সাংস্কৃতিক কর্মনীতি গ্রহণ যার সাহায্যে 
কমিউনিস্ট তথা বাম সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পূর্বগৌরবের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঘটে। অনুসন্ধিৎসু 
পাঠকমাত্রেই ইতিহাস ঘাঁটলে দেখতে পাবেন যে, পঞ্চাশের দশকের সমাপ্তি ও ষাটের 
দশকের সৃচনাকাল অবধি কমিউনিস্ট তথা বামপন্থী সাংস্কৃতিক শিবিরের মর্যাদা ছিলো 
প্রধান। সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সকল শাখায় তাদের নেতৃত্বাধীন সংস্থা ও সংগঠনেই 
সমবেত ছিলেন ক্ষমতাবান শিল্পী-সাহিত্যিকবুদ্ধিভ্রীবীরা। যুব-উৎসবের মঞ্চ ছিলো সঙ্গীত, 
নাটক, আবৃত্তি প্রভৃতি ক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠার সোপান। ‘পরিচয়’ পত্রিকায় স্থান পাওয়া ছিলো 
কবি-গল্পকার-প্রাবন্ধিকদের সাধনার লক্ষ্য। এক কথায় তখন কমিউনিস্ট আন্দোলনের 
উদ্যোগে সংগঠিত বাম সাংস্কৃতিক আন্দোলনই ছিলো বাংলার সাংস্কৃতিক জগতের প্রধান 
ও নির্ধারক শক্তি। গুণ ও মেধাই ছিলো স্বীকৃতির প্রধান মানদণ্ড । অন্যান্য উপাদান ছিলো 
গৌণ যদিচ তারও একটা নেতিমূলক প্রভাব ছিলো। | 
বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর থেকে আশির দশক এবং প্রায় গোটা নব্বইয়ের দশক " 
জুড়ে আমরা সেই লক্ষ্য অর্জনের কোন কর্মোদ্যাগ দেখতে পাইনি। বরং আমরা দেখেছি 


২০০২ বামপন্থী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের দিশা ৯৩ 


যেমন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তেমনি সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে দিশাহীনতা, দৃঢ় পদক্ষেপের অভাব। 
+" সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের, বিশেষত সাহিত্যের, সকল উদ্যোগ বামবিরোধী শিবিরের হাতে ছেড়ে 
দেওয়া রয়েছে। সেই সুযোগে সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়া শিল্প-সংস্কৃতির অনুকরণে দেশীয় 
বুর্জোয়ারা বাংলা ভাষায় পরিবেশনার চাকচিক্যের মধ্যে অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে যত শস্তা 
বামশিবির এর বিরুদ্ধে কোনো মতাদর্শগত, দৃষ্টিভঙ্গিগত প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেনি। 
বামফ্রন্ট সরকার থাকা সত্বেও গড়ে ওঠেনি সুস্থ-সংস্কৃতির সপক্ষে কোনো ব্যাপক ও 
সম্প্রসারিত ফ্রন্ট। দল, গোষ্ঠী ও উপদলকেন্দ্রক মনোভাব বামসাংস্কৃতিক শিবিরকে করে 
রেখেছে খণ্ড বিখণ্ড। 
এই স্থিতাবস্থার পর্বে আমরা দেখি, ‘অপসংস্কৃতির নামে এক ধোঁয়াশাপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি 
নিয়ে বিভিন্ন শিল্পী ও সাংস্কৃতিক কর্মের বিরুদ্ধে নকারাত্মক চেঁচামেচি; সম্পূর্ণ আমলাতান্ত্রিক 
নিয়ন্ত্রণে লেখকদের বই ছাপাবার জন্য অনুদান যা আদতে জমিদারি কায়দায় বদান্য 
৯ দেখানোর উর্ধ্বে উঠতে পারেনি এবং অন্যান্য সাংস্কৃতিক কর্মীদের আর্থিক ও বৈষয়িক 
সাহায্যদান; কোনো কোনো শিল্পী-সাহিত্যককে সরকারি আবাসনে ঘর দেওয়া, সেক্ষেত্রে 
অবশ্য বুর্জোয়া সংবাদপত্রের সাংবাদিকরা আনুকূল্য পেয়েছে বেশি। এই পর্বে দেখা যায়, 
দৃষ্টিভঙ্গিগত স্বচ্ছতার অভাব; সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে 
বোধের আকাল। তথাপি এই সময় থেকেই রবীন্দ্রসদন কমপ্লেকস ঘিরে আমলা-নিয়ন্ত্রি 
সাংস্কৃতিক কেন্দ্র গড়ে তোলার এক উদ্যোগ দেখা যায়; উদ্যোগ দেখা যায় বাণিজ্যিক 
প্রকাশনাসংস্থাগুলি নিয়ন্ত্রিত ‘কলিকাতা পুস্তকমেলা'র বিপরীতে; পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থমেলা’ 
সংগঠনে। কিন্তু সেক্ষেত্রেও আন্দোলন সৃষ্টির চেষ্টা ও বাস্তববুদ্ধির অভাব স্পষ্ট পরিলক্ষিত 
হ্য়। 
এই পর্বে বিপরীত দিকে আমরা দেখি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভিয়েতনাম যুদ্ধ ও ষাট 
_ সত্তরের যুব বিদ্রোহ, যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক অধিকারের আন্দোলন এবং যোরাপোয় বুদ্ধিজীবীদের 
নিরন্ত্রীকরণের সপক্ষে আন্দোলনের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে নতুন করে এক 
সাংস্কৃতিক অভিযান শুরু করে। এর মূল লক্ষ্য, মানুষের সামাজিক মূল্যবোধের নিরসন, 
যৌথ ও সমবায়িক চেতনার অবসান এবং রাজনীতিবিমুখতা সৃষ্টি! পাশাপাশি মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্র তথা' পুঁজিতন্ত্র-বিরোধীদের শয়তান-শক্তি রূপে চিহ্নিত করার উদ্যোগও নেওয়া 
হয়। বিশেষত চলচ্চিত্রে এবং প্রমোদমূলক উপন্যাসগুলি মারফত এই কাজটি করা হতে 
থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে সমগ্র বুর্জোয়া শিবির এই সময়েই মতাদর্শগত লড়াইকে 
তীব্রতর করে তোলে এবং তার প্রধান বাহক হয় সাংস্কৃতিক কান্তকর্ম। দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে 
এক নৈরাজ্যবাদী ও তাৎক্ষণিকতার মানসিকতা তৈরি করা হতে থাকে। আমাদের রাজ্যেও 
কমিউনিজম তথা বামপন্থা বিরোধী শিবিরকে সেই নীতি অনুযায়ী চলতে দেখা যায়। এই 
সময় থেকেই আদর্শগত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনে. মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ তথা বুর্জোয়া 
শিবির পৃথিবীর দেশে দেশে ধর্মকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে শুরু করে। এই সময়ে 
= যে ধরনের সাংস্কৃতিক কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন ছিলো, আমরা দেখি, কমিউনিস্ট 
আন্দোলন ও বামশক্তি তা গ্রহণ করতে পারেনি। পাশাপাশি যথাযথ ও প্রয়োজনীয় গণ- 
আন্দোলনও গড়ে ওঠেনি। 


৯৪ পরিচয় ১৪০৮ 


পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের কমিউনিজম তথা বামপন্থা-বিরোধী শক্তিগুলির আশা ও 
প্রচেষ্টা ছিলো যে, বামফ্রন্ট রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নির্বাচনে পরাজিত হয়ে শাসন ক্ষমতাচ্যুত 
হবে। কিন্তু তাদের সেই প্রত্যাশা পূরণ না হওয়ায় তারা অন্যান্য ক্ষেত্রের সঙ্গে সাংস্কৃতিক 
ক্ষেত্রেও নিজেদের কৌশল পরিবর্তন করতে শুরু করে। পঞ্চম বামফ্রন্ট সরকারের আমলে, 
নব্বই দশক তথা বিংশশতকের শেষ লগ্নে আমরা লক্ষ্য করি কমিউনিজম তথা বামবিরোধী 
দেখাতে শুরু করেছে৷ অপরদিকে বামফ্রন্ট সরকারের তরফ থেকে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে 
কতকগুলি নির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করতেও আমরা দেখি। যুবকল্যানণ ও ক্রীড়া দপ্তরের 
উদ্যোগে প্রমোদমূলক আনন্দানুষ্ঠান সংগঠিত হতে থাকে। কিন্তু তার বিষয় ও দৃষ্টিভঙ্গি যে 
কোনো বুর্জোয়া বাণিজ্যিক সংস্থার আয়োজন থেকে আলাদা কিছু হয়নি। অন্য দিকে তথ্য 
ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধীনস্থ ‘নন্দন’ বা রবীন্দ্র সদন কমপ্লেক্সে আমলা-নিয়স্ত্রিত যে-কেন্দ্ 
গড়ে ওঠে তার তরফ থেকে নানা পদক্ষেপ শুরু হয়। সেখানেও দৃষ্টিভঙ্গি ও মতাদর্শের 
পশ্চাদপসরণ পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। কতকগুলি বার্ষিক অনুষ্ঠানের উদ্যোগ নেওয়া হয় 
লিটল ম্যাগাজিন মেলা, কথাসাহিত্য মেলা, নাট্যমেলা তার অন্যতম। একই সঙ্গে বাংলা 
আকাদেমি ও রাজ্য পুস্তক পর্যদের তরফ থেকে প্রকাশনার উদ্যম নিতেও দেখা যায়। কিন্তু 
আন্দোলন কোথায়? কোথায় জনগণের দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার সার্বিক সাংস্কৃতিক প্রয়াস? 

বাংলা আকাদেমির উদ্যোগে সংগঠিত লিটল ম্যাগাজিন মেলা বস্তুত আশির দশকের 
অনুদান-নীতির রূপাস্তর মাত্রে পরিবেশিত হয়েছে। রবীন্দ্রসদন কমপ্লেক্সের ক্ষুদ্র পরিসরে 
দেড়-দু হাত জায়গা নিয়ে যে-লিটল ম্যাগাজিন স্টলগুলি বসে তাতে কোনো উদ্দেশ্য 
সাধিত হয় না। উচ্চকণ্ঠে কিছু কিছু লিটল ম্যাগাজিন-কেন্দ্রিক ব্যক্তির আত্মতুষ্টি হয়তো 
ঘটে কিন্তু সাহিত্যের কোনো উপকার হওয়ার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় না। লিটল ম্যাগাজিন 
মেলা উপলক্ষে আয়োজিত কবিতা ও গল্প পাঠের আসরের চিত্র তো রীতিমতো 
কৌতুককর। গত বছর কবিতা পাঠের জন্য এমন একক্রনকে ডাকা হয়েছিলো যিনি ভুলেও, 
নিজেকে ককি-প্রতিষ্ঠা দেওয়ার চেষ্টা করেন না। ওই একই মঞ্চেও কবি বলে আমন্ত্রিত 
একজন মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে সুকাস্ত ভট্টাচার্যের একটি কবিতা পাঠ করে নেমে যান। 
ওই ভদ্রলোককে আমরা অসাধু বলতে পারি না কারণ তিনি স্পষ্টই ঘোষণা করেছিলেন 
যে, তিনি সুকান্ত ভট্টাচার্যের একটি কবিতা আবৃত্তি করছেন। পরিচালননশুলী ও উদ্যোক্তারা 
এমনই বেপরোয়া এবং দায়বদ্ধতাশূন্য যে তারা সে ঘোষণা শুনেও ওই ভদ্রলোককে 
ঠেকাবার চেষ্টা করেন নি। লিটল ম্যাগাজিন মেলার, মঞ্চশোভা স্বরূপ উপস্থিত ছিলেন 
কারা? না, যারা দীর্ঘদিন লিটল ম্যাগাজিনে সাহিত্যচর্চা করছেন তারা বঞ্চিত হননি। 
স্বাদের কাউকে কাউকে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু প্রধান পুরোহিত হয়েছেন তারাই 
ষারা বামবিরোধী শিবিরের সাংস্কৃতিক কর্মনীতির পাণ্ডা, যারা লিটল ম্যাগাজিনের ও বাম 
মতাবলম্বী সাহিত্যিকদের সৃষ্টিকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিতে নারাজ, যাঁরা বুর্জোয়া শিবিরের 
সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গির ফেরিওয়ালা, হয়তোবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তথাকথিত “সাংস্কৃতিক 
বিনিময়ের’ দূত। কবিতা পাঠে ও গল্প পাঠে অংশ নিতে যাদের আমন্ত্রণ জানানো হল, 
বেলার দল ও গোষ্ঠী ভিত্তিতে বাছাই হল আর যারা নকশাল বা বামফ্রন্টের নীতির 


২০০২ বামপন্থী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের দিশা ৯৫ 


বিরোধী বামপন্থী লেখক তারা প্রায় সকলেই বাদ পড়ে গেলো। রর 

সেই একই দৃশ্য কথাসাহিত্য মেলার বেলায়ও। সম্প্রতি শুরু করা নাট্যমেলার চিত্রটি 
এখনও পুরোপুরি পরিষ্কার নয়! তবে গুণগতভাবে ভিন্ন কিছু প্রত্যাশা করা সম্ভব নয়। 
কারণ এই সমস্ত উদ্যমের পেছনে এক দিকে আছে পাওয়ার ও পাইয়ে দেওয়ার 
মানসিকতা। সেই কারণে দেখা যায়, মার্কসবাদী-লেনিনবা্গী তথা প্রগতিশীল শিল্প-সাহিত্য 
চিন্তার প্রতি দায়বদ্ধ শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের থেকেও যারা এই চিন্তার বিরোধী 
তারাই সাংগঠনিক আনুগত্যের সুযোগ নিয়ে কলকাঠি নাড়ছে এবং কর্তাভজা সেজে দল, 
উপদল ও গোষ্ঠীর রাজনীতি করছে। এর সঙ্গে অন্যদিকে আছে, সরাসরি রাজনৈতিক 
বাধ্যবাধকতা। তার আবার দুটো দিক। এক দিকে সরকার-বিরোধী প্রধান রাজনৈতিক দল 
ও হিন্দুত্ববাদীদের তরফ থেকে শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের সপক্ষে টানার বিরুদ্ধে 
প্রতিরোধমূলক সাংগঠনিক পদক্ষেপ; অন্য দিকে রাজ্যের উন্নয়নের রাজনৈতিক তাগিদে 
পুঁজিপতিদের সঙ্গে সম্য়বাদী নীতিকে জোরদার করার জন্য সমন্বয়বাদী সাংস্কৃতিক 
পদক্ষেপ। এইসব পদক্ষেপগুলিই সাংগঠনিক পর্ক্ষেপ। আজকের দিনে যথার্থ প্রয়োজনীয় 
মতাদর্শগত পদক্ষেপ নয়। 

এই মুহূর্তে আমাদের রাজ্যে সামস্তবাদী পশ্চাদপদ সংস্কৃতি ও সাম্রাজ্যবাদ ও বুর্জোয়া 
শ্রেণীর নৈরাজ্যবাদী ধ্বংসাত্মক সাংস্কৃতিক চেতনার প্রতিরোধে এক নতুন প্রগতিশীল ও 
গণতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তোলা আবশ্যক হয়ে উঠেছে। এই আন্দোলন 
আমলাতান্ত্রিক ও দলীয় সঙ্বীর্ণতার মনোভঙ্গি নিয়ে গড়ে তোলা সম্ভব নয়। প্রয়োজন 
কমিউনিস্ট ও বামপন্থী মতাদর্শের পতাকাতলে প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন 
সকল শক্তিকে এক ব্যাপক ও সম্প্রসারিত যুক্তফ্রন্টে সমবেত করে আন্দোলন সৃষ্টি করা! 
সেক্ষেত্রে দীর্ঘদিন প্রগতিশীল শিল্প-সাহিত্য আন্দোলনে নিয়োজিত শিল্প-সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীদের 
প্রাধান্য থাকা আবশ্যক। সম্প্রতি বন্ধু হওয়া হাওয়া-মোরগরা সে কাজ এগিয়ে নিতে পারে 
না। 

তেমন একটি পদক্ষেপ কি কমিউনিস্ট তথা বামপন্থী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের নেতৃত্বের 
কাছে প্রত্যাশা করা অনুচিত? নাকি আমলাতান্ত্রিক .ও সাংগঠনিক হামবড়ামি বুর্জোয়া 
শিবিরের লোকদের হাতেই বামফ্রন্ট সরকারের সাংস্কৃতিক কর্মসূচী রূপায়ণের দায়িত্ব তুলে 
দেবে খাতে বুর্জোয়া শিবিরের প্রচারই জনগণের সামনে প্রতিষ্ঠা পাবে যে, শিল্প-সাহিত্য 
তথা ভাবনা চিন্তার জগতে কমিউনিস্ট তথা বামপন্থীদের ভূমিকা ও অবদান গ্রাহ্য নয়? 
বিংশ শতাব্দীর শেষে ও একবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সাম্রাজ্যবাদ ও বুর্জোয়া শিবিরের 
এটাই নতুন কৌশল নয়তো যে, বন্ধু সেজে শত্রুতা করো! রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী 
তেমন নীতিই অনুসৃত হতে দেখা যাচ্ছে। 
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গ্রন্থের নাম দেখেই বোঝা যাচ্ছে, পর্বত নিয়ে লেখা। পর্বত নিয়ে দু-ধরনের লেখা দেখা 
যায় পর্বতশৃঙ্গ জয় করার কাহিনী, লেখকের ভাষায় ‘শিখর স্পর্শ করা আর পর্বতে ভ্রমণ 
করার গল্প, আধুনিক সাহিত্যিক পরিভাষায় 'ভ্রমণোপন্যাস*। ডা. চট্টোপাধ্যায়ের আলোচ্য 
গ্রছটিকে এই দুরকম লেখারই স্বাদ পাওয়া যায়__অথচ একে শৃঙ্গ-বিজয়ের নিছক তথ্যনিষ্ঠ 
নীরস বর্ণনা বলা যায় না। লেখকের ধতি বা লক্ষ্য ছিল প্রথমে গঙ্গোত্রী ও 
গোমুখ, মান্দানীর অনেক নীচে, কিন্তু পরে ভাগীরধী ভ্যালি এক্সপেডিশন’ দলে ডাক্তার 
না থাকায়__াকে ওই দলের সহযাত্রী হতে হয়েছে-_নিতাস্ত অনিচ্ছাতেই। তার লক্ষ্যপথের 
এই পরিবর্তনের পরিস্থিতিটি তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে বিবৃত করেছেন, পাঠকের-& 
কৌতৃহলকে উজ্জীবিত রেখে। পেশাদার সাহিত্যিক না হলেও, তার লেখার মুনশিয়ানা 
পাঠককে ধরে রাখে। অবশ্যই তার বিষয়বস্তু আকর্ষণীয়, পর্বতাভিযান, যেখানে পদে পদে 
বিপদ ঘটতে পারে-_কিস্তু তার রচনারীতিও কম আকর্ষণীয় নয়, অত্যস্ত দরদের সঙ্গে 
খুঁটিনাটি ব্যাপারগুলি বর্ণনা করেছেন, ফলে তার লেখা জীবন্ত হয়ে উঠেছে__পাঠক সহজেই 
ভার অভিজ্ঞতার অংশীদার হতে পারেন। 

বইটি দিনলিপির আকারে রচিত__২৮/৮/৯৩ থেকে ২৯/৯/৯৩, মোট একমাসের 
ঘটনা বর্ণিত। সব দিন অবশ্য সমান ঘটনাবহুল নয়, তা কখনো হতে পারে না, কিন্তু 
লেখকের বলবার ভঙ্গীর গুণে ঘটনাগুলো সরস হয়ে উঠেছে। যেমন “ফোকট' নামক 
গ্রামের উল্লেখ। যাবার পথে ফোকট বলে একটা গ্রাম পড়েছে; নামটা অবশ্যই অদ্ভুত, তাই 
লেখকের রসিক সঙ্গীরা বলে উঠেছেন, ফোকটে তারা কিছু খাবেন না। অথবা তুষারের + 
ভারে তাবু পড়ে যাওয়ার ঘটনা! এ ব্যাপারে অনভ্যস্ত লেখকের বিড়ম্বনায় পাঠকও মুষড়ে 
পড়েন। কিংবা লেখকের পশমের জ্যাকেট হারানোর কথা। তার সঙ্গে মজা করার জন্য 
তার সঙ্গীদের একজন তার জ্যাকেট পরে, তাঁরই সামনে দাঁড়িয়েছিলেন, অথচ তিনি তা 
ধরতে পারেননি, ভেবে নিয়েছেন_ সেটি হারিয়ে গেছে। অবশেষে, তথাকথিত অপহারক' 
সেটি যথাস্থানে রাখায় তিনি স্বস্তি পেয়েছেন_ এবং তার নিজের শাস্তি মিলেছে “সকলকে 
হরিদ্বারের রাবড়ি খাওয়াতে হবে।’ আমাদের মনে হয় এইভাবে দিনলিপির আকারে 
পরিবেশিত হওয়ার ফলে ঘটনাগুলির কোনোটি হারিয়ে যায়নি, তাদের যাথার্থয ও ক্রম 
বজায় আছে-_ এবং বর্ণনাটি কোথাও কৃত্রিম হয়ে যায়নি। 

মান্দানী পর্বতে সকলে উঠতে পারেননি, তা ওঠারও কথা নয়, কারণ সকলের উঁচুতে 
ওঠার দৈহিক সামর্থ্য ও ট্রেনিং থাকে না_ কিন্ত দলের সকলেই যে এই সফল আরোহী 
কজনের সাফল্যে সমানভাবে আনন্দিত হয়েছেন সেটি লেখক সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন। 
প্রচণ্ড প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বিপদের আশঙ্কা মাথায় নিয়ে, শারীরিক কষ্টকে অসুবিধাকে 
উপেক্ষা করে তাদের দল এগিয়ে গেছে_এই এগোনোর ভেতর দিয়ে দলের সকলের 
মধ্যে একটা সংহতি গড়ে উঠেছে_ যেটা সাধারণ অবস্থায় গড়ে ওঠা সম্ভব নয়। লেখক 
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প্রথমে অনিচ্ছুক সহযাত্রী ছিলেন, পরে তাঁর নিজের অজান্তেই মানসিক পরিবর্তন ঘটেছে। 
এতিনি দলের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছেন। 
তারপর নেমে আসার পালা! সাফল্যের আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে ফিরে আসার একটা 
বেদনাঘন দিক আছে। বেস ক্যাম্প গোটানো, মালপত্র গোছানোর ব্যাপারকে এবার নীরস 
কর্তব্যপালন বলে মনে হয়। লেখক উত্তরকাশীতে ভাণ্যারি হোটেলে তাদের উৎসব পালনেরও 
উল্লেখ করেছেন, ট্রেনে ফিরে আসার বর্ণনাও দিয়েছেন। যাবার সময়কার অনাগত অজ্ঞানা 
অভিযানের রোমাঞ্চের সঙ্গে তার ফেরার সময়কার বিজিত অভিযানের স্মৃতির তুলনা 
করলে পাঠকের মন মেদুর হয়ে ওঠে। 
অভিযাত্রীরা লেখক হন না, তাঁদের লেখায় তথ্য থাকে, নীরস বর্ণনা থাকে। এই 
লেখক. পেশায় চিকিৎসক, নেশায় অভিযাত্রী (এ গ্রন্থে), কিন্তু তার হাতে আছে লেখকের 
কলম। আমরা ডা. চট্টোপাধ্যায়ের এ গ্রন্থের ব্যাপক প্রচার কামনা করি। 


খতি নৈর্ধাতে মান্দানী পর্বতে--ডা. সজল চট্টোপাধ্যায়, বসাক বুক স্টোর, ৪, শ্যামাচরণ দে 
সিট, দাম ৮৩ 
ড. মনোজ চক্রবর্তী 


সর্বজয়া 
শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় 


পথের পাঁচালী চলচ্চিত্রে সর্বজয়ারূপী করুণা বন্দ্যোপাধ্যায় আমার বৌদি। দাদা ও বৌদির 
সঙ্গে আমার বয়সের ব্যবধান একুশ বছরের। বৌদির জন্ম ১৯১৯ সালের ২৫ ডিসেম্বর। 
১৯৪১ সালে এম এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ১৯৪৩ সালে তিনি এম এ ক্লাসের সহপাঠী 
বন্ধু সমবয়সি আমার দাদা সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিবাহ করেন। বৌদির বাপের বাড়িতে 
বিশেষত বৌদির দুই দাদার মধ্যেই পরিশীলিত সাহিত্যরুচি ও সাহিত্যপাঠের অভ্যাস ছিল, 
বাড়িতে সমকালীন পত্রপত্রিকার নিয়মিত উপস্থিতি ছিল। আমাদের বাড়িতে এসে বৌদিকে 
দুটি নতুন সংস্কারের সঙ্গে মিলমিশ করে নিতে হয়__এক, আমার অধ্যাপক পিতার 
বিদ্যাচর্চার সংস্কার; দুই, আমার দাদার রাজনৈতিক সংক্কার। ছোটোবেলায় লক্ষ করেছি, 
মা ও বৌদি দুজনেই এই দুই সংস্কারের সঙ্গেই অতি সহজেই নিজেদের জড়িয়ে নিয়ে 
আমার ও আমার মেজো দাদা সুমস্তের চরিত্র গঠন কেমনভাবে যেন নির্ধারিত করে 
দিয়েছিলেন। মায়ের কর্মক্ষেত্র ছিল কমিউনিস্ট পার্টির ফ্রন্ট” সংগঠন মহিলা আত্মরক্ষা 
সমিতি, বৌদির ভারতীয় গণনাট্য সংঘ। বৌদি একটা লম্বা সময় কলকাতায় সদ্য প্রতিষ্ঠিত 
জনগণত্তরী চীনা দৃতস্থানের কর্মীদের ইংরেজি শিখিয়েছেন। মা পঞ্চশোধের্ব সযত্ব ও গভীর 
নিষ্ঠায় রুশ ভাষা শিক্ষা করেছেন। সত্তরের কাছাকাছি বয়সে মা-ও প্রথম নিয়মিত অভিনয় 
করতে শুরু করেছেন__বিজন ভট্টাচার্য পরিচালিত “দেবীগর্জন” ও গর্ভবতী জননী’ 
নাটকে। 
দুই বাড়ি মিলিয়ে যে পরিবেশ বৌদিকে ঘিরে রেখেছিল, তাতে ভাষা ও সাহিত্যের 
প্রতি আস্তরিক অনুরাগ, বই পড়া ও লেখালেখির সতত চর্চা ও প্রখর সমাজবোধ বৌদির 
চরিব্রগত হয়ে গিয়েছিল। বৌদির অনেকগুলি গল্পেই আমাদের পারিবারিক'বা আমাদের 
বাড়িরই অস্তরঙ্গ "মানুষজন ও চেনাজানা ঘটনাবলি অবিকৃত-অপরিবর্তিতভাবে উঠে আসে। 
আমি বা সুমন্ত বা আমাদের ত্রাতুষ্পত্রী শম্পাও কখনও কখনও এইসব গল্পের চরিত্র 
হয়ে উঠেছি। ব্যক্তিজীবনে বৌদি জনান্তিকেই থাকতে ভালোবাসেন। তাই মূলত চেনাশোনা 
মানুষকে নিয়েই তার গঙ্গ। তাই গুছিয়ে বলা নিটোল গল্পের চেয়ে অনুপুষ্ধের 
কখনও কখনও গভীর কোনো বোধের অত্যন্ত সংযত ও সংবৃত দ্যোতনায় 
বা আভাসে-_ার রচনার সিদ্ধি। ওই শেষোক্ত দ্যোতনা অবশ্য তার একান্ত ব্যক্তিক 
সত্তার উন্মোচনের দ্যৃতিতে চিহ্নিত হয়। যেমন, ‘সর্বজয়া’ “নামে রচনাটিতে। 
“পথের পাঁচালী” ও অপরাজিত” ছবিতে সর্বজয়া ভূমিকাভিনেত্রীরূপেই বৌদির 
পরিচিতি সবচেয়ে বিশ্তীর্ণ। এই অভিনয় ব্যাপারটির উদ্যোগে, আয়োজন বা নিষ্পাদনে 
কোথাও যেমন ছবি তৈরির অভ্যস্ত চটকের কোনো চিহ্ন ছিল না, তেমনই ছিল না 


4 


২০০২ সর্বজয়া ৯৯ 


ব্যবসায়িক চিত্রনির্াণের প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতির প্রয়োগ। যথার্থই আধুনিক চিত্রনির্মাণে চিন্তা 
২৪-শৃঙ্খলা ও প্রস্তুতির সঙ্গে অভিনেতা-অভিনেত্রীসহ সমগ্র মণ্ডলীর যৌথ আত্মনিয়োগ 
ও ভুমিকায় পরিচালক কীভাবে সম্পন্ন হন ও সেই সম্পদ কীভাবে ছবিকে তার চরিত্র ' 
দেয়, তারই পরিচয়বাহী বৌদির চলচ্চিত্রস্থৃতি। 

সত্যজিৎ, রায়ের প্রথম পর্বে যে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের তিনি বেছে নিয়েছিলেন, 
খাতা পেয়েছি, যাতে বৌদি তার চলচ্চিত্স্থতিমূলক লেখাগুলির প্রথম খসড়াগুলি 
রা রনির হিরা মাথ 


ie CEO TEE চেরার রাত্রে 
একটি মেয়ে পেয়ারা খাচ্ছিল। দাদা এসে তাকে ডাকাডাকি করলেন, কিন্তু সে জবাবও 
দেয় না, নামেও না। দাদা কৌতুকটা বুঝতে পেরে জিজ্ঞাসা করলেন : 'তুম্‌ কৌন হ্যায়? 
ভ্ময়েটি নতুন শেখা হিন্দিতে গততীর স্বরে জবাব দিল : ‘হম্‌ সরবজয়া। নামটা বোধহয় 
মেয়েটির ভালো লেগেছিল। ছোট্রবেলার সেই কথাই যে জীবনে এমনটি সত্যি হয়ে উঠবে 
তা ভাবিনি কখনও ।, 

ওই খস্ড়া-খাতায় বৌদি এক জায়গায় লেখেন : ‘অভিনয়ে আমার হাতেখড়ি গণনাট্য 
সংঘে। বাংলা দেশে গণনাট্য সংঘের ইতিহাসে সংঘের যে দুটো পর্ব নিয়ে গর্ব করা 
হয়, তার মধ্যে প্রথমটি “জবানবন্দী”, ‘নবান্ন’, জীয়নকন্যা, শহিদের ডাক'-এর যুগ 
(১৯৪৪-৪৭); দ্বিতীয়টি “বিসর্জন” ‘ভাঙা বন্দর’, বাস্তুভিটা’, দলিল’, 'রাহমুক্ত', “বিশে 
জুন'-এর যুগ (১৯৫০-৫৫)। এই দুইয়ের মধ্যে কিন্তু ছিল আরেকটি যুগ_যখন 
কমিউনিস্ট পার্টি ও গণনাট্য সংঘ কেআইনি। বলা বাহুল্য, বেআইনি অবস্থায় লেখালিখি, 
“ছবি আঁকা, ইত্যাদি যাবতীয় অন্য শিল্পচর্চার চেয়ে থিয়েটার করা অনেক বেশি বিপজ্জনক 
ক কঠিন কাজ। এই বেআইনি আমলে গঠিত ভারতীয় গণনাট্য সংঘের দক্ষিণ কলিকাতা 
'শাখায় যুক্ত ছিলেন কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, সজল রায়চৌধুরী, রেবা রায়চৌধুরী, সাধনা 
“রায়চৌধুরী, ইন্দিরা কবিরাজ, করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়। কালী বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন : 
আমাদের অভিনয়ের ধরনটা ছিল অনেকটা গেরিলা কায়দায় অঞ্চল বেছে মুখে মুখে 
খবর দেওয়া হত সকলকে। একটা অঞ্চলে অভিনয় করে হাতে হাতে জিনিসপত্র তুলে 
নয়ে আবার দৌড় অন্য অঞ্চলে-_আবার অভিনয়! কখনও বা অভিনয়ের মধ্যেই খবর 
পেলাম পুলিশ আসছে, হামলা হবে। চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়লাম সকলে। পুলিশ 
এসে দেখত কেউ কোথাও নেই। এইভাবে অভিনয় করছি, আর অভিনয়ের পর সারা 
রাত ধরে আন্দোলনের পোস্টার মেরে” চলেছি রাস্তায় রাস্তায়। কোনোদিন ভোররাতে 
শাড়ি ফিরি, কোনোদিন হয়তো ফেরাই হয় না। কিন্তু ক্লান্তি বোধ করিনি এতটুকু। একটাই 
পন, বাচার মতো করে পৃথিবীটাকে তৈরি করতে হবে। আর কোনো কাজ নেই সামনে__ 
মানে দু হাতে পাথর ঠেলে সরিয়ে সবুজ ঘাসে ঢাকা সেই জমিটা আমাদের খুঁজে 
ধার করতে হবে, যেখানে জীবনটা অন্য রকদ-_সেই জন্যেই তো আন্দোলন!” (আত্মকথা 
“আমার নিজ্জের কথা, ‘অভিনেতা কালী বন্দোপাধ্যায় স্মরণ আলেখ্য,’ বিশ্বকোষ পরিষদ, 
ধলিকাতা ১৯৯৪)। 


১০০ পরিচয় ১৪০৮ 


গণনাট্য সংঘের প্রযোজনায় যে দুটি নাটকে বৌদি অভিনয় করেছিলেন, দুটিরই 
নাট্যকার সলিল চৌধুরী-__জনাক্তিকে ও 'দংকেত"। অস্থির সময়ের তাড়নায় প্রচণ্ড 
অনিশ্চয়তার মধ্যে এই অভিনয় শিল্পনির্াণের সম্ভাবনা ব্যাহত হলেও যে বিশ্বাস ও সাহস * 
এই অভিনেতা-অভিনেত্রীদের প্রাণিত করেছিল তার স্মৃতি বৌদি এখনও সসম্ত্রমে লালন 
করেন। বৌদির মনে বাড়তি চাপ ছিল- দাদা তখন দেশের অন্য প্রান্তে কারারুদ্ধ, 
কারাভ্যস্তরে খবরের আদানপ্রদানে সরকারি বিধিনিষেধ কঠোর : বৌদির কন্যার বয়স 
তখন দুই। 

কমিউনিস্ট পার্টি যখন পরবর্তীকালে সংসদীয় গণতন্ত্রে পরিপূর্ণ ভরসা রাখলেন, তখন 
এই পর্বের রাজনৈতিক ভূমিকাও যেন তারা সম্পূর্ণ মুছে ফেললেন, সঙ্গে সঙ্গেই মুছে 
গেল বেআইনি আমলের গণনাট্য আন্দোলনের ইতিহাস। পঞ্চাশের দশকের শুরুতে 
খোলামেলা আবহাওয়ায় অনেক নতুন মানুষের আনাগোনায় গণনাট্য সংঘের যে 
পুনরত্যুদয় ঘটল তার সঙ্গে বৌদি যেন মানিয়ে নিতে পারলেন না। বৌদি কেন গণনাট্য 
সংঘের সুখের দিনে গণনাট্য সংঘ থেকে সরে এলেন, তা খুব একটা বলতে চান না। 
তবে মনে হয়, সংঘের মধ্যে ব্যক্তিদ্বন্বের (যার মধ্যে নীতিগত প্রশ্নের খুব একটা স্থান” 
ছিল না) জটিলতা ও সংবীর্ণতাই বৌদির অসহনীয় হয়ে ওঠে। 

১৯৫০-এর শীতকালে লিটল্‌ থিয়েটার গ্রুপের বাংলা পর্বের শুরুতেই নরওয়েজীয় 


লেখে : “এখানকার প্রযোজনায় স্ত্রীরিত্রের অভিনয়াংশই সাধারণত প্রয়োজনার দুর্বলতম 
অংশ। সেই পরিপ্রেক্ষিতে এমন চমৎকার অভিনয় দুর্লভ অভিজ্ঞতা হয়ে ওঠে। কালিন্দী 
সেন ও করুণা বন্দ্যোপাধ্যায় মা ও রেজিনার ভূমিকায় স্মরণীয় অভিনয় করেছেন।” ১৯৫১ 
সালের সেপ্টেম্বর মাসে উৎপল দত্তের পরিচালনায় সংস্কৃতি সংঘের প্রযোজনায় ইবসেনের 
‘এ ভল্স হাউস'-এর বাংলা মঞ্চায়নে নোরার ভূমিকায় অভিনয় করেন বৌদি। স্বাধীনতা’ 
পত্রিকায় গোপাল হালদার লেখেন : “বলা বাহুল্য নাটকের কেন্দ্রহ্থলে নোরা। তাই নোরার * 
ভূমিকায় সুযোগ ও বিপদ দুইই শ্রীযুক্তা করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছিল সর্বাধিক। তাঁর আশ্চর্য 
অভিনয়পুণে তিনি বিপদ কাটিয়ে সম্পূর্ণ সার্থকতা লাভ করেছেন।' (পুনমু্ণ, ‘এপিক 
থিয়েটার” মার্চ ১৯৯৮)। 

পঞ্চাশের দশকের প্রথমার্ধে-_অর্থাৎ “পথের পাঁচালী'র মুক্তিলাভের আগে__-বৌদির 
নাট্যাভিনয় রাজেন তরফদারের পরিচালানয় জে ওয়ালটার টমসন রিক্রিয়েশন ক্লাবের 
“চিরকুনার সভা’ প্রয়োজনায় শৈলবালা-অবলাকান্তের' ভূমিকায়, দক্ষিণী নাট্যশাখার ‘নষ্টনীড়' 
প্রযোজনায় চারুলতার ভূমিকায় (অমলের ভূমিকায় ছিলেন অরূপ গুহ্ঠাকুরতা, ভূপতি- 
আশীষ সুখোপাধ্যায়)। দশকের শেষদিকে নব্য বাংলা নাট্য পরিষদের উদ্যোগে শিশিরকুমার 
ভাদুড়ির পরিচালনায় “মালিনী'-র মহলা শুরু হলে তাতে অভিনেত্রীরূপে মহলা দেন 
বৌদি। প্রযোজনাটি অবশ্য শেষ পর্যন্ত মঞ্চস্থ হয়নি। 

‘পথের পাঁচালী” “অপরাজিত'-র পর বেশি ছবিতে বৌদির ডাক আসেনি। যে ধরনের 
অভিনয় তথা চরিত্রায়ণ বৌদি উপস্থাপন করেছিলেন, তা বোধহয় তখনও বাংলা ছবির { 
পক্ষে গ্রহণীয় ছিল না। পরে সতজিৎবাস্র ছবি ছাড়াও বৌদি অভিনয় করেছেন শদ্ভু 


২০০২ সর্বজয়া ১০১ 


মিত্র ও অমিত মৈত্র পরিচালিত ‘শুভ বিবাহ’, অগ্রগামী পরিচালিত ‘হেডমাস্টার’, খত্বিক 
ঘটক পরিচালিত অসমাপ্ত ‘কত অজানারে' ও মৃণাল সেনের ‘ইন্টারভিউ’ ছবিতে। লখনউ- 
এর লিটারেসি হাউস সম্পর্কে শাস্তি চৌধুরী পরিচালিত একটি তথ্যচিত্রেও বৌদি অভিনয় 
করেছেন। 

থিয়েটার বা সিনেমায় অভিনেত্রীরূপে বৌদি কোনোদিনই উচ্চাভিলাষী ছিলেন না,। 
তাই বেশি সুযোগের সন্ধানও করেননি। পানওনি সুযোগ। তাতে কোনো খেদ নেই তার। 
বরং ‘পথের পাঁচালী” ‘অপরাজিত'-র অন্য ধারার চিত্রসৃষ্টির অভিজ্ঞতা তার চলচ্চিত্র 
দৃষ্টিকে একটা বিশেষ মূল্যবোধ দিয়েছিল। যা তার, চলচ্চিত্র বিষয়ক লেখাগুলিতে 
প্রতিফলিত। | 


আপনাকে ভোলা সম্ভব নয় শ্যামলবাবু 


শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'তারসানাই” উপন্যাসে একজন তারসানাই বাজান রাগ-সঙ্গীত জানা 
মানুষের কথা আছে। গানের অনুষঙ্গ এসেছে তার আরও অনেক গল্প-উপন্যাসে। 
'পুরকায়েতের আনন্দ ও বিষাদ” ‘গানের বাগানে” এরকমই গল্প। বিখ্যাত রেকর্ড-সংগ্রাহক 
হারুবাবুকে নিয়েও তাঁর একটি অসামান্য গল্প আছে। সেই লেখাটি বেরিয়েছিল রবিবারের 
'আজকাল'-এ। গান-__বিশেষ করে ধ্রুপদী সঙ্গীত অসম্ভব পছন্দ করতেন শ্যামলবাবু। ফৈয়াজ 
খাঁ সাহেব, বড়ে গোলাম আলি খা সাহেব, ভীমসেন যোশী, হীরাবাঈ বরদোকার, গাঙ্গুবাঈ- 
হাঙ্গল, সৈজুদ্দিন খাঁ সাহেব, বেগম আখতার, ভী্মেব চট্টোপাধ্যায়, তারাপদ চক্রবীর 
জ্ঞানেন্্প্রসাদ গোস্বামী__সবার গান তিনি শুনতেন মন দিয়ে। | 

কালিঘাটের প্রতাপাদিত্য রোডের বাসাবাড়িতে রেকর্ড-প্লেয়ারে বড় একখানা বড়ে 
গোলাম আলি বা ফৈয়াজ খাঁ চাপিয়ে তিনি উপন্যাস লিখছেন, গল্প লিখছেন, এমন ছবি 
এখনও চোখে ভাসে। সে বাড়িতে তখন দুটি কুকুর_হেমা আর মালিনী। তারা গোলডেন 
রিট্রিভার ব্রিডের। কাজের ছেলেটির নাম জগাই। যে অনায়াসে শ্যামলবাবুর নামের বানান 
শামল্য’ লেখে! আবার নিজস্ব কায়দায় কে কে টেলিফোন করেছে লিখে রাখে ।বালকের 
ভালোবাসা” উপন্যাসে এই বালকটির কথা আছে। সুমতিদি নামে একজন বয়স্কা বিধবা রান্না 
করেন এ বাড়িতে! অসাধারণ তার রানার হাতা 

প্রতাপাদিত্য রোডের বাড়ি থেকে কাশীপুর সরকারি ভাড়া ফ্ল্যাটে চলে যান শ্যামলবাবু। 
তিনতলার ওপরে সেই ফ্ল্যাটে এখন তার ছোট মেয়ে ডাক্তার ললিত চ্যাটার্জি ও জামাই, 
সমীর চট্টোপাধ্যায় সন্তানদের নিয়ে থাকেন। কাশীপুরের ফ্ল্যাট থেকে তিনি উঠে আসেন 
টালিগঞ্জ ট্রামডিপোর পেছনে জুবিলি পার্কে।.সে বাড়ি থেকে একটা খাল দেখা যায়। সেই 
খালে নৌকো ভাসে। এই বাড়িতে থাকার সময় সিঁড়ি থেকে পড়ে শ্যামলবাবুর পা ভাঙে। 
“্টানেলের' ভেতরে ট্রেন" নামে একটি উপন্যাস এই পা ভাঙা অবস্থাতেই “তিনি লিখেছিলেন 
এ বাড়িতে বসে। লেখাটার ডিকটেশন নিয়েছিলাম। শারদীয় 'কলেজস্ট্রিট পত্রিকায় ছাপা 
হয়েছিল টানেলের ভেতরে ট্রেন”। সেটা ১৯৮৫-৮৬ হবে। 

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় বিশ্বাস করতেন যে অভিজ্ঞতা ঘাম না ঝরিয়ে অর্জন করা যায়, 
তার কোনো দাম নেই। তিনি অনবরত বিপন্ন হতে চাইতেন। বিশ্বাস করতেন বিপন্নতা তৈরি 
না হলে ভালো লেখা মহৎ লেখার মুখ খোলে না। তার শ্নেহভাজন অনুজ লেখকদের বার 
বার বলতেন, যদি ভালো লিখতে চাও বিপন্ন হও । বিপন্ন হও সেই বিপন্নতা শারীরিক 
মানসিক সামাজিক _-যে কোনো রকমেরই হ'তে পারে। নিজে মাঝে মাঝেই এমন বিপন্নতার৷ 
আবহ তৈরি করেছেন, যেখানে শারীরিকভাবেও তিনি লাঞ্ছিত হতে পারতেন। আহত হ'তে 
পারতেন। এইসব কাজকর্ম শিল্পভাবনার নির্যাস থেকেই বেড়ে উঠেছে তার গল্প উপনাস্‌ 
প্রবন্ধা জীবন বিষয়ে দার্শনিক দৃষ্টিকোণ ও জিজ্ঞাসা। 


২০০২ আপনাকে ভোলা সম্ভব নয় শ্যামলবাবু ১০৩ 


শিল্পী সুবোধ দাশগুপ্তর কাছে শুনেছি সাপ্তাহিক ‘দেশ’ পত্রিকার কুবেরের বিষয় আশয়’ 
সধারাবাহিকভাবে লেখার সময় সুবোধবাবুকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে শ্যামলবাবু নানারকম ঘটনা 
তর্কবিতর্কে নিজে ইচ্ছে করে জড়িয়ে পড়তেন। পাগলা সাহেব, ব্রজ ফকির-_ এইসব 
চরিত্রদের অনেক সংলাপ, কাজকর্ম সেই সব পাকান গোলমালের ভেতর থেকে তুলে আনা 
এরকমই শুনেছি সুবোধবাবুর কাছে। 'কুবেরের বিষয় আশয়’ এর ম্লাট-দুটো আলাদা আলাদা 
প্রকাশকের ঘর থেকে বেরনর সময়-_সুবোধ দাশগুপ্তর আঁকা। ‘দেশ’ পত্রিকায় যখন বেরত, 
তখনও ভেতরের ছবি সুবোধবাবুই আঁকতেন। হঠাৎই দেশ-সম্পাদক সাগরময় ঘোষ শ্যামল 
গঙ্গোপাধ্যায়কে ডেকে এই উপন্যাসটি আর কয়েকটি ইনস্টলমেন্টে শেষ করে দিতে বলেন। 
এ নিয়ে দীর্ঘদিন ক্ষোভ ছিল শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের। সাগরবাবু সম্ভবত তিন কি চার কিস্তির 
ভেতর কুবেরের বিষয় আশয়”এর বাকিটুকু দাড়ি টানতে বলেছিলেন। 
গানের কথা দিয়ে শুরু করেছিলাম। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় নিজে গান গাইতে পারতেন 
- না। গলায় সুর ছিল না। কিন্তু তিনি গান ভালোবাসতেন। বুঝতেন। তার রেকর্ড ও ক্যাসেট 
সংগ্রহ ছিল দেখার মতো। প্রপদী সঙ্গীত ছাড়াও আধুনিক বাংলা গান__শচীনদেব বর্মণ, অখিল 
বন্ধু ঘোষ, হেমস্ত মুখোপাধ্যায় তিনি মন দিয়ে শুনতেন। বিস্ময়কর প্রতিভা বলে মনে করতেন 
বড়ুয়া, পঙ্কজকুমার মল্লিক, কুন্দনলাল সায়গল, কানন দেবী, খত্বিককুমার ঘটকদের। 
খাশডালায় নিঃসঙ্গ অশোককুমারকে ফোন করতেন মাঝে মাঝে । কথা বলতেন অনেকক্ষণ 
ধরে। 
বীরেন বাদের নামে একজন অবাঙালি অথচ বাংলা ভালো জানেন-__াণ্তা ভান্ডার থেকে 
ভালো উচ্চারণে বলতে পারেন, তাঁকে আবিষ্কার করেছিলেন শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়। বীরেনবাবু 
পুরনো দিনের টাকা-পয়সা সংগ্রহ করেন। বিশেষ করে পরাধীন ভারতবর্ষে-_যাকে কিনা 
বৃটিশ আমল বলা হয়, সেইসব দিনের নোট, খুচরো। সবচেয়ে তার বড় গুণ তিনি বু 
শঁ বাংলা ও হিন্দি ছবির নায়ক নায়িকার সংলাপ একই সঙ্গে পরপর মুখস্ত বলে যেতে পারতেন। 
» কুন্দনলাল সায়গল- সবার ডায়লগ ক্রমান্ধয়ে বলতেন! হিন্দি সিনেমারও। 
তিরিশ চল্লিশ দশকের সেইসব বাংলা ও হিন্দি সিনেমায় বলা কথাবার্তা শ্যামলবাবু 
অনেকবার শুনেছেন বীরেন বাদেরের মুখ থেকে। শ্যামলবাবুর সূত্রে বীরেনবাবুর সঙ্গে সামান্য ' 
আলাপ হয়েছিল। তাকে নিয়ে 'আজকাল'-এ গোটা দুই চমৎকার লেখা লিখেছিলেন শ্যামল 
গঙ্গোপাধ্যায় 
শ্যামলবাবুর খুব ইচ্ছে ছিল অসিতবরণের স্টাইলে ঘাড় কাত করে ‘আমি তোমায় যত 
শুনিয়েছিলেম গান” _গাইবেন। টি ভি-তে ‘মুখোমুখি’ অনুষ্ঠানে তিনি একবার এই গানটি 
গাওয়ার চেষ্টাও করেছিলেন। গলায় সুর খেলেনি। তাকে কখনও কখনও একটু রঙিন হয়ে 
স্ত্রী ইতি গঙ্গোপাঁধ্যায়কে “এ জানালার কাছে বসে আছে...’ গাইবার জন্যে অনুরোধ করতে 
শুনেছি। কোনো কোনো বার বৌদি গেয়েছেনও | 
কখনও কখনও এমনও হয়েছে। এফ এম-এ আঙুরবালা বাজছে। কিংবা ইন্দুবালা, কমলা 
খররিয়া বা অখিলবন্ধু ঘোষ। সঙ্গে সঙ্গে ফোন করেছি শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়কে। উনি রেডিও 
খুলে শুনে খুশি হয়েছেন। পরে রিং ব্যাক করে জানিয়েছেন আমায়! বেশির ভাগই এই 
ফোন পর্ব হস্ত সকাল দশটায় ‘গানের ভেলা” শুনে। 


১০৪ পরিচয় ১৪০৮ 


আশ্চর্য, বিচিত্র মানুষদের সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল। পশ্চিমবাংলার চাষবাস, মাছ 
জানা মানুষেরা ভার ঘনিষ্ঠ ছিলেন। টেস্ট টিউব বেবি নিয়ে কাজ করা সুদর্শন ঘোষদত্তিপার €- 
ও কাকলি ঘোষদস্তিদার, গায়ক সুগত মার্জিত সবাই তার ঘনিষ্ঠ ছিলেন। টাটা ও বিড়লা 
গোষ্ঠীর মালিকদের কেউ কেউ, ব্যাঙ্কের কর্তা ব্যক্তিরা ছিলেন তার অত্যন্ত পরিচিতজন। 

কলকাতার পুলিশ কমিশনার থাকার সময় তুষার তালুকদার তাকে মণিদা বলতেন। 
নজরুল ইসলামও বলতেন দাদা। আয়ান রশিদ খান ছিলেন অত্যন্ত ঘনিষ্ঠজন। এরকম 
অনেকেই ছিলেন। আবার যে কোনো অঞ্চলে নতুন বাড়ি ভাড়া নেয়ার পর সেই অঞ্চলের 
দর্জি, জুতো সারাইঅলা, মুদি, বাজরে মাল নিয়ে বসা লোকজন, মাছ বিক্রেতা _সবাই তার 
কাছের লোক। 

টালিগঞ্জে_ টালিগঞ্জ থানাস্টপে নেনে রাস্তা পেরিয়ে মহাবীরতলার দিকে যেতে গেলে 
যে বাংলা মদের দোকান ও বেশ্যাপল্লী, সেখানেও শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের পরিচিতির শেষ 
ছিল না। যথার্থ অর্থে তিনি ছিলেন ডি-ক্লাসড, অসাম্প্রদায়িক মানুষ। খাদ্যাখাদ্য নিয়ে তার 
ছিল না কোনো বাছ-বিচার। A 

টালিগঞ্জের এ গলির ভেতর বেশ্যাদের সঙ্গে গল্প করতে দেখেছি ওঁকে। বাংলা মদের 
দোকানে তাকে বোতল দেখে শুনে, ভেতরে ময়লা, সুতো আছে কিনা ভালো করে দেখার 
পর দিতেন এ দোকানে মদ কিনতে আসা কেউ কেউ! 

্দ্মাপুরে দেখেছি বড় নতুন বাঁটি কিনে মাছ বিক্রেতা মহিলাকে উপহার দিতে। সেই 
হালক বাহানা সেই সমস্যার সমাধান 
করে | 
= পঞ্চাশের দশকে যাঁরা লিখতে এসেছিলেন, তাদের মধ্যে কারোরই ওঁর মতো জমি, 
পরচা, দলিল, খতিয়ান, মানুষের সঙ্গে জমির সম্পর্ক, পালটে পালটে যাওয়া জমির বিন্যাস 
সম্বন্ধে ধারণা নেই। এই বিপুল অভিজ্ঞতায় তিনি সমৃদ্ধ হয়েছিলেন চম্পাহাটি-পর্বে। বড় 
চাষ, জমি, বাড়ি, ইট পোড়ান, গো-পালক, গো-প্রজননের ভেতর দিয়ে যেতে যেতে। নিজে? 
হাতে-কলমে এইসব কাজ করেছেন। লাভ হয়েছে, লোকসান হয়েছে। গল্প হয়েছে। হয়েছে 
উপন্যাস। তিনি কিন্তু থেমে থাকেননি। 

দার্শনিক প্রশ্নে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় ঘোরতর মার্কসবাদ বিরোধী ছিলেন। সমাজতান্ত্রিক 

' ব্যবস্থা সম্বন্ধে তার কোনোরকম আস্থা ছিল না। ব্যক্তির উন্নতি, ব্যক্তির বিকাশ সমাজতন্ত্র 

রোধ করে__এমন একটি ভাবনায় তিনি স্থিত ছিলেন। আর তা বলতেনও স্পষ্ট। এ নিয়ে 
তর্কাতর্কি কম হয়নি। তর্কাতর্কি এমন জায়গাতেও কখনও কখনও পৌঁছেছে যে কথা বন্ধ 
হয়ে গেছে ওঁর সঙ্গে। পরে আবার ভাব হয়েছে। কিন্ত আমার রাজনৈতিক বিশ্বাসের একেবারে 
বিপরীত মেরুতে দাঁড়ান এই মানুষটির লেখা পড়ে আমার বার বার মনে হয়েছে তথাকথিত 
বাম" তকমাধারী লেখকদের তুলনায় তার লেখা অনেক অনেক বেশি মাটি ও মানুষের 
কাছাকাছি। মানুষকে__মানুষ রতনকে নিবিড়ভাবে পাঠ করে তিনি এইসব লেখা লিখেছেন। 

প্রায় সময়ই তাকে বলতে শুনেছি লেখার মধ্যে সব কথা কখনও বলে দিবি না। লেখার 
মধ্যে আনটোলড পার্ট অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। যে অংশটুকু পাঠক বারবার নির্মাণ পুননির্মাণ, 
করবেন নতুন নতুন পাঠের ভেতর দিয়ে। 

ঘটিত বাস্তবতা ও শিল্পের বাস্তবতার ভেতর অনেকটাই পার্থকা_ একথাও তাকে বারে 
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বারে কলতে শুনেছি। শুধুই ঘটিত সত্য নয়, যা হলেও হ'তে পারে__এমন একটা ব্যাপার 
গড়ে তোলা উচিত গল্প-উপন্যাসে, একথা তিনি বলেছেন। 
লাতিন আমেরিকার ম্যাজিক রিয়ালিজম_ জাদু বাস্তবতা বাংলা সাহিত্যে পৌঁছবার 
অনেক আগে থেকেই তিনি এ কাজ তার নিজের মতো করে গেছেন বাংলা গল্প-উপন্যাসে। 
ঈশ্বরীতলার রূপোকথায়” গোরু কথা বলে। কথা বলে পোষা হাঁস আর লেগ হর্ন মুরগিরা। 
বাড়ির কুকুর বাঘাও। সে এক আশ্চর্য জগৎ। এই উপন্যাসের নায়ক অনাথবন্ধু বসু সম্বন্ধে 
শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় লেখেন__ 
অনাথবন্ধু বসু কবি নয়। ইঞ্জিনিয়ার নয়। সাধু নয়। ক্রিমিনালও নয়। দয়ামায়া, রাগ 
দুঃখে ভরা একজন উনচল্লিশ বছরের বাঙালী। সিগারেট খায়। গান শোনে । এখানে 
এসে কবিরাজের বাঁধা ভাড়ের তাড়ি খায় নিয়ম করে। সে ব্যাঙ্কে কাজ করে না। 
আঠারো বছর এক নাগাড়ে একটা অফিসে পিষে এখন সে মাঝারি বাবু। তার বউ 
শীস্তা তেত্রিশে পা দিয়েছে!’ 

৯ শ্যামলবাবু তার জাদুকলমে কী এক মায়া মাখিয়ে মজিয়ে দেয় পাঠককে। আশ্চর্য কাব্যিক 
সুষমায় ভরা তার ভাষা। নিজে কবিতা লিখতে পারেন না বলে গভীর আপসোস ছিল। 
কিন্তু কবিতা তিনি মন দিয়ে পড়তেন। রবীন্দ্রনাথের গান তাঁকে সেভাবে আলোড়িত করে 
বলে কখনও শুনিনি। কিন্তু জীবনানন্দ দাশের কবিতায় তিনি আচ্ছন্ন ছিলেন। অথচ 
জীবনানন্দর গদ্য নিয়ে- গল্প-উপন্যাসের ব্যাপারে তাকে কখনও উচ্ছাস প্রকাশ করতে 
দেখিনি। কমলকুমার মজুমদারের গণ্যভঙ্গি ও ভাষা নিয়েও যথেষ্ট আপত্তি ছিল তার। 
বিভূতিভূষণ বন্যোপাধ্যায়কে তিনি বাংলা ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক বলে মনে করতেন। 
শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছেই বিভূতিভূষণের নানা গল্প-উপন্যাস বারবার পাঠ করার প্রেরণা 
পাই। তিনি নিঃসন্দেহে বিভূতিভূষণের মতো লিখতেন না। কিন্তু জীবনবোধে, দার্শনিক 
জিজ্ঞাসায়, কোথাও কোনো মস্তব্য না করে শিল্পের রহস্য বন্জায় রেখে, কাহিনীর আনটোলড 

'্ব-পার্টকে শিল্পসম্মত ভাবে হাজির করে তিনি যে আখ্যান বুনতেন, তা নিশ্চয়ই বিভৃতিভূষণ- 
ঘরানার। মনে রাখতে হবে, বিভূতিবাবু খুবই আধুনিক লেখক ছিলেন। (দেশজ উপাদান, 
ভারতীয় আখ্যানভঙ্গির বিকাশ ও গড়ে ওঠার ব্যাপারটি তিনি আত্মস্থ করে নিজস্ব 
ভঙ্গিতে লিখে গেছেন। তিনি আদপেই নিছক গাছ-লতা-পাতা, ভূত-প্রেতের লেখক ছিলেন 
না। সাহিত্য সমালোচকরা তাকে জোর করে এ ছাচে 'ফেলেছেন। আসলে বিভূতিভূষণ 
জানতেন অনিত্য, ক্ষয়িষুঃ এই জগতের মধ্যে প্রকৃতিই তুলনামূলকভাবে খানিকটা স্থায়ী। 
পাশাপাশি এটাও তিনি বুঝতে পেরেছিলেন ভারতীয় দার্শনিক চিন্তায় মৃত্যুবোধ একটি বড় 
বিষয়। রামায়ণ-মহাভারত__এই দুই মহাকাব্য দাঁড়িয়ে আছে মৃত্যুবোধের ওপর ভিত্তি করে। ' 
বিভূতিভূষণ তার গল্প উপন্যাসে প্রকৃতির বিস্তীর্ণ ক্যানভাসে অনিত্যজীবনের ছবি ফুটিয়ে 
তুলেছেন ছোট ছোট আঁচড়ে। বিভূতিবাবু বিশ্বাস করতেন মানুষের ছোট ছোট সুখ, ছোট 
ছোট দুঃখ, অকিঞ্চিৎকর আনন্দ আর আহ্রাদই জীবনের ছবিকে পূর্ণ করে তোলে! পথের 
ধারে তুচ্ছ ঘেটুফুল, নিরুপায় মানুষের অসহায়তা-_এইসব সামান্য সামান্য আলো-অন্ধকার 

. পূর্ণতা দেয় জীবনকে। 

1 শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় এই সত্যে বিশ্বাস করতেন। যাঁরা মনে করেন, বলেন, বিভূতিভূষণের 
লেখা সরল, সাদামাটা আদৌ কিন্তু তা নয়। আপাত সরলতার আড়ালে শখের করাত 


১০৬ পরিচয় ১৪০৮ 
হয়ে জীবনকে _বিপুল এই জীবনকে কাটাছেঁড়া করেছেন বিভূতিভূষণ । শ্যামল গঙ্গোপাধ্যাযও 
তাই। 


কোনো কোনো সাহিত্য সমালোচক 'কুবেরের বিষয় আশয়’ পড়ার পর শ্যামলবাবুকে 
অস্তিবাদী লেখক বলেছেন! কিয়ের্কে গার্ড, জঁ পল সার্র, আলবেয়র কামুরা__এই দার্শনিক 
ধারার পথিক। কুবেরের বিষয় আশয়”-ও একদম অন্য এক ধারায় লেখা বাংলা উপন্যাস। 
প্রথম ১২৫ পাতা পর্যন্ত বোঝাই যায় না লেখক আসলে কী করতে চান। তিনিও তখন 
অস্থির। তার ব্যক্তিজীবনে চলছে নানা সংকট। করুণা প্রকাশনীর সংস্করণে এই উপন্যাস 
২৪০ পাতার। সেখানে বুলুর স্বামী কুবের সাধুখী শ্বৈরিণী আভাকে মেদনমন্লর দুর্গের ভেতর 
গলা টিপে খুন করে দুর্গের মাটিতেই পুঁতে দেয়। 'কুবেরের বিষয় আশয়’ পড়তে পড়তে 
দেখি শ্যামলবাবু লিখছেন, 
“বেগুনীরঙের ফুল না কুঁড়ি ধরে আজ ঝাকড়া আকন্দ গাছটা দীঁড়িয়েছিল। কুবের 
হোঁচট খেয়ে তার ওপরই পড়ে গেল। অন্ধকারে অন্ধ রাগে কোদাল হাতে উঠে 
দীড়াল। এখানে একদিন আভা তাকে পেয়েছিল। মেয়েমানুষটার গা ধরে ধরে কুবের 4 
সেদিন উঠে দাঁড়িয়েছিল। সেদিনও দুর্গের এত গভীরে তার আগে কোনোদিন তারা 
আসেনি। মেঝের ছালবাকলা উঠে গিয়ে এখন সেখানে নীচু। ঠিকমত দাঁড়ানো যায় 
না। 
‘আবার সেই ভয়টা চেপে বসার মুখে মুখে, চেনা-জানা সব কিছু মুছে যাওয়ার 
ঠিক আগে গায়ের সবটুকু জোর দিয়ে কুবের আকন্দ গাছটায় কোদাল বসিয়ে দিল। 
যে কোন একটা একটানা খাঁটুনি দিয়ে এখনকার টাইমের সঙ্গে যে কোন রকমে 
নিজেকে গেঁথে রাখতে হবে। নইলে সব ভুলে যাব। আর এক কোপ বসাল। 
‘নরম ডালপালা নিয়ে নির্দোষ গাছটা ঢলে পড়ল। আকন্দকে বিশ্বাস নেই। একটুখানি 
গোড়া থাকলে তা থেকে ফিরে আবার পাতা বেরোয়, ডাল বেরোয়। মাটির কত 
গভীরে যে এয়া শেকড় পাঠায়। এই অন্ধকার থেকে গাছটায় একেবারে মুছে দিতেই + 
কুবের আর কোদাল থামালো না! এক এক বার শেকড় আটকে যায়। কোদাল ছাড়িয়ে 
নিয়ে দ্বিগুণ জোরে বসিয়ে দেয়। কোপাতে কোপাতে খানিকক্ষণের ভেতর বেশ 
বড় একটা গর্ত করে ফেলল। জায়গাটা ঠাণ্ডা। তার ভেতর প্রায় হাত পা ছড়িয়ে 
শুয়ে থাকা যায়। আগাগোড়া মাটির একখানা শীতল খাট। কোপানো মাটি কি ঠাণ্ডা। 
কতকাল ওলট-পালট হয়নি। 
'দুর-জলের জেলেদের বড় নদীর জায়গা ভাগ করে নেওয়া আছে। সীমানা বোঝাতে 
তেলের বড় বড় ফাঁপা ড্রাম ভাসানে।। তার নীচে নীচে জালের সুতো আটকানো। 
লঞ্চঘাটা পেরিয়ে খানিক দূর অব্দি এসব দেখা যায়। তার পর আর নেই। এদিকে 
শুধু নদী, জল দেখে দেখে আভার চোখ পচে যাওয়ার দাখিল। তবু আজকে একঠায় 
বসে এইসব দেখতে দেখতে তার সামনেই পৃথিবী হরেক আলোতে ভরে যাচ্ছিল, 
মনে হচ্ছিল, এই মাত্র জীবন শুরু হল। কোথেকে সারা শরীর যে এত ভরাট হয়ে 
আছে তা নিজেই জানে আভা। “সামনের জলায় কতক পানা বাতাসের ধাক্কায় এক 
পাশে পুরু হয়ে জমা হয়েছে। তার ওপরে একটা কালো বিরাট সাপকে মাথা তুলতে 
দেখল। অন্যদিন হলে চেঁচিয়ে উঠত আজ চুপ করে গেল। এসব জিনিস, জলের 
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ধারে ধারে কাঁকড়ার গর্ত, ইঁদুরের পথ, কালকাসুন্দির বেঁটে ঝাড়_সবই আজ 
আভা আলতো করে হাত বুলিয়ে দিতে চায়। এখানে ঝড়-বাতাস, আলো, শব্দ 
উঠলে_ এইসব ছুঁয়েই একেবারে সোজা আকাশে উঠে যায়। এইখানে সে মা হবো? 
শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় বিশ্বাস করতেন কোনো কিছুকে যথার্থ শিল্প করে তুলতে গেলে 
তার পেছনে দরকার “দৈবী পাগলামি ।, এই ম্যাডনেসের ব্যবহার তিনি তার বিভিন্ন লেখায় 
নানাভাবে করেছেন! ঘটিত সত্য নয়, শিল্পের সত্য যা হলেও হতে পারে- এমন বিষয়ের 
ওপর তিনি জোর দিয়েছেন বারবার। তাই তার গল্পে বাবা ও ছেলে- এই দুই পুরোহিতেরই 
ল্যাজ বেরিয়ে যায়। তারা রূপান্তরিত হয় বাঁদরে। অনবরত কথা বলতে থাকে গোর, মুরগি, 
কুকুর, হাঁস এমনকী গাছ, পাথর, হাওয়া, নদীও | 
প্রাচীন আখ্যানমালায় এমন নানান ছবি আমরা দেখেছি। পঞ্চতন্ত্র জাতকের কাহিনী আরব্য 
রজনী, বেতাল পঞ্চবিংশতি, বত্রিশ পুতুলের উপাখ্যান, হিতোপদেশের গল্পে এরকম বিবরণ 
প্রায়ই এসেছে। যেখানে সবাই কথা বলে। কিন্তু শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় তাকে আধুনিক প্রেক্ষিতে 
স্ঈ্রনে বসালেন। 
ভারতীয় চিন্তায় সর্ব বস্তুতে প্রাণ__এই বিশ্বাস কি তাকে প্রাণিত করেছিল? জিগ্যেস 
করে সঠিক উত্তর পাইনি। হেসেছেন শুধু। তবে তিনি অনবরত পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন 
নিজেকে নিয়ে। যে বয়েসে পৌঁছে মানুষ বাণপ্রস্থে যেতে চায়-_ভারতীয় জীবনে, সেই বয়েস 
পার করে এসে তিন তার কন্যার বয়সি এক নারীর প্রেমে পড়েন ও সেই তপ্ত-উষ্ণ প্রেম 
জীবন যাপনে দারুণ উদ্দীপিত হন। নতুন নতুন লেখা লেখেন! বাঁচার ইচ্ছে বেড়ে ষায়। 
যদিও তার এই প্রেম নিয়ে আমার সঙ্গে, অবশ্যই আরও অনেকের সঙ্গে প্রবল তর্কাতর্কি 
অশান্তি হয়েছে। তাকে যা নয় তাই বলেছি। এর মধ্যে বহু অকথা, কুকথাও ছিল। তিনিও 
তর্ক করেছেন, রাগ করেছেন। কিন্তু শেষমেশ ক্ষমা করে দিয়েছেন আমার মতো অর্বাটীনকে। 
ফোন করেছেন। 'ব্রহ্মপুরে আমার বাড়ি চলে এসেছেন। ভালোবেসেছেন। তার এই 
ভালোবাসায়, প্রেমে কোনো খাদ ছিল না। তিনি নিঃসংকোচে ভালোবেসেছেন। তামরা হয়ত_ 
অস্তত আঙ্ি_স্তার মতো ভালোবাসতে পারিনি। 
তিনি সর্ব অর্থে প্রেমিক ছিলেন। মহাত্মা গান্ধী, জহওরলাল নেহরুর আদর্শে বিশ্বাসী শ্যামল 
গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর রাজনৈতিক বিশ্বাস ও পঞ্চাশোভ্তর প্রেম-পর্ব নিয়ে যে ধরনের 
ঝগড়া হয়েছে, যে সব খারাপ খারাপ কথা বলেছি, সে রকম ভাবে কথা বললে আমার 
পিতৃদেবও হয়ত ক্ষমা করতেন না আমায়। কিন্তু শ্যামলবাবু করেছেন। 
ভার ফোন এলে মাঝে মাঝে আমার বউ শুভ্রা বলত, এ যে তোমার লাভারের ফোন 
এসেছে। সত্যি সত্যিই তো তার সঙ্গে ভালোবায়াবাসি এতটাই গাঢ়, তীব্র ছিল। 
মনে পড়ে ঠাকুরপুকুর ক্যানসার হাসপাতালে তাকে দেখতে গেলে তিনি মাঝে মাঝেই 
বলতেন, এরকম বিপন্ন আগে কখন হইনি। কিন্তু বিপন্নতাকে তো তিনি পাটি পেতে নেমন্তন্ন 
করতেন। তাহলে এই অসুস্থতা, অপারেশন, তারপর আরও গভীর অসুস্থতা তাকে কি বোঝাতে 
পেরেছিল- দিন শেষ হয়ে এল তোমার! দিন ফুরিয়ে এল! 
মাঝে মাঝে বলতেন, আই আযাম ইন ডেথ বেড। তারপর যখন তাকে নানাভাবে উৎসাহ 
“দেয়ার চেষ্টা করতাম বুকের গভীর থেকে উঠে আসা কান্না চেপে, তখন হয়ত তিনি আমাকেই 
সাস্তনা দেয়ার জন্যে বলতেন, বলছিস, পারব। 
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আমি তাঁকে বলতাম কী এত মন খারাপ কেন! এবার পয়লা বৈশাখে ধুতি পাঞ্জাবি 
পরিয়ে আপনাকে নিয়ে যাব কলেজ স্ট্রিটে। 

সত্যিচ্‌ পারব বলছিস! 

একটু জড়ান কণ্ঠস্বরে তার সেই কথা শুনে চোখে তো জল এসে যায় প্রায়। অসাধারণ 
দানাদার ভরাট কন্ঠস্বর ছিল ওঁর। যেমন চেহারা, তেমন গলার স্বর। সব মিলিয়ে সত্যি 
সত্যি কন্দর্প। তো সে যাক গে, যা বলছিলাম, তারপরই আমি বলি, তাহলে চলুন একটু 
হাটি। 

উনি বললেন, পারব? 

নিশ্চয় পারবেন। বলে আমি ত্বাকে কাশীপুর ললির ফ্ল্যাটের এঘর থেকে ওঘরে নিয়ে 
যাওয়ার চেষ্টা করতাম। অনেক বলাবলির পর উনি রাজি হলে ধরে ধরে এঘর থেকে ওঘর। 
সেটুকু গিয়েই গিয়েই ধপ করে বসে পড়তেন সোফার ওপর । হাঁপাতেন। বুঝতাম ওঁর কষ্ট 
হচ্ছে। এঁটুকু দূরত্ব। তাতেই বেশ হাঁপিয়ে যেতেন। আসলে মাথার ভেতর যে রোগ বাসা 
বেঁধেছে, তা তো তীঁকে একটু একটু করে কুরে কুরে খাচ্ছে। Vd 

আবার ওঁকে হাঁটতে বললে, বলতেন, দীড়া। একটু দাড়া! 

ঠাকুরপুকুর ক্যানসার হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার আগে তাকে ধরে ধরে এভাবে হাঁটা- 
চলা করানর চেষ্টা করেছি। ক্যানসার হাসপাতাল থেকে রে নিয়ে ফেরার পরও তাঁকে ধরে 
নিয়ে, বগলের তলায় হাত দিয়ে এঘর ওঘর করাতে চেয়েছি। যাতে বডি মুভমেন্টে, ব্লাড 
সার্কুলেশানের ফলে তিনি একটু ভালো থাকেন। 

অসুস্থ অবস্থাতেও তার রসিকতাবোধ, নতুন লেখার কল্পনা করা, লিখতে না পারার কষ্ট 
নিয়ে গভীর যন্ত্রপাবোধ দেখেছি। 

কাশীপুরে শ্মামলবাবুর ছোট মেয়ে ললির ফ্ল্যাটে অসুস্থ অবস্থায় তাকে বাচ্ছুরের হামবা 
রব শুনে বলতে শুনেছি, বোকা বলদটা তার মাকে ভাকছে। ডেকে ডেকে সাড়া পাচ্ছে 
না। সেখানে সেই সময় ললি, আমি, ললির মেয়ে সুচরিতা, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের ঠিক + 
পরের ভাই বিশিষ্ট সাংবাদিক তরুণ গঙ্গোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন। 

তরুণবাবু কথাটা শুনে হেসে ফেলেছিলেন, অনেক কষ্টের ভেতর? 

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় আমাদের লেখা খুব মন দিয়ে পড়তেন। দাগ দিয়ে পড়া যাকে 
বলে। আমার অনেক লেখা কেটে ঠিক করে দিয়েছেন) শুধু আমারই নয়, অমর, স্বপ্নময়, 
সাধন চট্টোপাধ্যায়, ভগীরথ মিশ্র, শৈবাল মিত্র, অরিন্দম বসু, অনিল ঘড়াই, আবুল বাশার, 
পড়ে মন্তব্য করতেন। তার নিজের লেখারও সমালোচনা শুনতে চাইতেন। তার সময়ের 
অনেকেই তো ততদিনে “বিগ্রহ'। আর “বিগ্রহ তো খালি স্তোত্র-বন্দনা, পুষ্পাঞ্জলি, ফুল- 
বেলপাতা আশা করে। ওঁর মধ্যে সে রকম কোনো গেরামভারি ব্যাপার দেখিনি। 

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় কখনও বিগ্রহ হয়ে উঠতে চাননি। তিনি বলতেন, তোদের লেখা 
পড়ে আমি শিখি। দেখি ঠিক কোথায় রয়েছি আমি। উনি বিশ্বাস করতেন যে লেখকের 
টর্চ বেয়ারার নেই, সেই লেখকের যতই বই বিক্রি হ’ক না কেন জীবদ্দশায় মৃত্যুর পর 
তার অবস্থা ক্রমশ করুণ হয়ে উঠবে। খু 

যতদিন যাবে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ কথাসাহিত্যিক হিসেবে প্রমাণিত হবেন 


শব 


ঁ 
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সাহিত্যের মানচিত্রে তাঁর ভাষা, দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি, শিল্পবোধ তাড়িত করবে নবীন প্রজন্মে। 

যে কোনো নিঃশর্ত সমর্পণের বিরোধী ছিলেন তিনি। যে সমর্পণ রাজনৈতিক, ধর্মীয়, 
যাই হোক না কেন। বহুবার বলেছেন আমাদের, সংশয়-_সংশয়ই শিল্পের মূল কথা। সংশয়ই 
শিল্পকে উন্নত করে। 

সাধারণ মানুষের সঙ্গে তার মেশার কথা আগে বলেছি। আবারও বলি, ব্রহ্মপুরে রইস 
নামে একজন বিহারি মুসলমান দর্জি ছিলেন। ডাকে দিয়ে জামা-কাপড় তৈরি করাতেন 
শ্যামলবাবু। 

ওজন বেড়ে কোমর চওড়া হয়ে যেত বলে প্যান্টশার্ট ক্রমাগত অলটার করতে হ'ত! 
ভুঁড়ি বেড়ে পেট বড় হয়ে গেলে বাড়াতে হ’ত, সামান্য কমলে আবার কমান। এর জন্য 
অনেক ব্যয় করতেন তিনি। রইসকে পাঁচশো-সাতশো টাকা আগাম দিয়ে রাখতেন। 

রইস কালো, লম্বা, মাথায় একবোঝা সোজা সোজা চুল। দেখেই মনে হয় সেখানে তেল- 
জল-চিরুনি পড়ে না বহুদিন। লাল চোখ। বাংলা মদে নিয়মিত অভ্যস্ত রইস টাকার হিসেব 


- নিয়ে নিয়মিত গোলমাল করত। মাঝে মাঝেই এসে টাকা চাইত ওঁর কাছে। উনি রাগ করতেন। 


বকাবকি করতেন। আবার টাকা দিতেন। মাঝে মাঝে খুব রাগ করে রইসকে বলতেন, তুমি 
আসলে বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে আসা রাজাকার। সত্যি করে বল, তুমি কে? . 

রইস কী বুঝত কে জানে! হলুদ হলুদ দাত বার করে হাসত। আবার টাকা চাইত। 

'আজ্রকাল-এর সিকিউরিটির কাছ থেকে চওড়া বেস্ট কেনা, ব্রহ্মপুরের জুতো সারাই- 
অলাকে দিয়ে তাঁর ডিজাইনের ছোট চামড়ার ব্যাগ বানিয়ে নেয়া, মরা সাহেবের কোট- 
প্যান্ট কেনা, সেই কোট নানাজনকে উপহার দেয়া__এসবই শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের 
জীবনযাপনের সঙ্গে জড়িয়ে। এসব বাদ দিয়ে তার কথা হয় না। খাকি প্যান্টের ভেতর 
শাট গুঁজে গন্তীর মুখে নিজেকে থানার ওসি বা বড় অফিসার হিসেবে দেখাতে ভালোবাসতেন 
কখনও কখনও । গান বিষয়ে লেখালেখি সঙ্গীতকে কেন্দ্র করে গল্প উপন্যাস লেখার সময় 
তাকে গৌফ রাখতে দেখেছি। 'পুরকায়েতের আনন্দ ও বিষাদ’ লেখার সময় প্রতাপাদিত্ত 
'রোডের ভাড়া বাড়িতে তিনি থাকতেন। এই গল্পটিতে আগাগোড়া গানের আবহ। গল্পটি 
বেরিয়েছিল ‘নতুন সময়কাল” পত্রিকায়। পত্রিকা সম্পাদক ছিলেন কবি সমীর চট্টোপাধ্যায় 
পরে সমীরের সঙ্গে শ্যামলবাবুর ছোট মেয়ে ললিতা লেলি)-র বিবাহ হয়। 'নতুন সময়কাল" 
এ ভার উর্বরাশক্তি' নামের অসাধারণ গল্পটি ছাপা হয়েছিল। 'তারসানাই, লেখার সময়ও 
তিনি গোঁফ রেখেছিলেন। তার গৌফ. খুব ঘন ছিল না। কিন্ত রেখে তাতে চাড়া দিতেন 
মাঝে মাঝে। 

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় বিশ্বাস করতেন লেখাটি কোন কাগজে বেরল, সেটা কোনো ব্যাপার 
নয়। আসল কথা হল লেখাটির হয়ে ওঠা। লোকে মনেও রাখে না কে কোথায় লিখেছে। 
কিন্তু লেখা মনে রাখে। তাই লেখাটি ছাপা হওয়ার পর তাকে গ্রস্থবন্ধ করে ফেলতে পারলে, 
তা পাঠকের কাছে পৌঁছে যাবেই। তবে তার অনেক ভালো লেখা প্রায় অপ্রচলিত কাগজে 
ছাপা হওয়ার পর পাঠকের কাছে তেমন করে না পৌঁছিনর জন্যে তার কিছু বেদনাও ছিল। 

উশ্বরীতলার রূপোকথা"-র ভূমিকায় তিনি লেখেন 

আমার একটা দুঃখ আছে। আমি গালুভি যাইনি! যাবার সময় কেউ ডাকেনি। টাইবাসা 
যাইনি। যাবার সময় কেউ ডাকেনি। সে দিকে নাকি পাহাড়ী ঝরনায় ৩০1৪০ জন 
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সাঁওতালনী মাটি দিয়ে নিঃসংকোচে উরু মাজে একসঙ্গে। গা পরিষ্কার করে। আমি 
দেখিনি। জানি সে ছবি নিশ্চয় আদি এবং অকৃত্রিম। 
‘আমি কিন্তু আরেকটি ছবি দেখেছি। অবস্থাপন্ন ভূস্বামী স্ত্রীর অসাক্ষাতে চাষী রমণীকে 
রক্ষিতা রাখে। তার স্বামী কোথাও জমি পায়নি বলে হা-ঘরে হয়ে ঘুরে (ুড়ায়। 
তারপর ইঁদুরের গর্ত থেকে ধান সংগ্রহের অনুমতি চায়। কিন্তু সেই গর্তের ভেতর 
থেকে সাপ ধরার জন্যে সাপুড়েও অনুমতিপ্রার্থী। অর্থাৎ ইদুরে যে গর্তে ধান চুরি 
করে রাখে সে গর্তে সাপ ঢুকে ইদুরকে বাস্তচ্যুত করে। সেই সাপকে ধরতে সাপুড়ে 
আসে! সেই গর্তের ধান চাইতে জলপাত্র চাষী রমণীর স্বামীও ঘুরে বেড়ায়। পাকা 
ধান খেতে এসে কাদা খোঁচা পাখি ধরা পড়েছে। চাষী রমণী শনের কাঠি পাখির 
এক চোখ দিয়ে ভরে অন্য চোখ থেকে বের করে এনে আধমরা অন্ধ পাখিকে জীইয়ে 
রাখে। কারণ তার ভাষায়-_বাবু খাবে। এই নিয়ে লিখেছিলাম একটি গল্প_ 
ধানকেউটে। 
“লেখার উদ্দেশ্য একটাই। তা হল উন্মোচন। অনুসন্ধানের পথে পথে এই উম্মোচন। + 
বিনা মন্তব্যে সরল বাক্য সাজিয়ে এগিয়ে যাওয়াই আমার পদ্ধতি। আমি বলতে 
চাই সবচেয়ে কম। আর চাই আমার না-বলাটুকু পাঠকের মনে ক্রমিক পুনঃ সৃষ্টি 
করে চলুক। সে-ই পথ খুঁজে পাক। তাই সাধারণত আমার কোন রচনাতেই জটিল 
বাক্য থাকে না। কেউ বলেন বড় কাটা-কাটা লাগে। আমি এটা ইচ্ছে করেই করি। 
কেননা এটা আমার পদ্ধতি। সেই পদ্ধতিতে আমি “টেবিল'_-“চেয়ারের” মতই 
ভিউ রতি কথা বহার কার রানি এই কথাগুলি আমরা 
অন্য সময়ে বাংলার মতই আমাদের বাক্যে ব্যবহার করে থাকি। নজর রাখি একটা 
হেভি শব্দের বদলে যেন আটপৌরে শব্দ খুঁজে পাই। 
“একদা সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় বলেছিলেন, হোয়াট ইজ লফটি ইনি ইওর স্টেয়িং ইন 
এ ভিলেজ? 
‘একজন কবি বলেছিলেন, হ্যা। আপনি তো ওই লক্ষ্মীকাত্তপুর লাইন নিয়ে গল্প | 
লেখেন। 
‘এর কোন কথারই জবাব হয় না। দিলেও বুঝব না। কিছু দাবি করছি না। কাউকে 
ছোট করছি না। 
আমাদের সময় কয়েকঙ্জন বিশিষ্ট সম্পাদকে আলোকিত। যেমন £ সাগরময় 
তি ভিলা ৪7188 ১৮৮ ৮ 
একথাও ঠিক__সময়ের জিনিস সময়ে না হলে আর হয় না। পরে তার কোন 
সংশোধন নেই। এমন অনেক লেখাই ভালো ছারের মত ভালো স্কুলে পড়াতে 
পারিনি বলে স্বল্প প্রচারের খুদে স্কুলে পড়ে সেই ছাত্র বা লেখা বিস্মৃতিতে তলিয়ে 
গেছে। এক জীবন দিয়ে তার দাম দিতে হচ্ছে। আর ফিরে আসার নয়। এখন চেষ্টা 
করলেও সে রকম লেখা আর বেরোবে না। অবহেলা অনেক ক্ষতি করে। কোন 
সম্পাদকের সুবিচার যদি কারও প্রতি ওজন করে দেখা যায় ওজনে দেড় মণ_ 
সেই সম্পাদকের অবিচারের ওজন আমার বেলায় ঠিক ততখানিই__দেড় মণ। এর 1 
নাম প্রতিবন্ধকতা না বলে আমি বলব ভবিতব্য। এটাই কপালে ছিল!’ 
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ঈম্বরীতলার রূপোকথা’ ছাপা হয়েছিল শারদীয় “নবকল্লোল'-এ। “নবকল্লোল' সম্পাদক 
 মধুসুদন মজুমদার, যিনি 'দৃষ্টিহীন’ নামে লিখতেন, তখনও বেঁচে। সমরেশ বসু মধুসৃদনবাবুর 
' সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের । তারপর মধুসুদন মজুমদারের সঙ্গে 
শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের অদ্ভুত ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছিল। ছোটবেলায় দৃষ্টি হারান মধুসূদনবাবু 
থিয়েটার বা গান নিয়ে কোনো প্রবন্ধ লেখার সময় লিখতেন। ‘আমি দেখলাম... 
যতদুর জানি ঈশ্বরীতলার রূপোকথা” ‘দেশ’ পত্রিকা সম্পাদক সাগরময় ঘোষ লোক 
দিয়ে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। আর “আনন্দবাজার পত্রিকা” থেকে সাসপেণু হয়ে থাকার 
পর্বে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের পাশে বার বার এসে দাঁড়িয়েছেন সমরেশ বসু! উনি বলেও 
ছিলেন অভীক সরকারের কাছে এ ব্যাপারে বলবেন। শ্যামলবাবু রাজি হননি। সাগরময় 
ঘোষের মৃত্যুর আগের কয়েক বছর শ্যামলবাবুর সঙ্গে সাগরময়বাধুর নতুন করে যোগাযোগ 
হয়েছিল। অনেক কথাবার্তা হ’ত। এসব শুনেছি গঙ্গোপাধ্যায় মশাইয়ের কাছে। সাগরবাবুর 
‘দেশ’ পত্রিকার সম্পাদক না থাকার সময় ‘দেশ’ সম্পাদক অমিতাভ চৌধুরী (শ্রী নিরপেক্ষ) 
৯ .-র সঙ্গেও শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের খুবই যোগাযোগ ছিল। যে সব অন্য প্রসঙ্গ। 
ব্রেন ক্যানসারে যন্ত্রণা তাকে বড় কষ্ট দিয়েছে। কিন্তু তার থেকেও অনেক অনেক বেশি 
আঘাত তিনি পেয়েছেন নিজের বন্ধু বলে যাঁদের একসময় ভেবেছেন, তাঁদের কাছ থেকে। 
সেই দুঃখের কথাও কখনও কখনও বলেছেন ঘরোয়া আড্ডায়। কিন্তু কোনো অভিযোগ জানান 
নি কারও নামে। নিন্দে করেননি। প্রকাশ করেননি অসৃয়া। বরং কেউ তার সমসময়ের কোনো 
কোনো জনের সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য করলে সঙ্গে সঙ্গে তাকে দাবড়ানি দিয়ে থামিয়ে দিয়ে 
বলেছেন, ও আমার বন্ধু। ওর সম্বন্ধে কিছু বলা মানে আমাকে অপমান করা। এসব কথা 
এখানে বসে বল না৷ 
কেউ কেউ বলেন, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখায় গ্রামীণ জীবনের নানা ছবি যথেষ্ট 
আস্তরিকভাবে ফুটে উঠেছে। এই কথাটি শুনে অদ্ভুত লাগে। লেখা সেভাবে গ্রামীণ বা নাগরিক 
"+ হয় বলে আমার জানা নেই। গল্প, আখ্যান, বিশেষ করে উপন্যাস লেখাই তো নাগরিক- 
মনস্কতার ফলেই বেরিয়ে আসো 
শ্যামলবাবুর মধ্যে অনেক পুরনো ভারতীয় তথা বাঙালি মূল্যবোধ কাজ করত। তিনি 
পারিবারিক বন্ধনে বিশ্বাসী ছিলেন। আবার শিল্পের জন্য, প্রেমের জন্য পরিবারের বন্ধন 
অস্বীকার করতেও তাকে দেখেছি। গ্রামীণ জীবনের ছবি তিনি এঁকেছেন সব অর্থেই একজন 
বড় মাপের নাগরিক-মনস্ক লেখক হিসেবে । আবার নগর জীবনের জটিলতা, নিষ্ঠুরতা আঁকার 
সময়েও তিনি গ্রেট আর্টিস্ট। হাওয়া গাড়ি'-র দুটি খণ্ড, হিম পড়ে গেল’, যতীন দারোগার 
বেত্রাস্ত 'হননের আয়োজন’, দশ লক্ষ বছর আগে-_এইসব লেখায় নগর জীবনের নিজন্ব 
চিত্রমালা ফুটে ওঠে তার-কলমে। “দশ লক্ষ বছর আগের যে হিংস্র, অমানবিক পৃথিবী 
যেখানে মাংসের স্বাদ ভালো করতে, মাংসের ভেতর থেকে ফাইবার কমানর জন্যে জ্যান্ত 
পশুকে ইলেকট্রিক চার্জ দেয়া হয়। দুয়ের জায়গায় চার পা-অলা মুরগির পরিকল্পনা ঘোরে 
জ্রীববিজ্ঞানীদের মাথায়। জিন টেকনোলজির নামে চলে যথেচ্ছাচার। বৈজ্ঞানিক গবেষণার 
ঘেরাটোপে মানুষ আরও বেশি উন্মাদ আরও বড় খুনি হয়ে ওঠে। তথাকথিত আধুনিক 
'_ পৃথিবী, বিশ্বায়নের চাকার নীচে চাপা পড়া গ্লোবাল ভিলেজের বর্ণনা দিতে দিতে আমাদের 
স্তব্ধ করে দেন শ্যামল। সেই আয়তনে ছোট উপন্যাসিকাটি পড়তে পড়তে আমরা কখন 


১১২ পরিচয় ১৪০৮ 


যেন এই পলকা হৃদয়হীন সভ্যতার সূত্রদেরও চিনতে পারি। জলধর কুণ্ড, পরিতোষ কুণ্ডু, 
এলসা কুখুদের পৃথিবী একেবারেই আলাদা। স্মৃতি মুছে যাওয়া জলধর কোনো কথাই স্পষ্ট _,- 
করে বলতে পারে না। তার মুখ দিয়ে অদ্ভুত অদ্ভুত সব উচ্চারণ বেরিয়ে আসে। সাধারণভাবে 
যার কোনো মানে দাঁড়ায় না। পরিতোষের বিদেশিনী বউ এলসার গভীরে যে জণ একটু 
একটু করে বেড়ে উঠছে, তাকে দিয়ে ভ্যাবলা হয়ে যাওয়া জলধরের স্মৃতি রিপেয়ার করাতে 
রনি উর হরি 
করে ওঠে। 

দক্ষিণ কলকাতার টালিগঞ্জের দিকে সংহতি কলোনিতে জলধর কুণ্ডুর পুত্রবধূ গবেষক 
এলসা বাইরে থেকে এসে হঠাৎই একদিন প্রাগৈতিহাসিক কোনো জন্তর বিশাল বিশাল পায়ের 
ছাপ আবিষ্কার করে। এলসার ধারণা মজে যাওয়া ডোবার ভেতর ঝোপের আড়ালে সেই 
মহাকায়, ভীমদর্শন প্রাণীটি আছে। ভয়ে কোনো কোনো সময়ে স্বামী পরিতোষকে ব্যাপারটি 
বলেও ফেলে এলসা।“জ্লধর তার স্মৃতি সম্পূর্ণভাবে হারিয়ে যাওয়ার আগে জানত হয়ত 
এ্'বুক বুজে যাওয়া ডোবায় একটি বাঘডাশা থাকে৷ কিন্তু স্মৃতি চলে গেলে জলধর আর -& 
এসব কোনো দিকেই খেয়াল রাখে না। বান্টি নামে একটি রাস্তার কুকুর তার সঙ্গী হয়ে 
ওঠে। জলধর একমাত্র তার সঙ্গে খানিকটা ভাব বিনিময় করে। 

দশ লক্ষ বছর আগে" একটি বিস্ময়কর আখ্যান। এর কাহিনী-পরম্পরা সেভাবে লিখে 
বর্ণনা করা সম্ভব নয়। মানুষের মেধা, শ্রম, বেঁচে থাকা, বাঁচার আকাঙ্ক্ষা, শারীরিক ও 
মানসিক বিপর্যয়, বিপন্নতা- সবই এর ঘটনার ভেতর দিয়ে ঘুরে ঘুরে আসে। 

মনে পড়ে খত্বিককুমার ঘটকের “দুবর্ণরেখা* বিজন ভট্টাচার্যর সেই বিস্ময়কর উক্তি 
নচিকেতা, রাইত কত হইল! 

তথাকথিত মনহীন-মস্তিক্ষসর্বস্থ ‘আধুনিক’ সভ্যতার দিকে এমনই একটা বিদ্রপের চ্যালেঞ্জ 
জুড়ে দিয়েছিলেন খত্বিক ঘটক আজ থেকে বেশ কয়েক দশক আগে। দশ লক্ষ বছর 
আগে'-র মধ্য দিয়ে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় সেই রকমই কিছু একটা উচ্চারণ করলেন সম্পূর্ণ + 
নিজস্ব ঘরানায়। 

নিজের লেখালেখি নিয়ে বিপুল সংশয় ছিল শ্যামলবাবুর। __হ্যারে, আমার লেখা পড়বে 
তো! আমার কি কিছু হয়? এরকম প্রশ্ন তিনি হামেশাই করতেন। নিজে হাত দেখা, কোষ্ঠি- 
বিচার মানতেন না। কিন্তু মাঝে মাঝে খইনি ডলা-_চুন-খইনির দাগ লাগা প্রায় মুছে যাওয়া 
রেখা সমেত ডান হাতের পাতা বাড়িয়ে দিয়ে বলতেন, হ্যারে, দেখত, হবে আমার লেখা? 
হবে তো! 

সব সময় নিজের লেখায় ভাঙচুর করতেন। ‘গঙ্গা একটি নদীর নাম” এই নামে একটি 
উপন্যাস তিনি লিখেছিলেন বাংলাদেশের ‘অন্যদিন’ পত্রিকার ঈদ সংখ্যায়। সেই উপন্যাস 
বই হিসেবে কলকাতা থেকে বেরয়। ‘গঙ্গা একটি নদীর নাম'-এও দেখি অবিরাম নিজেকে 
পাল্টান, বদলে ফেলার চেষ্টা। 

সব অর্থেই শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন বড় মাপের কথাসাহিত্যিক, বড় সাংবাদিক। আর 
সবার ওপরে অসাধারণ মানুষ যাঁকে ভালো না বেসে কোনো উপায় নেই। মনে না রেখে 
অন্য কোথাও সরে যাওয়ার রাস্তা নেই। hl 

আপনাকে আমরা ভুলিনি শ্যামলবাবু। ভুলিনি। 


in. 


কথাসাহিত্যিক বরেন গঙ্গোপাধ্যায় : উপেক্ষা ও উত্তরকাল 
| সাধন চট্টোপাধ্যার 


সম্প্রতি কথাসাহিত্যিক বরেন গঙ্গোপাধ্যায় চলে গেলেন নিঃশব্দে। মানুষ তো নিঃশব্দেই 
পৃথিবী ছেড়ে যায়, যা-কিছু হৈ চৈ বেঁচে থাকতে। কিন্তু কারো কারো ক্ষেত্রে জোটে সরকারি 
স্যালুট, কোনো মৃতদেহ সুযোগ পান ‘নন্দন’ “রবীন্দ্র-সদন' চত্বরে শায়িত থাকতে। বরেনের 
কিছু জোটেনি, শুধু কীধে চেপে চলে যাওয়া ছাড়া। পরদিন দু-একটি পত্রিকায় এক-কলামি 
কয়েক সেন্টিমিটারের সংবাদ! তাই বলা চলে ‘নিঃশব্দেই”’। অথচ ‘তোপ’ 'বজরা” ‘কালবেলা’ 
দধীচির হাড় জুয়া’ ‘সহবাস’ বা চাচার ক্যাশবাস্ক'র মতো গল্পগুলো আগামী ৫০ বছরেও 
৯১ বাংলা ছোটগল্পের সুষ্ঠু সংকলনে যার কোনো-না-কোনোটি অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত থাকবে এবং 
“বাগদা” বা “বনবিবির উপাখ্যান” উপন্যাস উঠে আসবে আলোচনায়--ফিনি লিখতে 
পেরেছিলেন, সাংস্কৃতিক মণ্ডলের একটা গুঁদাসীন্য, তার সম্পর্কে, আমাদের ভাবিত করে 
বৈকি। 
দৈহিক মৃত্যুর বহু আগেই তিনি ক্রমাগত বিস্মরণে চলে যাচ্ছিলেন! একটা সেরিব্রাল 
আযাটাকের পর সীমিত জীবন-যাপন, না-লিখতে পারা, আলাপচারিতার মাঝে হঠাৎ হঠাৎ 
স্মৃতিস্থলন চলছিল অনেকদিন ধরেই। ‘আকাশ বাংলায়” একটি সাক্ষাৎকার নেওয়ার সুবাদে, 
টের পেয়েছিলাম স্মৃতির-ভোপ্টেজ পতন কী ভয়ানক অসহায় করে তুলছিল বরেন 
শঙ্গোপাধ্যায়কে। 
| সর্বকালেই কিছু লেখক থাকেন, যীরা জীবিত অবস্থায় সুবিচার পান না। তাদের মর্যাদা 
+" উত্তরকালের কাছে গচ্ছিত থাকে। কিন্তু বিস্ময় লাগে, বরেন গঙ্গোপাধ্যায় চলাফেরা, ওঠা- 
বসা করে গেছেন তথাকথিত বাণিজ্যিক সাহিত্যের পরিমণ্ডলে বা প্রতিষ্ঠানের কাছাকাছি। 
তবে কি তিনি নিজের সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে ভালোবাসতেন বেশি? শোনা যায়, নাগরিক 
জটিলতার মধ্যে স্বস্তি পেতেন না বলে, বরেন চাকরি নিয়ে (স্কুলে শিক্ষকতা) চলে গেছলেন 
সুদূর সুন্দরবন অঞ্চলে ওখানেই খুঁজে নিয়েছিলেন তাঁর উল্লেখযোগ্য সৃষ্টির সমগ্র উপাদান। 
কিন্তু নগর-জীবনের তুলনায় বেশি জটিল তো গ্রাম-জীবন। নগরে ব্যক্তি স্বাতস্ত্যবাদ বা ব্যক্তির 
স্বাধীনতা অনেক বেশি। যৌথজীবনের বাধা-বাধ্যকতা এখানে নেই। কিন্তু গ্রাম-জীবনে সমষ্টির 
মধ্যে ব্যষ্টির অভিহ খুঁজতে হয়। কৃষি-ভিত্তিক, জমি,ও সম্পত্তিভিত্তিক পরিবার ও জীবনের 
এএক অমোঘ নিয়ম। তার ওপর, যুগ-যুগান্তের এতিহ্যবাহী জটাজাল গ্রামভীবনে অনেক - 
বেশি উপস্থিত। তাই বরেনের অঞ্চল-ভিস্তিক সাহিত্যচর্চার ব্যাখ্যা কিছুটা অতিসরল বোধ 
হয়। যদি তাঁর নিজের বক্তব্য, লিখিত জবানবন্দীকে গুরুত্ব দেই, দেখতে পাব, তীর লেখক- 
সত্তাকে ঘিরে একটি “তত্ববিশ্ব কী ভাবে তাঁর সমস্ত ভাবনা ও সৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রিত করেছিল। 
ba দেশ-সাহিত্য সংখ্যায় বরেন গঙ্গোপাধ্যায় লিখছেন ‘একগুচ্ছের নতুন লেখক জড় হয়ে 
গিয়েছিলাম। সবারই এককথা, নতুন করে ভাবতে হবে, নতুন ভাবে লিখতে হবে। যেমন 
করে আগেকার লিখিয়েরা লিখে গেছেন, ঠিক তেমনটি নয়, নতুন কিছু।' লেখার বিষয় 


১১৪ পরিচয় ১৪০৮ 


থেকে শুরু করে রীতিপ্রকৃতি ‘সব কিছুই পাণ্টে ফেলার যেন প্রয়োজন এসে গেছে? তা- 
হলে “বিষয়” থেকে ‘রীতিপ্রকৃতি সব কিছুই বদলে ফেলার তীব্র বাসনা তাকে ছুটিয়ে নিয়ে -₹ 
গেছল বাদা অঞ্চলে । কেন তিনি অনুভব করেছিলেন “যেমন করে আগেকার লিখিয়েরা লিখে 
গেছেন, ঠিক তেমনটি নয়, নতুন কিছু’? 

আসলে বরেন ও তার সমসাময়িক “একগুচ্ছরা” ১৯৪৭-এ সবে কৈশোর পেরুচ্ছিলেন। 
একটি গুপনিবেশিক সমাজ-রাষ্ট্র থেকে নয়া গুপনিবেশিক সমাজে ভারতবর্ষ রূপান্তরিত 
হচ্ছিল। অথচ সাধারণ মানুষ পরাধীনতার গ্লানি থেকে মুক্তি পেয়ে এতটাই উদ্বেল, নয়া 
ওঁপনেবেশিকতার মূর্ত রূপ-রেখা বা আদল দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল না অথচ তরুণ লেখককুল 
স্বাভাবিক বোধ ও সংবেদনশীলতার মধ্য দিয়ে, সব কিছুই পাস্টে ফেলার প্রচ্ছন্ন অনুভূতি 
টের পাচ্ছিলেন। তাই দীপেন্দ্রনাথ, দেবেশ বা মতি নন্দীরা যেমন নাগরিক জীবনের ক্ষয় 
জীবন। হয়তো তীর অবচেতনে ছিল ভারতবর্ষের মতো তৃতীয় বিশ্বের একটি বিশাল দেশের 
আশিভাগ মানুষ যখন গ্রামে কৃষি নির্ভর, নতুন ‘দেশ-কাল’-এর অনুসন্ধান ওখানেই শ্রেয়।-& 
অর্থাৎ গ্রান-জীবন বেছে নেওয়াও ছিল বরেনের তত্ববিশ্বের একটি উপাদান। 

বরেনের গল্পের বিষয় ও আখ্যান রচনার রীতি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন মেজাজের । পাঁচ- 
এর দশকের কথাসাহিত্ডে প্লট-এর রমরমা চলছে। আখ্যান-ভাবনা তেমন দানা বীধেনি। কিন্ত 
কাহিনী রেখাকে ঘিরে গল্প বিস্তার লাভ করেছে। আর প্রতিটি গঞ্লেই উঠে এসেছে মানুষের 
বেঁচে থাকবার লড়াই-এর নানা রূপ ও মাত্রা। এ-লডাই মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার, এলড়াই 
আপন স্বত্বার সঙ্গে সহজাত প্রবৃত্তির সংগ্রাম। লোভ, রিরংসা, হননের ইচ্ছা কী ভাবে মানুষের 
নিরাপত্তাকে ক্রমাগত অস্থির করে তোলে এবং মানুষ প্রবৃত্তির দাস হয়ে ক্রমাগত ছুটে চলে 
অনিশ্চয়তার পেছনে। এটাই মানবজীবনের ট্রাজেডি। “মানুষ” সম্পর্কে বরেনের বিশেষ ভাবনা 
কাজ করে। তিনি বিশ্বাস করেন “মানুষ সৃষ্টির চরম দুঃখজনক পরিণতি। কিন্তু কি আশ্চর্য + 
সেই দুঃখিত মানুষটাকে বেঁচে থাকতে হবেই। কেননা সভ্যতাকে যুগ থেকে যুগে শববাহীর 
মতো বহন করে নিয়ে যাবার প্রয়োজন তার আছে।” লেখকের স্বীকারোক্তি থেকে টের 
পাওয়া যায়, তার চরিত্রগুলোর সংগ্রাম নিছক ব্যক্তি-সংগ্রাম নয়, সভ্যতা নামক সমষ্টিগত 
চেতনা কাজ করছে পেছনে। মানুষ দুঃখজনক পরিণতি কিনা-_এ নিয়ে তর্ক উঠতে পারে। 
অব সিসিফাসের' ভারতীয়করণ বা কেউ মহাভারতের উদাহরণ তুলে বলতে পারেন, বরেনের 
এ-ভাবনা সম্পূর্ণ ভারতীয়, কারণ ধৃত্রাষ্ট্র যখন গান্ধারীর ধর্মের প্রশ্নে উচ্চারণ করেন 
'কী দিবে তোমারে ধর্ম” গান্ধারীর জবাব ছিল 'দুঃখ নব নব।” তো, মানুষ ও সৃষ্টি সম্পর্কে 
বরেনের দর্শন যাই হোক না কেন, নির্দিষ্ট তত্ব-বিশ্ব থেকে তিনি যে সাহিত্যকর্ম করে গেছেন, 
তা অস্বীকার করা যায় না। অথচ যে প্রাতিষ্ঠানিক পরিমণ্ডলের খুব কাছাকাছি তিনি ছিলেন, 
তারা প্রচার করে, সাহিত্যের কোনো দায়, দর্শন বা উদ্দেশ্য নেই। 

বরেন জবানবন্দীতে লিখছেন -বক্তব্যই মুখ্যত আমার নায়ক। ফলে তথাকথিত যেসব 
চরিত্র দারা বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে হয়, সেইসব চরিত্রের প্রতি আলাদা কোন্যে অনুকম্পা ' 
আমার নেই? তাই বরেনের সাহিত্যে অভিজ্ঞতাটাই মুখ্য হয়ে ওঠে না। নিছক অভিজ্ঞতার 


‘২০০২ কথাসাহিত্যিক বরেন গঙ্গোপাধ্যায় : উপেক্ষা ও উত্তরকাল ১১৫ 


*  বৈচিত্র্যে পাঠককে আকর্ষণ করা যায়, গ্রন্থের বিক্রয় বাড়ে কিন্তু অভিজ্ঞতা যখন বক্তব্য 
- হয়ে ওঠে, তা পাঠকের চেতনাকে আলোড়িত করে, ভাবাতে শেখায়। বরেন তার সাহিত্যে 
এ-ভাবেই পপুলিজম্‌-এর বিরোধিতা করেছেন।-সে অর্থে বরেন*গঙ্গোপাধ্যায় একজন কমিটেড 
লেখক অথচ বণিজ পরিমণ্ডলে তার অবস্থান। তাই কি বরেন গঙ্গোপাধ্যায় অপুরস্কৃত এবং 
স্বল্প আলোচিত? 

বরেনের গল্প উপস্থাপন কৌশল সম্পূর্ণ রূপকথা ঢংয়ের। তাই প্রথম বাক্য থেকেই 
পাঠক কৌতুহলে নড়েচড়ে বসে। যেন পাঠকদের শোনাচ্ছেন গল্পটি, এমনই মৌখিক ভাষা, 
তৎসমবর্জিত শব্দচয়ন এবং ছোটছোট ধাকা দিয়ে গতি সঞ্চারের চেষ্টা। 
‘একটি লোক একজোড়া হাস, একটা কুকুর ও একটা মেয়েমানুষ পুষত। হাসদুটো সারাদিন 
জলার ধারে কাদা খুটত, কৌত কৌত করে কেঁচো খেত, কখনও-সখনও ডাঙায় উঠে, 
তালশীসের মত ঠোট দিয়ে কুর কুর করে নিজের গায়ে বিলি কাটত।” কোলবেলা)। 


“খেলাটা বেশ জমাটি হয়ে বসেছে। উইপোকার মতো টিবি ভেঙ্গে ছড়িয়ে লোকগুলি চারদিকে 
থিকথিক করছে। সরষে ছড়িয়ে দাও, ঘাড় গর্দানের ফাক গলিয়ে একটি কণাও নীচের দিকে 
নামবে না। এত্ত লোক জমেছে? (তোপ) 

মনে হয় বরেন যেন সামনে বসিয়ে পাঠকের কাছে গল্পটি বলছেন। পৃথিবীর সব 
রূপকথাই একটা আইডিয়া নিয়ে গড়ে ওঠে। অথচ কখনই মনে হয় .না নিছক আইডিয়া 
বলতেই এ-কাহিনী। বরেনের আখ্যান রচনার ফর্মটিও তাই। 

নগর জীবনের গল্পে বরেন তেমন স্বচ্ছন্দ বোধ করতেন না। তা কিন্ত জীবন-যাপনের 
জঁটিলতা-সরলতার প্রশ্ন নয়। বরেনের গল্পের বিস্তারে যে টাইম-স্পেস-এর ব্যাপকতা থাকে, 
নগরের পটভূমিকায় তারই অভাবটুকু বরেনকে কিছু আড়ষ্ট করে তোলে তবু ‘জব চার্নকের 
কলকাতা’ বিশিষ্ট একটি গল্প। 
“+ মৃত্যুর কিছু আগে, সাক্ষাৎকারে বরেন গঙ্গোপাধ্যায় সহজেই স্বীকার করে গেছেন, বর্তমান 

পরিস্থিতিতে যথাযথ সাহিত্য সৃষ্টি লিটল ম্যাগাজিন বা সাহিত্যপত্রিকাতেই সম্ভব। বাণিজ্য 
ধারার পক্ষে নতুন কিছু অবদানের সম্ভাবনা নেই। 

আশা করব, ০০০০০৮০০০০৪ 
হবে! 


“পরিচয়'এ প্রকাশিত রচনার নির্বাচিত বিষয়সূচী 
(শ্রাবণ ১৩৩৮ থেকে সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত পৌষ ১৪০৬) 
সংকলক : সরোজ হাজরা 


বিষয়-বৈচিত্র্যে এবং বিষয়-সমৃদ্ধিতে পরিচয়ে প্রকাশিত রচনাগুলি অনন্যতার দাবি রাখে। 
এ রচনার নির্বাচিত বিষয়সূচী ছাত্র, অধ্যাপক, গবেষক এবং পরিচয়ের আগ্রহী পাঠকদের 
নানা প্রয়োজনের কাজে লাগবে এ আশা অসঙ্গত নয়। 

সাময়িক পত্রিকার জগতে পরিচয়ের প্রথম আত্মপ্রকাশ বাংলা ১৩৩৮ সালে ব্ৈ-মাসিক 
পত্রিকারাপে। ষষ্ঠ বর্ষ থেকে তা মাসিক পত্রে রূপান্তরিত হয়। বাংলার মনন ও চিন্তার “4 
জগতে পরিচয়ের আবির্ভাব ছিল একটি যুগাস্তকারী ঘটনা। পরিচয়ের “আড্ডায়” সেদিন 
ও বুদ্ধিজীবীরা । তাদের রচনায় সমৃদ্ধ পরিচয়ের লেখাগুলোকে বর্ণীকৃত্রপে আধুনিক 
প্রজন্মের কাছে উপস্থিত করা এ বিষয়সূচীর অন্যতম, উদ্দেশ্য। 

প্রথম দফায়, ১৩৩৮-১৩৪৮ এই দশ বছরে পরিচয়ে পত্রিকার নির্বাচিত বিষয়সূচী 
প্রকাশ করা হয়েছে। পরে অন্যগুলিও প্রকাশ করা হয়। বিষয়সূচী রচনার ক্ষেত্রে মূলত 
ডিউই-এর দশমিক বর্গীকরণ এবং ডিউই অবলম্বনে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের বাংলা 
্রহ্বর্গীকরণ পদ্ধতিকে অনুসরণ করা হয়েছে। 

বিষয়সুচীটি বিশ্লেষণধর্মী। এর প্রধান উদ্দেশ্য নতুন প্রজন্মের কাছে পরিচয়ের প্রকাশকালের 
আদর্শকে তুলে ধরা। সর্বত্র কোনো বাঁধাধরা লিখিত বর্গীকরণ পদ্ধতি না থাকায় অনেক '* 
ক্ষেত্রে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং পরিচয় আন্দোলন সম্পর্কে আমার উপলব্ধির 
সাহায্য নিয়েছি। নতুন করে বর্গ সৃষ্টি করা হয়েছে৷ এটি একটি নতুন অভিজ্ঞতা। একটি 
সাম্প্রতিক উদাহরণ দিলে অসঙ্গত হবে না।' 

সর্বশেষ যে বিষয়সুচী ১৯৯৯-এ প্রণয়ন করেছি তাতে একটি অন্যতম সমস্যা যার 
প্রকৃত বর্গ কী হবে সেটি নিয়ে বার বার- বিচলিত হয়েছি...সেটি হল হিন্দু মুসলমান 
সমস্যা!’ কিন্তু ভারতীয় নৃতত্বের অধীন ভারতের বিভিন্ন সমাজ ও সামাজিক সমস্যা এবং 
তার অধীন ভারতের হিন্দু সমাজকে অনুসরণ করে হিন্দু-মুসলমান সমস্যা- এই বর্গটিকে 
সৃষ্টি করা সম্ভব হল। হিন্দু মুসলমান সমস্যার অধীন যে বর্গগুলি এতদিন জানা ছিল না 
তা জানা সম্ভব হল। ফলে, তার অধীন হিন্দু-যুসলমান সমস্যার উপর অনেকগুলি লেখা 
আমরা অন্তর্ভুক্ত করতে পারলাম! উদ্দেশ্য অনুযায়ী রচনার শুরু সমায়িক পত্র প্লেকে 
তারপর ধারাবাহিকভাবে ধর্ম, দর্শন, রাজনীতি, অর্থাৎ উপনিষদ থেকে আরস্ত করে রবীন্দ্রনাথ 
এবং তীর পরবর্তী রচনাও আলোচিত হয়েছে। এই বিষয়সূচীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য পুস্তক € 
পরিচয়। পুস্তক পরিচয় বিষয়বন্তুর পরিপূরকরূপে বিষয়গুলিকে পরিপুষ্ট করেছে। 


২০০২ পরিচয়”এ প্রকাশিত রচনার নির্বাচিত বিষয়সৃচী ১১৭ 


এই বিষয়সূটীর আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল এর জীবনী সাহিত্য সংক্রান্ত বর্গট। জীবনী 
- সাহিত্যের অধীনে নতুন নতুন উপবর্গ তৈরী করেছি। এতে নারী মুক্তি আন্দোলনের নেত্রী 
. 59 কর্মীদের জীবনী এবং মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর উল্লেখ স্থান পেয়েছে। 
প্রথমে, গল্প-উপন্যাসের অংশটি বাদ রেখেছিলাম। পরে গল্প-উপন্যাসগুলির বৈশিষ্ট্য ও 
সামাজিক তাৎপর্যের কারণেই সেগুলি সংযোজিত করেছি। আর একটি কথা পরিচয়ের 
বিষয়সূচী প্রকাশনা সম্পর্কে বলা দরকার সেটি হল পরিচয় পত্রিকার কর্তৃত্ব সম্বন্ধে একটি 
তর্ক দীর্ঘদিন ধরেই চলে আসছিল “পরিচয়” কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র কিনা এই বিষয় 
নিয়ে। প্রথম প্রকাশকালে ‘পরিচয়’ যে উদ্দেশ্য নিয়ে প্রকাশিত হয়েছিল ধীরে ধীরে তা 
সংকীর্ণ হয়ে আসে। আগেকার উদার দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তে বিভিন্ন সময়ে সংকীর্ণতা দেখা 
দেয়। বিশেষ করে কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে অতি বাম-সংকীর্ণতার সময় পরিচয়ের উদ্দেশ্য 
অনেকখানি ক্ষু্ন হয়েছিল। 
পরিচয়ের নেতৃত্বের মধ্যে বরাবরই একটা সংগ্রাম ছিল পরিচয়ের উদারপন্থীদের সঙ্গে 
স্*সংকীর্ণপস্থীদের। একদিকে গোপাল হালদার, দীপেন বন্যোপাধ্যায়ের মতো তরুণ ও বয়স্ক 
যীরা নিরস্তর পরিচয়ের আদর্শকে অটুট রাখার সংগ্রাম করে চলেছেন, অন্যদিকে কট্টরপন্থীরা 
বার বার চেষ্টা করেছেন “পরিচয়”কে পুরোপুরি কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র হিসেবে গড়ে 
তুলতে। প্রথম প্রকাশকালের উদারতা আজ নতুন প্রজন্মের কাছে এক নতুন রূপ পেয়েছে। 
তারা চিন্তার ক্ষেত্রে নতুন ভাবনা, বিষয়-বৈচিত্র্য এনেছে যা 'পরিচয়”কে কেবলমাত্র কমিউনিস্ট 
পার্টির মুখপত্র করে রাখেনি বরং প্রকৃত অর্থে সাম্যবাদ যে বিরাট মানবিকবোধ সূচিত 
করে তারই. আভাস দিয়েছে। এই সম্ভাবনাকে আমরা স্বাগত জানাই।, 
পরিশেষে নিবেদন এই যে এটি সম্পূর্ণ আমারই নিজস্ব সুল্যায়ন। 


পরিচয়ে প্রকাশিত রচনায় নির্বাচিত বিষয়সূচী (পূর্ব প্রকাশিতের পর) 
জানুয়ারী ১৯৯১ -ডিসেম্বর ১৯৯৯ 


লেখক, বিষয় ও আখ্যা শিরোনাম পরিচয়ের প্রকাশকাল 
|| সাময়িক পত্ৰ।।, 4 
বাসবসরকার অগ্রগতির কাল ও কাহিনী; পুস্তক জানুয়ারি- মার্চ ১৯৯৫ . 
পরিচয়। - 
অপু: 
কল্লোল যুগের পরে 
- আশু চট্রোপাধ্যায় 
| পরিচয় - ইতিহাস । : 
সম্পাদকীয়। পরিচয়ের আদর্শ । আগস্ট- অক্টোবর ১৯৯১ 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পত্রিকা পু: মু: এ 


y || মনোবিজ্ঞান।। 
সুজয় ঠাকুর চেতনা সম্পর্কে অনুসন্ধান ফেব্রু-এপ্রিল, ১৯৯৮ 


১১৮ ৃঁ পরিচয় ১৪০৮ 
এর মন ও মস্তিষ্ক : আলোচনা। মে- জুলাই, ১৯৯৭ 


মৃণালকাস্তি ভদ্র জাক- দেরিদার বিনির্মাণ আগস্ট- অক্টো, ১৯৯৭ '-- 


রামায়ণ আসামে রামায়ী তি, পুস্তক পরিচয় এপ্রিল - মে ১৯৯৬ 


অমিতাভ দাশগুপ্ত রামায়ণ _ খোলা চোখে; জানু - ফেব্রু, ১৯৯৬ 
পুস্তক পরিচয় 
আ:পুঃ ধা 
খোলা চোখে রামায়ণ 
_ হ্রপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 


|| হিন্দুধর্ম - আধুনিক যুগ || 

৷ বিবেকানন্দ। 

পীযুষকাস্তি সোম। ভারতীয় সংহতি : বিবেকানন্দের . জানু- মার্চ, ১৯৯৩ 
রমাকাস্ত চক্রবর্তী স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো বক্তৃতা  আগস্ট- অক্টো, ১৯৯৩ 


অভিজিৎ মিত্র। সমাজের রাঁপাস্তর : মে - জুলাই, ১৯৯২ 


অভ্র ঘোষ মধ্যবিত্ত সংস্কৃতির ভাঙা-গড়া । ‘এ 
রমাকাস্ত চক্রবর্তী আধুনিক পশ্চিমবঙ্গীয় সংস্কৃতির অবস্থা এ 
সমীরকুমার দাস বাঙালীর সমাজ জীবনে আড্ডা নভেম্বর-জানু, ১৯৯৭-৯৮ 


সেরিনা জাহান পারিবারিক | এপ্রিল - মে, ১৯৯৬ 


রঞ্জন ধর পুস্তক পরিচয় £ আঃ পুঃ “ঘাসফুল”-  জ্ানুয়ারি-মার্চ, ১৯৯৩. 


২০০২ পরিচয়-এ প্রকাশিত রচনার নির্বাচিত বিষয়সূচী ১১৯ 
আঃ পু: রমেন্দ্রনারায়ণ নাগ 
+ - ডিপেন্ডেন্ট অটোনমি : গ্রান এনকোয়ারি ইন 
টু দি মিউনিসিপ্যাল এফোয়ার্স অব , 
মফস্বল বেঙ্গল (১৯০১-১৯৪১) | 
॥ রাষ্ট্রনীতি || 
অজেয়া সরকার সাম্প্রতিক বিধানসভা নির্বাচন ডিসেম্বর, ১৯৯৩ 
একটি মুল্যায়ন। 
বাসব সরকার পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক সংস্কৃতি মে - জুলাই, ১৯৯২ 
ও মূল্যবোধ 
এ রাজনীতি, সমাজ ও মূল্যবোধ আগস্ট-অক্ট্রো, ১৯৯৩ 
রঞ্জন ধর চল্লিশ দশক : কমিউনিস্ট কর্মীদের জুলাই - অক্টোবর, ১৯৯৪ 
রঃ ০ জীবনচর্ষা ৪ কিছু স্মৃতি | 
" সমর সেন উদারনীতিবাদ প্রসঙ্গে : আগস্ট - অক্টো, ১৯৯১ 
পুস্তক পরিচয় (পুঃ মু) 
আঃ পু: ফরোয়ার্ড ফ্রম লেবারেলিজম - 
সেগুয়ার, স্টিফেন 
৷ মার্কসবাদ | 
অমর্ত্য সেন মার্কস মৃত্যুর পর প্রাসঙ্গিকতা। নভেম্বর - জানু, ১৯৯৯ 
বাসবসরকার অমর্ত্য সেনের রাজনৈতিক অবস্থান এ 
রণজিৎ দাসগুপ্ত মার্কসবাদ প্রাসঙ্গিক, কিন্তু কিঅর্থে আগস্ট-অক্টো, ১৯৯৮ 
সৌরীন ভট্টাচার্য সমগ্রতা, সামু প্রতিরোধ নভেম্বর - ডিসেম্বর, ১৯৯১ 
না || সমাজতন্ত্রবাদ ও সাম্যবাদ || 
তপন বসু রাশিয়ায় রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ : একটি নভেম্বর -ডিসেম্বর, ১৯৯২ 
ষড়যন্ত্রমূলক দলিল; টনি ক্লিকের 'লেখা- 
ষ্টেট ক্যাপিট্যালিজম্‌ ইন্‌ রুশিয়া 
গ্রন্থের উপর আলোচনা 
|| সমাজতন্ত্রবাদ ও সাম্যবাদ || 
বাসবসরকার তুমি কোন ভাঙনের পথে এলে নভেম্বর - ডিসেম্বর, ১৯৯১ 
রঞ্জন ধর সমাজতন্ত্রের সংকট জানু - ফেব্রু, ১৯৯২ 
শোভনলাল নভেম্বর বিপ্লব :বিস্মরণে স্মরণ নভেম্বর - ডিসেম্বর, ১৯৯১ 
দত্তশুপ্ত 
হীরেন্দ্রনাথ নাই নাই ভয়” - কিউবার অমৃত মন্ত্র আগস্ট - অক্টো, ১৯৯২ 
শ_ মুখোপাধ্যায় ki 
এঁ কিছু টুকরো খবর নভেম্বর - ডিসেম্বর, ১৯৯১ 


১২০ পরিচয় টু ১৪০৮ 


|| অৰ্থনীতি || 
| উৎপাদন অর্থনীতি । 2 
মুরারী ঘোষ উত্তর কেইসীয় অর্থনীতি ও মার্কসীয় এপ্রিল - মে, ১৯৯৬ 
ধারা : প্রথম পর্ব 


। সরকারী অর্থনীতি । | 
পরিতোষ আই.এস.এফ খণ - পথের মার্চ- এপ্রিল, ১৯৯২ 
বন্দোপাধ্যায় শেষ কোথায় £ 
[বিশ্ব অর্থনীতি । 
মুরারী ঘোষ রবার্ট লুকাস ও সাম্প্রতিক অর্থনীতি ফেব্রু - মার্চ, ১৯৯৩ 
|| শিক্ষা - ভারতবর্ষ || 
পরমেশ আচার্য স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছরে শিক্ষায় ফেব্রু- এপ্রিল, ১৯৯৭ 
| হেরফের 
1! লোকসংস্কৃতি ও সাহিত্য ৷ 
শেখ মকবুল ইসলাম লোকসাহিত্য সাম্প্রতিক সমাজ চিত্র জানু - মার্চ, ১৯৯৫ 
সুধীরকুমার করণ বিগত পঁচিশ বছরে লোকসংস্কৃতি মে- জুলাই, ১৯৯৭ 


চর্চার রূপরেখা 
|| ভারতের জাতি ও জাতি সমস্যা || 
অনিশ্চয় চক্রবর্তী সংরক্ষণ, অসংরক্ষণ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯১ 
ভূপেন্্রাথ দত্ত আর্য তত্ব; ভারতীয় সমাজ পদ্ধতির  আগস্ট- অক্টো, ১৯৯১ 
উৎপত্তি ও বিবর্তনের ইতিহাস; ৃ 
€পুঃমু) + 
|| ভারতের বিভিন্ন সমাজ ও সামাজিক সমস্যা ৷৷ 
৷ ভারতের হিন্দুসমাজ ! 
অশোক নাগ অহিন্দুর দৃষ্টিতে হিন্দু (পু: মু:) মে- জুন, ১৯৯১ 
হিন্দু- মুসলিম সমস্যা 
অজেয়া সরকার সাম্প্রদায়িকতা সম্পর্কিত একটি খসড়া এ 
অন্নদাশঙ্কর রায় কবে? আগস্ট - অক্টো; ১৯৯২ 
অন্নদাশঙ্কর রায় সাম্প্রদায়িকতা তখন ও এখন মে- জুন, ১৯৯১ 
এ সেতুবন্ধন নভেম্বর-ডিসেম্বর 
্ ১৯৯৪ 
অপূর্ব কর সাম্প্রদায়িকতা রেখার প্রত্যয়ের ' মে- জুন, ১৯৯১ 
এক এঁতিহাসিক মঞ্চ থেকে; 
অমলেন্দু দে বাংলাদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘু মে- জুলাই, ১৯৯২ 


১২১ 


২০০২ পরিচয়'-এ প্রকাশিত রচনার নির্বাচিত বিষয়সূচী 
এ বাবর ও ধর্মনিরপেক্ষতা মে- জুন, ১৯৯৭ 
শব অমিতাভ চন্দ মৌলবাদ বনাম যুক্তিবাদ নভেম্বর - ডিসেম্বর, 
- ' ১৯৯৩ 
অরুণ বসু যুক্তিবাদ ও মৌলবাদ আগস্ট - অক্টোবর 
প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা ১৯৯৫ 
আজিজুল হক সব শেয়ালের এক রা এপ্রিল - জুন, ১৯৯৩ 
এ সাম্প্রদায়িকতা ফ্যাশিবাদের মে- জুন, ১৯৯১ 
্রস্তুতিপর্ব 
আব্দুল মতিন খান বড়র পিরীতি পুমু) এ 
উজ্জ্বলকুমার সাম্প্রদায়িকতা ও কয়েকটি এঁ 
মজুমদার বাংলা গল্প 
জয়ন্ত ঘোষ সেই কালো দিনগুলি ফেব্রু - এপ্রিল, ১৯৯৮ 
সখ আ:পুঃ 
খাকী সর্টস এন্ড স্যাফরন ফ্ল্যাগস__ 
্যা কিট্রিক অব দি হিন্দু রাইট-_ 
তপন বসু ও অন্যান্য 
নরহরি কবিরাজ জাতপাতের লড়াই ও শ্রেণী সংগ্রাম মে-জুন, ১৯৯১ 
'নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত মহাকাব্য ও মৌলবাদ ; পু: পন 
আঃ: পুঃ মহাকাব্য ও মৌলবাদ 
ভয়স্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায় । 
এ পুস্তক পরিচয় । মার্চ - এপ্রিল, ১৯৯২ 
আঃ পুঃ 
নি ইতিহাস ও সাম্প্রদায়িকতা মে- জুন, ১১৯১ 
গৌতম নিয়োগী 
প্রকাশ কর্মকার মূর্খ নেতা ও সাম্প্রদায়িকতা জানু - ফেব্রু, ১৯৯৪ 
প্রদীপ বসু যুক্তি, বিশ্বাস ও জীবন। . এ 
বাসব সরকার সাম্প্রদায়িকতার মনস্তত্ব মে-জুন, ১৯৯১ 
রঞ্জন ধর একটি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রতিরোধের 
কাহিনী। এ 
রণেশ দাশগুপ্ত  ধর্মনিরেপক্ষতা : বাংলাদেশের জানু - মার্চ, ১৯৯৩ 
বিপ্লবে। পু 
রমাকাস্ত চক্রবর্ত মৌলবাদ এ 
এ হিন্দু ধর্ম ও হিন্দুবাদ এপ্রিল - জুলাই 
১৯৯৩ 
এ হিন্দু পুনরুখানের তত্ত্বাবলী আগস্ট - অক্টোবর 
Lg ১৯৯৭ 
সত্যেন সেন . প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস ; (১৯৪৬ মে-জুন, ১৯৯১ 


১২২ পরিচয় " 
সালে অনুষ্ঠিত প্রত্যক্ষ সংগ্রাম 
দিবসের বিবরণী) পু: মু: 

সমীরকুমার দাস মৌলবাদ বনাম মৌলবাদ 
সুমিত সরকার ' সংঘ পরিবারের ফ্যাসিবাদ। 
সুরজিৎ দাসগুপ্ত গণতান্ত্রিক ভারতে সংখ্যালঘু ও 
সংখ্যালঘু মানসিকতা। 
এ মৌলবাদ বনাম মৌলবাদ’ । 
রঞ্জন ধর পুস্তক পরিচয়। আ: পু: “মৌলবাদ- এক 
নতুন সংজ্ঞা” - সুরজিৎ দাশগুপ্ত। 
| বিজ্ঞান || | 
শিবনাথ চট্টোপাধ্যায় বিজ্ঞানের উত্তরাধিকার 
দু'একটি প্রশ্ন। 
সোমনাথ ঘোষ বার্নালের ইতিহাসে বিজ্ঞান ; 
পুস্তক পরিচয়। 
পুঃ 
সাইম ইন হিষ্ট্রী - বার্নাল, জে ডি 
রঃ || শিল্পকলা || 
শোভন সোম পঞ্চাশ বছরের শিল্পকলা : শতাব্দী 
শেষের খতিয়ান। 
|| শিল্পকলা ও শিল্পী || 
। দেবব্রত মুখোপাধ্যায় । 
প্রদীপ পাল আদর্শনিষ্ঠ সংগ্রামী শিল্পী 
দেবব্রত বিয়োগপঞ্ভী। 
|| চিত্রকলা ও চিত্রশিল্পী || 
চিত্ত প্রসাদ 
চিত্ত প্রসাদ চিত্তপ্রসাদের চিঠি (২য় কিস্তি ) 
বিজন চৌধুরী চিত্তপ্রসাদ আজও একাস্ত প্রাসঙ্গিক 
‘| সোমনাথ হোর । 
প্রদীপ পাল ব্রোঞ্জ ও চিত্র 


১৯৯৪ 


জানু - ফেব্রু, ১৯৯৫ 


২০০২ 


‘পরিচয়’-এ প্রকাশিত রচনার নির্বাচিত বিষয়সূচী ১২৩ 
|| সাহিত্য তত্ত্ব |! 
শী অজেয়া সরকার - বাংলা একাডেমির আলোচনা সভা : “এপ্রিল - জুলাই, ১৯৯৩ 
একটি শতকের প্রেক্ষিতে বাংলা ও বাঙালী; 
সংস্কৃতি সংবাদ। 
চিন্মোহন সেহানবীশ কার জন্য লিখি ? পৃঃ মু: আগস্ট- অক্টো, ১৯৯১ 
রঞ্জন ধর মনে পড়ে আগস্ট-অক্টোবর,১৯৯৬ 
সুরজিৎ দাশগুপ্ত এক অনন্য অভিজ্ঞতা : আন্তর্জাতিক ফেব্রু-মার্চ, ১৯৯৬ 
১-৩ মার্চ, ঢাকা। 
| বাংলা সাহিত্য ও সাহিত্যিক | 
অশোক মিত্র যাঁকেযা দেয়। আগস্ট- অক্টো, ১৯৯৯ 
স্ব. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় শতকিয়া এ 
র অন্নদাশঙ্কর রায় 
কবীর চৌধুরী প্রসঙ্গ : অন্নদাশঙ্কর রায় নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৯৪ 
দীপা চট্টোপাধ্যায় ছড়া প্রসঙ্গে অন্নদাশঙ্কর রায় জানু - মার্চ, ১৯১৩ 
সাক্ষাৎকার | 
| দ্বিজেন্দ্রলাল রায় | 
উৎপল চক্রবর্তী স্মৃতি বিস্ৃতির অস্তরালে 
' পুস্তক পরিচয়। জানুয়ারি, ১৯৯১ 
আ: পু: দ্বিজেন্দ্রলাল রায় : 
রঃ স্মরণ বিস্মরণ - সুধীর চক্রবর্তী 
| ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায় । 
বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য ধূর্জটিপ্রসাদের সাহিত্য ভাবনা । ডিসেম্বর, ১৯৯৫ 
জানু, ১৯৯৬ 
|| বাংলা সাহিত্য ও সাহিত্যিক || 
।নীরদচন্দ্র চৌধুরী । 
রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত বাঙালী কি আত্মঘাতী ? আগস্ট-অকৃটো, ১৯৯৮ 
হিতেন ঘোষ শতবর্ষে নীরদ চৌধুরী নভেম্বর, ১৯৯৭ 
- জানু, ১৯৯৮ 
৷ পবিত্ৰ গঙ্গোপাধ্যায়। 
1. হীরেন্দরনাথ পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়-এর এপ্রিল-জুলাই, ১৯৯৩ 
মুখোপাধ্যায় জন্ম শতবর্ষ স্মরণে । 


১২৪ 


পরিচয় ১৪০৮ 
পূর্ণেন্দু পত্রী । . 
কথপোকথন : পূর্ণেন্দু পত্রী  মে-জুলাই, ১৯৯৭ 
৷ রমেশচন্দ্র সেন। 
রূমেশচন্দ্র সেন :নিঃসঙ্গ বিহঙ্গ। এ 
| রেজাউল করীম। 


রেজাউল করীম, বিয়োগপঞ্জি নভেম্বর -ডিসেম্বর, ১৯৯৩ 


মার্চ - এপ্রিল, ১৯৯২ 


সুধীর রায়চৌধুরী, বিয়োগপপ্জি নভেম্বর - ডিসেম্বর, ১৯৯৩ 


11 বাংলা কাব্য ও কবি।। 

‘ওগো এই সেই শস্য ফলনের হাসি মে - জুলাই, ১৯৯২ 
| অক্ষয় উপাধ্যায়! 

অক্ষয় উপাধ্যায়, একটি কবিতা নভেম্বর - ডিসেম্বর, ১৯৯৪ 
৷ অমিতাভ দাশগুপ্ত । 

অমিতাভ দাশগুপ্ত ও রবীন্দ্র পুরস্কার ফেব্রু-এপ্রিল, ১৯৯৯ 
|| সংস্কৃতি সংবাদ।। 

। অরুণ মিত্র। 

রবীন্দোত্তর আধুনিক বাংলা কবিতা : আগস্টঅক্টো, ১৯৯৫ 
অরুণ মিত্র 


৷ ঈশ্বর'গুপ্ত। 

আত্মহত্যার পথে যে জাতি , আগস্ট- অক্টো, ১৯৯৫ 
| জীবনানন্দ দাশ! 

প্রতীক্ষার শব্দ : জীবনানন্দ ফেব্রু - এপ্রিল, ১৯৯৯ 
জীবনানন্দের প্রথম প্রকাশিত গল্প এ 

কবি জীবনানন্দ :সময়ের এককে এ 

পরিচয় ও জীবনানন্দ দাশ এ 
জীবনানন্দ : একটি কবিতা থেকে ফেব্রু - এপ্রিল, ১৯৯৯ 
শতবর্ষে কবি জীবনানন্দ দাশ 
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|| বাংলা কাব্য ও কবি || 
[জীবনানন্দ দাশ। 
মুকুল মুখোপাধ্যায় হিন্দী কাব্য ও বনলতা সেন 
রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত জীবনানন্দ দাশ 


রাম বসু কবি জীবনানন্দ : বিচ্ছিন্নতা থেকে 
এঁক্যের দিকে। 
সুমিতা চক্রবর্তী গুঁপন্যাসিক হওয়ার ইচ্ছা ছিল 
| জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায় | 
অজয় দাশগুপ্ত জ্যোতির্ময়, বিয়োগপঞ্জি 
| নজরুল ইসলাম । 
রবীন্দ্রকুমার কাজী নজরুল ইসলাম 
দাশগুপ্ত 
সরোজ ভূঙ্গারে গেলা যে 
বন্দ্যোপাধ্যায় কু কভু পেয়ালাম 
| শক্তি চট্টোপাধ্যায় ৷ 


গ্রহণ লাগল চাঁদ 
আশীষ মজুমদার শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের একটি কবিতার 
নিবিড় পাঠ 
উজ্জ্বলকুমার অচেনা, কিন্তু চেনা - ও 
মজুমদার চিরতরে 
খজুরেখ চক্রবর্তী কবি - মৃত্যুচেতনা - মৃত্যু 
|| বাংলা কাব্য ও কবি || 
| শক্তি চট্টোপাধ্যায় | 


; পবিত্ৰ মুখোপাধ্যায় কবিতারই পুরুষ 
পৃষবীশ গঙ্গোপাধ্যায় আমাকে দাও দেখি - 
প্রদীপ দাসশর্মা খণ্ড এপিটাফ; আমনিমোলে - 
শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের স্মরণ সভায় 


ফেব্রু - এপ্রিল, ১৯৯৯ 


এ 
এ 


এ 


এপ্রিল - মে, ১৯৯৬ 


আগস্ট- অক্টো, ১৯৯৮ 


এপ্রিল, ১৯৯৫ 
এ 


অরুণা হালদার 


জন কীটস (১৭৯৫ - 
১৮২১) স্মরণিকা 


৷ জার্মান। 


।আরবি। 


শেখ তাহের আলি কবি ও পয়গম্বর। 


। || সংগীত।। 
৷ সংগীত শান্তৰ। 


হরিপদ ঘোষ বেলা অবেলার গান : 


গান; পুস্তক পরিচয় 


১৪০৮ 


Wr fy 
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শতদল সেন কলাবন্ত অমিয়নাথ সান্যাল। 


বিশ্ববন্ধু ‘আলোর পথযাত্রী 
ভট্টাচার্য 
| | সাধন দাশগুপ্ত। 
অমরেশ বিশ্বাস সাধন দাশগুপ্ত ; বিয়োগপঞ্জী। 
| সুমন চট্টোপাধ্যায় । 
শুভোদয় বিষয় ছন্ৰ : সুমনে কুমনে 
দাশগুপ্ত L 
!| আধুনিক সংগীত।। 
অনস্তকুমার আধুনিক গান 
চক্রবর্তী 
|| লোকসংগীত ।| 
নন্দদুলাল  ভাঙ্গরা ঝুমুর। 
আচার্য 
| লোকসংগীত ও লোক সংগীতশিল্পী । 
| লালন সাঁই। | 
আবুল আহসান লালন সাঁই : তার শিল্প চেতনার 
চৌধু? স্বরূপ 
মানিক সরকার লালন মেলার সূচনা : কিছু 
স্মৃতি ও কিন্ৃতির কথা 
|| বিদেশী সংগীত ও সংগীত শিল্পী || 


রোবসন, পল 


জানু - মার্চ, ১৯৯৫ 


ডিসেম্বর - ৯৫ 
- জানু, ১৯৯৬ 
মে - জুলাই, ১৯৯২ 


এপ্রিল - মে, ১৯৯৬ 


জানু - ফেব্রু, ১৯৯২ 


১২৭ 


ফেব্রু - এপ্রিল, ১৯৯৮ 


১২৮ পরিচয় ১৪০৮ 
শ্যামল চক্রবর্তী এই সময়ে তোমাকে চাই, পল রোবসন। আগস্ট অক্টোবর, ১৯৯৮ 


। নৃত্য শিল্পী। 
অপূর্ব কর পানু পাল স্মরণে । নভেম্বর, ১৯৯৫ 
|| চলচ্চিত্র আলোচনা || 
বিষ্ণু বসু বাংলা ছায়াছবি : শতবর্ষের প্রেক্ষিতে ডিসেম্বর -জানু, ১৯৯৬ 
|| চলচ্চিত্র চলচ্চিত্রকার ।। 
| খত্বিক ঘটক! 
_ ইন্দ্রাণী ঘোষাল ঝত্বিক ঘটকের গল্পে সমাজ, বাস্তবতা মার্চ (?) - এপ্রিল 
পুস্তক পরিচয় ১৯৯২ 
আ:পুঃ 
ঘটকের গল্প__ 
। চলচ্চিত্র ও চলচ্চিত্র শিল্পী । 
৷ চ্যাপলিন, চার্লি। 
রামকুমার ‘পুস্তক পরিচয়! ফেব্রুয়ারি, ১৯৯১ 
মুখোপাধ্যায় আ:পুঃ 
অনীঘন__ 
চার্লি চ্যাপলিন সংখ্যা 
|| চলচ্চিত্র ও চলচ্চিত্রকার ।। 
৷ সত্যজিৎ রায়। 
সম্পাদকীয় স্মরণে ১৯৯২ 
|| বাংলা নাটক || 
চন্দন সেন রক্তিম অর্কে্ট্রা; একাংক নাটক। আগস্ট- অক্টোবর 
১৯৯২ 
দেবকুমার সেনগুপ্ত মহামায়া; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আগস্ট- অক্টোবরের 
মূল গল্প অবলম্বনে নাট্যরূপ। ১৯৯৫ 
নন্দদুলাল আচার্য যাজ্ঞবন্ধ্য ও মৈত্ৰেয়ী জানু - ফেক, ১৯৯২ 
তৃষ্ণা জানুয়ারি, ১৯৯১ 
নিমাই শূর বাংলার প্রাচীন লোকনাট্য ডিসেম্বর, ১৯৯৫ - 
জানু, ১৯৯৬ 
। বাংলা নাটক। 
বিশ্ববন্ধু এই সময়ের নাটক; পুস্তক পরিচয় মে - জুলাই, ১৯৯৭ 
একজন কমিউনিস্ট এবং 


রবীন্দ্রনাথ বাংলা নাটক : মারাঠি নাটক : নভেম্বর-জানু 


২০০২ 


অদিতি বণিক 


অনিল দাস 


|| বাংলা নাটক ও নাট্য আন্দোলন || 
বাংলা থিয়েটারের বৃত্তান্ত 
পুস্তক পরিচয়। 
আ-:পু:দুশো বছরের বাংলা 
প্রসেনিয়ম থিয়েটার 
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এ 


জানু - মার্চ, ১৯৯৩ 
এপ্রিল - জুলাই, 
১৯৯৩ 
ফেব্রু - মার্চ, ১৯৯৬ 


ফেব্রু - মার্চ, ১৯৯৬ 


মার্চ - এপ্রিল, ১৯৯২ 


নভেম্বর - ডিসে, ১৯৯৩ 


নভেম্বর, ১৯৯৭ 
আনু, ১৯৯৮ 


১৩০ 


|| বাংলা নাট্যকার ও নাট্যভিনেতা || 


। উৎপল দত্ত । 
উৎপল দত্ত : বিয়োগপঞ্জি 
৷ কুমার রায়। | 
কুমার রায়, একটি সাক্ষাৎকার 
। বিজন ভট্টাচার্য 


বিজনদা 
জীবনের নাট্য রূপকার, বিজন 
ভট্টাচার্য 


| শম্ভু মিত্র । 
নাট্যশিল্পী শম্ভু মিত্র ৷ 


|| বাংলা নাটক ও নাট্যকার।। 
৷ মহিলা নাট্যকার। 


আ.পি.টি এর সর্ব ভারতীয় সুবর্ণ 
জয়ন্তী উৎসব, নিরঞ্জন সেন, 
মহানগর, পাটনা 

|| বিদেশী নাটক ও নাট্যকার ।। 
শতবর্ষের আলোকে বেঢ়োল্ড 

ব্রেশট 


১৪০৮ 


নভেম্বর ১৯৯৬ 
জানু ১৯৯৭ 
ফেব্রু - এপ্রিল, ১৯৯৭ 


নভে,১৯৯৬-জানু,১৯৯৭ 


জানু - ফেব্রু, ১৯৯৪ 


নভেঃ-ডিসেশ্বর, ১৯৯৪ 


মি না 


আগস্ট- অক্টো, ১৯৯২ 


নভেম্বর -ডিসেম্বর, 
১৯৯২ 


মে - জুলাই, ১৯৯২ 


নভেম্বর, ১৯৯৫ 
ডিসেম্বর, ৯৫ 
জানু ৯৬ 

জানু - মার্চ 


১৯৯৫ 


আগস্ট- অক্ট্রো 


১৯৯৮ 


ৰ 


bag 


২০০২ - 


অধহীন্দ্র ভৌমিক 


দিলীপ বিশ্বাস 


সুমন গুন 


ধ্রুব গুপ্ত 


|| পাঞ্জাৰী গল্প-উপন্যাস || 


এক নম্বরের তফাৎ, 


অনুবাদ : মুকুল বন্দ্যোপাধ্যায় 
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ডিসেম্বর, ৯৫ 
-জানু ৯৬ 


আগস্ট- 
অক্টো, ১৯৯১ 
জানু মার্চ, ১৯৯৫ 


জানু, ১৯৯১ * 
এপ্রিল - মে, ১৯৯৬ 


এপ্রিল - মে, ১৯৯৬ 


এপ্রিল - জুলাই, 


১৯৯৩ 


জানু-মার্চ, ১৯৯৫ 


১৯৯২ 


জানু-ফেব্রু, ১৯৯৪ 


১৩২ পরিচয় 
|| বাংলা গল্প উপন্যাস || 
অজয় চট্রোপাধ্যায় ভালো আমার ভেলা 
এ প্রচ্ছন্ন 
এ সংক্রান্তি 
এ স্বাধীনতার পাপ 
অজয় দাশগুপ্ত ফিরে দেখা 
অজিত দে পণ্য 
অদিতি বণিক একটি স্বপ্নের মৃত্যু 
গর ঘোড়ার ক্ষুরে সে 
এ দূরত্ব 
অনিন্দ্য ভট্টাচার্য হামিদের গান 
অভিজিৎ সেন ঝাওয়াল 
অমর মিত্র দৈব কেরামতি 
অমর মিত্র বিপিনের বান্ধবী 
এ মা হালিমার সন্তান 
* || বাংলা গল্প উপন্যাস || 
অমল আচার্য নির্মল সামস্ত 
দাহ হচ্ছে ' 
অশোককুমার সেনগুপ্ত বাঁদর 
এ ভূত ধরা 
অসগর ওজাহত চতুর্দিক 
অসীমকুমার মুখোপাধ্যায় সম্পর্ক 
অসীম রায় - ইংরিজি (পু: মু’) 
আমাদো জর্জ ঘৰ্মাক্ত, অনুবাদ : রুমা ধর 
এ. দে পরগাছা 
কাজল মিত্র সিঁড়ি 
কার্তিক লাহিড়ী অবসর নেওয়ার আগে-বিনয় 
এ অস্তিত্বের নানা রং 
এ কলকাতা একদিন 
এ ডাক নাম 
এ সময় মাত্র আটচদ্লিশ ঘণ্টা 
কিন্নর রায় গত জীবনীর ক্ষত 
এ টিকাভাষ্য 
এ বলরাম 


২০০২ পিরিচয়-এ প্রকাশিত রচনার নির্বাচিত বিষয়সুটী ১৩৩ 
তর মণ্ডুক কথা আগস্ট-অক্টো, ১৯৯৯ 
এ * লঘিষ্ট সাধারণ মার্চ, ১৯৯১ 
{| বাংলা গল্প উপন্যাস ।। 
কেশব দাশ দ্বেরথ আগস্ট-অক্টো ১৯৯৯ 
খালিদা হোসেন ফাদার ভয়েসেজ, ফ্রম পাকিস্তান নভেম্বর, ১৯৯৫ 
থেকে অনুবাদ 
অনুবাদ £ জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায় 
গৌতম ভট্টাচার্য ভোরের ট্রেন নভেম্বর-ডিসে ১৯৯৪ 
চিত্ত ঘোষাল বুড়ি এপ্রিল-জুলাউর, .১৯৯৩ - 
এ ভৃবিষ্যনিধি আগস্ট-অক্টো, ১৯৯৫ 
এ মুল্যমান এপ্রিল-মে, ১৯৯৬ 
এ মার আমার কথা আগস্ট-অক্টো ১৯৯৭ 
চিত্তরঞ্জন ঘোষ দাদাভায়ার গপ্পো জানু, ১৯৯১ 
জীবেন্্রকুমার দত্ত চোখ বন্ধের খেলা জানুফেব্রু, ১৯৯৪ 
জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায় জীবিত ও মৃত আগস্ট-অক্টো ১৯৯৯ 
এ টাক ডুমা ডুম ডুম আগস্ট আক্ট্রো, ১৯৯৫ 
এ ফাইল ফেলে রাখবেন না আগস্ট-অক্টো, ১৯৯২ 
গর যাতাকল আগস্ট-অক্টো ১৯৯৭ 
ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় অন্বেষণ অনুক্ষণ আগস্ট-অক্টো, ১৯৯৫ 
উপকণ্ঠে মার্চ, ১৯৯১ 
এ সওদাগর আগস্ট-অক্টো, ১৯৯২ 
তপন বন্দ্যোপাধ্যায় বৃহ মার্চ, ১৯৯১ 
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মোড়ল পঞ্চায়েৎ আগস্ট-অক্টো, ১৯৯৯ 
দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গান (পুঃ মুঃ) এ 
দেবেশ রায় তিস্তাপুরাণ আগস্ট-অক্টো, ১৯৯৭ 
এর নিরম্ত্রীকরণ কেন? আগস্ট-অক্টো ১৯১১ 
ননী ভৌমিক ' সালিমের মা, পুঃ মুঃ) আগস্ট অক্টো ১৯৯১ 
নন্দ চৌধুরী মাছ জানু-মার্চ, ১৯৯৩ 
নরেন্দ্রনাথ মিত্র ধৃপকাঠি, (পুঃ মুঃ) আগস্ট-অক্টো, ১৯৯১ 
নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় খেলনা, পঃ সুঃ) আগস্ট-অক্টো ১৯৯১ 
নিখিলচন্দ্র সরকার জোয়ার আশস্ট-অক্টো, ১৯৯৯ 
এঁ দেশলাই কাঠি আগস্ট-অক্টো ১৯৯৭ 
নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত ছোবল জানুমার্চ, ১৯৯৩ 
নীরদ রায় আয়না ০নভেম্বর, ১৯৯৭ 
-জানু, ১৯৯৮ 
পার্থপ্রতিম কুণ্ড ঘাম আগস্টঅক্টো, ১৯৯৮ 
এ শল্গু বাউড়ি অকস্মাৎ আগস্ট আস্ট্রো, : ১৯৯৭ 


১৩৪ পরিচয় ১৪০৮ 


এ সম্পর্ক আগস্ট-অক্ট্রো ১৯৯৭ 
প্রদীপ দাশশর্মা সাদা হাঙরের গল্প আগস্ট-অক্টো ১৯৯৫ = 
প্রীতম মুখোপাধ্যায় কবি কিংবা বিপ্লবীদের জন্য জানু-ফেব্রু, ১৯৯২ 1 
বারিদবরণ চক্রবর্তী দুধে ভাতে নভেম্বর, ৯৭ 

-জানু, ১৯৯৮ 

এঁ ভাগীরঘী আগস্ট-অকেন্্রা, ১৯৯৫ 
বীরেন্দ্র দত্ত আলোয় অন্ধকারে আগস্ট-অক্টো, ১৯৯৯ * 
ভগীরথ মিশ্র ইজ্জত আগস্ট-অক্টো, ১৯৯২ 
ভবানীপ্রসাদ ঘটক দ্বিচারণ ফেব্রু ১৯৯১ 
ভীষ্ম সাহনী চীফের নিমন্ত্রণ, 

অনুবাদ : অনিন্দ্য সৌরভ ৃঁ 

ৰ বহর বখ্ম . নভেম্বর-ডিসে, ১৯৯৩ 

মধুময় পাল কোনো দিন বৃষ্টি হবে নভেম্বর ১৯৯৬ + 
জানু, ১৯৯৭ 

মনীন্দ্র চক্রবর্তী প্রতিভার সন্ধান ও স্বীকৃতি জানু, ১৯৯১ 

মলয় দাশগুপ্ত “জেন” | নভেম্বর, ১৯৯৫ 

এ বিবাহ এবং বিবাহ আগস্ট-অক্টো ১৯৯৮ 

এ সুখ আর সুখের সিঁড়ি আগস্ট-অক্টো, ১৯৯৮ 
মহাশ্বেতা দেবী দ্রৌপদী (পুঃ মুঃ) আগস্ট-অক্টো, ১৯৯১ 
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় শিল্পী (পুঃ সু) এ 
মিহির সেন গণ ধর্ষণ নভেম্বর, ১৯৯৬ 

-জানু, ১৯৯৭ 
মুকুল রায় পাখনা এপ্রিল-মে ১৯৯৬ -৫ 
রঞ্জন ধর অবক্ষয় মার্চ, ১৯৯১ 
এ এষণা আগস্ট-অক্টো ১৯৯২ 
রমেশচন্দ্র সেন সাদা ঘোড়া (পুঃ মুঃ) আগস্ট-অক্টো, ১৯৯১ 
রাধাপ্রসাদ ঘোষাল ' আজীব কহানী আগস্ট-অক্টো, ১৯৯২ 

এ কমলালেবু মার্চ ১৯৯১ 
রামকুমার মুখোপাধ্যায় জাতিস্মর মার্চ ১৯৯১ 
লতিকা ঘোষ ছায়াহীন জানু, ১৯৯১ 
লীনা গঙ্গোপাধ্যায় গঠন কৌশল মে-জুলাই ১৯৯৭ 

এ দেখা হবে নীল সিন্ধুপারে আগস্ট-অক্টো, ১৯৯৮ 

এ পাতাল খুলেছে আগস্টএঅক্টো, ১৯৯৯ 

এ * আলো অন্ধকারে যাই নভেম্বর, ১৯৯৭- 

জানু, ১৯৯৮ 
লুৎফর রহমান রাতকানা নিশি পাখি ও নভেম্বর, ১৯৯৫ 


কলিমের গল্প 


২০০২ 'পরিচয়-এ প্রকাশিত রচনার নির্বাচিত বিষয়সূচী ১৩৫ 


শাস্তিরঞ্রন বন্দ্যোপাধ্যায় আর কত দিন (পুঃ মুঃ) 


৮ শাহ্যাদ ফিরদাউস শইলকের বাণিজ্য বিস্তার 


দত্ত ফেবারেট হ্যা কি 
শুভমানস ঘোষ আরও এক মৃত্যু 
সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় লেনিনের একখানি ছবি 
সমর মুখোপাধ্যায় খোলস 
সমরেশ বসু খিঁচাকবলা সমাচার (পুঃ মুঃ) 
সমীর ধর মাসল ম্যান 
সমীর ভট্টাচার্য উঁচু কপালীর কপাল 
সমীর সেন অথ ব্রন্মা কথা 
এ ফারাক 
সাধন চট্টোপাধ্যায় আসলী ডায়মন্ড 
খা এ ক্লাদা 
এ নতুন কথার দরকার 
সুদর্শন সেন শর্মা অনুভবের আগে পরে 
এ পুত্রেষ্টির পর 
এর বাসা পাণ্টাচ্ছে পরিমল 
এ ৮ মন মুকুর 
এ নতুন ঘোষের শব 
এ শাস্তির কথা 
সুদীপ মুখোপাধ্যায় সূর্যের তাপ 
*- সুলেখা সান্যাল সিঁদুরে মেঘ পুঃ মুঃ) 
- সুশীল জানা জানোয়ার পুঃ মুঃ) , 
স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য পোস্টার (পুঃ মুঃ) 
স্বপন সেন অপরচ্যুনিস্ট 
স্বপ্না গুপ্ত ধাত্রী 
. || বাংলা গল্প-উপন্যাস আলোচনা || 
ইন্দ্রাণী ঘোষাল চরকাশেম 
ফিরে দেখা, পুস্তক পরিচয় 
আঃ পু: 
নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত হুতোম প্টাচার নকসায় 
উপন্যাসের পথরেখা 
+ বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য বাংলা উপন্যাস 
| বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ 


আগস্ট-অক্টো, ১৯৯১ 
আগস্ট-অক্টো, ১৯৯৮ 
ফেব্রু এপ্রিল, ১৯৯৮ 
জানু-মার্চ, ১৯৯৫ 
ফেব্রু, ১৯৯১ 
মার্চ এপ্রিল, ১৯৯২ 
আগস্ট-অক্টো ১৯৯১ 
জানু-ঘার্ট ১৯৯৫ " 
জানু ১৯৯১ 
নভেম্বর-ডিসে, ১৯৯৩ 
জানু-মার্চ, ১৯৯৩ 
আগস্টঅক্টো ১৯৯৮ 
আগস্ট-অক্টো, ১৯৯২ 
আগস্ট-অক্টো, ১৯৯৯ 
আগস্ট-অক্টো, ১৯৯২ 
মার্চ ১৯৯২ 
আগস্ট-অক্টো ১৯৯৮ 
আগস্ট-অক্টো ১৯৯৫ 
নভেম্বর ১৯৯৬ 
জানু ১৯৯৭ 
আগস্ট-অক্ট্রো, ১৯১৭ 
নভেম্বর-ডিসে ১৯৯৩ 
আগস্ট-অক্টো, ১৯৯১ 
আগস্ট-অক্টো ১৯৯১ 
এ 


নভেম্বর-ডিসে, ১৯৯২ 
ফেব্রুএপ্রিল ১৯৯৮ 


ভানু মার্চ ১৯৯৫ 


নভেম্বর-ডিসে, ১৯৯২ 


মে-জুলাই, ১৯৯২ 


ফেব্রু-মার্চ ১৯৯৬ 


১৩৬ পরিচয় ১৪০৮ 


|| বাংলা গল্প-উপন্যাস__ইতিহাস।। 
বীরেন্্রনাথ দত্ত বাংলা ছোটগল্পে কল্লোলের কাল নভেম্বর-ডিসেঃ, ১৯১৮ 
|| বাংলা গল্প-উপন্যাস ও ওপন্যাসিক || 


কার্তিক লাহিড়ী 
প্রবীর গঙ্গোপাধ্যায় আগুনের গল্প : পুস্তক পরিচয় মার্চ এপ্রিল, ১৯৯২ 
আঃ পুঃ 
সৌরভের ঘরে আগুন 
কার্তিক লাহিড়ী 
তারাশঙ্করের উপন্যাসে ১৯৯৮ 
নিশ্নবর্গের মানুষ ছি 
অলক মণ্ডল তারাশঙ্কর : তথ্যপঞ্জী মে-জুলাই, ১৯৯৮ 
কার্তিক লাহিড়ী আত্মসংকট ও নিজস্ব ভূমি এ 
জ্যোতির্ময় ঘোষ উদকটাদ জিম্‌ এ 
তপোধীর ভট্টাচার্য দর্পণে আত্ম প্রতিবিশ্ব এঁ | 
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্করের পত্র আগস্ট-অক্টো, ১৯৯ 


তত্তে ও প্রয়োগে 
পরমেশ আচার্য তারাশঙ্করের সাহিত্য এ 
বাঙালীর সামাজিক ইতিহাস এ, 
বাসব সরকার তারাশঙ্কর : সামাজিক টেনশন এ 
থেকে শ্রেণীসংহতিতে উত্তরণ 
র এ 


ক 
Hy হিপ 


মে-জুলাই, ১৯৯৮ 
এ 


নভেম্বর-জানু, ১৯৯৯ 


জানু-ফেব্রু, ১৯৯৪ 


মে-জুলাই, ১৯৯৫ 


নভেম্বর-জানু, ১৯৯৯ 


আগস্ট-অক্টো, ১৯৯৩ 


অজেয়া সরকার 


আলু ইথু 


|| ভারতবর্ষ 'ইতিহাঁস-্বাধীনতা আন্দোলন || 


স্বাধীনতার পঞ্চাশ পূর্তি 


১৪০৮ 


নভেম্বর-ডিসে, ১৯৯১ 


সৰ 


ডিসেম্বর, ৯৫- 
জানু, ১৯৯৬ 


নভেম্বর, ১৯৯৭ 


নভেম্বর-ডিসেম্বর 
১৯৯৩ 


জানু-মার্চ, ১৯৯৫ 


নভেম্বর-ডিসেম্বর 
১৯৯৪ 


এপ্রিল-মে 

১৯৯৬ 
আগস্ট-অক্টো ১৯৯৫ 
ফেব্রু-এপ্রিল, ১৯৯৭ 


ফেব্রুমার্চ ১৯৯৬ 


মে-জুলাই, ১৯৯৭ 


নভেম্বর জানু ১৯৯৭ 
ৰ 


এ ভারত ছাড়ো আন্দোলন সরকারি 


সম্পাদনা : শৈলেশ বন্দ্যোপাধ্যায় 


গতিপ্রকৃতি 
রঞ্জন ধর' নেকড়ের মুখে একটি শোক 
স্মরণিক/আলোচনা 
ল্যাডলিমোহন মিত্র আজাদ হিন্দ ফৌজের কোর্ট 
মার্শাল গণবিক্ষোভ, পু. প 
সউীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী জাতীয় চরিত্রের অবক্ষয় ও 
নৈতিকতা 
সলিল বিশ্বাস ও পাক-ভারত জনমঞ্চ তয় 
নিত্যানন্দ ঘোষ, সম্মেলন, কলকাতা 
যুগ্ম সম্পাদক 
সুনীল যুলী 


১৪০ পরিচয় 


হাল হকিকৎ, একটি তথ্যপূর্ণ 
বিবরণ, পুস্তক সমালোচনা 
হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভাত এসেছে মেঘের 
সিংহবাহনে 


রঞ্জন ধর পশ্চিমবঙ্গে শিল্পসংকট এবং 
শ্রমিকমালিক সম্পর্ক 
|! ভারতের শ্রমিক আন্দোলন || 
বাসব সরকার শ্রমিক আন্দোলন ও রাজনৈতিক দল, 
পুস্তক পরিচয় 
আ: পু: দি পলিটিক্যাল পার্টি আ্যান্ড 
লেবার পলিটিকস্‌, ১৯৩৭-১৯৪৭ 
শিবাশিস দত্ত কানোরিয়ার স্বপ্ন, সাম্প্রতিক প্রসঙ্গ 


সুদের চক্রবর্তী ইতিহাস শ্রমিক আন্দোলনের না 
কেবল শ্রমিক শ্রেণীর? 


॥। বাঙ্লার কৃষক আন্দোলন || 


রঞ্জন ধর স্মৃতিচারণ : সমথের দলিল 
পুঃ পু. আহ: পুঃ যুগান্তরের 
পথিক কুমার মিত্র 
রমাকাস্ত চক্রবর্তী কমিউনিস্ট আন্দোলনের জোয়ার- 


১৪০৮ 


জানু-ফেব্রু, ১৯৯৪ 


আগস্ট-অক্টো 
১৯৯৩ 
ফেব্রু-মার্চ, ১৯৯৬ 


এপ্রিল-জুলাই ১৯৯৩ 


মার্চ এপ্রিল ১৯৯২ 


নভেম্বর-জানু, ১৯৯৯ 


বব 


'পরিচয়”এ প্রকাশিত রচনার নির্বাচিত বিষয়সূটা ১৪১ 


|| ভারতের নারীমুক্তি আন্দোলন ও নারীঘুক্তি প্রেমী || 


খাদের সামনে দাঁড়িয়ে 
- প্রবন্ধ সম্পর্কে আলোচনা, মতামত 
বাসব সরকার প্রসঙ্গ : তসলিমা নাসরিন 
রঞ্জন ধর তসলিমা নাসরিন বনাম মৌলবাদ 
শিবাশিস দত্ত তসলিমা নাসরিন 
আন্দোলনে -সম্ভাবনায় 
সুভাষ বসু বিতর্ক, তসলিমা নাসরিন 
সেরিনা জাহান খাদের সামনে দাঁড়িয়ে 
|| বাংলা-ইতিহাস, মধ্য যুগ ।। 
রমাকান্ত চক্রবর্তী বঙ্গে মধ্যযুগ, একটি মূল্যায়ন 
|| আধুনিক যুগ ৷৷ 
গোপাল হালদার মার্কসবাদী রিনাইসেল 
j স্থানিক ইতিহাস 
৷ কলকাতা, জলপাইগুড়ি । 
বাসব সরকার জনপদ কথা : “কালনা, 
2 জলপাইগুড়ি; পুস্তক পরিচয়। 
এ জনপদের ইতিহাস - বেহালা 
0) বিহার ইতিহাস আদিবাসী সংপ্রাম || 
কৃষেন্দু পটভূমি __ লক্ষ্মণপুর বাথে। 
|| আসাম || 
| | আমাদের জাতীয় আন্দোলন। 
সত্যব্ৰত দত্ত সিলেট কাছাড়ে গণ-আন্দোলনের 
প্রথম পর্ব 
এ শ্রীহট্ট ও আসামের কমিউনিস্ট 
আন্দোলনের সূচনা পর্ব 
|| বাংলাদেশ - ইতিহাস || 
}- অজয় রায় 


সস অজিতকুমার রাহা নারী মর্য্যাদার প্রতিফলন 


ফেব্রু এপ্রিল ১৯৯৮ 


জানু-মার্চ, ১৯৯৫ 
জানু-মার্চ, ১৯৯৩ 


জানু-ফেব্রু, ১৯৯৪ 


নভেম্বর-ডিসে, ১৯৯৩ 
এ 
জানু-ফেব্রু, ১৯৯৪ 


জানু-ফেব্রু, ১৯৯৩ 
নভেম্বর-ডিসে ১৯৯৩ 


" আগস্ট-অক্টো, ১৯৯৫ 


আগস্ট-অক্ট্রো, ১৯৯১ 


ফেব্রু-এপ্রিল, ১৯৯৮ 
জানু-মার্চ ১৯৯৫ 


নভেম্বর ১৯৯৭ 
জানু ১৯৯৮ 


জানু-ার্চ ১৯৯৫ 


ফেব্রু মার্চ, ১৯৯৬ 


জানু-ফেব্রু, ১৯৯২ 


১৪২ পরিচয় 


মনোরঞ্জন ধর পূর্ব পাকিস্তান থেকে 
বাংলাদেশ 
বাঙলা দেশের কমিউনিস্ট নেতার 


সুন্নাত দাশ 
সংগ্রামী অভিজ্ঞতার বিচার বিষণ 


__অমল সেন 


প্রদ্যুন্ন মিত্র 


জয়ন্ত ঘোষ 


১৪০৮ 


এপ্রিল-জুলাই ১৯৯৩ 
এ 


এপ্রিল-জুলাই ১৯৯৩ 


নভেম্বর-ডিসেম্বর 
১৯৯২ 
ডিসেম্বর, ১৯৯৩ 


ফেব্রু-এপ্রিল ১৯৯৯ 


আগস্ট-অক্টো ১৯৯১ 


জানু-ফেব্রু ১৯৯৪ 


নভেম্বর-জানু, ১৯৯৯ 


নভেম্বর-জরানু, ১৯৯৯ 


২০০২ ‘পরিচয়’-এ প্রকাশিত রচনার নির্বাচিত বিষয়সূচী ১৪৩ 
চন্দ্র গোস্বামী __ পৃথী সিং নাহার 


রধীন্দ্র ঘোষ রবীন্দ্র সখা - পরিচয় সুদ মে-জুলাই, ১৯৯৭ 


জয়ন্ত ঘোষ | বিশ্বনাথপ্রতাপ সিং -_ একটি এপ্রিল মে ১৯৯৬ 


মুস্তাফা 
মনোরঞ্জন ধর স্বাধীনতা সংগ্রামের দিনগুলি আগস্ট-অক্টো ১৯৯৫ 


|| স্বাধীনতা সংগ্রামী ও জাতীয় নেতা।। 
! সুভাষচন্দ্র বসু। : 
অক্ষয় কুমার সামন্ত সরকারী নথিপত্রে সুভাষচন্দ্র জুন-জুলাই ১৯৯৬ 
অমিতাভ গুপ্ত ডি. ভ্যালেরা ও সুভাষচন্দ্র এ 


অমিতাভ চন্দ্র সুভাষচন্দ্র ও বামশক্তি জুন-জুলাই ১৯৯৬ 
অকম্ননিস্ট ও কম্যনিস্ট - 

অশোক মুস্তাফি যুগাস্তর, অনুশীলন ও এঁ 

গিরিশ মুস্তাফি শিক্ষাচিত্তায় রবীন্দ্রনাথ ও নভেম্বর-জানু ১৯৯৯ 


সুভাবচন্দ্ 
গিরিশচন্দ্র মাইতি ত্রিশের দশকে স্বাধীনতার সংগ্রাম জুন-জুলাই ১৯৯৬ 
সুভাষচন্দ্র ও দক্ষিণপন্থী নেতৃত্ব 
গৌতম চট্টোপাধ্যায় সুভাষচন্দ্র ও ভারতের 
কমিউনিস্ট আন্দোলন 
গৌতম নিয়োগী গান্ধী-সুভাষচন্দ্র-_বৈপরীত্য . ৰ 
ও বিরোধের সন্ধানে | 
|| স্বাধীনতা সংগ্রামী ও জাতীয় নেতা সুভাষচন্দ্র || 
প্রশাস্তকুমার ঘোষ সুভাষচন্দ্র ও কংগ্রেস 


প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায় পুস্তক পরিচয়, নভেম্বর-জঞানু, ১৯৯৯ 


১৪৪ পরিচয় 


রঞ্জন ধর আ: পু. মোসলেম পত্র-পত্রিকায় 
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি 
__ কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় 
বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য সুভাষচন্দ্র ও শরৎচন্দ্র 
চট্টোপাধ্যায় 
রতনকুমার দাস নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর 
ব্চনাপঞ্জী 
শৈলেশকুমার সুভাষচন্দ্র, জওহরলাল 
বন্দ্যোপাধ্যায় ও গান্ধী 
সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী নেতাজী সুভাষচন্দ্রের 
. জীবন বেদ 
সুভাষচন্দ্র ও মুসলিম প্রশ্ন 


স্বরাজ সেনগুপ্ত মানবেন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র 
সুনীতিকুমার ঘোষ সুভাষ, আজাদ হিন্দ ফৌজ 
ও কংগ্রেস নেতৃত্ব 
হীরেন্দ্রনাথ সুভাষচন্দ্র বসু 
মুখোপাধ্যায় মৃত্যুঞ্জয় মহিমা 
|| জীবনী || 
৷ মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী | 
| আশীষ মজুমদার | 
শুভ্র বসু আশীষ মজুমদার, বিয়োগপঞ্জী 
অমিয় ধর, . গোপাল হালদার-বিশ শতকের 
সংকলক ও ঘটনাক্রম ও গোপাল হালদার-এর 


সম্পাদক জীবনীপদ্ভী (জন্ম : ১১ই ফেব্রু ১৯০২ 


মৃত্যু ৪ঠা অক্টো ১৯৯৯) 
অরুণা হালদার প্রসঙ্গ : গোপাল হালদার 
করীব চৌধুরী গোপাল হালদার স্মরণে 


এবং গোপাল হালদার 


গোপাল হালদার মন বলে আমি চলিলাম, পুঃ মুঃ 


গৌতম চট্টোপাধ্যায় দেশপ্রেমিক, বিপ্লববাদী 
কম্যুনিস্ট গোপাল হালদার 
১৯২০ - 8৫ 


১৪০৮ 


আগস্ট-অক্টো ১৯৯৪ 


ধনগ্রয় দাশ প্রগতি সংস্কৃতির অগ্রনায়ক 
গোপাল হালদার 
পরিচয় গোপাল হাঁলদারের রচনার পুনর্মুদ্রণ 
প্রশাস্তকুমার পূর্ববঙ্গীয় উপভাষা চর্চায় 
দাশগুপ্ত গোপাল হালদার 
বাসব সরকার গোপাল হালদারের রাজনৈতিক মত 
|| মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী || 
৷ গোপাল হালদার | 
বিনয় চৌধুরী ও স্মৃতিচারণ (গোপাল হালদার 
প্রসঙ্গে) 
বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য সাহিত্য সমালোচক 
গোপাল হালদার 
রবীন্দ্র গুপ্ত ত্রিদিবা'র গোপাল হালদার 
সুধীন্দ্রকুমার করণ লোকসংস্কৃতি প্রসঙ্গে 


অমিতাভ দাশগুপ্ত চিত্ুদা নেই : বিয়োগপনপ্জী 


১৪৫ 


১৪৬ পরিচয় 


রাণু দাশ নির্মাল্য বাগচী চলে গেলেন; 
বিয়োগপঞ্জী। 
কমল সমাজদার মনন্বী নীরেন্দ্রনাথ রায় 
(১৮৯৬-১৯৬৬) 
| বিনয় ভট্টাচাৰ্য । 
ধনগ্রয় দাশ বিশিষ্ট গবেষক বিনয় ভট্টাচার্য 


চলে গেলেন, বিয়োগপঞ্জী 
। বোধায়ন চট্টোপাধ্যায় । 


বাসব সরকার বোধায়ন চট্টোপাধ্যায়-বিয়োগপঞ্জী 
৷ রণেশ দাশগুপ্ত । 

পার্থপ্রতিন কুণ্ড রণেন দাশ : বিয়োগপন্জী 
নালবিকা চট্টোপাধ্যায় রণেন দাশগুপ্ত : 
শেষ সাক্ষাৎকারু 
। রবীন্দ্র ঘোষ । 

অমিতাভ চন্দ্র বিবস্বানের আলোকে উদ্ভাসিত এক 
মনোজ্ঞ স্মৃতিচারণ, পুপ: 

বিবিধ বিবস্বান - রবীন্দ্র ঘোষ 
! রাধারমণ মিত্র। 

ধনঞ্জয় দাশ পরিচয়ের আভায় রাধারমণ মিত্র 

এঁ রাধারমণ মিত্র : অবিস্মরণীয় এক 

1 শুতেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় । 

সৌরীন ভট্টাচার্য  শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় 
বিয়োগপঞ্ভী 

| সতীন্ত্রনাথ চক্রবর্তী 

সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী আমার জীবন ও পরিচয় পত্রিকা 
ও ৷ সিদ্ধার্থ রায়। 

অনিশ্চয় চক্রবর্তী সিদ্ধার্থ রায়, বিয়োগপঞ্জী 
৷ সুনীল সেন! 

সৌরেন বসু কমরেড সুনীল সেন স্মরণে 
বিয়োগপন্জী 

৷ সুবীর রায়চৌধুরী! 

শঙ্খ ঘোষ সুবীর রায়চৌধুরী, বিয়োগপঞ্জী 
| সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী। 

কমল সমাজদার অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী 


১৪০৮ 


মার্চ এপ্রিল ১৯৯২ 
জানু-ফেবু ১৯৯২ 


জানু-ফেব্রু ১৯৯৪ 


আগস্ট-অক্টো ১৯৯৭ 
ফেব্রুমার্চ ১৯৯৬ 


জ্ানুফেক্ত ১৯৯৩ 


নভেম্বর-ডিসে, ১১৯৩ 


নভেম্বর-জানু ১৯৯৯ 


২০০২ 'পরিচয়-এ প্রকাশিত রচনার নির্বাচিত বিষয়সূচী ১৪৭ 


৷ সুরেন্দ্রনাথ দত্ত। 
এ ধনঞ্জয় দাশ মার্কসীয় সাহিত্য প্রকাশনার প্রবীণতম জানুমার্চ, ১৯৯৩ 
সংগঠক নিঃশব্দে চলে গেলেন, 
বিয়োগপন্জী 
৷ সৌরী ঘটক | | 
কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় সৌরী ঘটক, বিয়োগপন্জী মে-জুলাই ১৯৯৭ 


বাসব সরকার একানব্বই-এ হীরেন্দ্রনাথ নভেম্বর ১৯৯৭ 
আনু ১৯৯৮ 


প্রবীর সেন বিপ্লবদুহিতা কল্পনা যোশী জানু-ঘার্চ ১৯৯৫ 
অচিন্ত গুপ্ত স্মরণে ও শ্রদ্ধায় : বারীন্দ্রকুমার নভেম্বর-ডিসে, ১৯৯৪ 
বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় আত্মকথা, অনুলিখন : আনুফেক্র ১৯১২ 


জয়ভ্ত ঘোষ স্ত্যদা লাল সেলাম ও জ্যোতিবাবুর জানু-ফেব্রু ১৯৯২ 


1 আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী নেতা ও কর্মী || 
. ! গ্রামশি । ; 
মৃণালকাস্তি ভদ্র বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষা প্রসঙ্গে নভেম্বর-ডিসেম্বর 
আস্তোনিও গ্রামশি ১৯৯২ 
। মাও জে দং | 
বাসব সরকার মাও জে দং...জম্মশতবর্ষ জানু-ফেব্রু, ১৯৯৪ 


।| রবীন্দ্র চর্চা || 


৷ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর- আলোচনা । . 
করবি চৌধুরী আজকের দিনে রবীন্দ্রনাথের প্রাসঙ্গিকতা ফেব্রুমার্চ ১৯৯৬ 
কার্তিক লাহিড়ী রবীন্দ্রচর্চার নতুন দিক, পুস্তক পরিচয় ফেব্রুএপ্রিল ১৯৯৮ 


৮ . 
১৪৮ { পরিচয় ১৪০৮ 
বিজলি সরকার রবীন্দ্রনাথের রাজনীতি নভেম্বর-ডিসে, ১৯৯১ 
(১৮৫৭-১৮৯০) 2 
৷ রবীন্দ্র সংগীত আলোচনা | | 
অনস্তকুমার চক্রবর্তী রবীন্দ্রনাথের “আমার গান” আগস্ট-অক্টো, ১৯৯৭ 
রবীন্দ্রনাথের দুটি গান : আগস্ট-অক্টো ১৯৯৫ 
একটি আলোচনা 
শৈলজারঞ্জন মজুমদার জনকে রবীন্দ্রনাথ আগস্ট-অক্টো ১৯৯৯ 
। রবীন্দ্র জীবনী | 
গৌতম নিয়োগী রবীন্দ্রচর্চায় মূল্যবান সংযোজন জানুমার্চ 
পুস্তক পরিচয় ১৯৯৫ 


পুণ্যময় সেন শার্তিনিকেতনের কিছু স্মৃতি নভেম্বর ১৯৯৫ 





আলোকিত হোক আগামী দিনের পথ 


জাতীয় সমৃদ্ধি ও অর্থনীতির স্তম্ভ "হল বিদ্ুৎ। সেই কারণেই পশ্চিমবঙ্গে 
বামক্রণ্ট সরকার বরাবরই বাড়তি গুরুত্ব দিয়েছে বিদ্যুতে। শিল্প ও গার্হস্থ্য 
প্রয়োজন মেটাতে বিদ্যুৎ উৎপাদন বেড়েছে প্রতি বছরই। সম্প্রতি বহু 
প্রতীক্ষিত বক্রেশ্বর তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্পের উদ্বোধন হয়েছে নির্ধারিত সময়ের 
আগেই। অষ্টম যোজনার শেষে বিদ্যুৎ ঘাটতি মেটাতে চালু হয়েছে ৬৩০ 
মেগাওয়াটের ৩টি ইউনিট। এছাড়াও সৌরশক্তিতে পশ্চিমবঙ্গ এখন প্রথম 
স্থানে। রাজ্যের গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ পৌছে দিতে গঠন করা হয়েছে “গ্রামীণ 
55252505845 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লক্ষ্য £ 

‘|e বৈদেশিক সহযোগিতায় বক্রেশ্বর প্রকল্পের ৪ ও ৫নং ইউনিট চালু। খরচ 
১৬২১ কোটি টাকা। 


গ বত্রেশ্বর প্রকল্পের অধীনে জাপানি প্রযুক্তিতে গড়ে উঠবে ৩২টি সাব 
স্টেশন। 


€ ৫০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ৪টি ইউনিট চালু হবে সাগরদীঘি বিদ্যুৎ 
কেন্দ্রে 


9 ২৫০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ২টি ইউনিট শুরু হবে বলাগড়ে। 

& জাপানি কারিগরী সহযোগিতায়, চালু হবে পুরুলিয়া পাম্প স্টোরেজ প্রকল্প 
(২২০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ৪টি ইউনিট)। 

এই সব লক্ষ্য পুরণ হলে সুনিশ্চিত হবে রাজ্যে শিল্পের পুনর্জাগরণ ও গ্রামীণ 
সমৃদ্ধি। 


স্মারক নং- ২২০/২০০২/তথ্য ও সংস্কৃতি 
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পাওয়া যাচ্ছে 3" 
EN নল Cs 
অবিলম্বে সংগ্রহ করুন! * 
i 
ক ৪ 


সম্পাদনা দপ্তর £ ৮৯ মহাত্মা গান্ধি রোড, কলকাতা-৭০০ ০০৭ 
- ব্যবস্থাপনা দপ্তর £ ৩০/৬ ঝাউভলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০১৭ 


ৰ 
দাম $ পঁচিশ টাকা 








পরিচয় 





মার্চ ২০০২ 


১৯৫৬ সালে সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন (কেন্দ্রীয়) 
আইনের ৮ ধারা অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তি রা 


.৯। প্রকাশের স্থান_৩০/৬ ঝাউলা রোড, কলকীতা-১৭ 
২। প্রকাশের সময় ব্যবধান__মাসিক ' 
be '৩। মুদ্বক_ পার্থপ্রতিম কুণ্ডু, ভারতীয়, ৩০/৬ ঝাউতলা রোড, কলকাতা-১৭ | 
৪। প্রকাশক এ এ d 
৫1 সম্পাদক -অবিতাভ দাশগগু, ভারতীয়, ৮৯ মহা গন্ধ রোড, কলকাত-৭. 
. '৬.। পরিচয় সমিতির সদস্যদের নাম ও ঠিকানা ৪_- 
'১| গোপাল হালদার (মৃত), ফ্ল্যাট-১5 রক-এইচ, সি. আই, টি বিল্ডিংস, ক্রিস্টোফার 
" রোড, 'কলকাতা-১৪। ২। সুনীলকুমার বসু (মৃত), ৭৩-এল মনোহর পুকুর রোড, কলকাতা- 
২৯1 ৩। অশোক মুখোপাধ্যায়, ৭ ওল্ড বালিগঞ্জ রোড, কলকাতা-১৯। ৪. হিরণকুমার সান্যাল 
(মৃত), ১২৪ রাজা সুবোধচন্ত্র মল্লিক রোড, কলকাতা-৮৭| ৫। সীধনচন্ত্র গুপ্ত, ২৩. সার্কাস 
এভিনিউ, .কলকাতা-১৭। ৬। নেহাংশুকান্ত আচার্য মৃত), ২৭ বেকার রোড..কলকাতা-২৭। 
+ ৭। সুপ্রিয়া আচার্য, ২৭ বেকার রোড, কলকাতা-২৭। ৮। সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, ১/৩ ফার্ণ 
রোড, কলকাতা-১৯। ৯। শীতাংশু মৈত্র (মৃত), ১/১/১' নীলমণি দত্ত লেন, কলকাতা-১২। 
১০। বিনয় ঘোষ (মৃত), ৪৭/৩, যাদবপুর সেন্ট্রাল রোড, কলকাতা-৩১। ১১। সত্যজিৎ 
রায় মত), ফ্ল্যাট-৮ ১/১ বিশপ. লেক্রয় "রোড, কলকাতা-২০। ১২। নীরেন্দ্রনাথ রায় 
(মৃত), ৪৮৭এ, বালিগঞ্জ প্রেস, কলকাতা-১৯। ১৩। হরিদাস নন্দী, ১৮/১/১১ গলফ ক্লাব 
রোড, কলকাতা-৩৩। ১৪। ধ্রুব মিত্র, ২২বি সাদার্ণ এভিনিউ, কলকাতা-২৯। ১৫। শাস্তিময় 
রায়: মৃত), 'কুসুমিকা ৫২ গরফা মেন রোড, কলকাতা-৩২। ১৬] শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ 
(মৃত), পূর্বপন্লী, শার্ভিনিকেতন, বীরভূম। ১৭। স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য মৃত), ৯/১ কর্নফিল্ভ রোড, 
কলকাতা-১৯। ১৮] নিবেদিতা দাশ (মৃত), ৩সি পঞ্চাননতলা রোড, কলকাতা-১৯। ২০। 
দেরীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (মৃত), ৩ শঙ্তুনাথ পণ্ডিত স্ট্রিট, কলকাতা-২০। ২১। শাস্তা বসু, 
১৩/১এ, বলরাম ঘোষ স্ট্রিট, কলকাতা-৪। ২২। বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৭২ ড. শরৎ 
ব্যানার্জি রোড, কলকাতা-২৯। ২৩। বীরেন্দ্র রায় (মৃত), ১০৬ নীলরতন মুখার্জি রোড, : 
1 হাওড়া। ২৪। বিমলচন্দ্র মিত্র, ৬৩ ধর্মতলা স্ট্রিট, কলকাতা-১৩। ২৫। দ্বিজেন্দ্ৰ নন্দী 
(মৃত), ১৩ডি ফিরোজ শাহ্‌ রোড, নয়াদিক্লী। ২৬। সলিলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, ৫০ রামতনু 


বসু লেন, কলকাতা-৬। ২৭। সুনীল সেন মৃত), ২৪ রসা রোড সাউথ থোর্ড লেন), 
কলকাতা-৩৩। ২৮। দিলীপ বসু (মৃত), ২০০ এল শ্যাসাপ্রসাদ- মুখার্জি রোড, কলকাতা- 
২৬1 ২৯। সুনীল মুলী, ১/৩ গরচা ফার্স্ট লেন, কলকাতা-১৯। ৩০। গৌতম চট্টোপাধ্যায়, ৮ 
২ পাম প্লেস, কলকাতা-১৯। ৩১। হিমাদ্রিশেখর বসু, ৯এ, বালিগঞ্জ স্টেশন রোড, কলকাতা- 
১৯। ৩২। শিপ্রা সরকার, ২৩৯/এ নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা-৪০। ৩৩। অচিন্ত্য ঘোষ, 
হিন্দুস্থান জেনারেল ইনসিওরেজ সোসাইটি লিমিটেড, ডি. বি. সি. রোড, জলপাইগুড়ি। ৩৪। 
চিন্মোহন সেহানবীশ- মৃত), ১৯ ড. ,শরৎ ব্যানার্জি রোড, কলকাতা-২৯। ৩৫। রনজিৎ 
মুখার্জি, পি-২৬ গ্রেহামস লেন, কলকাতা-৪০। ৩৬| সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, লেক 'গার্ডেনস, 
কলকাতা। ৩৭। অমল দাশগুপ্ত (মৃত), ৮৬ আশুতোষ মুখার্জি রোড, কলকাতা-২৫। ৩৮। 
্রদ্যোৎ গুহ (মৃত), ১/এ মহীশূর রোড, কলকাতা-৭। ৪০। শমীক বন্দোপাধ্যায়, ৫৫বি 
হিন্দুস্থান পার্ক, কলকাতা-২১। ৪১। দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (মৃত), ৬১২/১ ব্লক-ও নিউ 
আলিপুর, কলকাতা-৫৩। ৪২। গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০৮ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট, 
কলকাতা ১২০। নির্মল বাগটী (মৃত), আযান সি; পিকনিক পার্ক, পিকনিক গার্ডেন 
রোড, ৪৪| তরুণ সান্যাল, ৩১/২ হরিতকি বাগান লেন, কলকাতা-৬। ৪৫। 
বিদ্যা ঘুলী, ১/৩ গরচা ফার্স্ট লেন, কলকাতা-১৯। ৪৬। বেদুইন চক্রবর্তী (মৃত), ফ্ল্যাট- 
২, ১৬ রাজা. রাজকৃষণ স্ট্রিট, কলকাতা-৬। ৪৭1 অমিয় দাশগুপ্ত (মৃত), ২ যদুনাথ সেন 
লেন, কলকাতা-১২1 ৪৮। সুরেন রায়চৌধুরী (মৃত), ২০৮ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট, 
কলকাতা-১২। 

আমি পার্থপ্রতিম কুণ্ডু, এরা বোষণা করছি যে উপরে প্রত তথ্য আমার জান 
ও বিশ্বাস অনুসারে সত্য। 

পার্থপ্রতিম কুঞ্জ 


৩১-৩-২০০২৭ 


ফেব্রুয়ারি-এপ্রিল ২০০২ 
৷ মাঘচৈত্র ১৪০৮ 

৭৯ সংখ্যা ৭১ বর্ষ 

বঙ্গ বঙ্গাল (অ) বাঙ্গালা বাংলা মহম্মদ আমীর হোসেন ১ 
শুদ্ধতম শ্রদ্ধাঞ্জলি জী পল সার্রে সালেহা চৌধুরী : ৮ 
মাতৃতন্ত্র : অস্তিত্ব কেবল কল্পনায় প্রতিভা মণ্ডল ১১ 
ধর্ম নিয়ে, বন্কিম-রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারা . পবিত্রকুমার সরকার ১৪ 
এস. ওয়াজেদ আলীর সাহিত্য ভাবনা জিয়াদ আলী ৬৩ 
শতবার্ষিকী প্রবন্ধ ' 

মননদীপ্ত কবি ও মানুষ অমিয় চক্রবর্তী সুমিতা চক্রবর্তী ৭২ 
কবিতাগুচ্ছ ৫১-৬২ 


অমিতাভ দাশগুপ্ত গণেশ বসু -রমেন আচার্য শামীমূল হক শামীম অরবিন্দ 
দাশগুপ্ত দুলাল ঘোষ নন্দিতা বন্দ্যোপাধ্যায় সুমিতা বন্দ্যোপাধ্যায় হীরক 
মৈত্র বোধিসত্বু বন্দ্যোপাধ্যায় জিয়াদ আলী শ্যামল সেন সিদ্ধার্থ সিংহ 
মানস মণ্ডল নমিতা চৌধুরী অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায় 


গল্প 
ক্রমশ উপলব্ধির দিকে সদ অনিল ঘোষ ২২ 
অস্তিত্ব-অনস্তিত্ব প্রদীপ দাশশর্মা ৩৩ 
হেরে যাওয়া খুঁটি '' , শিবানী ৪৪ 
নিষ্ঠাই সব নয় ০২ শুভ বসু ৮৮ 
‘আমি’ যেখানে একা পার্থপ্রতিম বন্দোপাধ্যায় ৯১ 
জেলাভিত্তিক মানব-উন্নয়না ৮... " দেবপ্রসাদ দে ৯৫ 
সতীন্দ্রনাথ মৈত্র”র কাব্যসংগ্রহ রাম বসু ৯৯ 
যে আছে মাটির কাছাকাছি কার্তিক লাহিড়ী ১০৩ 
ত্রিপুরা রাজ্যে কমিউনিস্ট আন্দোলনের উদ্ভব ও 
বিকাশের রাজনৈতিক ইতিহাস সুন্নাত দাস ১০৪ 
খালপারের বৃত্তান্ত , অযরেশ বিশ্বাস ১০৮ 


দায়বদ্ধ নাটাকার মন্মথ রায় বাসব সরকার ১২৮. 5 
আমাদের সমাজ আমাদের সময় অমিতাভ দাশগুপ্ত ১৩০ 
সন্ত্রস্ত দেশকাল : গুজরাট বাসব সরকার ১৩২ 
মহাকবি গ্যেটের কথা কমল. সমাজদার ১৩৪ 
ইন দি বেলি অব্‌ বীস্ট' বাসব সরকার ১৩৫ 
চিন্ত ঘোষের শ্রেষ্ঠ কবিতা গণেশ বসু ১৩৯ 
. পত্রিকা 
‘লোক’ ও “চেতনা' নিষ্ঠা ও পৃষ্ঠায় সমৃদ্ধ পার্থপ্রতিম কুণ্ড ৮৬ 
নাট্য আলোচনা 
স্মরণীয়" প্রযোজনা শুভ বসু ৮২ 
বিয়োগপঞ্জী সৰ 
চিত্ত ঘোষ ও তার কবিতা মৃগাঙ্ক রায় ১৪৬ 
পাঠকপোষ্ঠী 
অঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ১৫০ 
প্রচ্ছদ : বিশ্বরঞ্জন দে 
সম্পাদক 
অমিতাভ দাশগুপ্ত 
* যুগ্ম সম্পাদক 
কর্মাধ্যক্ষ 
পার্থপ্রতিম কুণ্ড 
সম্পাদকমণ্ডলী 
ধনঞ্জয় দাশ কার্তিক লাহিড়ী 
শুভ বসু অমিয় ধর 
উপ্ধদেশকমণ্ডলী 
হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় টি 


সম্পাদনা দপ্তর ঃ ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭ 


পার্থপ্রতিন কুশু কর্তৃক ঘোষ প্রিপ্টিং ওয়ার্কস, ১৯/এইচ/এইচ, গোয়াবাগান স্টরিট, কলকাতা-৬ থেকে -€ 
মুদ্রিত ও ব্যবস্থাপনা দপ্তর ৩০/৬, ঝাউতলা রোড, কলকাতা-১৭ থেকে প্রকাশিত! 


বঙ্গ বঙ্গাল (অ) বাঙ্গালা বাংলা 
মহম্মদ আমীর হোসেন . 


‘বঙ্গ আমার জননী আমার, ধাত্রী আমার দেশ’ অথবা ‘আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় 


ভালবাসি'_বর্তমানের অখণ্ড ‘বঙ্গদেশ’ বলতে আমরা যে ভূখণ্ডকে বুঝি সেই ভূখণ্ড বা ' 
দেশকেই কবিরা বাঙালি জাতির মাতৃভূমি “বঙ্গ বা ‘বাংলা’ বলেই সম্বোধন করেছেন। কিন্ত 
প্রাচীনকাল থেকে এই ভূখণ্ড বঙ্গ বা বাংলা বলে চিহ্নিত হয়েছে তা তো নয়। সেই প্রাচীনকাল 
থেকেই বঙ্গ পু সুন্গা বজ্রভূমি বরেন্দ্র প্রাক-জ্যোতিষপুর সমতট হরিকেল তাঅলিপ্ত চন্দ্রদ্বীপ 
রাঢ় গৌড় বাগড়ী ইত্যাদি কত না নামে কত না সময়ে এই সমগ্র অঞ্চলের অংশবিশেষ 
চিহ্নিত হয়েছে, তার সাথে বিভিন্ন অঞ্চল বিশেষের সীমা যেমন পরিবর্তন হয়েছে তেমন 
অনেক নাম লুগ্তও হয়েছে৷ সেই পর্বের ইতিহাস পুশ্থানুপুত্খভাবে লেখা আজ বোধহয় 
ইতিহাসকারদের পক্ষে শক্ত, হয়ত বা অসম্ভব! বঙ্গ বলে চিহ্নিত অঞ্চল সম্পর্কেও সেই 
একই কথা। তবে ‘বঙ্গ’ শব্দ থেকেই বর্তমানের “বাঙলা” বা “বাংলা” নামের উৎপত্তি সে- 
সম্পর্কে পণ্ডিতদের মধ্যে বোধহয় কোনো মতদ্বৈততা নেই! বর্তমান প্রবন্ধে সেই ‘বঙ্গ’ নামের 
উৎপত্তি তথা ব্যুৎপত্তির প্রসঙ্গে আমরা দৃষ্টিপাত করার চেষ্টা করব। ‘বঙ্গ’ নাম প্রসঙ্গেই 
“বঙ্গ বঙ্গল ভঙ্গল বঙ্গাল বাঙ্গালা বাঙ্গলা বাংলা বাঙলা” কত না রূপ কত না বানান পাচ্ছি 
আমরা কালের ইতিহাসে বা জনশ্রুতিতে। বঙ্গ’ নাম বাঙালির মনে আবেগ ও আবেদনের 
সৃষ্টি করে, “বাংলা” নামও তাই। নানান এতিহাসিক প্রেক্ষিত অনুযায়ী বর্তমানের সমগ্র 
‘বঙ্গ’ অঞ্চলের নাম নানা সময়ে নানারাপ প্রাপ্তি ঘটেছে। সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত “বাংলাদেশ” 
ক এ বসবাসকারী মানুষকে “বাঙালি” না “বাংলাদেশী, বলা হবে এই বিতর্ক যখন তীব্র হয়ে 
উঠল তখন সেই আবেগের প্রতিফলনে কবির লেখনীতে তাই আমরা পাই “একেকবার 
বিস্ফোরণে আমাদের একেক নাম হ্য। ...বার বার ভেঙ্গে কত নামে ডাকলে__আমি কতবার 
সাড়া দেব? আমার নাম ভুল হয়ে যায়। একটি নামে আমি__অনস্তকাল চলে যেতে পারি!” 
বঙ্গ নামটি ভুতি প্রাচীন। পুরনো সংস্কৃত সাহিত্যের বহু স্থানে তার উল্লেখ আছে। তবে 
সে সমস্ত উল্লেখ আর্যদের চেতনায় পূর্বাঞ্চলের সাথে বঙ্গ অঞ্চলের মানুষদের প্রতি ঘৃণা 
প্রকাশ করতেই নিয়োজিত হয়েছে। রামায়ণ, মহাভারত, এতরেরয় ব্রাহ্মণ, এতরেয় আরণ্যক, 
' বৌধায়ন ধর্মসূতর, প্রাচীন জৈনগ্রস্থ 'আচারসূত্র, পাণিনির অন্টাধ্যায়ী, আর্যমঞ্ুশ্রীদূলকল্প ইত্যাদি 
সংস্কৃত সাহিত্যের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন উল্লেখে এতথ্য প্রকট হয়ে আছে!” বৌদ্ধ শান্তর ও 
গ্রন্থ অঙ্গোত্তরনিকায়, মহানিদ্দেশ, মিলিন্দপঞহ প্রভৃতি পালি সাহিত্যেও বঙ্গ জাতি ও ভূখণ্ডের 
উল্লেখ পাওয়া যাবে। এছাড়াও সিংহলি প্রাচীন গ্রন্থ ‘মহাবংশ” ও দ্বীপবংশ'-এও বঙ্গ শব্দের 
উল্লেখ মিলবে। বঙ্গ শব্দ দ্বারা প্রাচীনকালে বিশেষ জনপদের জাতিসত্তাকে বোঝানো হয়েছে 
বলে ইতিহাসকার নীহাররঞ্জন রায় ঘোষণা করেছেন আর তা প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে বঙ্গ 
}- জনা’ : গৌড়জনা’ : প্রভৃতি জাতিসত্তাবোধক শব্দযুগ্মের উপস্থিতি থেকে বোঝা যায়। তবে 
শব্দটি দ্বারা বিশেষ অঞ্চলকেও বোঝানো হয়েছে তাও স্বীকার করেছেন তিনি।* কিন্তু সেই 
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প্রাচীনকালে বঙ্গ অঞ্চল বলতে বিশেষ কোন অঞ্চলকে বোঝাত তা নিয়েও যেমন মতদ্বৈততা 
আছে, তেমনি বিভিন্ন সময়ে বঙ্গ বলে চিহ্নিত অঞ্চলের আয়তনের হ্রাস-বৃদ্ধিও ঘটেছো” 
‘বঙ্গ’ বলতে কখনোবা বর্তমানের সমগ্র ‘পূর্ববঙ্গ’ বা বাংলাদেশ’, কখনোবা তা ধতরেয় 
আরণ্যকে উল্লেখিত বঙ্গ বলতে অধ্যাপক গবেষক সৈয়দ আমীরুল ইসলামের ধারণায় বর্তমান 
বাংলাদেশের মোটামুটি মধ্যভাগ’, কখনোবা তিনি এই উদ্দেশ্যে উত্তরবঙ্গের মধ্যাঞ্চলকে নির্দেশ 
করেছেন।* তিনি শ্রীহট্র, নরসিংদি ও কুমিল্লা জেলার কতকগুলি “বঙ” অথবা “বঙ্গ যুক্ত 
গ্রাম ও স্থাননামের উল্লেখ করে বলতে চেয়েছেন যে নরসিংদি জেলার “বঙপুর” বা 
“বঙ্গে-রটেক*ই প্রাচীন বঙ্গ তা বিবেচনা করা যেতে পারে। তাছাড়া হরিলাল চট্টোপাধ্যায় 
লিখিত ব্রা্দাণ ইতিহাস'-এর (কলকাতা, ১৩২৬ সাল, পৃ: ১৮-২৩) ওপর নির্ভর করে তিনি 
আরও বলতে চেয়েছেন যে বঙ্গোপসাগর থেকে ব্রহ্মপুত্র নদ অর্থাৎ দক্ষিণে সাগর, উত্তর 
ও পূর্বে ব্রহ্মপুত্র, পশ্চিমে করতোয়া নদীদ্বারা বেষ্টিত প্রদেশই বঙ্গদেশ। কোনো কোনো পণ্ডিত 
বঙ্গ” অঞ্চল বোঝাতে__ঢাকা, ময়মনসিংহ, পাবনা জেলাকে বঙ্গের গণ্ডীভুক্ত করতে 
চেয়েছেন।* ৫ 

বঙ্গ শব্দটির উৎপত্তি নিয়ে নানা মুনির নানা মত। তবে একথা বললে বোধহয় অত্যুক্তি 
হবে না যে কোনো দেশের অধিবাসীদের নৃতাত্বিক গঠন, তার ভাষা, সংস্কৃতি, এতিহোর 
উৎস ও বিবর্তন, আধিপত্যকারী বিদেশী শক্তির উপস্থিতি ও প্রভাব ইত্যাদির মধ্যেই দেশের 
নামপদের উৎসের কোথাও না কোথাও ইঙ্গিত পাওয়া যাবে। বঙ্গ নামও ব্যতিক্রনধর্ী হওয়ার 
কথা নয়। বিশেষত দেশটি যদি প্রাচীন হয় আর সেই সঙ্গে নামটিও, তবে লিখিত ইতিহাসে 
অথবা স্মৃতিতে প্রকট হয়ে না উঠলেও পূর্বে উল্লেখিত উৎসগুলির মধ্যে কোথাও না কোথাও 
সে-সুত্র পাওয়া যাবে। কেউ কেউ বলেন শব্দটি কোল-মুগ্ডারী-সাওতাল উৎসের। বাংলার 
আদিম আধিবাসী কোল, মুণ্ডা, সাঁওতালদের সোমস্ত + পাল, কথাটি সংস্কৃতজ, সাঁওতালদের 
নিজেদের ভাষায় তা হড়’) দেবতার নাম বোঙ্গা__ আর এই বোঙ্গা থেকেই বঙ্গ নামের 
উৎপত্তি হয়েছে বলে অনেকে বলে থাকেন। বোঙা/বঙ্গাকে ভাষাবিদ সুনীতিকুমার চ্যাটার্জী 
থেকে ইতিহাসকার নীহাররঞ্জন নায় তা ওই কোল মুণ্ডারী তথা অস্ট্রিক বলেই নির্দেশ করেছেন। 
নীহাররঞ্জন ‘গঙ্গা’ ও ‘বঙ্গ’ উভয় শব্দকে অস্ট্রিক উৎসের বলে উল্লেখ করেছেন। কোল 
মুগ্ডারী ভাষায় নদী প্রবাহের ধন্যাত্বক বা অনুকার শব্দ ‘গদগদা’ গগ্গা হয়ে অহেতুক 
সানুনাসিকতায় ‘গঙ্গা’ হয়েছে বলে গবেষক অধ্যাপক শ্রীপার্বতীচরণ ভট্টাচার্য জানিয়েছেন। 
একইভাবে আর একজন গবেষক অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাশ তার “সীওতালি বাংলা সমশব্দ 
অভিধান'-এও “বোঙগা” শব্দের অর্থ লিখেছেন নিষাদ জাতির দেবতা ।” বঙ্গ শব্দের আর 
একটি অর্থ হল 'কার্পাস" বা ‘কার্পাসভূমি' ভাষাবিদ সুকুমার সেন তাই জানিয়েছেন। প্রাচীন 
সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙ্গক জাতের উৎকৃষ্ট বস্ত্বের কথা উল্লেখ করা হয়েছে অের্থশান্ত্ে)। অন্যান্য 
পণ্ডিতদের মতে শব্দটি তিব্বতী ‘বনশ্‌’ শব্দ থেকে জাত হয়েছে। পণ্ডিতেরা বনশ্‌ শব্দের 
অর্থ করেছেন ‘জলময়’ “স্যাৎসেতে’ বা জলাঞ্চল’।*” উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অনেক ভোট-তিব্বতীয় 
ভাষাভাষী এবং মঙ্গোলীয় তথা ভোট-তিব্বতীয় ও বার্মিজ মন-খামের জাতিসম্তা থেকে জাত 
অনেক জনজাতি আছে বটে। বর্মণ রাজারা অসমীয়া চৌনা-থাই), চন্দ্ররা আরাকানী « 
(বর্মীয়), খড়গরা নেপালী (ও মঙ্গোলীয়), আর দেব রাজারা কোচ (ভোট তিব্বতীয় 
খাম্পা/কাম্পা > কম্পোচ > কোচ) সম্প্রদায়ের।** আসাম অঞ্চলের “বড়ো”্রা ভোট- 
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কামতাপুরী আন্দোলনকারীরা মিশ্রণ সত্বেও ভোট-তিব্বতীয় ভাতিরই বংশধর। অঙ্গে 
ত্তরনিকায়ের প্রথমভাগে ২১৩ পৃষ্টে, অঙ্গ প্রভৃতি রাজ্যের মধ্যে ‘বঙ্গ’ এবং চতুর্থভাগে ২৫০, 
২৫২, ২৬০ পৃষ্ঠায় বঙ্গ’ শব্দের পরিবর্তে ‘বংশ’ শব্দ আছে। দ্রব্য বঙ্গীয় শব্দকোষ 
"পৃ: ১৪৪২)। একসময় তিব্বতীয় রাজারা বঙ্গের দক্ষিণ অঞ্চল পর্যন্ত শাসন করেছিলেন বলে 
ইতিহাসে উল্লেখও আছে। নদী নালা পূর্ণ প্রাচীন বাংলাদেশের বর্ণনায় এমন অর্থ জুতসই 
ঠেকে বটে তবে বোধহয় তা সর্বে গ্রহণযোগ্য নয়। বন্শ শব্দ থেকে বঙ্গ শব্দের উৎপত্তি , 
হওয়া বেশ কষ্টকল্লিত বলতে হবে। সম্ভবত খানিকটা ধ্বনি সাদৃশ্য থেকে তিব্বতীয় শব্দ 
'বনশ' শব্দের এমন সম্পর্ক করা হয়েছে বলে অনুমান। কেননা প্রথমত ভাষাতত্তের দিক 
দিয়ে ন্‌স’ ধ্বনি 'ঙ্” ধ্বনিতে রূপান্তরিত হওয়া খুবই শক্ত। দ্বিতীয়ত অঙ্গাত্তরনিকায় গ্রন্থ 
যে-সময় লিপিবদ্ধ হয়েছে তখন বৌদ্ধধর্মের বহুল বিস্তৃতি ঘটেছে। (অঙ্গোত্তরনিকায় হল, 
ব্রিপিটকের প্রথম ভাগ সুত্রপিটকের চতুর্থ অংশ। এখানে বুদ্ধের উপদেশাবলির গাণিতিক 
সংখ্যাক্রমে ক্রমোন্তর সংকলন মাত্র। বুদ্ধের মৃত্যুর পরে বিভিন্ন সময়ের ব্যবধানের অনুষ্ঠিত 
বিখ্যাত চারটি বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতিতে বুদ্ধের উপদেশাবলি ও তার ব্যাখ্যা সম্বলিত সংকলনই 
হল ত্রিপিটক--সূত্র, বিনয় ও অভিধর্ম। চতুর্থ বা শেষ মহাসঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয় কণিষ্কের 
সময়_-্যার রাজ্যাভিষেক ৭৮ খ্রি.) চীনা অঞ্চলের কুষাণেরাও (সম্রাট কদফিস, সম্রাট কণিষ্ক 
ইত্যাদি--কণিষ্ক প্রথম শতাব্দীর শেষভাগ থেকে দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথমভাগের বলে অনুমান) 
ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য স্থাপন করেছে। বৌদ্ধধর্মের বিস্তৃতিও তখন ঘটে গেছে আর বৌদ্ধ মহাসঙ্গ 
[তিতে মঙ্গোলীয় জাতির পণ্ডিতরাও তখন অংশগ্রহণ করছেন। ফলে উক্ত গ্রন্থের অংশবিশেষে 
তিব্বতী প্রভাবের প্রতিফলন পড়া খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম উদ্ভূত হওয়ার আগে থেকেই 
আৰ্য ভাষায় পেরে সংস্কার করা সংস্কৃতে) রচিত বহু গ্রন্থে বঙ্গ’ নামের উপস্থিতি ঘটোছে। 
জানা মতে প্রথমবারের মতো জনগোষ্ঠী নির্দেশক ‘বঙ্গ’ শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায় “এতরেয় 
্রাঙ্মণ-এ। এতরেয় ব্রাঙ্মাণ খক্‌ বেদের সঙ্গে যুক্ত। একইভাবে ভূমি বা দেশবোধক “বঙ্গ 
’ শব্দের উপস্থিতি দেখতে পাওয়া যায় “কৌটিল্যের 'অর্থশীস্্" গ্রন্থে ।;₹ কৌচটিল্য বা চাণক্য 
বা বিষ্ণুগুপ্ত ছিলেন চন্দ্রগপ্ত মৌর্যের রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠাতা ও তাঁর মন্ত্রণাদাতা | চন্দ্রগুপ্তের 
সময়কাল-_শ্রি: পূ: ৪০০-৩২৪। সুতরাং “বনশ্‌* শব্দের উপস্থিতিতে বৌদ্ধ তথা তিব্বতী 
প্রভাব সহজেই অনুমেয়। আবার কোনো কোনো পণ্ডিতের মতে শব্দটি দ্রাবিড় এবঙ" শব্দ 
থেকে জাত। ড. এনামুল হক তার রচনাবলিতে তাই বলতে চেয়েছেন।+ রিজিয়া রহমান 
'ভোল্পা সে গঙ্গার ঢঙে লেখা ‘বং থেকে বাংলা’ উপন্যাসের মুল চরিত্র তথা নায়ককে 
দ্রাবিড় জাতিসন্ভৃত কল্পনা করে তার ইঙ্গিতবহ নামকরণ করেছেন ‘বঙ’ নামে ।»* কিন্তু এমন 
সব লেখা বা উল্লেখে গ্রহণযোগ্য ও দৃঢ়ভিত্তিক কোনো গ্রাহ্য যুক্তি তারা উপস্থিত করেননি। 
ফলে ‘বঙ্গ’ শব্দ অস্ট্রিক তথা কোল-সুণ্ডারী উৎসের এ-দাবির যৌক্তিকতা থেকেই যায়। . 
*উপরের আলোচনা থেকে একথা মনে হতে পারে যে “বঙ্গ” বলতে বর্তমানের 
বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব অথবা পূর্বাঞ্চল্রে মধ্যভাগকেই বোঝানো হত যখন তখন, সেই 
অঞ্চলের মধ্যেই শুধু অস্ট্রিক তথা কোল মুণ্ডারী অথবা সাঁওতাল জাতিসত্তার বাস ছিল আর 
তা থেকেই বঙ্গ নামের উৎপত্তি এমনটি ভাবা অতি সরলীকৃত ধারণামাত্র। জৈন গ্রন্থ 'পন্নভণ* 
এ (প্রজ্ঞাপন_খ্রি: পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে লেখা) লেখা হয়েছে যে তাশ্রলিপ্ত “বঙ্গ” ভূমির 
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একটি বন্দর।১ মিলিন্দপঞ্হ” (মিনান্দার প্রশ্ন প্রথম শতাব্দীর) এবং “মহানিদ্দেশ’ 
€মহানির্দেশ-_দ্বিতীয় শতাব্দীর) প্রভৃতি গ্রন্থে “বঙ্গ' দেশকে সামুদ্রিক বাণিজ্যপথের পাশে 
অবস্থিত বলে উল্লেখ করা হয়েছে।১ তাছাড়াও প্রাচীনকাল থেকেই বর্তমানের অখণ্ড বাংলা 
অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে বঙ্গ নাম যুক্ত নদী, স্থান ইত্যাদির নাম প্রচলিত হয়েছিল। আর প্রাচীন 
সংস্কৃত সাহিত্যে “বঙ্গ জনা’ বলতে 'বঙ্গ' নামে চিহ্নিত জাতিসত্তার কথাও বোঝানো হয়েছে।' 
বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব ও পূর্বাঞ্চলের মধ্যভাগের মধ্যে আমরা পাচ্ছি নরসিংদি থানায় 
“বঙ্গার চর” শিবপুর থানায় “বঙপুর” বা ‘বঙেরটেক’, কুমিল্লার লাকসামে আছে “বঙ্গলাইস”, 
সিংহলি প্রাচীন গ্রন্থ ্বীপবংশ ও মহাবংশে উল্লেখিত বুদ্ধজন্মের আগেই প্রতিষ্ঠিত ‘বঙ্গনগর’”*, 
মেদিনীপুরে সোবং বা 'সবং, সুদ্মবঙ্গ > সুব্ভ বঙ্গ > সোবং > সবং)১, ত্রিপুরার 
মঙ্গোলীয় রাজবংশ ও ইতিহাস “রাজমালা" গ্রন্থে বলা হয়েছে যে আদি রাজা হলেন ক্রন্থয 
এবং তার রাজ্যের উত্তরসীমা হল “তৈবঙ্গ' নদী” কাছাড়ে “মাইবঙ্গ”১*। “রাজমালা” অনুসারে 
ত্রিপুরার রাজবংশের ৫৫তম রাজার নাম 'তরবঙ্গ' এবং ১১১তম রাজার নাম বঙ্গ”, 
, যশোহরের আশেপাশে কোথাও 'প্রবঙ্গ'১ এবং উপবঙ্গ”২১ ইত্যাদি ইত্যাদি। বোঝাই যাচ্ছে 
বাংলা অঞ্চলের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বিভিন্ন স্থানে, “বঙ্গ জনা’ বা বঙ্গ নামের জনজাতির বসবাস 
ছিল অথবা তারা অন্যান্য জাতির মানুষের উপর বিপরীতমুখী সাংস্কৃতিক প্রভাব বিস্তার করতে 
সক্ষম হয়েছিল। আর একটি কথা। পণ্ডিতেরা একবাক্যে সবাই স্বীকার করেন যে বাঙালি 
জাতির দেহনির্মিতি মূলত অস্ট্রিক, দ্রাবিড় ও মঙ্গোলীয় জাতিসত্তাসমূহের মিশ্রণে। পরবর্তীতে 
ওপর থেকে আর্য ও আরও পরে সমগ্র জনগোষ্ঠীর একাংশের ওপর তুর্ক-পাঠান-মোগল 
ও ভাগ্যান্বেষণে আরব পারসা থেকে আসা কিছু মানুষেরা প্রলেপ লাগিয়েছে মাত্র। তাও 
মিশ্রণ সত্ত্বেও উচ্চবর্গের ত্রাঙ্গাণ্য শ্রেণী ও ওই উচ্চ জাতীয় আশরাফ মুসলমানদের মধ্যে। 
যাই হোক ওই অস্ট্রিক-্রাবিড় সূত্রেই অজস্র অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় শব্দ বাংলা ভাষায় এমনকী 
সংস্কৃতেও স্থান করে নিয়েছে। কে বলবে লিঙ্গ, লাঙ্গল, উদক (পানি), ডিম্ব, অলাবু 
(লাউ), কদলী, তাম্বুল ইত্যাদি শব্দ অস্ট্রিক উৎস থেকে সংস্কৃতে স্থান করে নিয়েছে? এছাড়াও 
বাংলা ভাষায় পান, বরজ, বারুই, খোকা-খুকি, খিড়কি, চিংড়ি, খড়, ঝাউ, ঢাক, ঢোল, টিবি 
এরূপ অসংখ্য শব্দ সবই ওই একই উৎস থেকে স্থান দখল করেছে। ধকধক, খটখট, গণগণ 
ইত্যাদি যতরকম ধন্যাস্মক তথা অনুকার শব্দ সবই, এমনকী কুঁড়ি সহ বিংশিক প্রথার গণনা 
(Vigesimal System) পদ্ধতি অস্ট্রিক ভাষার অবদান। ফলত অস্ট্রিক 'বোডা/ বোঙ্গা/ 
বঙ্গা” শব্দ থেকে ‘বঙ্গ’ শব্দের উৎপত্তির দাবি যে সর্বাধিক সেকথা স্বীকার না করে উপায় 
কি? 

বঙ্গ শব্দের সাথে অল বা আল প্রত্যয় যুক্ত হয়ে বঙ্গাল’ হয়েছে এ-বিষয়ে সব পণ্ডিতই 
এঁব্যমত পোষণ করেন। তবে বিতর্ক আছে ‘অল’ বা আল’ প্রত্যয়টি সংস্কৃত না দাবিড় 
উৎসের এই নিয়ে। আবুল ফনজ্জল তার আইন-ই আকবরীতে লিখেছেন বঙ্গ শব্দের সাথে 
সংস্কৃতজ অল/আল প্রত্যয় যুক্ত হয়ে বঙ্গাল শব্দের উৎপত্তি হয়েছে।* তিনি আল প্রত্যয়কে 
‘আলি’ সেংস্কৃতদ্র ‘আইল’ অর্থাৎ মৃত্তিকা নিৰ্মিত পূর্ববঙ্গীয় আইল)-এর সংক্ষিপ্ত রূপ বলতে 
চেয়েছেন। অনেক পণ্ডিত তা স্বীকারও করে নেন। ভারতীয় প্রেক্ষিতে সংস্কার করা আর্য 
ভাষা সংস্কৃতের সমগোত্রীয় অর্থাৎ ইন্দো ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর ইউরোপীয় খণ্ডেও আমরা 
আল (৪1) প্রত্যয় পাচ্ছি। Orient + al = Oriental. Occident + al = occidental. 


‘ ২০০২ বঙ্গ বঙ্গাল (অ) বাঙ্গালা বাংলা ৫ 


Dent +'al = Dental. Form + al = Formal. Centre + al = Central. ইতাদি 

ইত্যাদি অর্থাৎ প্রাচ্য, পাশ্চাত্য, দত্ত সম্পর্কিত, আনুষ্ঠানিক, কেন্দ্রীয় ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্ত 
অল" প্রত্যয় দ্রাবিড় উৎসের এ-দাবিও জোরালো। বছ পণ্ডিতদের মতে তা দ্রাবিড় আলম/ 
অলম, প্রত্যয়ের সক্ষিপ্ত রূপ মাত্র।** দ্রাবিড় 'অল’কে শব্দকোষকার শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
ধাতু বলেছেন। আর তার অর্থ মালিকানাত্ব থাকা। সেই অর্থে আমরা পাই ‘বঙ্গাল’, ‘আঠাল’, 
‘জীকাল’, ‘রসাল’ ইত্যাদি। বর্তমানের “বাঙ্গলা”/ “বাঙলা”/“বাংলা*র একটা প্রাচীন রূপ পাচ্ছি 
‘বঙ্গল’। এই ‘বঙ্গল’ এবং এর সমগোত্রীয় এবং পাশাপাশি দেশার্থবোধক শব্দ চট্টল’ 
(চট্টগ্রাম), ‘উৎকল’ ডে + হল = উক্কহল, সংস্কৃতায়িত উৎকল), সম্বল (সম্বলপুর), সিংহল 
ইত্যাদি অল-অস্ত ভূমি বা দেশখণ্ডের নাম আমরা পাচ্ছি। এগুলি সবই ভারতের পূর্বদক্ষিণের 
দেশ বা দেশখণ্ড। এদের প্রতিবেশী হিসাবে দ্রাবিড়/তামিল ভূখশুকে আমরা দেখতে পাচ্ছি। 
তাছাড়া অঙ্গ (ওঙ্গা/ওঙ্গে), বঙ্গ, (বোঙা/ বোঙ্গা), কলিঙ্গ, গঙ্গা (নদী প্রবাহের ধরন্যাত্মক শব্দ 
গদগদা, গগ্গা হয়ে অহেতুক সানুনাসিকতায় ‘গঙ্গা’ হয়েছে) উক সব শব্দই উপজাতীয় 
উৎসের বলে পণ্ডিতেরা জানাচ্ছেন। একজন নামকরা ভাষাতত্তের অধ্যাপক জানাচ্ছেন ‘আলী’ . 
মূলে দ্রাবিড়ং। তিনি আরও জানিয়েছেন আল ও আলি মালয়ালাম উৎসের এবং তাদের 
অর্থ হল যথাক্রমে পুরুষ এবং স্ত্রী।«| তিনি আরও লিখেছেন-_“দেশী নামমালাকে পণ্ডিতেরা 
অনর্থক সংস্কৃত পোষাক পরিয়েছেন এবং অদ্য পর্যন্ত তারা এই কার্য করে চলেছেন।”২* 
তান্রলিপ্ত যে আসলে দ্রাবিড় বা তামিল 'তামল লিত্/লিস্তির সংস্কৃতায়িত রাপ তা অন্যত্র 
উল্লেখ করেছি। সুতরাং আলবেরুনী কথিত ‘আলি’ যে সংস্কৃত উৎসের নয় তা সহজেই 
অনুমেয়। ফলত বঙ্গল/বঙ্গাল অস্্রিক, দ্রাবিড় উৎসের (বঙ্গ + অল/আল) সে সম্পর্কে 
বিতর্কের বোধহয় আর অবকাশ থাকে না। মনে রাখতে হবে মূলে বঙ্গল/বঙ্গাল, অন্যান্য 
সমগোত্রীয় শব্দের মতোই অকারাস্ত ছিল। বাঙালি সাধারণত হলস্ত/হসস্ত অস্ত উচ্চারণ করে 
তাই তা বঙ্গল (অ), বঙ্গাল (অ)-এর অকার বেটিয়ে হসস্ত অন্ত হওয়ার সময়ে আগের 
বর্ণে অতিরিক্ত ‘অ’ স্বর সংযোজিত হয়ে বঙ্গাল’ হয়েছে। পরে তা বাঙ্গাল জাতিবোধ ও 
বাঙ্গালা ভাষাবোধক শবে পরিণতি লাভ করেছে! চতুর্থ শতকেই বঙ্গদেশের উল্লেখ আছে 
দক্ষিণের নাগার্জুনিকুণ্ডা মন্দিরের গায়ে। রাজেন্দ্রচোলের তিরুমলয় লিপিতেও বঙ্গালদেশের 
নাম উল্লেখ আছে। আর স্থানীয় পর্যায়ে একাদশ শতাব্দীর দিকে ‘বঙ্গালদেংশর উল্লেখ পাই 
রাজা গোবিন্দচন্দ্রের রাজ্যের নাম হিসেবে। আর গোপীচন্দ্র ও মানিকচন্দ্র রাজার গানে তো 
আছেই “ভাটি হইতে আইলো বঙ্গাল লম্বা লম্বা দাড়ি। প্রাকৃত পৈঙ্গলে পশ্চিমের আর্য চেতনায় 
এই বঙ্গা, বঙ্গালকে ভীতু রণবিমুখ বলা হয়েছে। ‘ভঅ ভজ্জিঅ বঙ্গা বঙ্গলা ভঙ্গল (ভয়ে 
বাঙালি ভাগল, বাঙালি-রণে-ভঙ্গ দিল)। তিব্বতী ইতিহাসকার এবং পরিব্রাজক লামা তারানাথ 
বঙ্গাল দেশকে 'ভঙ্গল” বলে উল্লেখ করেছেন। তবে প্রথমবারের মতো প্রায় বর্তমানের অখণ্ড 
ও সমগ্র বঙ্গ অঞ্চলকে 'বাঙ্গলা” বলে অভিহিত করা হয়েছে চতুর্দশ শতকে ইতিহাসবিদ 
শমস-উস-সিরাজ আফিফ-এর লেখায়। তিনি সমকালের 'বাঙ্গলা অঞ্চলের কার্যত স্বাধীন 
সুলতান সিকন্দর “শাহ ই-বাঙ্গালা, ও -ই বাঙ্গালিয়ান, বলে উল্লেখ করেছেন।১” 

আমরা আগেই লক্ষ করেছি একাদশ শতকে রাজা গোবিন্দচন্দ্রের সময়েই লিখিতভাবে 
স্থানীয় পর্যায়ে বঙ্গালদেশ-এর নামোল্লেখ পাই। তিনি সম্ভবত বাঙ্গলা অঞ্চলের উত্তর-পূর্বের 
মধ্যবর্তী বঙ্গ’ অঞ্চলের মানুষ ছিলেন। পাশাপাশি এবং দক্ষিণের দিকে তার রাজ্যের সীমানা 
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বাড়িয়ে রাজ্যের নাম রাখেন বঙ্গালদেশ। কিন্তু তার আগে পাল শাসনের সময়ে এবং পরে 
সেন বংশের শাসনকালে সামানা কিছু অঞ্চল ছাড়া বর্তমানের অখণ্ড বঙ্গ অঞ্চলের এতিহ্যবাহী 
নাম ছিল ‘গৌড়’। দেশের প্রশাসনের পট যখন পরিবর্তন হয় বিশেষত বহিরাগত কোনো 
শক্তি যখন স্বীয় আধিপত্য ও কর্তৃত্ব কায়েম করে তখন পূর্বের এঁতিহ্য ও গৌরবগাথাকে 
পরিহার করে নিজেদের স্বপক্ষে ইতিবাচক প্রচার শুরু করা থেকে নতুন এঁতিহ্য নির্মাণে 
আগ্রহী হয়ে ওঠে। সম্ভবত এই প্রয়াসের অঙ্গ হিসাবেই তুর্কি শাসনকালের গৌড় নামকে 
পরিহার করে ইতিহাস থেকে পুরনো 'বঙ্গাল/বাঙ্গাল' নামকে চয়ন করে নতুন করে ফারসি 
ভাষায় নামকরণ হয় “বঙ্গালহ্‌'। তারই প্রতিফলন পড়েছিল ইতিহাসকার শমস-উস-সিরাজ 
আফিফ-এর লেখায়। এর পরে ষোড়শ শতাব্দী থেকে এদেশে ইউরোপীয় বণিকদের 
আনাগোনা শুরু হয়। প্রথমে পর্তৃগীজ্দের আগমন। তারা মোগলদের 'বঙ্গাল্হ' অনুসরণ 
করে এ-অঞ্চলকে বেঙ্গল (অ) অর্থাৎ Ben! নামেই চিহ্নিত করতে শুরু করেছিল। পরে 
ইংরেজ বণিকরা এসে পর্তুগীজ ও মোগলদের অনুসরণ করে এ-অঞ্চলকে ‘বেঙ্গল’ বা Benga! 
সম্বোধন শুরু করে। পরে তা যথাক্রমে বাংলা/বাগুলা ও বাঙ্গালী মোগলদের সম্বোধন 
বাঙ্গালী'র অনুসারে)-তে রূপান্তরিত হয়। এই সম্বোধন সর্বজনীনতা অর্জন করতে প্রায় 
শতাব্দীর সময় লাগে।* সুতরাং বঙ্গ পরম্পরায়ই আমরা পাচ্ছি__বোঙা/বোঙ্গা >. বঙ্গা > 
বঙ্গ > (সংস্কৃতায়িত রূপ) + অল/আল > বঙ্গলঅ)/বঙ্গাল (অ) > বঙ্গাল্‌ > বাঙ্গাল্‌ > 
বাঙ্গালা > বাঙ্গলা > বাঙলা/বাংলা। 
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শুদ্ধতম শ্রদ্ধাঞ্জলি জী পল সার্রে 


ফ্রাজের জনপ্রিয় ওপন্যাসিক, সাংবাদিক ফ্রঁসোয়া সীগার জন্ম ১৯৩৫ সালের একুশে জুন। 
জী পল সার্রের জন্ম তিরিশ বছর পূর্বে একুশে জুন। রাশিগত কারণ কিনা সঠিকভাবে বলা 
ছিলেন। এই বন্ধুত্বের উন্মেষ অনেক আগে। পরিণতি ও স্থিতি দীর্ঘদিন পরে, সার্তরের জীবনের 
"শেষ অধ্যায়ে। 
." সারবে হঠাৎ দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছেন। সাঁগা এই মনীষীর প্রতি বিপুল শ্রদ্ধাবোধ হৃদয়ের” 
'পৌয়ণ করে আসছেন। শ্রদ্ধাবোধের স্বরূপ তার বিখ্যাত 'লাভ লেটার” বা প্রেমের চিঠিতে 
“এইভাবে ব্যক্ত করেছেন__“আপনি এ-শতা্দীর সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান, সর্বাপেক্ষা সৎ, বিস্ময়কর 


" শক্তিধর ব্যক্তি। আপনার অবিস্মরণীয় গ্রন্থ ‘ওয়ার্ডস’ ফরাসি সাহিত্যে এক উল্লেখযোগ্য 


সংযোজন। আমার মতে এই আপনার সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। আপনার আজীবন ইচ্ছে দুর্বল ও 
অত্যাচারিতকে রক্ষা করা। এই বিপুল হৃদয়গত তাগিদে আপনি অবিস্মরণীয়, অনন্যসাধারণ। 
. আমাদের সকলের মতো আপনিও ভুল করেন, কিন্তু আপনার শ্রেষ্ঠত্ব আপনি সে ভুল স্বীকার 
করেন। “নোবেল প্রাইজ’ গ্রহণ না করবার ব্যতিক্রমী ঘটনা ঘটিয়েছিলেন আপনি যখন 
আপনার কিছুই ছিল না। সন্ত্রাসবাদী বোমা তিনবার আপনাকে আক্রমণ করেছিল। আপনি, 
দিয়ে গেছেন অকাতরে বলা আপনার শ্রেষ্ঠ ও মুল্যবান। নেবার বেলায় কোনো কিছু গ্রহণ 
করেননি। সাহিত্যিকের চাইতে বড় পরিচয় আপনি পুরুষমানুষ। আপনি কখনো একথা” 
বলেননি লেখক প্রতিভা মানবিক গুণাবলির অভাব ক্ষমা করবে। লেখার কৃতিত্বের আড়ালে 
আপনি কখনো আপনার দোষক্রটি ঢাকতে চাননি। সাহিত্যিকের সাহিত্য ও সৃষ্টিসুখ তার 
আপন দায়িত্ববোধ হারিয়ে ফেলবে এমন স্বার্থপরতা আপনার পছন্দ ছিল না। আপামর 
জনসাধারণের ন্যায়বিচারে আপনি নিজেকে বসাতে চাননি কোনো বিচারকের ভূমিকায়। 
সম্মানের জন্য লালায়িত ছিলেন না আপনি। আপনাকে সম্মানিত করা হোক এমন বাসনায় 
ভ্ীবনপাত করেননি। আপনাকে উদারতা দেখানো হোক এমন কোনো শ্লোগান ধ্বনিত হয়নি 
আপনার কঠে। কিন্তু বলতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই, আপনাদের সময়ে আপনি স্বয়ং ন্যায়বিচার, 
সম্মান ও উদার্ষের প্রতিভূ। অসাধারণ শক্তিশালী লেখক! উৎসাহ, একাগ্রতা, নিষ্ঠায়, 
নিবিড়তায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা লিখে চলেছেন (প্রতিদিন ন্যুনতম দশঘণ্টা, পঞ্চাশ বছর ধরে।) 
আপনার প্রশংসায় অনেক গুণমুগ্ধ ভক্ত আপনার কাছে এগুতে সাহস করেনি। আপনি ফিরে 
গেছেন তাদের সন্নিকটে, বন্ধুত্বের সহাস্য ভূমিকায়। ওরা ভীত বোধ করেছে, ভেবেছে মনীষায় 
আপনার সমকক্ষ নয়। পৃথিবীর বিবিধ সমস্যাবলি হতে মুখ ফিরিয়ে থাকা নয়, সমস্যাবলিতে 
নিজেকে নিয়োজিত করা এই ছিল আপনার কর্মিষি ব্যক্তিত্ব। a 

এখন আপনার দৃষ্টিশক্তি নেই। হয়তো এই কারণে আপনার অসুবিধা ও দুঃখ। একটি 
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খবর আপনাকে সুখী করবে আমি কুড়ি বছর যাবত জাপান, আমেরিকা, নরওয়ে, প্যারিস 
সর্বত্র ভ্রমণ করেছি। আর যেখানেই গেছি সর্ববয়সি মানুষ শ্রদ্ধাপ্ুত কণ্ঠে আপনার প্রশংসা 
করেছে। আজকের যুগ অমানবিক, উন্মাদ, নষ্ট বিশ্বাসের অবক্ষরী যুগ। আপনি সবসময় 
বুদ্ধিমান, কোমল, স্পর্শকাতর হৃদয়ানুভূতির অধিকারী । অবিকৃত, সত্যনিষ্ঠ পুরুষ। এই কারণে 
আপনি আমার ধন্যবাদ জানুন।” 

ফাঁসোয়া সীগার চিঠির কিছু অংশ। গভীর শ্রদ্ধাবোধের কিছু কারণ জানা গেল। এই 
চিঠি সার্তরেকে পড়ে শোনানোর পর খবর পাঠালেন সার্রে_এক্ষুণি এসো। দেখবো তোমাকে। 
এরপর? ফরাসি দেশের সবচাইতে “অডকগুল' প্রতি রবিবারে সান্ডে লাঞ্চে মিলিত হতে 
লাগলেন। সাঁগা জানিয়েছিলেন এই দেখা নব্য কিশোর-কিশোরীর মতো আনন্দময়, উৎফুল্ল, 
উত্তেজনায় পূর্ণ! অন্ধ সার্রে ‘সানডে লানচে” বসেন। সাঁগা তার খাবার গুছিয়ে দেন। আবার 
একটু একটু করে গোছান জীবন। লক্ষ রাখেন বিবিধ সুবিধা, অসুবিধা। অন্ধ মানুষের ছড়ানো- 
ছিটানো খাবার। গুছিয়ে সাজিয়ে দিতে দিতে উৎ্কর্ণ সাঁগা শুনতেন দার্শনিকের উচ্চারিত 
প্রতিটি শব্দাবলি। গভীর মনোযোগে শুনছেন আর ছোট করে দিচ্ছেন মাংসের বড় বড় 
টুকরোগুলো। সার্রে বলেন__“তুমি দয়ালু সাগা তাই নাঃ হ্যা এ খুব ভাল লক্ষণ। বুদ্ধিমান 
ব্যক্তি সবসময় দয়ালু। আমি অবশ্য একজন বুদ্ধিমান হীনমন্য ব্যক্তিকে জানি। কিন্তু কথা 
হল সে সমকামী। এবং তাঁর সমস্ত জীবন উর ও বন্ধুর।” 

খেতে খেতে নানা গল্প। আনন্দময়, লঘু, সহাস্য কখনোই নয় দার্শনিক ও সাহিত্যিক 
কচকচানিতে ভারী ও জটিল। একবার বলেন তিনি-_“জানো যখন দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে 
ফেললাম, জেনে গেলাম নিষ্ঠুরতম সত্য কখনো আর আমার পক্ষে লেখা সম্ভব নয়। একবার 
ভেবেছিলাম নিজেকে শেষ করে ফেলি! আত্মহত্যার ইচ্ছা!” সামনে বসে সীগা। তার ব্যথিত 
অবস্থান জেনে পরক্ষণে বলেন--“কিস্তু না সাঁগা সে চেষ্টা করিনি। সারাজীবন সুখী মানুষ 
হিসাবে জীবন কাটিয়েছি। জানো, আমি সেই আশ্চর্য মানুষ সুখী হবো এমন বাসনাতে এই 
পৃথিবীতে একদিন চলে এসেছিলাম। হঠাৎ করে আমি নিজেকে বদলাতে পারি না। এই 
অবস্থাতেও আমি সুখী! বোধকরি সুখবোধ এখন একধরনের অভ্যাস।” 

কোথায় ছিলেন আজীবন সহচরী সিমোন দ্য বোভেয়ার এ সময়ে! সময় কাটানোর পঞ্চাশ 
বছর পূর্তি করেছিলেন যার সঙ্গে৷ আশেপাশেই। যারা বিশ্বাস করতেন অস্তিত্ববাদীতায়। ‘তুমি 
আছো” অতএব আমি আর কাউকে জীবনে আসতে দেব না-_ এমন মেঘদৃতীয় ব্যাপার ছিল 
না তাদের! মেরী হাসকেল ফ্লোরে মিনিকে বিয়ে করবার পর প্রশ্ন করেছিলেন জীব্রানকে_ 
“আমি তো বিয়ে করলাম, এখনো কি তুমি আমাকে বন্ধু বলবে?” “অবশ্যই মেরী। তুমি 
দশবার বিয়ে করতে পারো তার্তে বন্ধুবিচ্ছেদ ঘটবে কেন?” আর যে বন্ধুত্ব ঈশ্বরের পাকা 
সিলমোহরে অক্ষয় তা ভেঙে যাবে ঠুনকো কীচপাত্রের মতো? না। ভাই সারাজীবন বজায় 
ছিল এ-বনুত্। একদিন জীব্রানকে বলেছিলেন ঈশ্বর__“তথাস্ত! তোমাকে আমি একটি বন্ধু 
দিলাম।” সার্রে ও বোভেয়ারের সম্পর্ক ঠিক জীব্রান ও মেরীর মতো নয়। কিন্ত ওদের 
দুজনের জীবনেই ছিল একাধিক বন্ধু সাঁগা এদের মধ্যে অন্যতম প্রধান। সাঁগা নয় শুধু, 
আরো কিছু রমণীর সঙ্জপ্রার্থনায় সাড়া দিয়েছিলেন জী পল সার্রে! কোনো সঙ্গসুধা ও 
সুকুমারত্বে তাদের ধরে রেখেছিলেন তা জানতে পারলে ‘সুখের’ রূপ অন্যভাবে ধরা পড়তো । 
জীবনের শেষ সময়ে কথা রাখতে গিয়ে পর পর তিনমাস তিনজন রমণীর সঙ্গে ‘আনন্দ 
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ভ্রমণে’ গেছেন! হলিডে থেকে.ফিরে আসবার পর আবার ডাক পড়েছে সাগার। “এসো 
এসো আমরা লাঞ্চে যাবো! - 

সীগার ক্যাসেটে সার্রেরি কণ্ঠস্বর! সাত্রের ক্যাসেটে সাঁগার। যখন-তিনি একা হৃদয় দিয়ে 
কান পেতে শুনেছেন, এই রমণীর ভালবাসার, শ্রদ্ধার সুচারু শব্দাবলি। “চের শ্বশিয়ে, কত 
বছর ধরে একখানা ভালবাসার চিঠি লিখবো ভাবছি। আজ কাগঞ্জ কলম নিয়ে সে-চিঠি 
লিখতে বসেছি!” দেখা হলেই সার্রে জানান আমি কতবার তোমার অবিস্মরণীয় চিঠি শ্রবণ 
, করেছি সাঁগা। কী অপরূপ প্রতিটি পংক্তি। 

পৃথিবীর তাবৎ মহৎ ঘটনার মতো একদিন এই ঘটনার পরিসমাপ্তি হল। সার্রের 
ফিউনারালে যেতে হল সাঁগাকে। সাঁগার বেদাস্তবাণী বলে, “কখনো ভাবিনি ওর মৃত্যুশোক 
কাটিয়ে ওঠা আমার পক্ষে সম্ভব হবে। সার্তরেবিহীন এই গ্রহে কীভাবে বেঁচে থাকবো আমি?” 

জা পল সার্তের “ওয়ার্ডস” গ্রন্থের দু পংক্তি_-“জীবন শুরু হয়েছিল বই-এর মধ্যে! 
আমার দাদার বাড়িতে সর্বত্র ছড়ানো বই। ধর্ম খুঁজে পেয়েছিলাম গ্রন্থে। গ্রন্থের চাইতে শ্রেষ্ঠ 
ধর্ম আর কিছু ছিল না। পাঠাগারকে দেখেছি মন্দির হিসাবে। সর্বশ্রেষ্ঠ উপাসনাকক্ষ। আমি 
এক যাজকের নাতি।” আবার বলছেন এই গ্রচ্থে-_“বেশ কিছুদিন যাবত আমি আমার কলম 
তরবারির মতো ব্যবহার করছি। আমি বই লিখি। বই-এর প্রয়োজন অনস্বীকার্ধ। সংস্কৃতি 
মানুষের তৈরি। সংস্কৃতিতে সে আপন প্রতিবিষ্ষ অবলোকন করে। কোনো মানসিক ব্যাধি 
সারিয়ে তোলা সম্ভব। কিন্তু তোমার নিজস্বতা সারাতে চেয়ো না। তোমার ভূমিত্ব। আমার 
আপন পাগলামিকে প্রয়োজ্রন। যে আমাকে রক্ষা করবে, আমাকে আমি করে রাখবে। যে 
আমাকে চাটুকার ও নিন্দুকের ভাষণে শেষ করবে না। দক্ষ লেখকের কুশলতায় আমি শ্রেষ্ঠ 
মানব, এমন ভাবনা আমি ভাবি না। দক্ষতা আমার পকেটের সহ্জদ্রব্য নয়৷ দক্ষতাকে সার্থক 
করতে আমাকে প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়। আমার যা কিছু, আমার সর্বস্ব দিয়ে আমার সর্বস্ব . 
রক্ষা সম্ভব৷ বই দিয়ে জীবন শুরু! বই-এর মধ্যে শেষ হবে আমার জীবন।” 

সার্রের আত্মজীবনীর ছিটেফোটাতে সাগার শুদ্ধতম শ্রদ্ধাঞ্জলি। অতিশয়োক্তি মনে হয় - 
কিঃ ‘নোবেল প্রাইজ প্রজাখানের” বিরল ঘটনা কীভাবে ব্যাখ্যায়িত হবে? সাঁগার ভালবাসার 
বাণীতে এই নিবন্ধের ইতি টানা ভাল! “আপনি দাবি করেছিলেন আলো আছে আপনার 
হাতে। আলো সক্রিয়, গতি তড়িৎ; আপনি ভালবেসেছিলেন সক্রিয় তড়িৎ আলো। যারা 
অত্যাচারিত, সত্যিকার অর্থে অন্যায় বেদীতে বলির ভূমিকা যাদের, যারা নিজের কথা লিখতে 
জানে না; আপন বাণী ব্যক্ত করতে সাহসী হতে পারে না, যারা সত্যিকার সংগ্রাম জানে 
না, চের মঁশিয়ে আপনার হাতের আলো তাদের অন্ধকার পথ প্রদীপ্ত করবে৷” 

অস্তিত্ববাদী সার্রে আপন স্বাধীনতা, আপন সর্বস্ব, আপন পাগলামিকে কোনো কিছুর সঙ্গে 
আপস করতে চাননি। সারা জীবনের অন্ন সংস্থানের চাইতে ভালবাসতেন আপন অস্তিত্ব । 
যে অস্তিত্ব কোনো কিছুর সঙ্গেই আপস করে না। অর্বচীন পৃথিবীতে যা একান্ত প্রয়োজনীয়। 
কোনো রোল “প্লে” বা আরোপিত চরিত্র মেনে নেওয়া নয়; আমি, আমি এবং আমি, এই 
অস্তিত্ববাদ তার জীবনের মন্্র। এই আমি স্বার্থপর আমি নয়, এই আমার যথার্থ পরিচয়। 


ফ্র্সৌয়া সাগার "With Fondest Regards" এবং জা পল সাত্রের "৮/০05' গ্রন্থ অবলম্বনে =“ 


লিখিত। 


" মাতৃতন্ত্র : অস্তিত্ব কেবল কল্পনায় 
প্রতিভা মণ্ডল 
মাতৃতস্ত্বের অস্তিত্ব সম্পর্কে বাঙালি তথা ভারতীয়দের মধ্যে সাধারণভাবে একটি স্রাস্ত ধারণা ' 
রয়েছে। সমাজ-নৃতত্ববিদদের লেখাপত্রে ব্যত্যয়হীনভাবে, এবং নারীবাদী ও সমাজততৃবিদদের ' 
লেখাপত্রে প্রায়শই তার পরিচয় মেলে। ধারণাটি হল সামগ্রিকভাবে একটি স্তরের প্রাগৈতিহাসিক 
মানবসমাজ এবং এঁতিহাসিক ও বর্তমান-কালের কোনো কোনো সমাজ চরিত্রে মাতৃতান্ত্রিক। 
কিন্তু গত শতকের প্রথম অর্ধাংশ জুড়ে সমাজ-নৃতত্ুবিদদের (প্রধানত পশ্চিমী) কৃত 
পৃথিবীব্যাপী ক্ষেত্রসমীক্ষায় উদ্ভূত তথ্য এ-ধারণাকে সমর্থন করে না। সে-তথ্য বলে পৃথিবীর 
কোনো প্রান্তেই মাতৃতন্ত্রের কোনো অস্তিত্ব নেই; এবং কোনোকালে যে ছিল এমন কথা বলারও 
তেমন অবকাশ নেই! নৃতাত্ত্বিক এই সিদ্ান্তটির বয়স কমপক্ষে চার দশকের উপর। চার্লস 
বিনিক সম্পাদিত “ডিকশনারি অভ আ্যানগ্রপলজি', এবং “এনসাই ক্রোপিডিয়া ব্রিটানিকা” 
সিদ্ধান্তটি নথিভুক্ত করে ষাটের দশকে। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার ১৯৬৫ সালের 
সংস্করণে বিষয়টি বিশদে আলোচনাও করে যা তার পরবর্তী সংস্করণে পাওয়া যায় না। পরবর্তী 
সাড়ে তিন ,দশকে প্রকাশিত “এনসাইক্রোপিডিয়া অভ জ্যানপরপলভি এবং সমাজবিজ্ঞানের 
অন্যানা গুরুত্বপূর্ণ বিশ্বকোষগুলিতেও সিদ্ধান্তটি কোথাও বিশদে, কোথাও সংক্ষিপ্তাকারে 
আলোচিত হয়। এর পরেও ভারতীয় সমাজ-নৃতাত্তিকরা যদি তত্তুটির তল্লাশ না রাখেন তবে 
তা ভারতীয় নৃতত্তের দুর্ভাগ্য। রাখেন না বলেই এখনও বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পাঠ্যসৃচিতে 
শেখানো হয় মাতৃতন্ত্রের অতীত এবং বর্তমান অস্তিত্বের কথা। রাখেন না বলেই ১৯৯৮ 
সালের জুন মাসের “নেট"-পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে (দ্বিতীয় পত্রের '৪৯”নম্বর প্রশ্ন) : 
্নিন্নলিখিতদের মধ্যে কোন্টি পিতৃতান্ত্রিক£ ৫১) খাসি (২) নাগা (৩) গারো (৪) জয়স্তয়া”। 
প্রশ্নটি ভুল কারণ ‘পিতৃতান্ত্রিক (৪109101) শব্দটি, সমাজবিজ্ঞানের ধারণানুযায়ী, 
পুরুষতান্ত্রিক -এর সমার্থক। সেই অর্থপ্রেক্ষিতে “নেট” প্রশ্নটিতে উল্লিখিত চারটি ভ্রনজাতির 


সবগুলিই পুরুষতান্ত্রিক, অর্থাৎ পিতৃতাস্ত্িক। কিন্তু পরীক্ষা-পাশের জন্য লিখতে হবে প্রচলিত :" 


ভুল উত্তরটি, যেহেতু বিষয়মুখী (০2০০3৮৩) প্রশ্নে অন্যরকম উত্তর দেওয়ার সুযোগ নেই। 
প্রচলিত উত্তরটি এক্ষেত্রে হবে ‘নাগা’। অথচ, দুঃখের ব্যাপার হল এই যে ভারতের যে- 
অঞ্চলে উল্লিখিত তথাকথিত মাতৃতান্ত্রিক জনভাতিগুলির বাস, সেই উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উপর 
গবেষণাগ্রন্থ-_ দুই-ই পরিমাণে পর্যাপ্ত। 

সমাজ্রব্যবস্থার ক্ষেত্রে তন্ত্র কথাটির তাৎপর্য সামাজিক ও রাজ্রনৈতিক ক্ষমতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট 
একাধারে মাতৃক্রমে “ও নারীর হাতে। নৃতাত্তিকদের নিবিড় ক্ষেত্রানুসন্ধান, আগেই বলেছি, 
ভূপৃষ্ঠের কোনো অংশেই এরকম সমাজ্রব্যবস্থার হদিশ পায়নি। যা পাওয়া যায় তা হল 


১২ _ পরিচয় ১৪০৮ 


মাতৃকৌলিক (0780111062]) সমাজব্যবস্থা_ যেখানে কুল বা গোত্র নির্ধারিত হয় মায়ের গোত্র 
অনুযায়ী; সম্পত্তির উত্তরাধিকারও বাহিত হয় মাতৃধারায়। কিন্তু এইসব সমাজেও সম্পত্তি 
তন্বাবধানের দায়িত্ব এবং সমাজ-গোষ্ঠীর (০০181 21০0) প্রায় সার্বিক স্তরেই শাসন কর্তৃত্ব 
থাকে পুরুষদেরই হাঁতে। কিছু সমাজে তা ভোগ করে স্বামী__যেমন, আমাদের খাসি-গারো 
সমাজে। কিন্তু, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সে ভোগাধিকার পায় ভাই, মায়ের ভাই অথবা মায়ের 
মায়ের ভাই। এরকম রীতি দেখা যায় অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা এবং উত্তর-আমেরিকার 
মাতৃকৌলিক জনজাতিগুলির মধ্যে, এবং দক্ষিণ-ভারতের নায়ারদের মধ্যে। শেষোক্তদের 
ক্ষেত্রে পুরুষতন্ত্র থাকলেও, সূক্ষ্মভাবে দেখলে, পিতৃতন্ত্ব নেই। অবশ্য, তত্বগতভাবে এখনও 
পর্যন্ত আমার জ্ঞানানুযায়ী) পিতৃতন্ত্রকে পুরুষতন্ত্র থেকে আলাদা করা হয়নি। কিন্তু খাসি- 
গারো সমাজের সঙ্গে উত্তর-আমেরিকার ইরাকোয়া, আফ্রিকার শাস্তি অথবা ভারতেরই 
নায়ারদের তুলনা করলে এই দুই ধারণাকে ভিন্ন করা যায়। 

তবে কেন এঙ্গেল্স্‌..? 

ভারতীয় উপমহাদেশে অতীত-মাতৃতন্ত্রের ধারণার প্রধান উৎস ১৮৮৪ খ্রিস্টার্ঝে 
এঙ্গেল্স্‌ রচিত ‘পরিবার, ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং রাষ্ট্রের উৎপত্তি' নামক অতি বিখ্যাত বইটি 
যা পঞ্চাশের দশক পর্যস্ত জন্মানো বামপন্থীদের তরুণ বয়সে অবশ্য-পাঠ্য বুনিয়াদি বইগুলির 
অন্যতম ছিল। মানব-সমাজের বিবর্তন বর্ণনার প্রসঙ্গে বইটিতে মাতৃতন্ত্রকে পিতৃতন্ত্রের 
পূর্বগামী বলা হয়েছে। মতটি এঙ্গেল্সের উদ্ভাবিত নয়; উনবিংশ শতাব্দীরই আর এক 
প্রতিভাবান পুরুষ, আমেরিকান নৃতত্ববিদ (যিনি একই সঙ্গে ছিলেন বিশিষ্ট আইনজ্ঞ এবং 
কি রা 
মধ্যে সুইস আইনজ্ঞ-ৃততৃবিদ জে. ভরে. বাকোফেনের তথ্যভিত্তি ছিল গ্রিক ও রোমান চিরায়ত 
পুরাণ-কাহিনি, এবং মর্গানের তথ্যভিত্তি ছিল উত্তর-আমেরিকার ইরাকোয়া জনজাতিদের 
সম্পর্কে সরেজমিন সমীক্ষার অভিজ্ঞতা। উত্তর-পূর্ব ভারতের গারো-খাসি-জয়স্তিয়াদের মতো 
আমেরিকার এই উপজাতিটিও মাতৃকৌলিক। জ্ঞানচর্চার অন্যতম শাস্ত্র হিসাবে নৃতত্ব তখন 
অপরিণত থাকায়, মর্গ্যানের এই সমীক্ষা পরবর্তীকালের পরিণত সমীক্ষা বা ক্ষেত্রানুসন্ধান 
পদ্ধতির তুলনায় ছিল নেহাত-ই অর্বাচীন। সত্যি বলতে কি ক্ষেত্রানুসন্ধান বলতে যা বোঝায় 
মর্গ্ানই তা শুরু করেছিলেন। ফলে, পশ্চিমী সমাজের তৎকালীন ও তংপূর্ব অতিরেক পুরুষ- 
প্রাধান্যের প্রেক্ষাপটে মরমী মর্গ্যানের পক্ষে ইরাকোয়া সমান্রের মাতৃকৌলিক কয়েকটি রীতি- 
নীতিকে এবং নারীর অপেক্ষাকৃত উচ্চ সামাজিক মর্যাদাকে মাতৃতন্ত্র বলে ভুল করা স্বাভাবিক 
ছিল। পরবর্তী ষাট-সম্তর বছরে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সমাজ-নৃতাত্বিকরা তথ্য-সংগ্রহের অনেক পরিণত 
পদ্ধতির শেতিত্বের পরিভাষায় ‘অংশগ্রহণকারী পর্যবেক্ষণ”) মাধ্যমে সামাজিক-নৃতাত্তিক 
তথ্যের এক বিপুল ভাণ্ডার গড়ে তোলেন! এই বিপুল তথ্যই নাকচ করে দেয় মাতৃতস্ত্রের 
অস্তিত্বের কল্সনা। 


* মাতৃতন্ত্র বিষয়ক ধ্যান-ধারণায় ভারতীয় নারীবাদীরা ভারতীয় নৃতত্ববিদদের চেয়ে এগিয়ে 
(১৯৯৩) মাতৃতান্ত্রিকতা ও মাতৃকৌলিকতার মধ্যস্থ পার্থক্টুকু স্বল্পকথায় কিন্তু স্পষ্টভাবে 


২০০২ মাতৃতন্্ : অস্তিত্ব কেবল কল্পনায় ১৩. 


দন্ানিয়েছেন। বছর দেড়-দুই আগে দূরদর্শন প্রযোজিত একটি অনুষ্ঠানে উত্তর-পূর্ব ভারতের 
“কয়েকজন নারীবাদী মহিলা তাদের, সাক্ষাৎকারে ওই অঞ্চলের মাতৃকৌলিক জনজাতিগুলি 
সম্পর্কে বলতে গিয়ে বার বার 'ম্যাট্রিলিনিয়াল' শব্দটিই উচ্চারণ করেছিলেন, “ম্যাট্রিআর্কাল’ 
নয়। বঙ্গীয় নারীবাদীরা কিন্ত, স্ত্ী-পুরুষ নির্বিশেষে, এব্যাপারে জাতীয় স্তর থেকে পিছিয়ে 
আছেন। অথচ, শ্রীমতি ভাসীনের উপরোক্ত বইটির একটি বঙ্গানুবাদ বেরিয়েছে ১৯৯৫ সালে 
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উইমেন্স স্টাডি সেন্টারের উদ্যোগে।' বিগত পাঁচ বছরে প্রকাশিত 
বঙ্গীয় নারীবাদীদের (এমনকী সমাজতত্বের শিক্ষিকা এক নারীবাদীরও) বই বা প্রবন্ধ আলোচ্য 
তথ্যটি সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতার সাক্ষ্য দেবে। 

বাঙালি সমাজ-নৃতত্ববিদদের অবশ্য অন্যান্য প্রদেশের সঙ্গে তুলনায় এব্যাপারে 
হানমন্যতার কারণ নেই। তারা যা জানেন না, বাকি ভারতও তা'জানেন না। এমনকী তারা 
যা জানেন বাকি ভারত, বোধহয়, সেটুকুও জানে না। তাই সদ্যপ্রয়াত বাঙালি নৃততুবিদ 
প্রণবকুমার দাশগুপ্তকে অস্তত বছর ষোলো আগে ওয়র-খাসিদের উপর তার লিখিত 'বইয়ের 
সাবধানী নামকরণ করতে দেখি : ‘লাইফ এণ্ড কালচার অভ ম্যাট্রিলিনিয়াল টাইব অভূ 
মেঘালয়া”। অবশ্য প্রচলিত ভ্রাস্তিটির বদলে কেন যে তিনি “ম্যাট্রিলিনিয়াল’ শব্দটি ব্যবহার 
করলেন সে ব্যাখ্যায় প্রণববাবু বিন্দুমাত্র কালক্ষেপ করেননি। সম্ভাব্য একটা কারণ হতে পারে 
এই যে, এই দুই ধারণার তফাত তার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ বোধ হয়নি। অথচ, তাত্তিকভাবে' 
এই তফাতের গুরুত্বকে একেবারেই অস্বীকার করা যায় না। বিশেষত, সমাজ-বিবর্তন 
অনুধাবনের ক্ষেত্রে। কিন্ত, অন্যান্য ভারতীয় সমাজ-নৃতত্ববিদরা যে এটুকু সচেতন নন তার 
প্রমাণ তাদের লেখাপত্র এবং পূর্বালোচিত “নেট, প্রশ্নটি। নৃতাত্বিক যে জ্ঞানটুকু ভারতীয় অ- 
নৃতাত্বিক নারীবাদীরাও জানেন সে-সম্পর্কে এই অজ্ঞতার জন্য প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় নৃতত্ুবিদরা, 
বিশেষত, উত্তর-পূর্ব ভারত বিশেষজ্ঞরা কি কৈকিয়ৎ দেবেন? “এমনি করেই যায় যদি 
দিন যাক লা? 


ধর্ম নিয়ে ব্কিম-রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারা 


বাংলায় ধর্ম কথাটি বহুমাত্রিক, নানান অর্থে ব্যবহার হয়ে থাকে! বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রন 
কেউই ধর্ম বলতে ইংরেজি রিলিজিয়ান বা প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম মনে করতেন না। কিন্তু £ 
ব্যাখ্যায় উভয়ের শ্লৌলিক মতপার্থক্য ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের ধর্মবিরোধ একস: 
কয়েকমাস পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ্য বিতর্কের রূপ নিয়েছিল। এই বিতর্ক অবশ্য দীর্ঘস্থায়ী হয় 
উভয়ের মধ্যে যে পারস্পরিক শ্নেহ ও শ্রদ্ধার সম্পর্ক ছিল তা অচিরেই ফিরে এসেছি 
“জীবনস্থৃতি'তে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন, ‘বঞ্চিমবাবু সম্পূর্ণ ক্ষমার সহিত এ বিরোধের কাঁটাটু 
উৎপাটন করিয়া ফেলিয়াছিলেন। | রি 

বঙ্কিমের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ যোগাযোগপর্ব ১৮৭৩ থেকে ১৮৯৪ অথ 
রবীন্দ্রনাথের ১৫ বছর বয়স থেকে ৩৪ বছর পর্যস্ত। কিন্তু তারও আগে বঙ্কিম প্রতিভ 
. আলো বালক রবীন্দ্রনাথের মনকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। ‘জীবনস্থৃতি তে রবী্দ্রনাৎে 
১২-১৩ বছর বয়সের সেই অভিজ্ঞতার কিছুটা উন্মোচন রয়েছে, অবশেষে বঙ্কিমে 
বঙ্গ-দর্শন আসিয়া বাঙ্গালির হৃদয় একেবারে লুট করিয়া লইল। একে তো তাহার জর 
মাসান্তের প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতাম, তাহার পরে বড়োদলের-পড়ার শেষের জন্য অপেদ 
করা আরো বেশি দুঃসহ হইত। বিষবৃক্ষ, চন্দ্রশেখর এখন ফে-খুশি সেই অনায়াসে একেবাঢে 
এক-গ্রাসে পড়িয়া ফেলিতে পারে কিন্তু আমরা যেমন করিয়া মাসের পর মাস কামনা করিয় 
অপেক্ষা করিয়া, অল্পকালের পড়াকে সুদীর্ঘকালের অবকাশের দ্বারা মনের মধ্যে অনুরণি 
করিয়া তৃপ্তির সঙ্গে অতৃপ্তির' সঙ্গে কৌতুহলকে অনেকদিন ধরিয়া গীিয়া গাঁথিয়া পড়ি 
পাইয়াছি, তেমন করিয়া পড়িবার সুযোগ আর-কেহ পাইবে না! 

জ্রীবনস্মৃতি তেই দেখা যায় ১৮৭৬ সালে রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন ১৫, রাজা সৌরীল্দ্রনা 
ঠাকুরের বাসভবন এমারেন্ড বাওয়ারে (এখন যেখানটায় রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতী 
ক্যাম্পাস) বহ্কিমচন্দ্রকে তিনি প্রথম দেখেন। সেটা ছিল হিন্দু কলেজের প্রাক্তন ও নবী 
ছাত্রদের পুনর্মিলন সভা। বস্কিমচন্দ্রকে ঘিরে রবীন্দ্রনাথের মনে সশ্রদ্ধ বিস্ময়ের চমক ছিল 
প্রথম দর্শনেই বঙ্কিমের গভীর ব্যক্তিত্ব ও রুচিবোধ কবির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। এরপ 
১৮৮১, ৮২ ও ৮৩ সালে বঙ্কিমচন্দ্র বাসা বদল করে হাওড়া ও কলকাতার বউবাজার অঞ্চট 
থাকতেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বড়দাদা ছিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল 
রবীন্দ্রনাথ দাদার সঙ্গে মাঝে মাঝে বহ্ধিমের সঙ্গে দেখা করতে যেতেন! এভাবে উভয়ের মহে 
প্রীতি ও ভালবাসার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। ১৮৮২ সালের ৩ জানুয়ারি ঠাকুর পরিবারে 
জোড়ার্সাকো ভবনে তরুণ কবির “বাল্মীকি প্রতিভা” গীতিনাট্টের অভিনয় দেখবার জন 
বঙ্চিমচন্দ্রকে রবীন্দ্রনাথ নিজে গিয়ে আমন্ত্রণ করে আসেন। বঞ্চিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের মধো প্রতিভা; 
স্ফুরণ লক্ষ করেছিলেন। রমেশচন্দ্র দত্তের কন্যার বিবাহ অনুষ্ঠানে বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথ উভয় 
যোগ দেন। বঙ্কিমচন্দ্র রমেশচন্দ্রের কাছে রবীন্দ্রনাথের 'সন্ধ্যাসঙ্গীত এর সপ্রশংস উল্লেখ করেন 


২০০২ ধর্ম নিয়ে বঞ্চিম-রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারা ১৫ 


এরপর ঘটনা একটু অন্য খাতে মোড় নেয়। ১৮৮৪ সালের ব্‌ জানুয়ারি নব ব্রাহ্মা- 
ক্ষ সমাজের পুরোধা কেশবচন্দ্র সেনের অকালমৃত্যু হয়। এই সময় হিন্দুসমাজের মধ্যে একটু 
নাড়াচড়া দেখা দেয়। প্রাচীন এঁতিহা ও ভাবধারাকে কেন্দ্র করে হিন্দু জাতীয়তাবাদী চিন্তার 
উন্মেষ ঘটে। বাংলায় হিন্দুসসাজের এই আন্দোলনের তাত্বিক ও আদর্শগত নেতা হলেন 
বঞ্চিমচন্দ্রের মতো অগ্রগণ্য বুদ্ধিজীবী ও সাহিত্য ব্যক্তিত্ব। এর আগে নব ব্রাহ্ম সমাজের 
একটি অংশ বিপ্লবী ভাবনায় উদুদ্ধ হয়ে পৃথক ‘সমাজ’ গঠন করেন। ওদের নেতা কৃষ্ণকুমার 
মিত্র ১৮৮১ সালে সঞ্জীবনী নামে সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। তাদের আদর্শ ছিল ফরাসি 
বিপ্লবের মন্ত্র সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা। একই সময় ১৮৮১ সালের ১০ ডিসেম্বর সনাতন 
হিন্দুসমাজের ঘুখপৃত্র রূপে বঙ্গবাণী পত্রিকার আবির্ভাব হয়। বাংলা ১২৯১ সালের শ্রাবণ 
মাসে পক্ষকালের ব্যবধানে হিন্দুসসাজের আরো দুটি মুখপত্র নবজীবন ও প্রচার-এর আত্মপ্রকাশ 
ঘটে। নবজীবনের সম্পাদক ছিলেন অক্ষয়চন্দ্র সরকার, প্রচারের সম্পাদক বঙ্বিমচন্দ্রের বড় 
জামাতা রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মূল পৃষ্ঠপোষক বঙ্কিমচন্দ্রই। বঙ্গদর্শন পর্বের তখন সাময়িক 
ছেদ পড়েছে। ১২৯০-এর কার্তিক থেকে ওই মাসিক পত্রিকা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। 
এই সময় আদি ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে নব্য হিন্দুদের বিরোধ দেখা দিল। আদি ব্রাহ্মরা 
নিরাকার ঈশ্বরের উপাসক হলেও নিজেদের বৃহৎ হিন্দুসমাজের অংশ মনে করতেন। নব্য 
হিন্দুরা 'কিন্ত ব্রাঙ্মমতের বিরোধী ছিলেন। | 
নবজীবন ও প্রচারে বঙ্কিমচন্দ্রের 'ধর্ম্মজিজ্ঞাসা’' ও হিন্দুধর্ম (শ্রাবণ ১২৯১) প্রকাশিত 
হয়। হিন্দুধর্্ প্রবন্ধে তিনি লিখলেন 
পৃথিবীতে আর যে কয়টি শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম আহে, বৌদ্ধ ধর্ম, ইসলাম ধর্ম্ম এবং খৃষ্ট 
ধৰ্ম্ম, এই তিন ধর্মই ভারতবর্ষে হিন্দুধর্ম্মকে স্থানচ্যুত করিয়া আসন গ্রহণ করিবার 
জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছে; কেহই হিন্দু ধর্ম্মকে স্থানচ্যুত করিতে পারে নাই। 
ইসলাম কতকগুলো কতকগুলো বন্যজাতি এবং হিন্দু নামধারী কতকগুলো অনার্ধ্য 
নি জাতিকে অধিকৃত করিয়াছে বটে, কিন্তু ভারতীয় প্রকৃত আর্য্য সমাজের কোন অংশ 
পালন করিয়াছে। খৃষ্টধর্ম্ম রাজ্জার ধৰ্ম্ম হইয়াও কদাচিৎ একখানি চণ্ডালের বা পোদের 
গ্রাম অধিকার, অথবা দুই একজন কুক্ুট মাংসলোলুপ ভদ্রসস্তানকে দখল ভিন্ন আর 
কিছুই করিতে পারে নাই। যখন বৌদ্ধ ধৰ্ম্ম, ইসলাম ধৰ্ম্ম, খৃষ্টধর্ম্ম, হিন্দুধর্মের স্থান 
অধিকার করিতে পারে না, তখন আর কোন ধর্ম্মকে তাহার স্থানে এখন স্থাপিত 
করিব? ব্রাহ্ম ধর্মের আমরা পৃথক উল্লেখ করিলাম না; কেননা ব্রাহ্ম ধর্ম্ম, হিন্দু 
ধৰ্ম্মেরই শাখা মাত্র। দেখা যাচ্ছে এখানে বঙ্কিম একছত্র হিন্দু ধর্ম্মের প্রচারক। তিনি 
আর্যগৌরবে গৌরধী হয়ে অন্য নিশ্নবর্ণের হিন্দুদের কিছুটা হেয় করেছেন। 
ইতিমধ্যে ইংরেজি ১৮৮৪ সালের আশ্বিন মাসে রবীন্দনাথ আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক 
পদে বৃত হন। এ-সময় সমাজের মুখপত্র তত্তবোধিনীর সম্পাদক ছিলেন তার বড়দাদা . 
দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। বঙ্ধিমের ধর্মজিজ্ঞাসা” ও হিন্দুধর্ম্ম-এর বিপক্ষে তত্ববোধিনী-তে (ভাদ 
১২৯১) নূতন ধর্ম্মমত নামে সমালোচনা প্রকাশিত হয়। তবে এই প্রবন্ধের লেখক কে 
তা জানা যায়নি। ইতিমধ্যে এই ধর্মবিরোধে সন্্রীবনী ও বঙ্গবাণী অংশ নেয়। বিতর্ক নতুন 
মাত্রা পেল রবীন্দ্রনাথের অংশগ্রহণে! বঙ্কিমচন্দ্র তার হিন্দুধন্ঘ প্রবন্ধের এক অংশে * 
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লিখেছিলেন যে লোকিতে সাময়িক মিথ্যাচার দোষের নয়। রবীন্দ্রনাথ ওই বক্তব্যের তীর 
বিরোধিতা করে বললেন, 'কোনখানেই মিথ্যা সত্য হয় না; শরদ্ধাম্পদ বঞ্কিমবাবু বলিলেও -₹ 
হয় না। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলিলেও হয় নী” কিন্তু তিনি এর চেয়েও জোরালো যুক্তিতে বঞ্চিমচন্দ্রের 
উদ্দেশে বললেন ‘সাকার নিরাকারের উপাসনা ভেদ 'লইয়াই সকলে কোলাহল করিতেছেন, 
কিন্তু অলক্ষ্যে ধর্মের ভিত্তিূলে যে আঘাত পড়িতেছে, সেই আঘাত হইতে ধর্ম্মকে ও সমাজকে 
রক্ষা করিবার জন্য কেহ দণ্ডায়মান হইতেছেন না”। ভারতীর অগ্রহায়ণ ১২৯১ সংখ্যায় “একটি 
পুরাতন কথা’ নামে এই সমালোচনা প্রকাশিত হয়। বঙ্কিম এর জবাবে লেখেন 'আদি 
ব্ৰাহ্মসমাজ ও নব্য হিন্দু সম্প্রদায়” (প্রচার, অগ্রহায়ণ ১২৯১)। বঙ্কিমচন্দ্র তরুণ রবীন্দ্রনাথকে 
আক্রমণ করেন নি' বরং তার “হিন্দুধর্ম প্রবন্ধ প্রকাশের চার মাস পর রবীন্দ্রনাথ বিতর্কে 
নামায় তিনি একটু ব্যথিত হন। কারণ এই সময়ের মধ্যে কয়েকবার তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 
দেখা হয়েছিল, কিন্তু তিনি ওই প্রসঙ্গ কখনই উত্থাপন করেননি। বঙ্কিমচন্দ্র জানান, ‘রবির 
পিছনে একটা বড় ছায়া দেখিতেছি” আর এই ছায়া যে আদি ব্রাহ্মসমাজের তাও তিনি 
উল্লেখ করতে ভোলেননি। রবীন্দ্রনাথ ব্ধিমের এই অভিযোগের প্রত্যুত্তরে কৈফিয়ৎ' ভোরতী 
পৌষ ১২৯১) প্রবন্ধে লেখেন, 'আমি যে লেখা লিখিয়াছি তা সমস্ত বঙ্গ সমাজের হইয়া 
লিখিয়াছি বিশেষ রূপে আদি ব্রাহ্মাসমাজের হইয়া লিখি নাইি।' বন্কিমচন্দ্রের সঙ্গে আগে চার- 
পাঁচবার দেখা হওয়া সত্তেও তিনি কেন এ প্রবন্ধের কথা উল্লেখ করেন নি সে সম্পর্কে 
ভার বক্তব্য “দুর্বলতাবশতঃ আমার চক্ষুলজ্জা হইতে পারে। বন্কিমবাবু পাছে বিরোধী মত 
সহিতে না পারিয়া আমাকে ভুল বুঝেন এমন আশঙ্কা মনে উদয় হইতে পারে! যাই হোক, 
রবীন্দ্র-বঞ্ষিমের এই মসীযুদ্ধ এরপর আর অগ্রসর হয়নি। এমনকী ঠাকুরবাড়ির সঙ্গেও বন্কিমের 
বিরোধ-বিতর্কের অবসান ঘটে। বাংলা ১২৯১ সালের চৈত্রমাসে জোড়াসাঁকো ভবনে তিনি 
এক ভোজ্রসভায় আমন্ত্রিত হন। 

এই সাময়িক বিরোধের অবসান ঘটলেও সমাজ ও ধর্মনীতি বিষয়ে বঙ্কিমের সঙ্গে 
রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যবধান থেকেই গিয়েছিল। ফাল্গুন ১৩১০ সালে লেখা রবীন্দ্রনাথের 
‘ধর্মপ্রচার’ প্রবন্ধের অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করলেই উভয়ের. মতপার্থক্যটা কোথায় তা অনুধাবন 
করা যাবে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, “ধর্মকে যাহারা সম্পূর্ণ উপলব্ধি না করিয়া প্রচার করিতে 
বিশেষ গণ্ডি আঁকিয়া একটা বিশেষ সীমানার মধ্যে বদ্ধ করে। ধর্ম বিশেষ দিনের, বিশেষ 
স্থানের, বিশেষ প্রণালীর ধর্ম হইয়া উঠে। তাহার কোথাও কিছু ব্যত্যয় হইলেই সম্প্রদায়ের 

মধ্যে হলুস্থল পড়িয়া যায়। বিষয়ী নিজের জমির সীমানা এত সতর্কতার সহিত বাঁচাইতে 
না ধর্মব্যবসারী যেমন প্রচণ্ড উৎসাহের সহিত ধর্মের স্বরচিত গণ্ডি রক্ষা করিবার 
. জন্য সংগ্রাম করিতে থাকে এই গণ্তিবক্ষাকেই তারা ধর্মরক্ষী বলিয়া জ্ঞান করে! বক্কিমচন্দ্ 
যেখানে হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করতে ব্যস্ত ছিলেন, রবীন্দ্রনাথ সেখানে ধর্মকে 
সাম্প্রদায়িক কাঠামো থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। 

বঙ্কিমচন্দ্র শুদ্ধ ভারতীয় উপন্যাসের জনক, দেশাত্মবোধক “বন্দেনাতরম" বীজমন্ত্রের অর্ক ই 
ছিলেন না, তীর প্রতিভার দীপ্তি ছিল সর্বব্যাপী । উনবিংশ শতাব্দীতে তিনি ছিলেন ভারতের 
অগ্রগণ্য চিস্তানায়ক। ভারতীয় এঁক্যচেতনার প্রতিভাসও তার মধ্যে আমরা পেয়োই! 
* বঙ্গদর্শন-এর মতো একটি উন্নত শ্রেণীর সাময়িক পত্রের পত্তন হয়েছিল তার হাতে এই 
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পত্রিকার ১২৮০ আষাঢ় সংখ্যায় তার যুগান্তকারী প্রবন্ধ “সাম্য, প্রকাশিত হয়েছিল। 
"৬" শ্রেণীবৈষম্যহীন সমাজের স্বপ্ন তিনিই আমাদের দেখতে শেখান। তিনিই ওই প্রবন্ধে স্পষ্ট 
করেই বলেছিলেন “এই সর্বলোক পালিকা বসুন্ধরা কাহারও একার জন্য সৃষ্ট হয় নাই, বা 
দশ পনের জন ভূমধ্যকারীর জন্য সৃষ্ট হয় নাই। অতএব ভূমির উপর সকলেরই সমান 
অধিকার থাকা উচিত।” তারও আগে বঙ্গদর্শনের ভাদ্র-কার্তিক-পৌষ-ফাল্ধুন সংখ্যায় “বঙ্গ 
দেশের কৃষক নামে এক অতি মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়! বাংলার কৃষক সমাজের অবস্থার 
এমন অনুপু্খ বিশ্লেষণ বঞ্কিমের আগে আর কেউ করেছেন বলে জানা নেই। এখানেও শোষক- 
শোষিতের সম্পর্ক চোখে আঙুল দিয়ে তিনি তুলে ধরেছেন। বঙ্কিম সেদিনও যে প্রশ্ন 
করেছিলেন, তা কি আজও প্রাসঙ্গিক নয়__“এই মঙ্গল ছড়াছড়ির মধ্যে আমার একটি কথা 
জিজ্ঞাসার আছে, কাহার এত মঙ্গল? হাসিম সেখ আর রামা কৈবর্ত দুই প্রহরের রৌদে, 
খালি মাথায়, খালি পায়ে এক হাঁটু কাদার উপর দিয়া দুইটা অস্থিচর্ম্মবিশিষ্ট বলদে, তোতা 
হাল ধার করিয়া আনিয়া চষিতেছে, উহাদের কি মঙ্গল হইয়াছে? পৃথিবীর ক্ষুধার্ত মানুষের 
পক্ষে তার তীব্র শেষাত্মক রচনা ‘বিড়াল’ (১২৮১ চৈত্র। কমলাকান্তের দপ্তর’)। এমনকী 
যখন বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ তখনও “মনুষ্যত্ব কি (১২৯১ ভাদ্র) 
শীর্ষক প্রবন্ধে কৃষ্ণকে ভারতীয় এক্যের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে দেখিয়ে তার স্বরূপ এভাবে ব্যাখ্যা 
ধৰ্ম্ম লোকহিতে"__-তিনি ঈশ্বর হউন বা না হউন, আমি তাহাকে নমস্কার করি। তিনি 
একাধারে, শাক্যসিংহ, বীশুখুষ্ট, মহম্মদ ও রামচন্দ্র, যিনি সৰ্ব্ব বলাধার, সৰ্ব্ব গুণাধার, সর্ব্ব 
ধর্মমবেত্তা, সব্ব্ব্র প্রেমময়, তিনি ঈশ্বর, হউন বা না হউন, আমি তাহাকে নমস্কার, করি!” 
এমন প্রাগ্রসর চিন্তার মানুষ হিন্দুয়ানা ও হিন্দু জাতীয়তাবাদী ভাবনার আবর্তে নিজেকে 
জড়িয়ে ফেলেছিলেন। তিনি বেশ জোর গলায় বলতেন হিন্দু কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া জন্ম 
্ি সার্থক করিয়াছি। গীতার কর্মযোগ ও অনুশীলন তন্বুকে আশ্রয় করে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র 
৯. বিদ্যাসাগরের সংস্কারমূলক উদ্যোগের তীব্র বিরোধী ছিলেন। বিদ্যাসাগরের বহু বিবাহ বিষয়ক 
দ্বিতীয় পুস্তক প্রকাশের কিছু দিন বাদেই বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনে, “বহুবিবাহ” নামে একটা বড় 
সমালোচনা লেখেন। তারও আগে বঙ্গদর্শনে ১২৭৯ বঙ্গাব্দের বৈশাখ থেকে ফাচ্গুন পর্যন্ত 
_ তার বিষবৃক্ষ” উপন্যাস প্রকাশিত হয়। ওই উপনাসে সূর্যমুখীর কলম দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র এক 
জায়গায় লিখেছেন, ‘আর একটা হাসির কথা। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নামে কলকাতায় কে 
নাকি বড় পণ্ডিত আছেন, তিনি আবার একখানি বিধবাবিবাহের বহি বাহির করিয়াছেন। 
যে বিধবার বিবাহের ব্যবস্থা দেয়, সে যদি পণ্ডিত, তবে মূর্খ কে?” 
গিয়েছিল। তারই অনুমোদনে বঙ্গদর্শনের ১২৮০-র বৈশাখ সংখ্যায় তুলনায় সমালোচনা’ 
নামে কোনো একজনের রচনা প্রকাশিত হয়। সেই প্রবন্ধে মস্তব্য করা হয়, “বিদ্যাসাগর মহাশয় 
টাকশাল ও তাহার গ্রস্থগুলি দু আনি, সিকি, আধুলি ও টাকা ব্যতীত আর কিছুই নহে। 
সাগরী টাকশালে রূপা. ব্যতীত সোনার সম্পর্ক নাই। টক্ক যন্ত্াধ্যক্ষ বিদ্যাসাগর অন্যস্থানে 
রূপা ক্রয় করিয়া নিজ খাদে মিশাইয়া ব্যবসা করিতেছেন। খণ্ড রূপা যেমন একটু পরিষ্কার 
করিয়া চারিদিকে গোলাকার করিয়া, কিরণ দিয়া, উহার উপর Queen Victoria ছাপিয়া 
দিলে মুদ্রা হয়, সেইরূপ অন্যের রূপা একটু বাঙ্গলা রসান চড়াইয়া, চতুষ্কোণ করিয়া চারিদিক 
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ছাঁটিয়া উপরে শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত ছাপিয়া দিলেই সাগরিক গ্রন্থ হয়; বর্ণ পরিচয় 
দু আনি, ক্ষুদ্র বালকের জন্য প্রয়োজনীয়, শীঘ্র নষ্ট বা হারাইয়া যায়। এইরূপ তাঁহার কোন- 
গ্রন্থ সিকি, কোন গ্রন্থ আধুলি ও কোন গ্রন্থ টাকা" আসলে এই মত বঙ্ষিমচন্দ্রেরও। তিনি 
Bengali Literature নামক এক প্রবন্ধে স্পষ্ট করেই লেখেন, কয়েকটি স্কুল পাঠ্যবই রচনা 
ছাড়া বিদ্যাসাগর বাংলা সাহিত্যের জন্য কিছুই করেননি। 
বঙ্কিমের এই সমালোচনার যোগ্য জবাব পেয়ে যাই রবীন্দ্রনাথের “বিদ্যাসাগর চরিত - 
এ (রবীন্দ্ররচনাবলী। একাদশ খণ্ড ১৯৬১)। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন__ 
বিদ্যাসাগর জীবনবৃত্তান্ত আলোচনা করিয়া দেখিলে এই কথাটি বারম্বার মনে 
উদয় হয় যে, তিনি যে বাঙালি বড়লোক ছিলেন তাহা নহে, তিনি রীতিমত হিন্দু 
হিয় হরি বিভা লিজা রর এনা জন ূ 


বিনাসাগর বাংলাভাষায় প্রথম বথার্থ শিল্পী ছিলেন। তৎপূর্বে বাংলায় গলপ 
সাহিত্যের সূচনা হইয়াছিল, কিন্ত তিনিই সর্বপ্রথমে বাংলা গদ্যে কলানৈপুণ্যের 
অবতারণা করেন। ভাষা যে কেবল ভাবের একটা আধার মাত্র নহে, তাহার মধ্যে 
যেনতেন প্রকারেণ কতকগুলো বক্তব্য বিষয় পুরিয়া দিলেই যে কর্তব্য. সম্পাদন হয় 
না, বিদ্যাসাগর দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহাই প্রমাণ করিয়াছিলেন। 
বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রতি কারণে-অকারণে অশ্রদ্ধা প্রকাশ করলেও রবীন্দ্রনাথ জোর 
গলায় ঘোষণা করেন “বিদ্যাসাগর এই বঙ্গদেশে একক!’ অর্থাৎ বিদ্যাসাগরকে তিনি সম্মানের 
শীর্ষ চূড়ায় বসিয়েছিলেন। 
বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীয়তাবাদী ভাবনার আদল পাওয়া যায়, বঙ্গদর্শনের প্রথম সংখ্যাতেই 
(১২৭৯ বৈশাখ)। তিনি 'ভারত-কলঙ্ক/ভারতবর্ষ পরাধীন কেন?’ প্রবন্ধে লেখেন 
ভারতবর্ষ স্বর্ণরত্ব প্রসবিনী, পররাজ্যগণের নিতাস্ত লোভের পাত্রী। এইজন্য 
সৰ্ব্বকালে নানা জাতি আসিয়া উত্তর-পশ্চিম পার্ব্বত্যদ্বারে প্রবেশ লাভ পূর্বক 
ভারতবর্যাধিকারের চেষ্টা পাইয়াছেন। পারসীক, যোনা, বাহ্টরীক, শক, হুন, আরব্য, 
তুর্কি সকলেই আসিয়াছে এবং সিন্ধুপারে বা তদুভয় তীরে স্বল্প প্রদেশ কিছুদিনের 
জন্য অধিকৃত করিয়া পরে বহিষ্কৃত হইয়াছে। পঞ্চদশ শতাব্দী কাল পর্যন্ত আর্ধরা 
সকল জাতিকে শীঘ্র বা বিলম্বে দূরীকৃত করিয়া আত্মদেশ রক্ষা করিয়াছিল। পঞ্চদশ 
শতাব্দী কালপর্যস্ত প্রবল জাতি মাত্রেরই আক্রমণস্থলীভূত হইয়া এতকাল যে স্বতন্ত্রতা 
রক্ষা করিয়াছে। এরূপ অন্য কোন জাতি পৃথিবীতে নাই এবং কখন ছিল কিনা, 
সন্দেহ। অতি দীর্ঘকাল পর্যস্ত যে হিন্দুদিগের সমৃদ্ধি অক্ষয় হইয়াছিল, তাহাদিগের 
বাহুবলই: ইহার কারণ, সন্দেহ নাই। অন্য কারণ দেখা যায় না। 
পরবর্তী সময়ে বাংলা ১২৯১ সালে প্রচারের 'সূচনা'র পরই 'বাঙ্গালার কলঙ্ক প্রবন্ধের 
উপসংহারে তিনি লেখেন__ 
মুসলমানরা স্পেন হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত কালে সমস্ত অধিকার 
করিয়াছিল বটে, কিন্তু ভারতবর্ষ ভয় করা তাহাদের পক্ষে যেরূপ দুরহ « 
হইয়াছিল, এমন আর কোন দেশেই হয় নাই ৷...ভারতবর্ষের মধ্যে আবার 
পাঁচটি জনপদে তাহারা বড় ঠেকিয়াছিল, এমন আর কোথাও না। এই পাঁচটি 


২০০২ ধর্ম নিয়ে বঙ্ষিম-রধীন্দ্রনাথের চিন্তাধারা ১৯. 


প্রদেশ (১) পাঞ্জাব, (২) সিন্ধু সৌবীর, (৩) রাজস্থান, (৪) দাক্ষিণাত্য, (৫) 
_ বাঙ্গলা। 


অতএব দেখা যাচ্ছে বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে ভারত মানে আর্যভারত। তিনি প্রাচীন . 
আর্ধগৌরবে গর্বিত ছিলেন। আর্ধরাও একদা যে ভারতে অনুপ্রবেশকারী ছিল যে কথাটা 
বোধহয় বঙ্কিমচন্দ্র বিস্মৃত হয়েছিলেন। এছাড়া তিনি যে বাহুবলে জাতীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় 
বিশ্বাসী ছিলেন তাও স্পষ্ট করে বলতে দ্বিধা করেননি। 

তিনি মুসলমানদের নিরঙ্কুশ ভারত জয়কে একটু খাটো করতে গিয়ে যে মস্তব্য করেছেন 
তা কতটা ইতিহাসসিদ্ধ সন্দেহ আছে। মুসলমান যোদ্ধারা বাংলায় সত্যিই কি খুব বড় বাধার 
সম্মুখীন হয়েছিল? মাত্র আঠারোজন ভাগ্যান্বেষী মুসলমান অশ্বারোহীর ভয়ে বাঙলার রাজা _ 
লক্ষ্মণ সেনের গোপন নিষ্ত্রমণের কথা তো সকলেরই জানা! অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্র এক রচনায় 
লক্ষ্মণ সেনের পলায়নের ওই ঘটনায় গভীর সন্দেহ পোষণ করেছেন! 

- বক্কিমচন্দ্রের বিরোধমূলক জাত্যাভিমানে রবীন্দ্রনাথ একেবারেই বিশ্বাসী ছিলেন না। বরং 
তিনি বিবিধের মাঝে মিলনের একসৃত্র যা ভারতের চারিত্য-বৈশিষ্ট্য সেটাকেই ব্যাখ্যা করলেন। 
১৮৩৪ শকাব্দের তত্তববোধিনীর জ্যেষ্ঠ সংখ্যায় হিন্দু ব্রাঙ্গ” আলোচনায় তিনি লিখলেন, 
ভারতবর্ষে হিন্দুজ্জাতির সহস্র বিচ্ছিননতার মাঝখানে যে এক প্রবল শক্তি গভীরভাবে কাজ 
হুন এবং শ্রীক উপনিবেশগুলিকে আত্মসাৎ করিয়া ফেলিয়াছে; সেই শক্তি শত শত ধর্ম্মমত 
ও আচরণে আপনার মধ্যে স্থান দিয়াছে এবং সেই শক্তিই সকল ধর্মের অনৈক্যের ভিতর 
দিয়া অনস্ত সত্যের একটি সুবৃহৎ এক্যকে উপলব্ধি করিবার সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। 
রবীন্দ্রনাথের এই বক্তব্য পরবর্তীকালে তার ভারততীর্থ কবিতায় রূপ পেয়েছে। 

. বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে হিন্দু জাতীয়তাবাদের যে আদলটা পাই উনিশ শতকে কংগ্রেসের 
ঈয়েকজন শীর্ষ নেতারও ভাবনাতে তা ছিল। হিন্দুদের মধ্যে এক্য গড়ার প্রয়াসে ১৮৯৩ 
সালে মহারাষ্ট্রে বালগঙ্গাধর তিলক সর্বজনীন গণপতি পুজা, শিবাজী উৎসব ইত্যাদির প্রবর্তন 
করলেন। কিন্তু এতে মুসলমানরা জাতীয় আন্দোলনের মূল রাত থেকে দূরে সরে গেল। . 
গীতার যে অনুশীলনতত্ বঙ্কিমচন্দ্র আশ্রয় ছিল তিলকও তা গ্রহণ করেছিলেন। 
গুঁরঙ্গজেবের সেনাপতি আফজল খাঁর হত্যা প্রসঙ্গে তিনি ১৮৯৩-এর ১৫জুন লেখেন ‘এ 
হত্যা দুষ্কৃত বিনাশের জন্য। সুতরাং গীতানুমোদিত। 

রবীন্দ্রনাথ জাত-ধর্মকেন্দ্িক জাতীয়তাবোধের ঘোর বিরোধী ছিলেন! তাঁর নেশনচিস্তার 
মধ্যে একটি সমন্বয়ী মহাসংঘের ভাবনা ছিল যার মধ্যে তিনি মানবতার মহামিলনের 
মহাসঙ্গীত অনুভব করতেন। সে-সময়ে দেশে হিন্দুয়ানার উৎকৃষ্ট বহিঃপ্রকাশে তিনি ক্ষু ও 
বিচলিত হয়েছিলেন। সাধনা চৈত্র ১৩০১ সংখ্যায় হিন্দু ও মুসলমান’ শীর্ষক আলোচনায় 
তিনি লিখলেন, 'আমাদের একটা মস্ত কাজ আছে হিন্দু-মুসলমান সখ্যবন্ধন দৃঢ় করা। অনা 
দেশের কথা জানি না কিন্তু বাঙ্গালাদেশে যে হিন্দু-ঘুসলমানদের মধ্যে সৌহার্দ্দ ছিল সে 
প্লীষয়ে সন্দেহ নাই! বাঙ্গালায় হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানদের সংখ্যা বেশি এবং হিন্দু-মুসলমানে 
প্রতিবেশী সম্বন্ধ খুব ঘনিষ্ঠ! কিন্তু আজকাল এই সম্বন্ধ ক্রমশঃ শিথিল হইতে আরম্ভ করিয়াছে। 
একজন সন্ত্রস্ত বাঙ্গালী মুসলমান বলিতেছিলেন বালাকালে তাহারা তাহাদের প্রতিবেশী ব্রাহ্মণ 


২০ পরিচয় ১৪০ 


অকস্মাৎ নারদের ঢেকি অবলম্বন করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছে। তাহারা নবোপার্জি্রত অ 
অভিধানকে সঙ্গারুর শলাকার মত আপনাদের চারিদেকে কন্টকিত করিয়া রাখিয়াছে 
কাহারো কাছে ঘেঁষবার যো নাই। হঠাৎ বাবুর বাব্য়ানার মত তাহাদের হঠাৎ হিন্দুয়ানী অত 
অস্বাভাবিক উগ্রভাবে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। উপন্যাসে নাটকে কাগজপত্রে অকা? 
বিধর্মীদের প্রতি কটাক্ষপাত করা হইয়া থাকে। এটি খুবই ছোট্ট সম্পাদকীয় মন্তব্য হি 
রবীন্দ্রনাথ চোখে আঙুল দিয়ে দেখালেন, বাঙালি বলতে কেবল বাঙালি হিন্দুদের বো 
না, মুসলমানদেরও বোঝায় এবং তারাই বাঙ্গালাদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী। বন্ধিমচন্দ্র প্রমু 
দৃষ্টিতে বাঙালি হিন্দুরাই ছিল বাঙালি। ইংরেজি ১৮৮০ সালের জুলাই নাগাদ সঞ্জীব 
. সম্পাদিত বঙ্গদূর্শনে বঙ্কিমচন্ছের ‘আনন্দমঠ প্রকাশিত হতে থাকে! পরে ১৮৮২ সালের 
ডিসেম্বর ‘আনন্দমঠ গ্রস্থাকারে প্রকাশিত হয়। ওই উপন্যাসে হিন্দু জাতীয়তাবাদী ভাবনা এ 
তার রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক চিন্তা অবয়ব লাভ করেছে। তিনি সরাসরি যবন শাসন 
অর্থাৎ মুসলমান নবাবি আমলকে আক্রমণ করলেন । পরবর্তীকালে ইংরেজবিরোধী জনজাগর 
রাজনৈতিক উদ্যোগ-সংগঠনে এই উপন্যাস পথ প্রদর্শক ছিল। অগ্নিযুগের বিপ্লবীরা ইং 
শাসকদের যবন ভেবে নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই সংগ্রামে লেগে পড়েছিলেন। অত 
প্রবল গণ-অভ্যু্থানের ধাক্কায় ওই উপন্যাসের সাম্প্রদায়িক গণ্ভীবদ্ধতা অনেকটাই ভে 
গিয়েছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসে বা নাটকে বিধর্মীদের বিশেষত মুসলমানদের এভ 
সরাসরি আক্রমণের বিরোধিতা করেন। 

বঙ্ছিমচন্ত্র হিন্দু সংরক্ষণশীলতার প্রবক্তার ভূমিকা নিয়েছিলেন। বাংলা ১২৮১- 
প্রকাশিত তার আরেকটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী-তে তিনি জ্যোতিব 
যোগবলের পক্ষে দৃঢ় মত পোষণ করেছেন। যে বঙ্কিম উনিশ শতকে সহজ ভাষায় বৈজ্ঞা 
তত্ব বোঝাবার জন্য “বিজ্ঞানরহস্য” লিখেছিলেন তিনিই আবার অবৈজ্ঞানিক যুক্তির ছ 
চালিত হয়ে যোগ জ্যোতিষচর্চা করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্র তার ধর্মতত্্ বিষ 
একটি অসামান্য গবেষণাধর্মী রচনা। বঙ্কিমচন্দ্র অবশ্য এই গ্রন্থে মহাভারত ও শ্রীকৃে 
এতিহাসিকতা প্রতিপন্ন করার জন্য সাধ্যমতো চেষ্টা করেছেন এবং ইউরোপীয় দৃষ্টিভই 
বিরোধিতা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য একটু ভিন্ন দৃষ্টিতে 'কৃষ্ণচরিত্রঁ আলোচনা করে মত 
করলেন, 'বঙ্গদেশ যদি অসার প্রাণহীন না হইত তবে কৃষ্ণচরিত্রে বর্তমান পতিত হিন্দু সম 
ও বিকৃত হিন্দু ধর্মের উপর যে অস্ত্রাধাত আছে সে আঘাতে বেদনাবোধ ও কথপঞ্চিৎ চেও 
লাভ করিত।” (সাধনা। বৈশাখ ১৩০১) 

বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েরই প্রতিভা কালের গণ্ডী ভেঙে দিয়েছে! কিন্তু বঙ্ষিমা 
শেষপর্যন্ত তার বিশ্বাসের জগতকে হিন্দুধর্মের গণ্ডীতে আবদ্ধ রাখেন। একসময় ঘি 
ইউরোপীয় দার্শনিক অগস্ত কোৎ-এর পজিটিভিজমকে ধর্মরূপে প্রচার করেছিলেন। বঙ্গদ* 
এর 'সাংখ্যদর্শন” প্রভৃতি প্রবন্ধে মিল বেদ্বাম-কোৎ প্রমুখ পাশ্চাত্য দার্শনিকদের মতা 
আলোচনা করেন। কিন্তু সেখানে তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন না। তিনি নিজেকে আদর্শ হি 
রূপে গড়ে ভোলার প্রাণপণ চেষ্টা চালান। শেষ জীবনে তিনি নামাবলী গায়ে দিতেন. 
হবিষানন গ্রহণ করতেন। তার সম্পর্কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. আহমদ শরীতে 
মন্তব্য এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, ‘সাহিত্যক্ষেত্রে বন্কিমের আবির্ভাব ঘটে সংস্কার 
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জিজ্ঞাসু মানুষ হিসেবে এবং তার ভিরোভাব ঘটে একজন খাঁটি হিন্দু হিসেবে। অতএব বঙ্কিম 
খ্গাহিত্য হচ্ছে, মানুষ বঙ্কিমের হিন্দু বন্কিমে ক্রম পরিণতির ইতিহাস ও আলেখ্য” 

রবীন্দ্রনাথ ধর্ম বিষয়ে বহু প্রবন্ধ লিখেছেন। শার্তিনিকেতনে আশ্রমের প্রধান হিসেবে 
তিনি বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে যে সব ভাষণ দিয়েছেন সেপুলিতেও তার ধর্মভাবনার পরিচয় 
পাওয়া ষায়। ঈশ্বর ও পৃথিবীকে তিনি দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করতেন। ধর্মতত্ 
নিয়ে প্রকাশ্য সভাতেও প্রবন্ধ পাঠ করতেন। ১৯১১ সালের ২১ আগস্ট তিনি ভাদ্বোঘসব 
উপলক্ষে কলকাতার সাধারণ ব্রাহ্মাসমাজ হলে ‘ধর্মের অর্থ নামক বিখ্যাত প্রবন্ধটি পাঠ করেন। 
ধর্মকে তিনি জীবনধর্মের অঙ্গ হিসেবে দেখাতে চাইলেন, যার সঙ্গে আচারসর্বস্বতা বা 
গৌঁড়ামির যোগ নেই। রবীন্দ্রনাথের কথায়, “বীরের ধর্ম্ম বীরত্ব, রাজার ধর্ম্ম রাজত্ব মানুষের 
ধৰ্ম্ম ধর্মই__ তাহাকে আর কোনো নাম দিবার 'দরকার করে না, মানুষের সকল কর্মের 
মধ্যে, সকল সৃষ্টির মধ্যে এই ধর্ম্ম কাজ করিতেছে! 

রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তা সংকীর্ণতার বেড়াভাঙা মানবমুক্তির পথে উৎসারিত করেছিল! 
শর ‘গোরা’ উপন্যাসে গৌর বা গোরার মুখে তিনি নিজের কথাই বলিয়েছিলেন, “আপনি 
আমাকে আজ সেই দেবতার মন্ত্র দিন যিনি হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান ব্রাহ্মণ সকলেরই, তার 
মন্দিরের দ্বার কোন জাতির কাছে, কোন ব্যক্তির কাছে, কোনদিন অবরুদ্ধ হয় না__যিনি. 
কেনই হিন্দুর দেবতা নন, যিনি ভারতবর্ষের দেবতা! 


ক্রমশ উপলব্ধির দিকে 
অনিল ঘোষ 


ঠিক সাড়ে ন-ঘন্টা পর যে ঘটনা ঘটতে চলেছে, তার প্রস্তুতি শুরু হয়েছিল বোধহয় ভোর 
রাতে। তখন কেউ জানত না, আজকের দিনটি, দিনের শেষতম সময়টি কী পরিণতি নিয়ে 
হাজির হবে। এইরকম যে কিছু হবে বা হতে পারে__সেটা বিভ্রয়, বিজয় শিকদার নিজেও 
কি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন? পারেননি। তার প্রায় বছর ষাটের বয়সের ক্রমশ 
ভঙ্গুর শরীরে অবশিষ্ট যেটুকু, সেটা-মনের জোর! এই জোরের উপর ভর করে চলছেন 
বিজয়, চলে এলেন এতগুলো দিন। শরীরটাকে বয়ে বেড়াচ্ছেন গ্যাস অন্বল কিডনি লিভাক্স 
বাত ইত্যাদি নানা আধিব্যাধি নিয়ে। চলতে গেলে টাল খেতে হয়। খাননি, কারণ ওই মনের 
জোর। চলার মতো একটা প্রেস। ছোটখাটো। টাইপ অর্ধেক ভাঙ্ডা। মেশিনটা লব্ঝড়ে। 
বেগড়বাই করে মাঝেমধ্যে। দিন চুক্তিতে একজন কম্পোজিটর ছিল। কাজের বহর দেখে 
সে চম্পট দিয়েছে৷ এখন তিনি নিজেই কম্পোজিটর, নিজেই মেশিনম্যান, নিজেই অর্ডার 
ধরেন, সাপ্লাই দেন। অবশ্য কাজ বলতে এখন বিল ছাপা, লেটারহেড, লিফলেট-_এসবেই 
সীমাবন্ধ। চারদিকে ডি-টি-পি চালু হয়ে গেছে। অফসেট মেশিনে ছাপা হচ্ছে। ঝকঝকে 
তকতকে ব্যাপার। তার সঙ্গে মান্ধাতার আমলের লেটার প্রেসের পাল্লা দেওয়া কি সম্ভব! 

বিজয় খোঁড়াচ্ছেন অথচ বুঝতে দেননি। স্ত্রী সাধনা আর মেয়ে দীপা (ছেলেটা অকালে 
মারা যায়)__এই নিয়ে হতে পারত ছোট পরিবার সুখী পরিবার। হয়নি কেন সেটা জানেন 
একমাত্র বিজয়। অথচ বুঝতে দিচ্ছেন না কাউকে, ওই মনের জোরের কারণে । আজকাল! 
টের পান, শরীরে না হোক, মনের উপর ধকল যাচ্ছে প্রচণ্ড। বিছানায় শুয়ে এপাশ-ওপাশ 
করেন। ঘুম আসে না। সাধনা ঠিক টের পায়। উদ্বিগ্ন মুখে জিজ্ঞেস করে, কী হয়েছে তোমার? 

তিনি গম্ভীর মুখে “কিছু না" বলে এড়িয়ে যান। সাধনা বেশি ঘাঁটায় না! তিরিশ বছর 
ঘর করা হয়ে গেল যে মানুষটার সঙ্গে, তার রকম-সকম একরকম জানা হয়ে যায়। মানুষটা 
চুপচাপ। মনের কথা মুখে আসে না। মুখের কথা এত কম যে কিছু বোঝাও যায় না। সাধনা 
স্বামীকে কিছু না বলে পাশ ফিরে শোয়! তিনি হাঁফ ছাড়েন। সাধনার সামনে তিনি অভিনয় 
করতে পারবেন না বুঝেই বেশি কথা বলেন না। গাস্তীর্যের পর্দা টেনে দেন মুখে! কিন্ত 
সাধনা কথা শুনলেও নিদ্রাদেবী শুনবেন কেন? তিনি যে কিছুতেই চোখের পাতায় বাসা 
বাঁধতে চান না। | 

আগে ভোরে উঠতেন, সেটা ছিল অভ্যাস। এখন ওঠেন, শুয়ে থাকতে পারেন না বলে। 
বিছানা.যেন কাটার মতো ফোটে। এপাশ ওপাশ করেও রেহাই নেই। উঠে পড়েন। পড়তেই 
হয়। বারবার সাধনার কাছে মিথ্যে বলা বড় অস্বস্তিকর। Lj 


ঘটনার সাড়ে ন-ঘন্টার আগের সেই ব্রাঙ্াকালীন সময়ে বিজয় শিকদার বাড়ি থেকে 
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বেরিয়ে পড়েন। কার্তিক মাস। শিশির পড়তে শুরু করেছে। এবারে বর্ষা তেমন হয়নি, কিন্ত 
প্রকৃতির নিয়ম প্রকৃতি পালন করবেই। 
সদর দরজা পেরিয়ে বাগান। এক সময় খুব ফুলের শখ ছিল বিজয়ের। নানা জায়গা 
থেকে গাছ এনে লাগিয়েছিলেন। বাগানটা এখন দীপাই করে। ওর হাতের ছোয়ায় একচিলতে 
জমিটা যেন ঘন সবুজে ঢেকে আছে। রং-বেরং ফুলের বাহারে খিলখিল করে হাসছে। 
গেটের কাছে পৌঁছে বিজয় থমকে গেলেন। গের্টটা খোলা! এরকম তো হওয়ার কথা 
' নয়। প্রতিদিন তিনি নিজের হাতে গেট বন্ধ করেন। বেশ মনে আছে কালও করেছিলেন। 
বিজয়ের খটকা লাগল। মনে হল কোথাও একটা ছন্দপতন হয়েছে, সবকিছু যেন ঠিকঠাক 
নেই। বিজয় অস্বস্তি নিয়ে তাকালেন এপাশ-ওপাশ। যখন মনে হচ্ছে কিছু নেই, মনের ভুল 
তখনই চোখ আটকে গেল দীপার ঘরের জানলায়। রাতে জানলা বন্ধ করে শোয় দীপা। 
সেই বন্ধ জানলার ওপর একটা সাদা কাগজ আটকানো। দেখে মনে হচ্ছে কাগজটা উড়ে 
গিয়ে আটকে গেছে। কিন্তু বিজয়ের থমধরা মনের অন্ধকারে কু ডেকে উঠল। দ্রুতপায়ে 
স্বগিয়ে বন্ধ জানলার ফাক. থেকে কাগজটা টেনে আনলেন। সাদা ফুলস্ক্যাপ সাইজের কাগজ। 
তাতে গাঢ় লাল রঙের দুটো দাগ আড়াআড়িভাবে টানা। গুণচিহ্ন যেমন দেখায়। লাল রংটা 
মনে হচ্ছে আলতা। আঙুলে লাগিয়ে দাগ টেনেছে কাগজের উপর। 
এর মানে কী? বিজয় নিজেকেই জিজ্ঞেস করলেন।-কোনো বাঁদর ছেলের কাজ? কাগজটা 
কি সত্যিই উড়ে এসেছে? হতেও পারে, আবার-_ বিজয় কাগজটা মুঠোয় করে সরে এলেন 
জানলা থেকে৷ মনের ভিতর উথাল-পাথাল বাতাস বইছে। 
গেটের বাইরে এসে চারদিকে তাকালেন বিজয়! এখনও আলো ফোটেনি ভালো করে। 
রাস্তার ওপাশে সরকারদের আমবাগানের ভিতরটা এখনও রীতিমতো অন্ধকার। রাস্তার 
ল্যাম্পগুলো জ্বলছে। যতদূর চোখ যায়, ফাকা। মানুষ কী একটা কুকুর-বিড়ালের চিহ্ন পর্যন্ত 
নেই। তাহলে কে এই লাল চিহ্ন দেওয়া কাগজ রেখে গেল? এটা কি কোনো বিশেষ সংকেত? 
৯, কেউ কি ভয় দেখাতে চাইছে? - 
বিজয় কাগজটা দলা পাকিয়ে ফেলে দিলেন রাস্তার পাশের ড্রেনে। যা হয় হোক, এসব 
নিয়ে ভেবে লাভ নেই। হয়ত কিছু নয়, কাগজটা হয়ত সত্যিই উড়ে এসেছে। গেটটা খুলেছে 
হয়ত কোনো ফুলচোর। ফুলের জন্য কতরকম উৎপাত হয়। আগ বাড়িয়ে শাত-পাঁচ ভেবে 
- শরীর খারাপ করার কোনো মানে হয় না। | 
'_ কুচিস্তাগুলো ঝেড়ে ফেলে রাস্তায় নামলেন বিজয়। কিছুটা হলেও নিজের বিখ্যাত মনের 
জোর যে'টাল খেয়েছে, এজন্য লজ্জিত হলেন মনে মনে। 
রাস্তায় বেরিয়ে বিজয় দেখলেন, ধোঁয়া ধোঁয়া চারদিক। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না দূরের 
পথ। কুয়াশা পড়লে যেমন দেখায়, অনেকটা তেমন। এখন কি কুয়াশা পড়ে? বিজয় আনমনা 
হয়ে হাঁটতে লাগলেন। ভোর, ভোরের আবছা এই কুয়াশা, ভূতের মতো জুলা রাস্তার 
আলোগুলো, এখনও অন্ধকারে ঢাকা আমবাগান_ সব কিছুই বিজয়ের মনের ভিতরে একটা 
আশঙ্কার দোলা লাগিয়ে দেয়। এই রাস্তা ওর চিরচেনা, আজন্মকাল এই রাস্তায় তিনি হাঁটাচলা 
১. করছেন__-তবে আজ্র কেন অচেনা লাগছে? বিজয় পা পা এগোচ্ছেন। যত এগোচ্ছেন, মনে 
" হচ্ছে পিছনে কেউ যেন আসছে। শুকনো পাতায় পা পড়লে যেমন শব্দ হয়, অনেকটা তেমনই 
শব্দ শুনতে পাচ্ছেন বিজয়। তিনি দাঁড়িয়ে পড়লেন, চকিতে পিছনে ফিরলেন। নাহ্‌ কেউ 
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তো নয়। শুধুই ধোৌয়াশা। আবার এগোলেন বিজয়। খানিক পর আবার একই আওয়াজ! 


আবার পিছু ফিরলেন বিজয়। ধোঁয়াশা। এ কি ওঁর মনের ভুল, নাকি সত্যিই কেউ অনুসরণ 4 


করছে? বিজয় দাড়িয়ে দেখতে লাগলেন চারপাশটা। আর তখনই চোখ পড়ল আমবাগানের 
ভিতরে একটা মরা কুকুরকে দড়ি বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে চলেছে একটা লোক। লোকটার 
মুখ দেখা যাচ্ছে না। কাপড় দিয়ে মাথা মুখ সব ঢাকা। শুকনো পাতার উপর দিয়ে মরা 
কুকুর টানার শব্দ আসছে সর সর-সর সর। 

গা দিয়ে যেন জুর ছাড়ল। হেসে ফেললেন বিজয়। ছি-ছি আমি কি ভীরু, কাপুরুষ? 
বিজয় নিজেকে ধিকার দিতে দিতে আবার হাঁটা শুরু করলেন। আলো ক্রমে হলুদ হয়ে উঠছে। 
ভোরের এই আলো হাওয়া বড় পবিভ্র। শরীর মনের সব ভার, সব দুশ্চিন্তা ভিজিয়ে নরম 
করে দেয়। খানিকক্ষণ হাঁটার পর মনটা হালকা লাগল। একটু আগের ভয় আশঙ্কা সব 
যেন গলে যেতে লাগল। 


হাটতে হাঁটতে আমবাগানের শেষ মাথা পর্যস্ত চলে গেলেন বিজয়। এখান থেকে ডানদিকে | 
বাঁক নিতে হবে। এদিকটা ফাকা। নির্জন। একটাই বাড়ি আছে বাগান ঘেঁষে! ওটা টাপাদের -€ 


বাড়ি। দীপারই বয়সি হবে টাপা। ওরা একসঙ্গে পড়ত, স্কুলে যেত। স্কুলের পর চাপা আর 
পড়তে পারল না! এত ভালো মাথা ছিল মেয়েটার। শ্রেফ্‌ পয়সার অভাবে--। ওর বাবার 
একটা ছোট্ট কাপড়ের দোকান আছে। চলে না ভালো। মাঝে মাঝে বিজয়ের কাছে এসে 
আক্ষেপ করতেন চাপাকে পড়াতে না পারার জন্য। 

দীর্ঘশ্বাস ফেলে এগোতে যাবেন বিজয়, থমকে গেল পা দুটো। ঠাপার বাড়ির ভিতর 
থেকে তীক্ষ কণ্ঠস্বর ঝাঁপিয়ে পড়ল বিজয়ের কানে! ঠাপার মা-র গলা ।_-তোর গলায় দড়িও 
জোটে না! মরতে পারিস না তুই? হয় তুই মর, নয়ত দূর হয়ে যা বাড়ি থেকে। তুই নিজে 
তো মরবি, আমাদেরও মারবি! 

কাকে বলছেন? চাঁপাকে? চাপাই হবে। এই কথাগুলোর কার্যকারণ সূত্র এত পরিচিত 
যে বিজয় টের পাচ্ছেন এই সকালেও তিনি ঘামছেন। 
টাপা কী বলল বোঝা গেল না। বিজয় আর দাঁড়ালেন না। মনটা খারাপ হয়ে গেল। 

একটু আগের পবিত্র ও মন ভালো করা বাতাস ক্রমশ ভারী হয়ে যাচ্ছে। পা যেন আর 
চলতেই চাইছে না। বিজয় তবু বেহুশের মতো হাঁটছেন। কোনদিকে যাচ্ছেন খেয়াল নেই। 
চলতে হয় তাই যেন চলছেন। বুকের মধ্যে আশঙ্কার মেঘ ঘন হয়ে উঠছে। চাঁপার কী 
হবে? ওর মধ্যে দীপা যেন ভেসে উঠল চোখে। আঁতকে উঠলেন বিজয়। দীপারও 
যদি-_! সঙ্গে সঙ্গে সেই খোলা গেট আর লাল চিহ্ন দেওয়া কাগজটা যেন দমকা ঝড়ের 
মতো উড়ে এল চোখে। 

হাঁটতে হাঁটতে আমবাগানের কোণে হাজির হলেন বিজ্রয়। সরকারদের বাগান এটা। 
ওদের সুরেশ্বর সরকার বিজয়ের সহপাঠী ছিলেন। স্কুল পর্যস্ত পড়েছেন একসাথে। সুরেশ্বর 
এখন হার্ডওয়্যারের ব্যবসা করে ফুলে ফেঁপে উঠেছে। ওর ছোটভাই পরমেশ্বর কিছুকাল 
আগেও গুণ্ডামি মস্তানি করে বেড়াত। হঠাৎই ভোল পালটে এখানে কয়েক বছর ধরে চলে 
আসা সংস্কৃতি মেলার প্রধান কর্তা হয়ে উঠেছে। বিজয়ের প্রেসে প্রায়ই আসে লিফলেট বিল 
লেটারহেড ছাপানোর জন্য। পোশাকআশাক বেশ ধোপদুরস্ত, কথাবার্তায় মার্জিত ভাব। 
বিজয়কে দাদা-দাদা করে। মুখে হাসি লেগে আছে সবসময়। ইদানীং একটা কথা খুব বলে, 


Et 
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এবার মিউনিসিপ্যালিটি ইলেকশনে টিকিট পাচ্ছি দাদা, একটু দেখবেন। 

২৮7 লতা আমগাছের কাছে এসে থমকে দাঁড়ালেন বিজয়। এই তো সেই গাছ, যার নীচে 
চাপাকে ধর্ষিতা হতে দেখেছিলেন, প্রায় একবছর আগে। সেটা ছিল সন্ধেবেলা। এখন এই 
সকালেও দৃশ্যটা যেন সিনেমার মতো ভেসে উঠল চোখের পর্দায় সিনেমাই বটে। বিজয় 
ছিলেন নীরব, আতঙ্কিত দর্শক। সংখ্যায় ওরা চারজন ছিল। সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারেও চিনতে 
পেরেছিলেন ওদের। সুরেশ্বরের ছেলে, সঙ্গে আরও তিনজন। চারজন মিলে টাপার মুখে 
কাপড়চাপা দিয়ে এই গাছের নীচে শুইয়ে . 

সঙ্গে সঙ্গে চোখ বন্ধ করে ফেললেন বিজয়। সেই দৃশ্য তিনি মনেও আনতে চান না। 
কিন্তু না চাইলেও মনে আসে। মন হচ্ছে 'বেহুলার বাসর ঘরের মতন। কোনো না কোনো 
ছিদ্র থাকবেই। আর সেই ফাক গলে ঢুকে পড়ে অনাকাঙ্ক্ষিত দৃশ্য, কথা দুশ্চিন্তা! শরীর 
তখন শক্ত হয়ে যায়। বুকের ভিতর ভূমিকম্প হয়। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো নিজের বশে থাকে 
না তখন। এমনই হয়েছিল প্রায় একবছর আগের দিনটাতে। সে কথা মনে পড়তে লজ্জায় 

কুঁকড়ে গেলেন বিজয়। দ্রুত পায়ে এড়িয়ে গেলেন জায়গাটা। 

ক্রমশ সকাল হচ্ছে। পুব আকাশে আলোর রেখা কোরা কাপড়ের রং নিচ্ছে এবার। 
দূরের পাকা রাস্তা বেয়ে লোকজন যাচ্ছে দেখলেন বিজয়। আজ বোধহয় হাঁটবার। তাই 
ভ্যান-রিক্সায় কাচা শাক-সবজি মাছ যাচ্ছে দ্রুতগতিতে। ব্যস্ত দিন শুরু হয়ে গেল। 

সশব্দে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন বিজয়। সকলের কাজ আছে। ব্যস্ততা আছে কাজ নেই 
কেবল ওঁর। তিনি যেন বাতিল ঘোড়া হয়ে যাচ্ছেন দিন দিন। 

ফেরার পথ ধরলেন বিজয়। আবার সেই আমবাগান, সেই লতা আমগাছ, সেই বীভৎস 
দৃশ্যের পুনঃপ্রবেশ। প্রায় চোখ বন্ধ করে দ্রুত হাঁটতে লাগলেন বিজ্রয়! থমকে দাঁড়ালেন 
টাপার বাড়ির সামনে, টাপার ডাকে, মেসোমশাই এমন হন হন করে হাঁটছেন কেন? হোঁচট 
খাবেন যে__! 

১-  বিজ্রয় দেখলেন টাপার মুখে হাসি। যেন কত স্বাভাবিক। একটু আগে যাকে শাপমন্যি 
করছিল, তাকে এমন স্বাভাবিক হাসতে দেখে অবাক হয়ে গেলেন বিজ্রয়। কোনোরকমে মাথা 
নাড়িয়ে বসলেন, না মানে, আমার একটা কাজ মনে পড়ে গেল__। 

--আপনি আজ বারাসাত যাচ্ছেন তো? 

-_বারাসাত! কেন বলো তো? বিজয় তাকালেন চাপার মুখের দিকে। 

চাপা হেসে বলল, বাহ্‌ আপনি ভুলে গেলেন! আজ কোর্টে কেস উঠবে না! আপনার 
তো আজ সাক্ষী দেবার দিন__। 

_ও| অস্ফুটে বললেন বিজয়, তারপর মাথা নাড়িয়ে হ্যা’ বলে চলতে লাগলেন। 

পিছন থেকে চাঁপা বলল, আমাকে যে যা-ই বলুক মেশোমশাই, আমি ছাড়ব না। শুধু 
আপনি পাশে থাকুন। 

বিজয় থমকে দীড়ালেন। বুক গলা এরমধ্যে শুকিয়ে কাঠ। চীপাকে কিছু" বলা উচিত। 
সাম্তবনা অথবা সাহস-_কিছু একটা দেওয়া দরকার এই সময়। কিন্ত যে মেয়ে নিজেই ধর্ষিতা, 

৯. সে যখন নিজের কথা এইভাবে বলছে তখন আর কী বলবেন! ব্যাপারটা বিস্ময়ের হলেও 
বিস্মিত হলেন না বিজয়। একবছর আগের টাপার সঙ্গে এই টাপার অনেক তফাত, আর 
এই তফাত গড়েছেন তো বিজয় নিজেই। 
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বিজয় হাসার চেষ্টা করলেন। হাসি এল না। মাথা নিচু করে বললেন, তুমি তো যাবে? 

টাপা বলল, যেতে হলে যাব। আমার কি যাওয়ার দরকার আছে? ~~ 

বিজ্যয় কী বলবেন ভেবে পাচ্ছেন না! অথচ এই প্রশ্নের সহ উত্তর আছে ওঁর কাছে। 
সহজেই বলতে পারেন, তুমি আমার সঙ্গে চলো-_। বলা হয় না। কোথায় যেন বাধো 
বাধো ঠেকছে। অস্ফুটে বললেন, তোমার সঙ্গে আর কে যাবে? 

টাপা হেসে বলল, কে আর যাবে, একাই যাব। 

কিন্ত তোমার পক্ষে একা যাওয়াটা__। 

- কী বলছেন মেসোগশাই, আমি তো একাই যাই। আপনি যেন নতুন দেখছেন আমায়। 

এই সাহস আর তেজ দেখে বিজয়-আজ যেন বেশি অবাক হলেন। টাপাকে যেন সত্যিই 
নতুন লাগছে। অথচ এই ঠাপাকেই দেখে আসছেন প্রায় একবছর। ভীরু লাজুক টাপার বদলে 
এই নতুন চাপাকে। একেই তো তিনি সাহস দিয়ে শক্তপোক্ত নতুন চাপা করে তুলেছিলেন। 
তবে আজ কেন অন্যরকম মনে হচ্ছে? অস্বস্তিই বা হচ্ছে কেন? 

অস্বস্তিতে মাথা নিচু করলেন বিজয়! বললেন, তবু বাড়ির লোক থাকলে ভালো হয়৷ 

_ বাড়ির লোক! চাপা হঠাৎ শব্দ করে হেসে উঠল, ওরা তো আমায় তাড়াতে পারলে 
বাঁচে। আপনি জানেন না? আপনি তো বেড়াচ্ছেন এখানে, কিন্তু শোনেননি মা আমায় কেমন 
গালাগাল দিচ্ছিল! . | " 

__কেন? বিজয় স্বগতোক্তির মতো বলে ফেললেন, অনুচিত জেনেও । 

চাপা বলল, কেন আবার, আমি থাকলে নাকি আমার বোনের বিয়ে হবে না।.সব 
নাকি পণ্ড হবে। ওরা আসলে সরকারদের টাকা খেয়েছে, আমাকে তাই তাড়াতে উঠে পড়ে 
লেগেছে। এরা আমার আপনজন বলুন! 

বিজয় স্তম্ভিত হয়ে শুনলেন কথাগুলো। এই রকম আশঙ্কা যে হচ্ছিল না তা নয়, তবে 
সেটা যে এত দ্রুত ফল দেবে__-এতটা ভাবেননি। রিজ্রয়ের ভিতরে প্রতিবাদ গুঙিয়ে উঠল। 
দু'দিন আগে হলেও তিনি চিৎকার করে প্রতিবাদ করতে পারতেন, টাপার বাবাকে ডেকে-« 
আচ্ছা করে ধমকাতে পারতেন, ঘুহূর্তের জন্য বুকের ভিতর থেকে প্রতিবাদের ফণা “তোলা 
সাপটা হিস হিস করে উঠল। তবে সে মুহূর্তের জন্য! পরক্ষণেই চোখের উপর ভেসে উঠল 
দীপার ঘরের জানলায় সেই লাল চিহ্ন দেওয়া কাগজটা। প্রতিবাদের বেলুনে যেন পিন ফুটে 
গেল। চুপসে গেলেন বিজ্ঞয়। কোনোবকমে বললেন, আমি যাব ঠিকমতো, তুমি বাড়ি 
যাও-। 

বলে আর দাঁড়ালেন না বিজয়। হনহন করে হাঁটতে লাগলেন বাড়ির দিকে। চাপার 
চোখের আড়াল যত দ্রুত হওয়া যায়। মেয়েটার সামনে বেশিক্ষণ দাড়াতে পারেন না। ওর 
শরীরভরা উত্তাপ, চোখা চোখা কথা সব কেমন তালগোল পাকিয়ে দেয়। টাপার সঙ্গে একা 
দেখা হলেই সেদিনের দৃশ্যটা চোখে ভাসে। ওকে উলঙ্গ করে চারজন মিলে ধর্ষণ করছে। 
উফ দৃশ্যটা মনে হতেই অস্বস্তি শুরু হয়ে গেল। সেদিনও হয়েছিল। বিজয় সেদিন ফিরছিলেন 
প্রেস থেকে। লতা আমগাছের নীচে দৃশ্যটা চোখে পড়তেই থমকে যান। সন্ধ্যা তখনও 
পুরোপুরি হয়নি। পুব আকাশে বিশাল চাদ উঠেছিল। পূর্ণিমা ছিল বোধহয় বিজয় বিস্ফারিত _ 

দেখছিলেন। আমগাছের নীচে প্রচণ্ড ধন্তাধত্তি। একজন সজোরে চড় কষিয়ে দেয় 

ঠাপার গালে। অন্যজন সটান চেপে বসে ওর উলঙ্গ শরীরের উপর। দেখতে দেখতে বিষ্রয় 
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পাথর হয়ে যান, যেন মৃতবৎ। মনের ভিতর থেকে প্রবল একটা প্রতিরোধ ওঁকে ঝাকুনি 
দিচ্ছিল বারবার। কিছু একটা করা দরকার। ওদের বাধা দেওয়া উচিত। নিদেনপক্ষে চেঁচিয়ে 
লোক ডাকলে ওরা পালাবে। এমন কাজ যারা করে, তারা আসলে ভীরু। কিন্তু উচিত 
কাজগুলো সব বিজয়ের বুকের মধ্যে চুপটি করে বসে রইল। গলা দিয়ে গোর্ানি ছাড়া 
কিছুই বেরুল-না। ওই সামান্য শব্দেই ধর্ষণে ছেদ পড়ে! চমকে ওঠে ধর্ষক চারজন। প্রত্যেকেই 
চেনা, প্রত্যেকেই অতি পরিচিত মুখ। কিন্তু ওই সময়ে ওরা যেন হিংস্র হায়না। গর্র গর্র 
শব্দ হচ্ছিল শুধু। ওরা যখন নিশ্চিত হয় বিজয় ছাড়া দ্বিতীয় কেউ নেই, তখন একজন 
অসম সাহসে এগিয়ে আসে। পকেট থেকে লম্বা ছুরি বের করে চাপা গলায় গর্জন করে 
ওঠে, ভাগ্‌ শালী-_| . 

বিজয় তখন বুঝতে পারছিলেন না কী করছিলেন, তবে টের পাচ্ছিলেন, পা দুটো আর 
নিজের বশে নেই। বুকের ভিতর থেকে চিৎকার উঠেছিল, পালাও। অথচ কানে এসেছিল 
ক্ষীণ কঠের আর্তনাদ, মেসোমশাই__| তার আগে বিজয় দৌড়তে শুরু করেছেন। বন-বাদাড় 
ভেঙে, জঙ্গল ভেদ রুরে কোথায় কোনদিকে__খেয়াল নেই। যত ছুটছেন, ততই টের পাচ্ছেন 
তিনি শক্ত হয়ে যাচ্ছেন। অঙ্গ-পরত্যঙ্গে যেন ভূমিকম্প হচ্ছে। এই অবস্থায় অনেক পথ ঘুরে 
বাড়ি ফেরেন। সাধনা তখন বিছানায় শুয়ে। দীপা বাড়ি ছিল না। মামার বাড়ি গিয়েছিল, - 
কলকাতায়। 

হাঁফাতে হাঁফাতে বিজয় দেখতে পেলেন, সাধনার বুক থেকে কাপড় খসে গেছে। ফর্সা. 
মুখে কি সামান্য হাসির প্রলেপ ছিল? -সেটাই কি চাপার ধর্ষণরত ছবির সঙ্গে একাকার হয়ে 
গিয়েছিল? বিজয় টের পাচ্ছিলেন তিনি আর নিজের বশে নেই। শক্ত শরীরে পা পা এগোচ্ছে 
সাধনার দিকে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে যেন চার ধর্ষক হাজির হয়েছিল, ওরা ক্রমাগত ঠেলছিল 
বিজয়কে। তখনই সাধনা জেগে ওঠে! ধড়মড় করে উঠে বসে বলে, ও মা তুমি! তারপর 


শুর মুখ চোখের দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বলে, আদিখ্যেতা-_ 


আর তখনই বিজয়ের সম্বিত ফেরে। ছি ছি রব ওঠে সমস্ত শরীর জুড়ে। এ তিনি 
কী করতে যাচ্ছিলেন! ধর্ষণ দেখে ধর্ষণই করতে যাচ্ছিলেন সাধনাকে! তিনি কি অমানুষ 
হয়ে গেলেন? ছি-ছি-! 

লজ্জায় ঘেন্নায় বিজয় কী করতেন ঠিক ছিল না, বেঁচে গেলেন সেই মুহূর্তে বাইরে 
অনেক মানুষের কষ্ঠস্বরে। ঘর থেকে বেরিয়ে আবিষ্কার করলেন তিনি চীপার সামনে দাঁড়িয়ে। 
চাপা “মেসোমশাই” বলে আছড়ে পড়ল গর পায়ে। কীদতে কাদতে বলল, আমার কী হবে? 

বিজ্রয় দেখলেন, টাপার পিছু পিছু গোটা পাড়া হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। একটু আগের 
আত্মগ্নানি আর লজ্জার জালে আবদ্ধ বিজয় সহসা যেন পথ পেয়ে গেলেন। সবেগে চিৎকার 
করে বললেন, আমরা কি মরে গেছি আঁ! ইয়ার্কি নাকি! 
- বিজয়ের মুখে তখন আহত বাঘের গরগরানি। রাগ হচ্ছে। প্রচণ্ড রাগ। টাপার ধর্ষণে 
বাধা দিতে না পারার রাগ, সাধনাকে ধর্ষণ করতে চাওয়ার রাগ, নিজের অসহায়তা অক্ষমতার 
রাগ! সব রাগ ধিকিধিকি 'জুলতে জ্বলতে দাউ দাউ দাবানল হয়ে গেল। সেই আগুনের 
উত্তাপে চাপা তো বটেই, গোটা পাড়া প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠল। সবাই মিলে যে চিৎকার 
ছাড়ল" সেটা বোধহয় একটা এ্যাটম বোমার সমান। 

বিজয় ঠাপাকে সবেগে ঝাকাতে ঝাকাতে বলেন, তুমি পুলিশকে সব বলতে পারবে? 
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চাপা কাদতে কাদতে মাথা হেলায়।' 

. _পিছোবে না তো? 

-না। 

তারপর যা ঘটেছিল সেটা একটা ইতিহাস। থানা পুলিশ হাসপাতাল ডাক্তার এমনকি 
খবরের কাগজ পর্যস্ত। সব মিলিয়ে হই হই ব্যাপার। বিজয় ছিলেন সামনের সারিতে। তিনি 
আরও অবাক হয়ে দেখলেন, ওঁর সামান্য সমর্থন ও মদতে নরম শাস্ত ভীরু চাপা আস্তে 
আস্তে কেমন মুখর হয়ে উঠল। আরও অবাক ব্যাপার, পুলিশ এ-ব্যাপারে যথেষ্ট সহযোগিতা 
করেছিল। তিনদিনের মধ্যে আসামীদের ধরে ফেলেছিল। প্রধান পাণ্ডা সুরেশ্বরের ছেলে। 
সুরেশ্বর অবশ্য কিছু বলেনি বিজয়কে। পরমেশ্বর বলেছিল, যা করেছেন, ঠিক করেছেন দাদা। 
যে অন্যায় করবে, তাকে শান্তি পেতেই হবে। সে যেই হোক। 

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন বিজয়। একবছর ভীষণ দীর্ঘসময়। এই সময়ে মানুষের মুখ পালটে 
যেতে পারে, মন পালটাতে কতক্ষণ! একবছর আগে চাপা নামের মেয়েটা ছিল লাজুক, 


ভিতু। আজ সে মুখর প্রতিবাদী। আর যারা সেদিন মুখর ছিল, প্রতিবাদে ফেটে পড়ছিল__ সপ 


আজ তারা চুপসে যাওয়া বেলুনের মতো শ্রিয়মান। কেউ কেউ বিরক্ত, রাগান্বিত। যেন 
এই ব্যাপারটা অনাবশ্যক একটা ঝামেলা। যেন সবকিছুর জন্য দায়ী বিজয় ও টাপা। কেউ 
কেউ তো চাপার চরিত্র নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে। এত মেয়ে থাকতে চাপাই বা ধর্ষিতা হবে 
কেন? নিশ্চয়ই টাপার দিক থেকে কোনো ইন্ধন ছিল, নিশ্চয়ই ছেলেগুলোকে অকারণে 
খেপিয়ে তুলেছিল। যেসব পুলিশ সেদিন সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল, তাদের 
অনেকেই বদলি হয়ে চলে গেছে। যারা আছে তারা এখন আকারে ইঙ্গিতে বিজয়কে বোঝাচ্ছে 
যে ব্যাপারটা মিটিয়ে নিলে ভালো হয়, কী হবে ঝামেলা করে! এমনকী টাপার বাড়ির লোকও! 
আজ তো স্বকর্ণে শুনলেন বিজয়। টাপাকে ওরা তাড়াতে চায়। যেন চাপা ওদের মেয়ে 
নয়। যেন সে বেওয়ারিশ, তাকে যা খুশি করা যায়, যেতে পারে। 

রাগে চিড়বিড় করে ওঠে বিজয়ের সর্বাঙ্গ! ওদের কারও ঘরে যদি এমন ঘটনা ঘটত, 
তাহলেও কি ওরা এই ভূমিকা নিতে পারত! কিংবা যদি হত দীপার ক্ষেত্রে! ' 

দীপার নামটা মনে হতেই বুকের অভ্যন্তরে জোর ধাক্কা খেলেন বিজয়! চোখে যেন 
ঝলসে উঠল ভোরের আলোয় দেখা সেই দৃশ্যটা। সাদা কাগজে লাল চিহ্ন। কী ওর মানে? 
ওটা কি কোনো সংকেত? , 


বিজ্রয় ক্রুতপায়ে বাড়ির গেট পেরিয়ে ভিতরে ঢুকলেন। দেখলেন দীপার ঘরের জানলা | 


খোলা। তার মানে দীপা ঘুম থেকে উঠেছে। 

বিভয় এগোতে গিয়ে হঠাৎ অসহ্য চাপ অনুভব করলেন বুকে। গতকাল থেকে বাথাটা 
টের পাচ্ছেন মাঝে মাঝে। গ্যাস-ট্যাস হয়েছে বোধহয়! বিজয় শিউলি গাছের তলায় বসে 
পড়লেন। অস্ফুটে ডাকলেন, দীপা_। 

গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুল না। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল, এই অবস্থায় দীপা বা সাধনা 
দেখলে বিশ্রি কাণ্ড করে বসবে। এমনিতে বিজ্রয়কে নিয়ে উদ্বেগের শেষ নেই ওদের! 

ব্থাটাকে কোনোরকমে সামলে নিয়ে বিজয় পা পা এগিয়ে এলেন বারান্দায়। এইটুকু 
পথ আসতে পারলেন স্রেফ মনের জোরে । বারান্দায় ইজিচেয়ার পাতা । ধপ করে বসে পড়লেন 
বিজয়। চেয়ারের শব্দ হল সামান্য। ওই শব্দেই দীপা বেরিয়ে এল প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। বলল, 


ৰে 
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তোমার চা দেব বাবা? 

বিজ্রয় স্বাভাবিক থাকার আপ্রাণ চেষ্টায় বললেন, আগে একটু একটু জল দে__। 

দীপা চলে গেল! বিজয় ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলেন ওর যাওয়া। বুকের ভিতরে গুরগুর 
করে মেঘ ডেকে উঠল। | 

সকালের রোদ প্রথম আসে মাধবীলতা ঝাড়টার উপর। তারপর ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। 
বিজয় তাকিয়ে রইলেন সেদিকে। কখন আসে রোদ। 

দীপা জল হাতে সামনে দাঁড়াল। অন্যহাতে চা। জলটা চকচক করে খেলেন বিভয়। 
বড় তৃপ্তি লাগল। 

দীপা চা দিয়ে পাশে বসল। বলল, বাবা তুমি আজ বারাসাত যাবে না? 

চমকে উঠলেন বিজয়! দীপার দিকে ফিরে বললেন, তোকে কে বলল? 

__কেন, কাল তো তুমিই বললে আজ ঠাপার কেস কোর্টে উঠবে! 

_-ও বলেছিলাম" বুঝি! বিজয় হাসবার চেষ্টা করলেন। হাসিটা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এল না। 
নিজের মুখ চাপা দিতেই যেন তড়িঘড়ি চায়ের কাপে চুমুক দিলেন। 

দীপা জিজ্ঞেস করল, কখন বেরুবে? 

বিজয় মুখ না তুলে বললেন, সাঁড়ে আটটার ট্রেন ধরব। 

_-খেয়ে যাবে তো? 


হ্যা। | 

দীপা চলে গেল। বিজয় দীপার গমনপথের দিকে তাকিয়ে থাকলেন এবদৃষ্টে। মেয়েটা 
হঠাৎই যেন বড় হয়ে গেছে। লম্বা দোহারা-চেহারা। রং চাপা। গত বছরে থেকে ওর বিয়ের 
জন্য উঠে পড়ে লেগেছে সাধনা। হয়ত হয়েও যেত। কিন্তু যে টাকা দাবি করেছে পাত্রপক্ষ, 
বিজয়ের পক্ষে তা জোগাড় করা অসম্ভব। হাত পাতলে হয়ত সম্ভব ছিল, কিন্তু শোধ দেবেন 
কী করে! তাছাড়া পণ দিয়ে মেয়ের বিয়ে দেবেন, ব্যাপারটা মানতে মন সায় দেয় না। 
সাধনার জন্য বলতেও পারেন না কিছু। “দেখছি দেখছি’ করে দিন কাটিয়ে দেন। আর তো 
ফেলে রাখা সম্ভব নয়। বিজয়ের বুকের ভিতরে আশঙ্কার মেঘ এবার কড় কড় করে ডেকে 
উঠল | ভোরের আলোয় দীপার জানলায় যে কাগজটা দেখেছিলেন, তা যদি ভয়ংকর কোনো 
ইঙ্গিত হয়ে থাকে, তবে দীপাকে আর এখানে রাখা চলবে না। যে করেই হোক সরাতে 
হবে ওকে। যত শীগগির সম্ভব। 

বিজয় ছটফট করে উঠলেন। দীপা যদি চাপা হয়ে যায়, তবে কী করবেন তিনি? সাধনা 
কি চাপার মা হয়ে যাবে? নিজের মেয়েকে দূর ছাই করবে? বিজ্রয় নিজেও কি চাপার বাবা 
হয়ে যাবেন? যিনি দুদিন আগেই বিজয়কে আকারে ইঙ্গিতে দুষেছিলেন, আপনার আর কী 
মশাই, মরণ তো আমার। আপনার হলে বুঝতেন আমার মতো মানুষের জ্বালা। 

বিজয় নীরবে হজম করেছিলেন. কথার খোঁচাগুলো। কিছু বলেননি | বলতে পারেননি! 
অথচ যে কাণুটার জন্য এতসব, সেটা কী অদ্ভুত উপায়ে অন্তরালে চলে গেল। টাপাকে 
যারা ধর্ষণ করল, তারা জামিন পেয়ে গায়ে ফুঁ লাগিয়ে দিব্যি উড়ে বেড়াচ্ছে। আর তিনি 
ক্রমশ বদলে যাচ্ছেন। বদলে যাচ্ছে মানুষের মুখ, তাদের কথা, ব্যবহার। যে সুরেশ্বর পাশ 
দিয়ে গেলেও চোখ তুলে তাকাত না, কথা বলা দূরে থাক সেই সুরেশ্বর পাঁচদিন আগে 
প্রেসে এসে বিজয়ের হাত ধরে কী অনুনয়, তুমি আমার ছেলেবেলার বন্ধু, তুমি তো জানো, 
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আমি জীবনে বেচাল কিছু করিনি! ছেলের হয়ে আমি ক্ষমা চাইছি। 

বিজ্রয় বললেন, ছি-ছি তুমি আমার কাছে ক্ষমা চাইছো কেন, টানার 

সুরেশ্বর বলল, গিয়েছিলাম। চাপার মা বাবা মেনে নিয়েছে, চাপা মানল না! ওকে 
টাকা দিতে চেয়েছিলাম, ঠাপা আমাকে প্রায় বাড়ি থেকে বার করে দিল। এখন তুমিই ভরসা! 
তুমি মানলেই চাপা মানবে। বিজ্রয় তোমরা যদি ছেলেকে ক্ষমা করতে না পারো, আমরা _ 
তো মারা যাবো। যঃ গলিত ভারা হরর একটা সুযোগ তেন 
দাও! - 

বিজয় বলেছিলেন, দ্যাখো সুরেশ্বর, ভিলা 
পুলিশের কাছে যা বলেছি, কোর্টেও তাই বলব। তাতে কী হবে জানি না। তবে টাপা যদি 
তোমার ছেলেকে-ক্ষমা করে, আমি ব্যাপারটা ভেবে দেখতে পারি। - 

সুরেশের কিছু সময় গুম হয়ে বসেছিল। তারপর উঠে যাবার সময় বলেছিল, ঠিক 
চেষ্টা করব! তখন যেন আমাকে দোষ দিও-না। 

* বিজয়ের হাত থেকে চায়ের কাপটা প্রায় পড়ে যাচ্ছিল। কোনোরকমে সামলে নিলেন। 
হাতটা কাপছে টের পেলেন। শুধু হাত কেন, সারা শরীরই কাপছে থরথর করে। শরীরে 
কি ভূমিকম্প হয় নাকি! তবে. ওঁর বিখ্যাত মনের জোর যে স্বাভাবিক নেই__এটা ভেবে 
মন খারাপ হয়ে গেল বিজয়ের। দীপার একটা ব্যবস্থা যদি হয়ে যেত, তবে হয়ত এতটা 
দুশ্চিন্তায় পড়তেন না। দীপাকে যদি কোথাও সরিয়ে দেওয়া যেত, মামার বাড়ি বা অন্য 
কোথাও! বিজয়ের মাথাটা নিচু 'হয়ে গেল। সময়টা বড় করুণ। কেউ কারও দায়িত্ব নিতে 
চায় না, বয়স্থা মেয়ের তো নয়ই 

দীপার কী হবে! বিজয় নিজের ভিতরেই অস্থির হয়ে পড়েন। সুরেশ্বরের শেষ কথাগুলো 
এখনও কানে বাজ্ছে। সবরকম চেষ্টা করবে সুরেশ্বর! সেই চেষ্টারই ফলশ্রুতি কি আজ 
পেলেন দীপার ঘরের জানলায়, কিংবা টাপার মায়ের কণ্ঠে! নিজের স্বার্থের জন্য সুরেশ্বর 
এতটা নীচে নামবে! ওকে যতটা চেনেন, তাতে মানতে কষ্ট হচ্ছে। সুরেশ্বরের টাকা আছে। 
ও টাকা দিয়ে মুখ বন্ধ করতে চাইবে। সেটাই ওর মতো নির্বিরোধ মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। 
.... তবে কে? কে বিজয়কে ভয় দেখাতে চাইছে? কুয়াশার আড়াল থেকে কে সংকেত 

পাঠাচ্ছে? পরমেশ্বর! পরমেশ্বরের হাসি কথায় কি এমন ইঙ্গিত ছিল, গতকাল যখন সে 
বিজয়ের প্রেসে এসে বসেছিল! বিজয় আবার ভাবনার পুকুরে ডুব দিলেন। পরমেশ্বর মাঝে 
মধ্যে আসত প্রেসে, এসেই শোনাত, থামবেন না দাদা, এগিয়ে যান। পয়সাওলা ঘরের ছেলে 
বলে তার সাতখুন মাফ__এ হতে পারে না, সে আমার ভাইপো হোক আর যেই হোক। 

গৃতকালও এসেছিল সে, সন্ধের পর। সেই এক কাটা রেকর্ড বাজিয়েছিল। বিভ্রয় গুধু 
বলেছিলেন, তোমার দাদা তো. অন্যরকম চাইছে। 

পরমেশ্বর বলেছিল, সে তো চাইবেই। আসলে আমার দাদাই এজন্য দায়ী। ওর আদরেই 
বাঁদর হয়ে গেল ছেলেটা । টাকা আছে বলে দাদা ভাবছে দুনিয়া ওর পকেটে, তা কি হয় বলুন! 

কথাগুলোর মধ্যে যেন পারিবারিক বিরোধের আভাস ছিল। বিজ্রয়, চুপ করেছিলেন। 
পরমেশ্বর বলেছিল, দেখুন দাদা, এসব ব্যাপারে আমার কথা না বলাই উচিত। আবার না 
বলেও পারছি না| 
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বিজয় বাধা দিয়ে বলেছিলেন, না-না তুমি বলো__। 

*  --আসলে ফী জানেন এসব হচ্ছে অবক্ষয়। সাংস্কৃতিক অবক্ষয়। টিভি খুললে কী দেখে 
আজ্রকাল! তার উপর যদি হাতে কাচা পয়সা থাকে, আর পিছনে যদি থাকে প্রশ্রয়, মদত_ 
তবে তো কথাই নেই। একেবারে সোনায় সোহাগা। নইলে রেপ করে এমন বুক ফুলিয়ে 
ঘুরে বেড়াতে পারে! যেন কী বীরত্বের কাজ করেছে ওরা। বলে পরমেশ্বর থেমেছিল কিছুটা 
সময়। বিজয় কিছু বলবে কিনা অপেক্ষা করছিল। বিজয় তখন উদাসীন চোখে তাকিয়েছিলেন 
বাইরের দিকে। | 

পরমেশ্বর গলা খাঁকারি দিয়ে বলেছিল, আসলে কী জানেন দাদা, এদের ভিতরে 
বলে আর কিছু নেই। তাই যা খুশি তাই' করার' সাহস পাচ্ছে। ভয় যদি একবার ভেঙে 
যায়, তবে কী হতে পারে সেটা তো দেখলেন আমেরিকায়। অতবড় ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার 
কেমন তাসের ঘরের মতো ভেঙে ফেলল! আমেরিকার মতো শক্তিধর দেশ কিছু করতে 
পারল! আমেরিকা যেখানে অসহায়, সেখানে আপনি আমি কে, চুনোপুটি। ওদের টাকা আছে 

“দাদা, আর টাকার কী'জোর, সেটা নিশ্চয়ই জানেন। ওই জোরে টাপার বাবা মা বশ হয়ে 
গেছে। ওরা নিজের মেয়েকে ঘাড়ধাক্কা দিতে কসুর করবে না। আর যে চীপার জন্য আপনি 
লড়ছেন, একদিন দেখলেন সে-ও ভোল পালটে ফেলল। বেমালুম বলে দিল, সে আদৌ 
রেপড্‌ হয়নি, স্বেচ্ছায় দেহ দিয়েছে। এরকম যে হবেই বলছি না, হতেও তো পারে। টাকার 
চোখ নেই দাদা, কিন্তু হাত পা আছে। টাকাই তো আসলে ক্ষমতা, দেখছেন না চারদিকে। 
ওই জোরে আমেরিকা এখন কেমন হুমকি দিচ্ছে, আর আমরা জেনে বুঝে বেমালুম সব 
হজম করে নিচ্ছি। 

পরমেশ্বর আবারও থেমেছিল, আবারও অপেক্ষা করেছিল বিজয় কিছু বলে কিনা তার 
জন্য। তারপর গলার স্বর নিচু করে বলেছিল, আমার সবচেয় খারাপ লাগে আপানার জন্য। 
আমার ভাইপো আর তার বন্ধুরা এখন ফেরোশাস। ওরা একবার যখন প্রশ্রয় পেয়েছে, 

*. তখন রোখে কার সাধ্য! হয়ত প্রতিশোধ নেবে আপনার উপর। আপনার দুর্বল জায়গা তো 
জানে, ওরা হয়ত সেখানেই আঘাত করবে। বলা যায় না ওরা হয়ত আপনার মেয়ের মুখে 
আ্যাসিড বালব্‌ মেরে দিল, কিংবা চাঁপার মতো ওকেও হয়ত__ দেখুন অলরেডি হয়ত সিগন্যাল 
পাঠাতে আরম্ভ করেছে । 

বিজয়ের চোখদুটো আচমকা ঝলসে উঠল। তিনি প্রায় লাফ দিয়ে উঠে পড়লেন! সকালের 
প্রথম রোদ মাধবীলতার ঝাড় ছুঁয়ে বাল্নমৈর মতো খোঁচা দিল বিজয়ের চোখে। উঠে দাঁড়ানোর 
সঙ্গে সঙ্গে টের পেয়েছেন বিজয়, শরীরে ভাঙচুর শুরু হয়ে গেছে। চোখদুটো ফেটে বেরিয়ে 
আসতে চাইছে। দীপার জানলায় আটকানো কাগজের চিহনটা ক্রমশ বড় হচ্ছে। আরও বড় 
আরও-আরও-_। যেন একটা বঙ্লীন চিহ্ন সবেগে ধেয়ে আসছে ওঁর দিকে। 

বিজয় গুঙিয়ে উঠলেন, দীপা-_| গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুল না। 


সাড়ে ন-ঘণ্টা পর যে ঘটনা ঘটবে, তার প্রস্তুতি যখনই শুরু হোক, বিক্রয় নিজেকে 

$. হারিয়ে ফেলেছিলেন সকালের তীব্র আলোয়। টের পাচ্ছিলেন, তিনি আর নিজের বশে নেই। 
সাধনা আর দীপা ওঁকে একা ছাড়তে চায়নি, সঙ্গে আসতে চেয়েছিল! তিনি শোনেননি। 
ওদের আশ্বস্ত করে একাই বেরিয়ে পড়লেন। তারপর কীভাবে বারাসাত গেলেন, কীভাবে 
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কাঠগড়ায় দাঁড়ালেন, নিজেও বুঝতে পারলেন না। জড়ানো উচ্চারণে সরকারি উকিল কী 
বলল, মাথায় ঢুকল না। মাথা নেড়ে ওঁর হয়ে অন্য কেউ যেন বলে দিল, হুস্-। তারপর” 
জজের সামনে দাঁড়িয়ে কীসব জিজ্ঞেস করল বিপক্ষ উকিল। তিনি কোনো কথাই শুনতে 
পেলেন না। তবে টের পেলেন, ওঁর হাতদুটো কেউ যেন তুলে দিল বুকের কাছে। নমস্কারের 
ভঙ্গিতে হাত তুলে কেউ যেন ওর গলায় বলে উঠল, স্যার আমি কিছু দেখিনি, আমি কিছু 
জানি না। আমায় ক্ষমা করবেন। 

বলতে বলতে তিনি টের পাচ্ছিলেন, আদালতের প্রায়ান্ধকার ঘর কীপিয়ে কে যেন 
« চিৎকার করে উঠল, মেসোমশাই_-! কে বলল? ঠাপা! কই চাপা তো এখানে নেই। কাঠগড়ায় 
চার আসামী কি হাসছে? তিনি কি ওদের কাছে মুক্তি কিনলেন? দীপার জন্য ঘুক্তি। ওই 
দূরে দাঁড়িয়ে কে হাসছে? পরমেশ্বর; বাহ্‌ ভালো খেল দেখালে বাবা। নাটকটা ভালোই 
সাজিয়েছিলে। তুমি ইলেকশনে দীড়ালে উন্নতি করবেই। 

আহ্‌ বুকের মধ্যে এত চাপ কেন? কেউ যেন পাঁচমনি পাথর চাপিয়ে দিয়েছে। অসহ্য 
চাপ নিয়ে মাতালের মতো টলতে টলতে তিনি স্টেশনে এলেন, যেন দেখতে পেলেন সবাই" 
ওঁর দিকে ভর্থসনার চোখে দেখছে। ওরা কারা? চাপা দীপা সাধনা! ওরা কি ভীরু কাপুরুষ 
' স্বার্থপর ভাবছে ওঁকে? তাই তো ভাবা উচিত। দীপা কি বাঁচবে? দীপা-দীপা-_। বুকের 
ভিতরে অসহায় চিৎকার উঠে মাথার কোষে গিয়ে সেঁধোল। তিনি টাল খাচ্ছিলেন। চলন্ত 
ট্রেনে তার টাল খাওয়া শরীর দেখে কেউ কেউ মন্তব্য করে বসল, মাল খেয়েছে নাকি! 
সেই মুহূর্তে নিজেকে একটা কীট ছাড়া কিছুই ভাবতে পারলেন না। তিনি পড়েই যাচ্ছিলেন, 
অথবা নিজেকে ফেলে দিচ্ছিলেন অসীম শুন্যতায়। সেই চরম পতনের ঘোর অন্ধকারে 
অনেকগুলো হাত ওঁকে টেনে নিল পরম নির্ভরতায়। আহ্‌ এই নির্ভরতা তিনি কি পাবেন 
টাপার জন্য, দীপার জন্য? আরও কত অসহায় ঠাপা দীপাদের জন্য £" 

সাড়ে ন-ঘন্টা পর তীর নিথর দেহ যখন নির্দিষ্ট ঠিকানা খুঁজে পেল, তখন অনেক 
অনেক সান্ত্বনার হাত দীপা সাধনার দিকে বাড়িয়ে দিলেও, একটি হাত কঠিন কঠোর হয়ে ' 
প্রতিরোধ করছিল তাদের। পৌছতে দিচ্ছিল না সঠিক ঠিকানায়। আগলে আগলে রাখছিল 
মেকি সাস্তবনার্‌ স্পর্শ থেকে। সে হাত চাপার। টাপা আর দীপা পরস্পরকে আঁকড়ে ধরে 
বিজ্বয়ের সমস্ত ভয় দুশ্চিন্তা আর আশঙ্কাকে মিথ্যে প্রমাণ করার জনা আরও শক্ত, আরও 
কঠোর হয়ে উঠছিল। 


অস্তিত্ব-অনস্তিতব 
প্রদীপ দাশশর্মা 


প্রায় ৪৫ দিন টানা শুয়ে থাকার পর, আজ এই প্রথম, তাকিয়াটা পেছনে দিয়ে উদয়ন 
বিছানার ওপর সোজা হয়ে বসে। নতুবা শুয়ে থাকার স্বাদের তুলনা নেই! অথবা বলা ভালো, ' 
কিছু-ভালো-না-লাগার ভিড়ে থাকা যেন হলুদ রুমাল। ঠাপা ফুলের গন্ধ তাতে। কলিং-বেল 
বা ডাক-ঘন্টা বাজলে, বেজে গেলেও তখন উঠতে ইচ্ছে হয় না। কন্ত্ুত বধির। যে স্মৃতি 
সতত সুখের না, সেই স্মৃতি কড়ায় তেল বসিয়ে, বিরক্ত মুখে, দপ্‌ দপ্‌ করতে করতে এ- 
ঘরে এসে দরজা খোলে। তার আগে, আই-হোলে চোখ। একটু নিচু হওয়ায় স্মৃতির বুকের 
-ীচল পড়ে যায়। কিন্তু, কিছুতে দৃষ্টি নেই তার। স্মৃতি ঘরে না থাকলে, সে সাড়া পর্যন্ত 
দেয় না। কলিংবেল ক্লান্ত হয়ে থামে। কোকিল-ফোকিল আর ডাকে না। তখন তাদের গলায় 
তুলো। সে সময়ে, উদয়নের দুই হাত, করতল-পত্র, নেয়ে-ঘেমে একশা। আঙুল বেয়ে ঝুপসা 
ঘাম। যে কেউ, ডাক্তার/সাইস্রিয়াটিস্ট ছাড়া, এসবে অবাক হবে। হবারই কথা | জলের মতো 
ঝুপঝুপ করে ঘাম পড়া-_এ আবার হয় না কি! ইত্যবসরে, এক-্মাধবার আত্মহননের সাধ 
যে হয়নি তার, বলা যাবে না। ‘গরম হাওয়া” তে ব্যর্থ প্রেমিকার নবনী-বাহ্ুলতায় ব্রেড 
বসিয়ে আত্মহত্যার দৃশ্য, উফ আজও তার মনে আছে। আহ্‌ ছোট্ট কালো-সাদা টুনটুনিটির 
মতো চনমনে মেয়েটির ওরকম দেশভাগের পৃথিবী থেকে নিরুপায় চলে যাওয়া' তাকে 
যারপরনায় ক্রুদ্ধ করে। ইহাই কী 01167 5106 01 531670৩1 তখন সে সদ্য উনত্রিশ। ওই 
মৃত্যুদৃশ্য ছেঁড়া-ক্যালেণ্ডারের মতো এখনও লটকে আছে। সামান্য হওয়ায় ক্টাচকাঁচ করে। 
(দেওয়ালে অর্ধবর্তুলাকার দাগ ফেলে । ওই দাগ অনেকবার সে ঘষে ঘষে মোছার চেষ্টা করেছে। 
ওঠেনি। তাই, ঘোর ভিপ্রেশনে, স্মৃতি স্কুলে গেলে, কেউ অপেক্ষায় নেই জেনে, সে রেজর- 
বক্স খোলে। খাবার টেবিলে শাদা ভাত। কড়কড়ে। শুক্তো। তরকারি। কুম্ড়ো-ভাজা। . 
চারাপোনার ঝোল গা মাখা। সে ওগুলোর দিকে তাকায় না পর্যস্ত। রেজর-বক্স খোলে। 
উইলকিনসন-ব্রেডের প্যাকেট থেকে রমণী ব্লেড বের করে। জানে, এই ব্লেডের মেধা বড় 
তী্ষ্ম। ফের রেছার-বন্স গুছিয়ে রাখে। পুরনো রাবহৃত ব্রেডগুলি অব্দি। কেন রাখে, কে 
জানে! হয়তো তার ভেতরে এখনও ঘর-গেরস্থলি। শুধু ওই উইলকিনসন, এখন বক্সের 
বাইরে অপেক্ষায়। উদয় অতঃপর, শাস্ত্র মতে, ন্নানে। শীতে স্নান তেমন অসুবিধে ফেলে 
না। হাঁফানির জম্মটান। তাই, গিজারের ব্যবস্থা, পারিবারিক হিসেবি অর্থনীতি সত্তেও, স্মৃতি 
সেই কবে থেকে করে রেখেছে। অক্ষি-চিহ্িত বাজীজের গিজারটি, বাথরুমে ঢুকলেই, তাকে 
চোখ মারে। স্নানের পর, হাত-কাচা দোমড়ানো পাজামা পরে। যে তাকিয়া সে এতক্ষণ পেছনে 
সাপোর্ট-বেস করেছিল, তা যত্রে, চাপড়ে চাপৃড়ে ঠিকঠাক করে। এরপর, আত্মহননের অমোঘ 
প্রক্রিয়ায় সে ওই বালিশে মাথা রেখে শুয়ে পড়বে। পরি-আঁকা খাট থেকে বাঁহাত ঈষৎ 
লে থাকবে। কেননা ওই হাতে ব্লেডের অনিবার্য বসে যাওয়া... স্নানের পর, সে, ক্ষিপ্রহাভে, 
চুল ব্যাকব্রাশ করে। সচরাচর এমনটা আঁচড়ায় না। কিন্তু, জানে, আত্মহত্যা একটা প্যাকেজ। 
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বড় পরিপাটি। ছিমছাম! পুরুষরা, আত্মহত্যার আগে কেউ দেবদাস না, চুলে বিলক্রিম দেয়, 
ফের ব্যাকব্রাশ। ইহাকেই ফেস্-লিফৃট কহে। টেবিলের ওপর থেকে ব্রেড হাতে নিতে গিয়ে 
বস্তুত তার নজরে আসে উইলকিনসনের কভারের কাগজে ক্রস্ড-সোর্ড। ব্লেডের শাদা ব্লাউজ 
“খুলে নিলে দেখে ব্রেডের স্টিল-অঙ্গেও তাই। অমনি প্রথমে ঈশা খা, পরে খ্রি-মাসকেটিয়ার্স... 
দুটি সোর্ড পরস্পর ক্রুসড়্‌' হওয়ায় জীবনে প্রতিপক্ষ যে থাকবেই, বোঝে। আত্মহননের 
অগ্রকালে'ভাবে তার প্রতিপক্ষ কে? হাঃ ... কে? একবার স্মৃতিকণা থেকে শুরু করে নাথুরাম 
গড়্সে পর্যন্ত নিজের শক্ত বলে চিহ্নিত করে। স্মৃতি না হয় হল, গড্‌সে কী করে শক্র হবে, 
সে তো আর গান্ধী না এই প্রশ্ন ধ্বনিত হলেও সে জিদ্‌ ধরে। হ্যা, নাথু মানুষের শক্ত 
হলে, তারও শক্র। মৌলবাদীরা তাই। অথচ, হায়, বালকও জানে, গান্ধী না চাইলেও, গড়্‌সের 
বহুদিন আগে ফাঁসি হয়ে গেছে। তখন সে জন্মায়নি। এসব, অবিরাম মোনোলগে, সে, সহসা, 
আত্মহত্যার কথা ভূলে যায়। ঘটনাটা যে এখানে শেষ তা নয়। কারণ, সারারাত না ঘুমিয়ে, 
কাক-ভোরে, ঘুমিয়ে পড়ার আগে, টের পায় তার শক্রটক্র বলতে কেউ নেই। হাঁফ ছেড়ে 
বাঁচে। পরক্ষণে ভাবে, যদি শক্রই না থাকে তবে কন্ট্রাডিকশন থাকে না। কাউন্টার-ভায়োলে্ { 
' থাকে না, শ্রেণীসংগ্রাম থাকে না। তখন কীসের কী! বেঁচে থেকে লাভ! সে পাশ ফেরে। 
স্মৃতির বুকে মুখ। বিড়বিড় করে : তুমি আমার শত্র হও, শক্ত হও, শত্রু হও... স্মৃতি.৪৮ 
তখন কামনায় অস্থির। সেইক্ষণে, কন্ট্রাডিকশনের অমোঘ নিয়মে, সে আদম, স্মৃতি ইভ। 
দেখে, তেমন কিছু আঁচড়া-আঁচড়ি, কামড়া-কামড়ি, হিংসা হল না! ভায়োলেল-কাউণ্টার- . 
ভায়োলেল হল না। নিছক রুটিন-ওয়ার্ক। ফলে তার মার্কারি ডিপ্‌ করে। সে ফের অবসাদে। 
আত্মহত্যার কীমনায়। কিন্তু, হয় কি, টেবিলের পরে চিৎ হয়ে শুয়ে থাকা ব্রেডে বাম হাতের 
লোমশ কন্তির শিরা কেটে আত্মহত্যার প্রত্যয় থেকে শেষাবধি আত্মহত্যা না করার পশ্চাতে 
দেশাত্মবোধ কাজ করে। “উইলকিনসন' ব্রেডটি বস্তুত বিদেশি। বিদেশির হাতে সে মৃত্যুকামনা 
করে না! জবাপানিরা পর্যন্ত হারাকিরি করে। উহা নিরংকুশ দেশীয়। ‘হারা’ কথাটির শব্দার্থ » 
‘পেট’ “কিরি” = কাটা'। আত্মহত্যার প্রক্রিয়ায়, মেথডলজিতে, অহো, নিখাদ স্বাজাত্যাভিমান। 
সামুরাইরা জানে। নাথু, গড্সের মৃত্যুর পর, উদয়নের জন্ম। স্বাধীন ভারতে। এক্ষণে সে 
চঞ্চল। বিছানা ছাড়ে। আলস্য, সে জানে, বড় ফিউডাল। লাল তাকিয়া। মচকানো পাজামার 
ওপরে নীল বন্দরের পাঞ্জাবি। পরম মমতায় কৌলাপৃসিবল বন্ধ করে। তালা দেয়। লিফ্ট 
ছাড়া, ডানা বিনা, চারতলা থেকে নেমে আসে। পা কাপে না। বড় রাস্তা পার হয়। দোকানে 
গিয়ে বলে, উন একটা উত্তর ব্রেড দাও দিকি।' তার আগে টুখবাশের বিজ্াপনে চোখ : bh 
{ It's a toothbrush 
Toothbrush. Toothbrush all through 
That cleanseth the heart too... 

উত্তম স্মার্টলি 'উহলকিনসন-সোর্ড’ দিলে উদয়ন না করে। ‘আমাকে বরং ‘ভারত’ দাও!” 

ভারত’ নেবেন! একটা কি দুটোর বেশি শেভ পাবেন না, স্যার। আপনার দাড়ি 
যা কড়া..হেভি...। উদয়ন তবু স্টিক করে| ‘ভারত’ কেনে। মেরা ভারত মহান। ব্রেড মুঠোয় | 
‘The Sun has got his hat owHip. hip, 1010, hooray.’ রাস্তা পার হয়। গ্রেড এখন 
পাঞ্জাবির পাশ পকেটে। 

তার ফ্ল্যাটের নীচের তলার অর্থনৈতিক বনিয়াদ বড় মজবুত। গোটাটা জুড়ে ব্যাঙ্ক। ইউ 
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বি. আই। তার আবার নাম-টাম নিয়ে বড় ইয়ে! “স্টেট ব্যাঙ্ক” নামের কোনো মানে হয় 

| অর্থাৎ অনেক মানে । “ স্টেট" রাষ্ট্র" = “রাজ্য” = ‘অবস্থা’ = ‘বক্তব্য প্রকাশ'...। বরং 
ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক ভালো-_সবাই দিলে এক কম্বলের নীচে _ব্যাঙ্ক ক্যাপিটাল। তাহার চেয়েও 
ভালো কন্যে, তার মতে, “দেনা ব্যাঙ্ক’। ব্যাঙ্ক তো সত্যি সত্যি দেনা করে। ডিপোজিটরদের 
কাছ থেকে। পরিবর্তে সুদ দেয়। ব্যাঙ্ক মানেই লেনা-দেনা। কিংবা, জোৎমা-রাতে সবাই বনে 
গেলে, শাদা ফুটফুটে ব্যাঙ্ক-বাড়ির সামনে গিয়ে সে বলতেই পারে, “ও বাবুয়া, লোন দেনা... 
ও শাদা ভেড়া, মত পুছো, লোন দে না!’ যিশু খ্রিস্ট আর অগুনতি শাদা ভেড়া চলে যায়। 
নাকি শাদা ভেড়া আর অগুনতি যিশু খ্রিস্ট চলে যায়। এসব অসম্ভব ঘটনা সে বলতে 
চায় না। লোকে পাগলের শয়তানি ভাববে। 

দেখা হতে, ইউ. বি. আই, য়ের বিশু দত্ত বললেন, “কি স্যার, টাকা তুলতে?” সে তো 
বলে কমন সিঁড়ির মুখে। হতে পারে, দৌড়াদৌড়ি করতে চায় না বলে তার এই ব্যাঙ্কে 
স্াকাউন্ট। তাতে ক! স্মৃতির আ্যাকাউন্টও এখানে। বিশুবাবুর কথার উত্তর দেয় না সে! 
বিও দত্ত থামেন না। ‘জানেন, মাস্টারমশাই, গতকাল একটা লোক; লোক বললে ভুল হবে, 
কাস্টমার, সদ্য দু-হাজার তুলেছে। আমি তখন খাঁচায়, টেলারে। বাঘ না মশাই, জেব্রা, জেব্রা 
..| লোকটা সবে গেটে বেরতে না-বেরতে টাকা হাপিশ! হ্যা, ভিড় ছিল। তবে আহা- 
মরি না। নিখুঁত ব্রেড চালিয়েছে মশাই। পাকা হাতে! ভাগ্যিস কেপমারি না। ঝামেলা করত 
পুলিশ। শুনতে শুনতে উদয়নের ঠোট খরখরে, কাল্চে। শীতকাল বলে না। ব্রেড নিয়ে 
তার ভয়! যদি এখন কেউ তাকে সার্চ করে! বমাল-সুদ্ধ, মানে ব্রেডসুদ্ধ,' সে ধরা পড়বে। 
কেলেঙ্কারি হবে তখন। তার পা কাপে। দম বন্ধ। বুকের ভেতর মেঘ হাত-পা গুটিয়ে। সময় 
বয়ে গেলে, অবশেষে, দেখে, সে চারতলায় তার ফ্ল্যাটের নাভিতে। সঙ্গে সঙ্গে তার যাস্ত্রিক 
হাত নাভির গিঁট খোলে। কোলাপসিব্ল যোনি খচ্‌’ শব্দ হয়। সারা শরীরে ঘাম। ফ্যান 
ঘুরলে, টান টান শুয়ে পড়ে। ঘাম মরে গেলে, ওঠে । মেঝেতে পড়ে থাকা তাকিয়া তোলে। 
ঝাড়ে। পাঞ্জাবির পকেটে হাত। ‘ভারত’ উঠে আসে। টেবিলের ওপরে রাখে ।-এরপর যা 
করার কথা ছিল তা করার আগে সে, উদয়ন, ভাবে, এই ব্রেড, মৃত্যুর পর, বিছানার পাশে 
আবিষ্কৃত হলে লজ্জার সীমা-পরিসীমা থাকবে না স্মৃতির। কে জানে, এই ব্রেড দু-হাজার 
টাকা হরণের পশ্চাতে কি না! আত্মহত্যার তো কারণ চাই। গৌণ-অগৌণ। অস্তত লোকে 
খুঁজবে, চাইবে! অপরাধ-বোধ থেকেও আত্মহননের ঘটনা ঘটে। তী্ষ্ম ব্রেড, বস্তুত, অপরাধ- 
সূচক! ভাবতে ভাবতে, মনে হয়, ব্রেডে শিরা কেটে আত্মহত্যা একান্ত অনুচিত হবে। তাছাড়া, 
তার মানিব্যাগে এখন কড়কড়ে দু-হাজার...! স্মৃতি পর্যন্ত এই টাকার হদিশ জানে না। এই 
টাকা-নেই টাকা-করে সে লুকিয়ে রেখেছিল। বইয়ের ভেতরে। বিদেশি লিকার কি এমনি 
মেলে! খাওয়া তো দূরের কথা। স্মৃতি, আট ঘণ্টা না থাকলে, বইয়ের তাকের পেছনে থেকে 
সে বোতল বার করে এবং শাহেনশা...। 
ইসা যায়। মিথ্যে, জীবনে, একান্ত জরুরি। ইমপারেটিভ নেসেসিটি। কি না? উদয়ন নিজেকে 
ঈজ্ঞেস করে! মিথ্যে কথা, সে জানে, মানুষকে উদ্দেশ্যহীনতা থেকে পরিত্রাণ দেয়। কাজ 
"দেশ্যহীন হলেও হতে পারে। কিন্তু মিথ্যে কথা বলার পেছনে উদ্দেশ্য থাকে। মানুষ, মিথ্যের 
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সুবাদে, হাঁ-মানুষ থেকে না-মানুষ হয়ে যায়...। কিংবা না-মানুষ থেকে হাঁ-মানুষ। উদয়ন 
যে স্মৃতির কাছে, বিশুবাবুর কাছে, কোলিগদের কাছে হরবখত মিথ্যে বলে, তা নয়। এভাবে 
দেখলে উদয়নকে ছোট করা হবে। সে, আসলে, নিজেকেও নিথ্যে বলে। এই যেমন, কিছু 
আগে, সে আত্মহত্যার কথা ভাবছিল, আর ভাবছে না--এরমধ্যে মিথ্যে গয়ে থাকতে পারে। 
পারে কেন, শুয়ে আছে। নচেৎ, জ্ঞযোত্মায় ভূত দেখুক বা না দেখুক, তার তো অনেক 
আগে আত্মহত্যা করার কথা। উদয়ন জানে, কিছু প্রফেশন্যাল লোক আছে, সর্বদাই থাকে, 
সর্বত্র, যারা ছোট-বড়-মেজো আদালতে মিথ্যে সাক্ষ্য দিয়ে বেড়ায়। উদয়নকে দেখলে তাদের 
নির্ঘাৎ রাগ হবে! কারণ সে ত্যামেচার, প্রফেশন্যাল না। প্রফেশন্যালদের অসুবিধে হল যে 
তারা একই ধরনের মিথ্যে কথা বলে। তাদের বিভিন্ন রোল-সেট, ছাঁচ। যেমন কারুর বাবা 
সেজে মিথ্যে সাক্ষ্য দিতে গেলে তারা, প্রতিটি ক্ষেত্রে, একই ধরনের ডায়লগ আগড়াবে। 
হেরফের নেই। কিন্তু, উদয়ন আ্যামেচার হওয়ার কারণে কদাপি, আগে থেকে বানিয়ে, ছক 
বেঁধে, মিথ্যে বলে না! তার মিথ্যে স্বতঃস্কুর্ত। ভাবাই যায় না সে মিথ্যে বলছে! অস্তত, 
অনেকক্ষণ নিজেরও মনে হবে সে আদৌ মিথ্যে বলছে না কিছু। যেমন সে একটু আগে 
টি. ভি. অন করে। বা9-র যশবস্ত সিংহ, আমাদের নয়নের মণি, অর্থমন্ত্রী, বাজেটে পেশ 
করেছেন৷ এই বাজেট, ওঁর মতে, গ্রোথ-প্রপেল্যান্ট। অথচ, মানুষের ক্রয়-ক্ষমতা নির্ঘাৎ হ্রাস 
পাবে, এই বাজেটে। অমিয় বাগচি সে-রকমই বললেন। আহা, যশবন্ত কি, অমিয় বাগচি 
যা বললেন, মোটেও জানেন না! জানেন! তবু, জেনেশুনে মিথ্যে বলছেন। আ প্রোফেশন্যাল 
লাই। এসব মিথ্যে মধ্যবিত্ত বলে না। এসব পেটেন্ট মন্ত্রীদের। আ পেটেন্টেড লাই। যশবস্ত 
ঢেকুর তুললেন। তাঁর এখন অগ্নিমান্দ্য। কয়েক হাজার কেন্দ্রীয় সরকারের পোলাপানের চাকরি 
খেলে অগ্নিমান্দ্য যাবে। খাশুব খাওয়া আর কি! খুব সাজানো-গোছানো মিথ্যে পছন্দ না 
উদয়নের। এখন আবার টি. ভি. টিউবে শ্রীমতী যশবন্তকে ঘনঘন দেখানো হচ্ছে। মার্কেটিং । 
যশবস্তকে মার্কেটিং করছেন তীর স্ত্রী। মিথ্যে কি যে সে ব্যাপার! আসল মিথ্যে হবে জালে, 
লটকানো চারাপ্রোনা। মাঝে মাঝে দুই ঠোট উচু করে চুবুচুবু করবে। নইলে আর মিথ্যে 
কীসের! যেমন সে কিছু আগে ব্যাঙ্ক-ম্যানেজার সপ্জীব সাহাকে বলে এসেছে, “বাজেট 
দেখেছেন। অনেকদিন পর চমৎকার ওয়ার্ক...। ম্যানেজার আঁতকে উঠলেন, 

বলেন কী! বাঞ্ক-ইনটারেস্ট কমে গেলে লোকে আর সেভিংসে যাবে কেন? হাঁড়িতে 
টাকা রেখে দেবে বরং। ব্যাঙ্ক তো গোল হয়ে গেল মশাই... 

_ধ্যাৎ আপনি বোঝেননি। চমৎকার বাজেট। আ্যালকোহলিক... 

ব্যাঙ্ক-ম্যানেজার ভুরু কৌচকালে উদয়ন নুনের ছিটে দেয়, “রেলবাজেটও বেশ ভালো 
হয়েছে! নীতিশকুমার জিন্দাবাদ! 

ম্যানেজার ভাবে লোকটা পাগল হয়ে গেল না কী! এত ভাড়া বাড়ল! মাছুলিরও গলা 
কেটেছে। মাস্থলি এখন আগামী ১১ মাসে সরকারি ঘরে ছেলে বিয়োবে। শালা! বস্তুত এই 
গাল ম্যানেজার নীতিশকুমারকে দিল না তার ভৌগোলিক উপরওয়ালা উদয়নকে দিল তা 


- অমীমাংসিত। নীতিশকুমারের বিহারে, লোকে তো ট্রেনের টিকিট কাটে না বললেই চলে। 


অতএব, তার অসুবিধে নেই। আরে, এই বাজেট ঘDA-র ঘরের মেয়ে মমতা-অক্গি 
ক্রিটিসাইজ করেছেন। আর উনি, মাঘদো ভূত, বলছেন, চমৎকার 
_কী বিশ্বাস হচ্ছে না তো। জানেন, ঠিক করেছি, এবার থেকে রাজধানী এক্সপ্রেসে 
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এপি দাতা তি বৃ হাজরা 
৯ তল ফ্রি। অবশ্য এবারে বাজেটে মিনারেল ওয়াটারের দান কিছু কমবে। ওটুকু ঘা ক্ষতি। 
বলুন এবার, ঠিক ডিসিশন কি না! অর্থমন্ত্রী এক ঘুষিতে ফরেন-লিকারের কাউণ্টারের কাচ 
ভেঙে দিয়েছে। ভালো মদ এখন শস্তা। শুন্কের কোমরের গিঁট আলগা! এরপর, বলুন, 
আযালকোহলিক বাজেট কি না! অমিয় বাগ্চি, হতে পারে বেঙ্গলের এক নম্বর বা দু-নস্বর 
বা তিন নম্বর অর্থনীতিবিদ, এসব বোঝেন না। টি. ভি. তে বচন ভাল্লাগে না মশাই... 
আসলে উদয়ন এসব কথা ব্যাঙ্ক ম্যানেজারকে আদৌ বলেনি। সে তো আজ ব্যাঙ্কে ঢোকেই 
নি। তাছাড়া লোকটা এমনিতে খাজা। রোজ সন্ধে ৭টা পর্যন্ত ব্যাঙ্কের কোটরে। উড্‌পেকার। 
কমপিউটারে খটখট করে আর সই করে। বাকিটা সময় তলপেট ধরে বসে থাকে। হিসেবি 
টিফিন খায়। বাজার থেকে পটল আর থানকুনি পাতা কেনে। তবু তার কেন যেন মনে 
হচ্ছে সে ব্যান্ক-ম্যানেজারকে সব কথা বলেছে। 
বাজেট ঘোষণার পর, উদয়নের ডিপ্রেশন ফিকে হচ্ছে ক্রমে। সে সিদ্ধান্ত নেয় স্মৃতিকে 
"ঈজস্তত একবার অনুরোধ করবে সামনের বছরের জন্য কয়েক পেটি মদ কিনে রাখতে। 
আজকের গণেশ উল্টোলে, ফের যদি কাল ট্যাক্সো বসে! তাছাড়া ওয়াইন যত স্টোর করা 
যায় তত ভালো। পুরনো হলে, ভাতে না বাড়লেও, ‘নেশায় বাড়ে ওঃ, জম্পেশ। ওল্ড ইজ 
, গোল্ড। বোতলের প্রকৃতপক্ষে এক্সপায়ারি ডেট নেই, হয় না। মদ নিয়ে প্রথম প্রথম মধ্যবিত্ত 
স্মৃতির বেজায় আপত্তি। উপরস্ত সে গার্লস-্কুলের অভিভাবিকা। কিন্তু, এখন, উদয়নের গ্রেট 
ডিপ্রেশনে, ডাক্তার নির্দেশ দেওয়ায়, স্মৃতি ক্রুদ্ধ হয়েও, নিরুপায়, মেনে নিয়েছে। দি আদপে 
মৃত্যুতুল্য ডিপ্রেশন কাটে। নইলে, তার তো ডাক্তারটাকেও আযালকোহলিক মনে হয়। ঘোর 
রৌরবে, স্মৃতির এই মধ্যবিত্ত জিদ্‌ ত্যাগ করা, প্রথম শটে, উদয়নের রেভালিউশন মনে 
হয়। ডাক্তার তখন ভি. আই. লেনিন। সে অতঃপর স্মৃতির সামনে হাঁটু মুড়ে বসে। এক 
হাত উঁচু করে ধরে কাচ, অন্য হাতে স্মৃতির হাঁটু। মুখে বলে, তুমি স্বর্গের দেবী, তুমি এথেনা, 
»মাইরি। তারপর কাদে। এই হুম্ব ভাবাবেগ ধীরে ধীরে কেটে যায়। পরে চৈতন্যের জল টলটল 
করে। তখন ভাবে, স্মৃতি কতটা আ্যালাউ করবে হো যদি এমনটা হয় তার অবসাদ সাঁতরে 
যাবার জন্য অন্য কোনো স্মৃতি দরকার, স্মৃতি কি দেবে? কভি নেহি। তাহলে ‘গোটা 
ব্যাপারটায় আত্মদান-টান কিছু না। নেহাৎ পারা গেল না, তাই। অথবা, এটুকুমাত্র পারা 
গেল, এর বেশি না! স্মৃতি ক্রমে এসব আঁচ পেলে একদিন উদয়নকে শয়তান” বলে। সে 
ভাবে ভালোবেসে এই গালাগাল। ‘শয়তান’ কথাটা হোয়াইট লাই। নরম বলা যাবে না, 
ম্যাসকুলাইন। সে বরাবর দেখেছে, দেখে, স্মৃতির আবেগ পীনদ্ধ হলে গলার স্বর ভেঙে 
যায়, আযাবারেশন। তখন স্মৃতি পলকে পুরুষ। অন্তত সেরকম মনে হয়। সেই মুহূর্তে, বিছানায়, 
তারা দুই সমকামী । এসব, গোটাটাই, হয়তো, মিথ্যে। তবে, আগে থেকে বানানো--এমন . 


বলা যাবে না। স্বতঃস্ফূর্ত 


উদয়ন নিজে অর্থনীতির অধ্যাপক। বাজেট বোঝে। অর্মত্য সেন, অমিয় বাগচি বোঝে, 
খরশবস্তকেও বোঝে! ৫% সারচার্জে প্রতিরক্ষার উলুবনে এখন মুক্তো খুঁজছে ট্যাক্স-পেয়াররা। . 
ঘুমঘোরে দেখে, রাষ্ট্র AK-47 ও যাবতীয় মিসাইল নিয়ে তাকে পাহারা দিচ্ছে। এ. কে. . 
সাতচল্লিশ, £৪৭-এর স্বাধীনতা রক্ষা করছে। কাশ্মীরে। উফ্‌, যশবস্তের জন্য গর্ব হয়। কিন্তু 


৩৮ "পরিচয় a ১৪০৮ 


সর্ষের মধ্যে ভূতের মতো কিছু কিছু অস্ত্রে, কামানে, উড়ানে, রাশিয়া ও মার্কিন মুলুকের 
 ছাপ। বোঝে না, এই, প্রতিরক্ষা কতটা ডাটো! 

স্মৃতি এখন, সকাল-সন্ধে, নামতার মতো গালাগাল দেয়। দীর্ঘ দিনের সহবাসে না কি 
এরকম হয়। (টেক ইট ইজি, ল্যাড!) সব মেধা জেনে ফেলে। “মেধা'-কে অবশ্য স্মৃতি 
মুরোদ’ বলে। ফলে প্রমাণিত, ঘরে-বাইরে প্রতিরক্ষার ব্যাপারটি ভঙ্গুর। পাটকাটি। পাকিস্তান 
আযটম ঝাড়লে ইণ্ডিয়া প্যালারাম! উদ্টো হলে পাকিস্তান কেলিয়ে দেবে, কে না বোঝে। 
একটা স্টেজের পর, প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয়-বৃদ্ধি বোকা-পাঁঠার গায়ের গন্ধ। যতই সাবান দাও, 
যাবে না। ভারত, তবে, নিগোশিয়েশনে যাবে না কেন! এক গালে চড় মারলে আরেক গাল 
বাড়িয়ে দেবে না কেন, যদি প্রতিরক্ষা হয়, বিকাশ হয়, জাতীয়-বার্থ হয়...। স্মৃতি গালাগাল 
করলে, সে অমনি আরেক গাল বাড়িয়ে দেয়। উস্কে দেয়! আরও গালাগাল করার ইন্ধন 
জোগায়। শেষে স্মৃতি কথার চাবুক মারতে মারতে ক্লাস্ত। চুপ। রান্নাঘরে অদৃশ্য হবার আগে 
ধুর্ভৃ-ছেটায় ৪ ‘গণ্ডারের চামড়া"। স্মৃতিকে সে নিগোশিয়েশনের নিয়মে, প্রশ্ন করে, “কোন্‌ 
ETT হান সব অবস্্থ 
ভেঙে ফ্রিজ খোলে। বরফ চেপে. ধরে। 


রাতে ফোন।199। অন্য মুলুকে থেকে। উদয়নের ছেলে অর্কপ্রভ। স্মৃতির ছেলে অর্কপ্রত। 
_ বাবা, সবরমতী এক্সপ্রেসে আগুন। জ্বালিয়ে দিয়েছে বহু যাত্রীদের! পেট্রলে। হিন্দু 
' করসেবকদের। হরিব্ল। রায়ট হতে পারে। তোমরা কেউ রাতে বাইরে বেরিও না। 

_নারে, 5785 
সেকুলারিজম। পোলিটিক্যাল-কালচার অবাক জলপান .. 
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_ বাবু কেমন আছিস? খাওয়া-দাওয়া ঠিক করছিস তো! ঠাণ্ডা কেমন? ও বাবা, গাড়ির 
ছাতে বরফ! ও-ও গাড়িতে ডিজ্রস্টার আাছে...। ওখানে মশা কেমন? মশারি টানিয়ে শু 
বাবা। কী, মশা নেই ওখানে! আমেরিকার মশা নেই তবে! বাহ্‌ বেশ ভালো তো। এখানে 
দিনে-রাতে ‘অল আউট’ বড়ে গভির আচ হয়ংরাছি।স্যা আর কর যা করবি! 
বাবাকে দেব? 

অনিচ্ছায় স্টোয়িক নিলিপ্তিতে, রিসিভার ফের উদয়নের হাতে তুলে দেয় স্মৃতি। 

_ বাবা, একটা জয়েণ্ট-আযাকাউণ্ট খোল। মা আর তুমি। কদিনের মধ্যে। 

কেন রে...? 

ডলার পাঠাব। ওপেন আযান আ্যাকাউণ্ট উইথ দি স্টেট ব্যাঙ্ক। 

স্টেট ব্যাঙ্ক কেন, দেনা ব্যাঙ্ক ভালো। 

_ না, না, স্টেট ব্যাঙ্কে। যা বলছি তাই করো। আ্যাকাউণ্ট নাম্বার, বাঙ্ক-্যাড্রেস পরে 
জেনে নেব। ট্রানছিটে গোলমাল হয় বড়। উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে। 

উদয়নের মনে হয় ডলার কি তবে পিণ্ডি! তাকে ছেলেবেলায় বন্ধুদের কেউ কেউ “উদো” 
বলে ডাকত। তাহলে তো উদোর পিশ্ডিই হ'ল। এখন আবার ভ্যাকাউন্ট খুলতে ৫ 
ফেটো লাগে দুকপি। ‘প্যান’ লাগে। স্মৃতির তো ফোটো নেই। সেই কবে, বিয়ের পর 
দুক্রনে। মেড ফর ইচ আদার। এবারে তো পাসপোর্ট সাইজ। 


২০০২ '_ অসিত্ব-অনস্তিত টু দঃ ৩৯ 


_ বাবা, টাকার-দাম কমছে। ডলারে ৫০ চিপ্স হল বলে . 
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শুধু তার না স্মৃতিরও। অমিয় বাগটি উদয়নের ভ্যাডভা্টেজ বুঝছেন না। মিছিমিছি যশবস্তর 
ওপর রাগারাগি করছেন। যশবস্ত জিন্দাবাদ। যশবস্ত, বেঁচে থাকুন। লং লিভ.কিং যশবস্ত। 
যু ক্যান ডু নো রং। যশবস্ত, "তুমি ফের নতুন, বাজেট করবে আগামী সন। আরও 'বেশি 
বেশি করে, তখন মধ্যবিস্তদের বাঁশ দি-ও। আছোলা।. শালাদের বড় বাড় বেড়েছে।' বড় 
রোখ্‌। সব ব্যাপারে ফুট কাটে। ট্রামে-বাসে-ট্রেনে এদের জন্য টেকা যায় না। কলকাতা শহরে 
এরা জেলির মতো থিকথিক করছে! এদের জন্য ইকনমিক“হলোকাস্ট চাই।.এরা ধ্বংস 
হয়ে গেলে সভ্যতায় “অল ক্লিয়ার’ সাউণ্ড বাঁজবে। উদয়েনের, চোখ আবেশে বুজে আসে। 
দুই কোণায় ক্রেদ। সে বাস্তবিক দেখে যশবন্ত বিউগল্‌ বাজাচ্ছেন। পাশে লাল উষ্কীয় 
বাজপেয়ী। ওঁর গানে লিপ্‌ দিচ্ছেন শাহরুখ ওঁদের ওপর বেশ একটা শ্রদ্ধা জন্মাচ্ছে। আহ্‌, 
চমৎকার। টাকার দাম কমছে, ডলারের দাম বাড়ছে... ৷ উদয়নের সুবিধে। স্মৃতির সুবিধে! 
অন্য লোকের পার্চেজিং ক্ষমতা কমলেও, লা-লা-লা, তাদের ত্রয়ক্ষমতা বাড়ছে। উদয়ন হোর্স- * 
ভয়েসে গান শুনছে সুখে তোমায় রাখব না গো, ভালোবাসায় রাখব। পাশবইয়ে অনেক 
টাকা। তারা এখন ুমকি চলত’ রামচন্দ্র চমৎকার রবীন্দ্র সঙ্গীত গায় যশবস্ত। পাশে, উল্টো ' 
পিঠে, শুয়ে থাকা স্মৃতিকে উদয়ন একথা বললে সে ধড়ফড় করে উঠে বসে। বুকেপিঠে 
হাত 'দেয়। ঃ 
পাগল হলে না কী! যশবস্ত বাংলা জানেন! উফ, রবীল্ত্র সঙ্গীত... EL 
_কী করে জানলে, জানেন না! | 
গছ পল নাঃ পা নিউ তবে নি. টি. আই, রর না; বিশে 
প্রতিনিধির...! 
ও সব বুঝবে না! ফিক করে হাসে উদয়ন। | 
~_ _স্্যা, তোমার পাগলামি বুঝি না যেন! সেয়ানা। ষোলো আনা সেয়ানা। | 
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ন্লিভলেস গায়ে উঠল না! | 
কসর শিষিও না আমাকে, এই বয়সে। যখন বয়ন ছিল, শক করার কথ, 
করলাম না। তো এখন! তোমার মায়ের পদে পদে রেসট্রিকশন। ডাইনি। জ্বালিয়ে খেয়েছে 
আমাকে। শেষের বেলাও ফোকলা মুখে কামড় দিয়ে গেছে। বেড'সোর ... কী দুর্গন্ধ...ম্যাগো...। 


বাজেটের পর উদয়ন কেমন যেন নর্মাল হয়ে আসছে! অবসাদ কাটছে। আঙুল বেয়ে 

_ চুবচুব করে ঘামের ফোটা পড়া বন্ধ। এখন সে নতুন করে নতুন কথা ভাবছে। সরকারকে 
সে, অতঃপর, প্রস্তাব দেবে স্কুলে-কলেজ তুলে দিতে। লেখাপড়া খাতে এত টাকা বরাদ্দ 
মস্ত বোকামি। কারণ, ভেবে দেখলে, লেখাপড়ার কোনো দরকার নেই! এসব নিছক পাগলামি 
বললে ভুল হবে। একথা সে মনে প্রাণে...। সাফ কথা, মানুষকে তার কাজটা শিখিয়ে দাও, 
ব্যস। সে, মুক্ত দুনিয়ায়, যে কাজ করতে চায়, ভালোবাসে, শুধুমাত্র সেই কাজ করবে। খামোখা' 
অন্য কিছু শিখবে কেন? স্টেট অপ্রয়োজনে খরচ করবে কেন? 095০1001106 Theory 
হে। মিহিমিছিপ্রতিরক্ষা-খাতে সারচার্জ বসালেন যশবনত। শিক্ষাখাতে বয় কমালে, প্রতিরক্ষা 
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খরচ করা যেত! উদয়ন সিরিয়াস। ফোনে ঘশবন্তকে সব কথা বললে ভালো হয়। অস্তত 
নেক্স্ট বাজেটে...। আচমকা মনে হয় সে বোধহয় গোটাটাই মিথ্যে আগড়াচ্ছে। হোয়াইট-« 
লাই। কারুর ক্ষতিবৃদ্ধি নেই! নাকি উদ্দেশ্য প্রণোদিত! গুরুদাস দাশগুপ্ত সহজে ধরে ফেলবেন। 
গুরুদাস/কাটে ঘাস। নাহ, কৃষক শ্রমিকের কথা ভাবেন উনি। বিস্তর ভাবেন। তবে, যে ঘাস 
তোমার দাস কাটবে, সে ঘাস, অধিকার বলে তোমার...। অহো, মুল্যের শ্রমতত্ত কি ইহারেই 
কয়! ইংরাজ দার্শনিক জন লক ইহাই জানিতেন£ আজকাল যে কী হচ্ছে উদয়নের! এক 
লাইন টাইপের ওপর ফের আরেক লাইন চেপে যাচ্ছে। কুকুর-কুকুরীর মতো। 

ফের চুপচাপ উদয়ন। স্মৃতি কি জানে নীরবতার ওপার। কী তার মানে! টেবিলের কাচে 
‘ভারত’ ছিমছাম। ওটা দিয়ে তবে কিছু করা গেল না আর! দেখতে হবে, একটা শেভ 
অন্তত হয় কি না! গালে হাত বোলালো। পাকা ৩ দিনের আবর্জনা। তার আবার ঝপ্ৰপ্‌ 
করে দাড়ি বাড়ে। র্যাপিড গ্রোথ। অবসাদ হলেও তাই। চতক্রবৃদ্ধি হার। শুরুর সঙ্গে সঙ্গে 
ম্পিরিটের ফোৌটা। ছড়িয়ে যায়। ভাগ্যটাগ্য সে মানে না! অর্থাৎ যা হবার হবে__বোধে 
হোঁচট খেয়ে অবসাদের নীল গর্তে পড়ে যাওয়া এরকম নয়৷ বরং, উল্টো । খুউ-ব পরিশ্রমেরখ 
পর মহার্ঘ বস্তু হাতের মুঠোয় না এলে অনপনেয় অবসাদ।. কপাল-টপাল বলা যায় না। 
রিস্ক-সোসাইটিতে এসব নিত্য হয়। উদয়ন জানে "Astrology began sometime before 
2000 B.C. in Babylon (now South-Eastern Iraq). The zodiac was probably 
developed in ancient Egypt and the Babylonians adopted it later.’ সে 
হোক না কেন, ভাগ্যেটাগ্যে সে নেই। বিস্তর পরিশ্রমে অর্ককে বড় করে তুলেছে। এতে 
ডেস্টিনি থাকবে কেন? কিন্তু এই যে হাড়ভাঙা পরিশ্রম, নিয়ত জেগে থাকা, অর্কর বড় 
হয়ে ওঠা, শেষে মার্কিনী-মুলুক...এসব পোয়াবারোর পর সে অবসাদে কেন? ইট্‌স আ লস্ট 
পিন্‌। স্মৃতির ওসব নেই। অবসাদটাদ। ফোন এলে সে দিশ্বিদিকশূন্য জিজ্ঞেস করে, মশা 
কামড়ায় না তো!’ পরক্ষণে, আ্যালার্ট : ‘ওহ্‌, তোদের ওখানে তো আবার মশা নেই! 
মসকিউটো-নেট নেই!’ যাই হোক,.উদয়নের কাছে ব্যাবিলনের উদ্যান ফাকা। স্মৃতি স্বামীর- 
অবসাদ যাতে কাটে তাই গ্রহরত্বে। বশীকরণে না। এ-বয়সে উদয়ন, স্মৃতি জানে, বাতিল 
ঘোড়া । অবশ্য, অবসাদ কেটে গেলে, বড় কম যায় না। ব্যাবিলনের ঝুলস্ত উদ্যানে, কাঠের 
চেয়ারে বসে, স্মৃতি উদয়নকে একটা সবুজ পাথর, নৈরাস্মমণি, দেয়। অনেক কষ্টে সংগ্রহ 
করে ওই পাথর। ট্যাক থেকে পয়সাও কম যায়নি। কত গেছে সে মরে গেলেও কাউকে 
"বলবে না। কাজ না হলে ওই পাথর ফেরতযোগ্য__এই শর্তও ছিল। নইলে সে এত দাম 
দিত না। কাঁচা দুধে ভিজিয়ে, আধঘণ্টাটাক রাখার পর, উদয়নকে ওই পাথর ধারণ করতে, 
হবে। প্রথমে রাজি না হলেও, পরে রাজি হয় উদয়ন। প্রিয়জনের জন্য কিছু করার আগ্রহকে 
গার্ড অব্‌ অনার দেয়। স্মৃতি এমনকী দুধের বাটি পর্যন্ত রেডি করে যায়। আসলে সকাল 
থেকে বার চারেক রাবণের পেয়ালায় কফি খাওয়ার দরুন দুধ কম। স্মৃতি স্কুলে যাবার আগে 
বলে যায় পাথর যেন ডোবে। উদয়ন ওঠে। বাটিতে সামান্য দুধ। পাথর অন্যানা গ্রহরত্বের 
তুলনায় বেশ বড়। ডোবে না। আইসবার্গের মতো দুধের সামান্য উপরে। উদয়নের তখন 
মনে হয় দুধে জল মেশানো শীন্ত্রসম্মত। আর ওই জল ঢালতে গিয়ে যত বিপন্তি। পাথর- 
সুদ্ধ বাটি কলের তলে ধরতে কী করে, হাত পিছলে, পাথর-সুদ্ধ দুধ নাকি দুধ সুদ্ধ পাথর“ 
সুয়ারেজে চলে যায়। এভাবে পাথর হারিয়ে ফেললে ঘোর অশাস্তি। রাতে, খেতে খেতে, 
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কথা কাটাকাটি। রাগে, ভাতের থালা ছুঁড়ে ফেলে স্ৃতি। নাহ্‌, তার পক্ষে এই জঘন্য লোকটার 
৯. জন্য আর কিছু করা সম্ভব না। সাড়ে তিন হাজার টাকা জলে। স্মৃতি কথা বন্ধ করে দেয়। 
উদয়নের মন খারাপ। ওই দুধে সামান্য জল মিশিয়ে ১ কাপ কফি হয়ে যেত অনায়াসে। 
তার এই অবসাদে তাকে কোনো কিছু স্পর্শ করে না। পাথর তো করেই না। সে, কেবলমাত্র 
শুনা হয়ে যায়। গোটা স্থিতি তখন শৃন্যকরণের। তখন, স্মৃতি কেন, কেউ তার ভেতরে না। 
অতীত পর্যন্ত শূন্য। বর্তমান? বর্তমানের এমনিতে না ঢোকার কথা! কারণ, হাইপার-র্যাশনাল 
উদয়ন জানে, বর্তমান ছোঁওয়া যায় না। ছুঁতে না-ছুঁতে তা অতীত। তখন হৃদয়-পারে কোনো 
গোল্লাছুট থাকে না। দম বন্ধ। প্রেজেন্ট টেল বলে জীবনে কিছু নেই। এই কনসেপ্টে স্মৃতির 
বিলক্ষণ আপন্তি। স্কুলে, উঁচু ক্লাসে সে টেক্স পড়ায়। উদয়নকে বলে, আমি কি তোমার 
অতীত? প্রেজেন্ট টেল নই? তোমার জীবনে কি এখন প্রেজেন্ট নই!” এসব প্রশ্নে উদয়ন 
ভড়কায় না। কারণ সে জানে স্মৃতি প্রতি পলে-বিপলে স্মৃতি হয়ে যাচ্ছে! তার নিজের মৃত্য 
বা স্মৃতির মৃত্যু অব্দি এভাবে অতীত হয়ে যাবে নিয়ত। সে স্মৃতির প্রশ্নের উত্তর দেয় না। 
অবসাদে ঠেস দেয়। অজজ্তার যক্ষীর মতো। হাতে দর্পণ। তাতে নিজের ছায়া! 
ডিপ্রেশন, কুয়োর গভীর অন্ধকারে, একাধিক অসুবিধা সুবিধাও মৃদু! স্লো হার্টাবিট হলে 
পাতার মর্মর টের পায়। তখন বসন্তের গান। কিন্তু গলা শুকিয়ে কাঠ। আনন্দের ভেতরে 
অশ্র। তবে মাঝে মাঝে সে মিছে, ডিপ্রেশনে। হার্টবিট নর্মাল। স্মৃতিকে বুঝতে দেয় না। 
এই যা। তখন সে এইচ. এম. ভি.র কুত্তা...লারে লাপ্লা...| কান ঝুলিয়ে বসে থাকে। বাজার 
করতে হয় না, ধোপাবাড়ি যেতে হয় না, ফোনের বিল দিতে হয় না, ক্লাসে আযাবসেন্ট। 
অনেকটাই তখন স্মৃতি সামলায়। পাড়ার জিন্‌ রাজুকে দিয়ে করায়। তখন স্মৃতির আক্রমণ 
নিভে আসে। করুণা, হাঃ, করুণা... সে তখন অন্তর্ধামী। হাসে। এসব অকাতর শয়তানি 
যে বছরে এক-অধবার করে না, তা নয়। তবে, শত ডিপ্রেশন-প্রবাহে, সত্যি বা মিথ্যে, অর্কর 
ফোন এলে সে আর জগন্নাথ থাকে না। স্মৃতি হামলে পড়ার আগে রিসিভারে হাত রাখে। 
> স্মৃতি এসব মোটেও লক্ষ করে না। রিসিভার কেড়ে নেয়। 
এবারেও তই। ঘুমের ওষুধ টানুইলাইজারে ঝিমুনি সত্বেও সে-ই প্রথমে রিসিভার তোলে। 
সুযোগ পায়। কারণ মাথার কাছে, টেবিলে, ওই মহামান্য কর্মচারী বড় ফেথফুল...। 
_ বাবা, আযাকাউন্ট' খুলেছো? 
-ত্যা। 
_ নম্বরটা বলো। নোট করি। দাঁড়াও ১ সেকেগু। অর্ক বোধহয় কলম খোজে নাকি 
কাগজ! 
_-লেখ্‌ : স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া, আসানসোল, কোর্ট রোড...আযাকাউণ্ট নম্বর... 
ব্যাঙ্কের কোড? পাশ বইয়ে দেখো। ইঞ্চে, না, না, প্যাডের কালিতে, বলবার স্ট্যাম্পে... 
হ্যা আছে। 0011 | লিখলি? আমাদের জয়েন্ট আ্যাকাউণ্ট। তোর মায়ের নাম প্রথমে, 
পরে আমার...। “ঘোষাল” ‘গোশাল’ হয়ে গেছে রে...। GOSHAL। কী করব? PAN-এ 
ভুল বানান। হাম্বা হাম্বা করে উদয়ন। 
৯... ঠিক আছে,আ্যাকাউণ্ট নাম্বার আর ব্যাঙ্ক-ঠিকানা হলেই হ’ল। 
স্মৃতির ধৈর্যাঞ্কে ফাটল। উদয়নের হাত থেকে রিসিভার কেড়ে নেয়। 
-_বাবু ভালো আছিস তো? আজ কী ব্রেকফাস্ট করলি? ফাস্ট-ফুড বেশি খাস নে 


৪২ পরিচয় ১৪০৮ 


রে বাবা। যত সব অখাদা-কুখাদা-ছাতামাথা...। 
. কী করব মা! ওভেনে মেলা আরশোলা। ছোট স্পিসিস : ব্রাটারিয়া .. .! খুদে খুদে !_« 
উনুন ফুচ করে জ্বলে ফের নিভে যাচ্ছে। কখনও কখনও তাও হচ্ছে না! ল্যাশুলেডিকে 
ইনফর্ম করেছি...। . 

__সে কী কথা।,বললি, মশা নেই। তো আরশোলা কোথেকে এলো? পাখি তো আর 
না। শাদা আরশোলা? 

স্প্যানিশ ডোয়ার্ষস। এখানে, স্টেটসে, “ক্রোটন বাগ’ বলে, মা। জলের পাইপে, গ্যাস- 
লাইনে থাকে। অনেকে আবার বলে জর্মন ককরোচ। ব্রাটেল্লা জার্মানিকা... 
, কী বললি? ছোট ছোট? ছোটন-বাগ! বেগন স্প্রে কর্‌। ঠিক হয়ে যাবে। স্তু-টু খুলে 
ওভেন সাফ করে নিবি। এখানেও প্রচুর! কী যেন...ব্রাটা, ব্লাটারিয়া, ব্লাটেল্লা।...দূর ছাই। ওখান 
. থেকে তবে এখানে এসেছে। প্লেনে না জাহাজে? ওখানে সবটাই তবে ভালো নয়। এ-বাড়িতে 
ছোট ছাড়া বড় আরশোলাও আছেরে। চকোলেট রং। সিলিণ্ডারের তলে ঘুমোয়। মাঝে মাঝে, 
লাইট নিভিয়ে রাখলে, রান্নাঘরে ফড়ফড় করে... শখ 

-__স্টেটসে সিলিণ্ডার নেই মা। পাইপ-লাইন...! বেগনও নেই। ব্যানড্‌...। 

কী করে আরশোলা, খুদে আরশোলা, ব্াটারিয়া নিকেশ হবে_ দুর্ভাবিনা নিয়ে ফোন ছাড়ে 
স্মৃতি। আধশোয়া অবস্থায় মা-বেটার ডায়লগে মোহিত উদয়ন। স্মৃতি বেচারা জানে না, মহিলা- 
আরশোলার ভানা নেই। পুরুষের একজোড়া নয়, দু-দুজোড়া ডানা। স্মৃতিকে ছেড়ে সে উড়ে 
যেতে পারে তবে! সে, ক্রমে, আত্মহত্যার নতুন উপাদান পেয়ে যায়। ‘বেগন’। সামান্য 
কস্টলি। অন্তত ব্লেডের চেয়ে! খেতে কেমন লাগবে কে জানে! তবু, খেতে তো হবে। হাতে 
না হয় নাক চিপে ধরবে। এই সেদিন, স্মৃতির ওভেনের বার্নার খুলে নিয়ে আগাগোড়া বেগন 
ছিটিয়েছে। খুদে খুদে আরশোলা। খুব পাজি। অসংখ্য। বার্নারের হৃদয়ে-বাহিরে। মৃত, অর্ধমৃত, 
পলায়নপর। বেশ কয়েকটা সে হাওয়াইচটিতে ঠাস-ঠাস করে পিটিয়ে মেরেছে। দুচারটে 
পালিয়ে গেছে। যাবেই তো। অত পারা যায় না বাবা! স্মৃতি উদয়নের আরশোলা মারা “৫ 
দেখে ঠোঁট কুচকেছে : ‘গিধ্বর’। বোকা মেয়ে, আরশোলা মারা যায় না কি আবার! ওল্ডেস্ট 
ফসিল ইনসেক্ট, দি মোস্ট প্রিমিটিভ লিভিং ইনসেক্ট, অমর। নিরম্থু উপোস করে থাকতে 
পারে অনেকদিন। অথচ বিধবা না সর্বভূক : প্ল্যান্ট বলো বা জ্যানিম্যাল-প্রোডাক্টস্‌। 


সকাল সাড়ে নটা নাগাদ রোজকার মতো পৃথিবীর অভিভাবিকা স্মৃতি স্কুলে বেরিয়ে 
গেলে, উদয়নের তোড়জোড় শুরু হয়। রান্নাঘরে, খানাতন্লাসির পর, ফিনাইলের বোতলের . 
পেছনে বেগন-স্প্রের টিন উদ্ধার হয়। সবুজ টিন। বর্তুলাকার। জীবন তো তাই। একটা 
পোর্সিলিনের লম্বাটে কাপ, মগ বলাই ভালো, টেবিলের ওপর ঠক্‌ করে নামায় সে। 
পোর্সিলিনের ওপরে লন্ডনের সবচেয়ে উঁচু টাওয়ার। লন্ডন-টাওয়ারেই না কি স্যার ওয়াস্টার 
র্যালেকে আটক রাখা হয়। প্রিভিলেজহীন। উদয়ন কি বস্তুত কোনো প্রিভিলেজ চায়! সবুজ 
জীবনের রং না মৃত্যুর! কৌটোয় একদিকে মশা, অন্যদিকে আরশোলার ছবি। আরশোলা 
কি সত্যিই ধ্বংস হয়! লং লিভিং স্পিসিস। ছবির নীচে লেখা ৪ ‘Ready to Use’ | তার 
- নীচে ইনফরমেশন : 

এক. Instant knockout effect 


! 


7? 
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দুই, Long lasting control 

তিন. Drives out, hidden [5915 

চার. Kills resistant vermin 

লিকুয়িডে : Propoxur 005% + Cyfluthnin 0.025% 

500 গ্রাম কৌটায় যতটুকু বাকি ছিল, সাবধানে, একবিনু বাইরে না ফেলে, লন্ডন- 
টাওয়ার-কাপে ঢালে উদয়ন। আধকাপের ওপরে হয়। এমনিতে বেগনের উৎকট গন্ধ 
কোনোদিন সহ্য করতে পারে না সে। হাঁফানির কষ্ট শুরু হয়। বাথরুমে মশা তাড়াতে এই 
স্প্রে ইউজ করে স্মৃতি। তখন বাথরুমে ঢুকলে দম আটকে আসে। Instant knockdown 
950... ৷ তাদের ফ্ল্যাটে নীলমণি বাথরুম। ফলে বাধ্য হয়ে ঢুকতে হয়। মালুম হয়, ‘Long- 
টা ০0710] কথাটি কতটা ঝাঁঝালো! কিন্তু, কেন যেন এখন, ডিসেম্বর ১১, দুপুর 

দুটোয় স্মৃতিহীন, এই তরলে চাপার গন্ধ পাচ্ছে সে। 

উদয়ন লন্ডন-টাওয়ারে মুখ রাখে! ঝপ্ঝপে ঘামের কারণে কাপের ঢেলা হাতলে আঙুল 
পিছলে টাওয়ার কাৎ হয়! বেগন ছল্কালে সে অচিরে সামলে নেয়! দুহাতে, হ্যাণ্ডেল ইগনোর 
করে, লন্ডন-টাওয়ার জাপ্‌টে ধরে। এক্ষণে সে, উদয়ন, অর্কপ্রভর পিতা, স্মৃতির স্বামী, নবীন 
ঘোষালের পুত্র, ওই কাপে প্রথম চুমুক দেয়! উহা মৃদু চুম্বন মাত্র। In billiards a kiss 
is a very slight touch of one moving ball on another.’ প্রথম দু'এক মিনিট সে 
কিছু বোঝে না। বুকের ভেতরটা ভারভার, না কি মনের. ভুল! নাক ঈষৎ সুরসুর করে। 
আজকাল বেগনেও ভেজাল! বিষে! Proচoমur 0.05% আর Cyfluthrin 0.25% কি 
স্্যাটিসটিক্যাল লাই! সে আয়নার সামনে দীড়ায়। লং-লাস্টিং কন্ট্রোল’ হয়েছে কিনা দেখার 
জন্য! তার চোয়াল ভেঙে যায়। সক্রেটিসের মতো। পরক্ষণে সে দ্বিতীয় চুম্বনে উদ্যত দ্বিতীয় 
চুম্বন, বিধিমতো, সর্বদাই দীর্ঘতম! অমনি ফোন বাজে! উদয়ন, বলা 'বাহুল্য ধরে না। ফোন 
বাজা ও থেমে যাবার পামীরগ্রস্থির মধ্যে সে ডানা নিয়ে বেশ খানিকক্ষণ আটকে যায়। 
বিরক্ত। শেষে, ক্রোধে, লন্ডন-টাওয়ারে চুমুক দেয়। কাপের রক্ত মজ্জা ঘাম অনিমেষ শুষে 
নেয়। অমনি স্টঘাকে প্রবল ঘুর্ণি, ব্রিজার্ড, স্কাইলাইট মাথার ওপরে, আলো ক্রমে হিম... 
সে এই প্রথম লক্ষ করে তার নাকের ডান-ছিদ্র দিয়ে কী একটা নির্গত হল। ফড়র্‌...| ড্রেসিং- 
টেবিলে জিনিসটি চিৎ হয়ে পড়লে সে আবিষ্কার করে একটি খুদে আরশোলা। ব্াটা...্লাটারি়া...। 
কদিন আগে এরকমই সে, স্মৃতির গ্যাস-উনুনে, পায়। সঙ্গে সঙ্গে, নাকের বাম-ছিদ্র দিয়ে 
আর একটি। প্রথম প্রথম দুচারটে বের হবার পর ঘনঘন বেরুতে থাকে। ফের পেটে প্রচণ্ড 
মোচড় দিলে সে হা করে। অমনি অসংখ্য আরশোলা মুখগহুর থেকে, বাইরে, ড্রেসিং-টেবিলে 
মূৰ্ছা যায়! যেতেই থাকে। এভাবে ড্রেসিং-টেবিলের কাঠে ছোটখাট মৃত, মূর্ছিত আরশোলার 
পাহাড় জমে। তার স্টমূক ও বুকের খাঁচায় এত 10006 755 ছিল দেখে উদয়ন বস্তুত 
অবাক। বুক-পেট-ফুসফুস হাল্কা হয়ে এলে সে চিৎকার 'করে ওঠে : হুররে... 


স্পা 


হেরে যাওয়া খুঁটি 
শিবানী 


(শিবালী ১৯২৩ সালে গুজরাতের বাভকোট শহবে জম্মেছেন। ওঁব আসল নাম গৌরা পন্ত, "শিবানী" ছদ্রনাম। 
ওর শিক্ষা হযেছে বাংলা মাধ্যমে শাত্তিনিকেতনে। বাংলা এবং গুজরাতি দুই সাহিত্যই খুব পড়েছেন। তা ছাড়া 
ও'র লেখাতে আছে কুমার্ডঁর স্থানীয়তার স্পর্শ যেটা ওঁর নিজের অঞ্চল। ওঁর সবচেযে বিখ্যাত উপন্যাস হল 
কৃক্ণকলী’ যা দেশের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমেরও অস্তর্গত। উনি ভারত সবকার কর্তৃক 'পল্পশ্রী 
উপাধিতে ভূষিতা।) 


দেওয়ালির দিন। চলে আসা প্রথাতে জুয়া খেলার দিন। চীনা পীকের দুঃসাধ্য চড়াই পার 
করে জুয়াড়িদের দল রুক্ষ দুর্গম পাহাড়ের উপর শতরঞ্চি পেতে পেতে ছড়িয়ে পড়েছিল। 
একধারে একটা বড় হাঁড়িতে বেণীনাগের সবুজ পাহাড়ি চায়ের ধৌয়া উঠছিল, অন্যদিকে _ব 
এক গাছের গায়ে সাতটা ছাগল ঝুলিয়ে পোড়ানো হচ্ছিল। লোম পোড়া ভীষণ দুর্গন্ধ সিগারেট 
ও সিগারের ধোঁয়ার সঙ্গে মিশে অদ্ভুত গন্ধ সৃষ্টি করছিল। 

নৈনিতাল থেকে চার মাইল দূরে । রুক্ষ পাহাড়ে বসা এই আড্ডা কিন্তু উচ্ছৃত্খল লোকদের 
_ আড্ডা ভাববেন না। সাত-আট হাজারের কম সম্পদবানেদের এখানে প্রবেশ করারও ক্ষমতা 

ছিল না। খদ্দর টুপিকে বাকাভাবে পরে তরুণ নেতা মহিম ভট, ধনী কুন্দন সিং, কুমার 
লালবাহাদুর, সুন্দর যোশী ইত্যাদি সব গণ্যমান্য ব্যক্তি, মহালক্ষ্মীর পুজোর প্রসাদ গ্রহণ করে, * 
বুকেতে তাসের প্যাকেট নিয়ে নিজেদের এই গুপ্ত আড্ডায় এসে পৌঁছত। বাঁকা চাউনিতে 
অন্য খেলোয়াড়দের তাসের অবস্থা আন্দাজ করা; মিথ্যে ভয় দেখিয়ে চাল দেওয়া এ সব 
সিদ্ধহস্ত খেলোয়াড়দের পক্ষে ছিল কড়ে আঙুলের লীলা। ওই গোষ্ঠীতে বেশি নয় আট 
দশজনই থাকত কারণ চীনা পীকের ওই বাদশাহী খেলার চাল দেওয়া সবার পক্ষে সম্ভবই ... 
ছিল না। অল্প সময়ের মধ্যেই এক হাজারের চাল তিনগুণ করে তাস খোলা হত। বা কখনো 
খয়ের কিংবা চীড়-কাঠের ঠিকাদারি, বা কখনো অয়ারপাটা বা উপর-চীনা অবস্থিত সুন্দর 
সুন্দর সাহেবি বাংলো পণ রেখে খেলা হত। নৈনিতালের বেশ ক'জন লক্ষপতি চীনা পীকের 
ওই পতিত অঞ্চল থেকে কপর্দকহীন হয়ে ফিরেছিলেন, কিন্তু প্রত্যেক বছরের তিথিতে আবার 
একই ধুমধাঘে ওই আড্ডা জমে যেত। 

লাল শাহ হাতে খৈনি ঘষে, নিজের ঝোলানো মোটা ঠোটের ভিতর চালান দিয়ে বলল, 
“কাল রাতে শুনলাম চীনারা আমাদের আরো তিনটে চৌকি দখল করেছে।” 

“আরে ছাড়! কী এক অশুভ খবর শোনালি! সব তাস গুলিয়ে দিলি,” পা গুটিয়ে 
নিয়ে, লাল শাহকে কনুইয়ের গোঁন্তা মেরে, নিজের তাসগুলো আড়াল করে দেখে নিয়ে, 
বিক্রম বলে উঠল, “চীনারা খেলুক তো এক হাত আমার সঙ্গে! দশ দশটাকে এমনিই পটকান 
দেব!” তাস পটাক্‌ করে মাটিতে ফেলে ও আবার বলে উঠল। 

তুড়ি দিতে দিতে মহিম ভট একশো টাকার নোট ফেলে বলল “নাও ভাইসব আমার 
এক চাল!” শকুনের মতো, যেন কী এক জাদুবলে, অন্য অদৃশ্য তাস আন্দান্র করে ফেলেছে "4 
মনে হল। ওর তাসগুলোর গর্ব ওর লাল আলুবোখারা সদৃশ গালেও ফুটে উঠল, অভ্তরের 


A 


শি 
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উল্লাস ও চেপে রাখতে পারছিল না। কখনো তুড়ি দিতে দিতে, কখনো মাথার টুপি সোজা- 
৯ বাঁকা করতে করতে, কখনো কোনো ইংরিজি গান ভুল সুরে গুনগুন করতে লাগল। 
খেলা জমে উঠেছিল। ফরফর করতে থাকা নোটগুলো একটা বড় পাথরের নীচে চেপে 
দেওয়া হল! মহিম ভটের চাল যেমন তেমন হত না সবাই জানত। ও শূন্যে ঝুলে থাকা 
ত্রিশঙ্কু-পাত্র নয়। একে একে সবাই তাস ফেলে দিল। কেবল একজন লড়াই থেকে সরল 
না এবং সে ছিল নতুন শেখা খেলোয়াড় গুরুদাস! সে সরল না তার খানিকটা কারণ খেলার 
জেদ এবং খানিকটা মহিম ভটের চাতুর্যপূর্ণ উস্কানি। 
তাস খোলা হলে দেখা গেল গুরুদাস আট হাজার টাকা হেরে গেছে। দু-হাত ঝেড়ে 
ও ওঠবার উপক্রম করল। 
লাল শাহ ওকে টেনে বসিয়ে দিয়ে বলল “বাঃ বাঃ, এরকম উঠতে পারো না মামু। 
* খেলা ঠিক বারোটা অবধি চলবে ।” 
“আর আছে কী যে খেলব!” গুরুদাস নিজের ছেঁড়া কোটের দুই পকেট উল্টে দেখাল। 
টা. মহিম ভট আঙুলে তুড়ি মেরে “আরে বাবা, আর কিছু নেই কে বলল? সেই শালা 
মেওয়ার দোকান দিয়ে কি লাড্ডু পাকাবে? লাগাও বাজি।” ৃ 
আবার তাস বিতরণ হল। বারোটা বাজতে পাচ মিনিট বাকি ছিল, কিন্তু গুরুদাসের 
তো বটেই, বাপ-পিতামহের গচ্ছিত সেই প্রিয় দোকানটিও পণ ধরে হেরে গেল। 
ঠিক বারোটার সময় খেলা শেষ হল। সব খেলোয়াড়রা একে একে চলে গিয়েছিল। 
কেবল গুরুদাস সেই হাড় কাপানো ঠাণ্ডাতে প্রাণহীনের মতো এক গাছের গুঁড়িতে নিজের 
কুঁজো পিঠ ঠেকিয়ে শুন্য আকাশের দিকে এবদৃষ্টে চেয়েছিল। এখন কী নিয়ে ও বাঁড়ি ফিরবে? 
সেই প্রিয় দোকানটি, যার মধ্যে ছোট্ট এক উনুন রেখে, তিন চারটে গোবর-কয়লার গুল 
জ্বালিয়ে, চেস্টনাট আখরোট ও চেরি-্ট্রবেরি চড়া দামে বিক্রি করত। এখন আর ওর নয়! 
৯. মাসের রসদ কেনার জন্যে পাঁচ টাকার নোটও তো পকেটে নেই। ওর কৌচকানো গালের 
উপর টপটপ করে চোখের জল পড়তে লাগল, ছেঁড়া কোটের বাজুতে চোখ মুছল। 
এই সময় কে ওর হাত ধরে স্নেহময় স্বরে বলে উঠল “বাঃ দাজ্যু! এইটুকু সাহসে 
খেলতে এসেছিলে? কেমন বীর তুমি, চলো ওঠো, ঘরে ফিরে এক দান আরো হবে।” 
গুরুদাস ফিরে দেখল, ওর সর্বস্ব হরণকারী মহিম ভটই ওকে টেনে তুলছিল। 
“কেন আর মরা সাপকে মারছো ভটজী£ আর কী আছে যে খেলব?” বুড়ো গুরুদাস 
বাস্তবিকই ফৌোপাতে আরম্ভ করল। 
“বাঃ মশাই বাঃ! নেই কেন? আসল হারে তো এখনও কৌচড়েই বাঁধা। নাও সিগার 
খাও।”-_নিজ্রের বর্মা চুরুট জ্বালিয়ে মহিম নিজেই গুরুদাসের ঠোটে লাগিয়ে দিল। 
ভাল তামাকের বিলাসী ধোয়ার প্রভাবে গুরুদাসের চেতনা জেগে উঠল। বলল “কী 
হারে ভটজী?” 
মহিম ওর কানের কাছে ঘুখ নিয়ে ফিস ফিস করে যা বলল তাতে গুরুদাস আহত 
৯. সর্পের মতো ফোস করে উঠল, “লজ্জা করে না রে বামনা! তোর পরিবারে কি তোর 
মা বোনেদের পণ রাখা হত?” 
কিন্তু মহিম ভট ছিল নিপুণ ফন্দিবাজ, যেন কৌটিল্যের শাস্ত্রের পূর্ণ হুজম ওর বুদ্ধিকে 
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শান দেওয়া ক্ষুরের মতো ধারালো করে দিয়েছিল। মান-অপমানের মধুর-তিক্ত রস পান 
করে করে ও নীলকষ্ঠ-শিব তৈরি হয়ে গিয়েছিল। দুর্ভাগা-বিদলিত গুরুদাসের 'বীর্যহীন -* 
মনুষ্যত্বকেও কাঠের পুতুলের মতো নাচাতে লাগল। | 

“পাণুবরা দ্রৌপদীকে পণ রেখে কি নিজেদের মহিমা হারিয়ে ফেলেছিল? দাজ্যু এমন 
হতে পারে তোমার গৃহলক্ষীর গ্রহ তোমাকে পুনর্বার রাজা করে দেবে।” 

নিজের মিষ্টি কথার জালে গুরুদাসকে জড়াতে জড়াতে মহিম ভট যখন নিজের বাড়ি 
অবধি এল তখন গুরুদাস ওর হাতের মুঠোতো। 

“দেখ এই শিকলটা অল্স একটু ঝাকিও, আমি দোর খুলে দেব। নিশ্চিন্ত থেকো দাজ্ঞু 
কেউ কোনো খবর পাবে না!” া 

কোনো উত্তর না দিয়েই গুরুদাস নিজের বাড়ির দিকে এগিয়ে গেল। সারাদিন ও নিজের 
ছোট্ট দোকানে চেস্টনাট, স্ট্রবেরি আর আখরোট বিক্রি করত। তবে ওর দোকানদারি, 
সীজনেতেই সীমিত ছিল। মোটা-মানিব্যাগওয়ালা টুরিস্টরাই ওর মেওয়া কিনত। পাহাড়িদের 
পক্ষে তো স্ট্রবেরি, আখরোট, চেস্টনটি এসব ‘ঘরের ঘুর্গি ডালের সমান’। কোনোরকমে 
বনু বুদ্ধি ঘটিয়ে ও দশ হাজার জড় করেছিল। দু'হাজার বিয়েতে বেরিয়ে গিয়েছিল। তেষট্ি 
বছর বয়স অবধি ও জুয়া খেলেনি। আজ ভাগ্নে লালের উক্কানির ফাদে পড়ে গিয়েছিল। 

লাল বলল “মামু, দেখই না! হয়ত এক বাজিতেই কুড়ি হাজার জিতলে । না হলে একহাত 
খেলেই উঠে পোড়ো।”। | | j ll 

দেখাই যাক ভেবে গুরুদাস বৌকে বলল' “তুই আজ ভিতর থেকে শিকল তুলে খেয়ে- 
দেয়ে শুয়ে পড়িস। আমাকে ভীমতাল যেতে হবে।” তারপর মোটা কাপড়ের ছেঁড়া কোটের. 
উপর গলাবন্ধ জড়িয়ে বেরোবার 'সময়, সোনার জল দেওয়া নথের ঝোলার ঝুলন ওকে 
আট্‌কে দিল। সুন্দর নাক, নথের সজ্জাতে আরো বেশি সুন্দর লাগছিল। আঠারো বছরের 
সুন্দরী বৌকে কিছু না বলে যেতে মন সরল না। 

“আরে শোন” বৌকে বুকে টেনে নিয়ে বলল, “তুই যে বলতিস্‌ পিথোরাগড়ের " 
মালদারনীর মতো সাতনরী গড়িয়ে দাও-_ভগবান মুখ তুললে আসছে কালই সোনা কিনে 
করতে দিয়ে দেব।” | 
. কিছু না বলে চন্দো স্বামীর কাছ থেকে সরে এসে, দেওয়ালির প্রসাদ তৈরি করতে 
লেগে গেল! তিন বছর থেকে স্বামীর এই বৃথা আশ্বাস শুনে আসছিল। ওদিকে বুড়ো রশুন 
খাওয়া আরম্ভ করেছিল, দুর্গন্ধে মাথা ঘুরে যেত। 

লালের বৌ, সম্পর্কে বৌ হওয়া সত্তেও চন্দোর সমবয়সি ছিল আর দুজনে খুব ঘনিষ্ঠতা 
ছিল। “মামীজী। আজ লক্ষ্মীপুজ্ৰো খুব মন দিয়ে কোরো। মামাজী আট হাজার নিয়ে জুয়াতে 
ভাগ্য পরীক্ষা করতে গেছেন”-__নিজের সুন্দর চেহারা থেকে নথের কুন্দন পাশে ঠেলে ও 
. বলল। 
| “দূর, ওই বেচারার কাছে আট হাজার থাকলে কার্তিক মাসে আমার এমন অবস্থা হত” 

রং ছেঁড়া জামা থেকে বার করে নিজের ফর্শা কনুই দেখাল। 

“মাইরি মামী, ইনিও গেছেন। ইনি নিজের চোখে দেখেছেন।” ৰে 

চন্দো কড়াইতে পুরী ফেলতেও ভূলে. গেল। : ' 

. গতকাল ও একটা গরম জামার কথা বলাতে গুরুদাসের চোখে জল এসে গিয়েছিল। 
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বলেছিল “চন্দো, বিশ্বাস কর্‌ এ সীজনে যদি এক পয়সাও লাভ হয়ে থাকে! কি জানি 
কোথাকার সব ভিখিরি নৈনিতালে এসে জড়ো হতে আরম্ভ করেছে।.আখরোট চেস্টনাট 
কি খাবে? দু-আনার চিনেবাদাম কিনেই আশ্বস্ত হয়ে নেয়। আমার কোট দেখ্‌!” বলে কোটের 
ছেঁড়া গবাক্ষ থেকে নিজের কুর্তার সমস্ত বাছুটাই বার করে দেখিয়ে দিয়েছিল। 

“তুই বলছিস কি বৌ? আট. হাজার ওঁর কাছে কোথা থেকে আসবে?” 

“শোনো কথা।” লালের বৌ বিরক্ত হয়ে বলল__“তাই তো ইনি বলেন যে মামাজী 
অনেক পুণ্য করেছেন তাই মামীর মতো এমন সতী-লক্ষ্মী পেয়েছেন। পেতেন কোনো যেমন- 
তেমন তাহলে বুঝতেন কত ধানে কত চাল।__যাই ভাই আমার কী! তোমার সঙ্গে মায়া- 
প্রেম আছে। তাই না চাইলেও মুখ ফুটে বেরিয়েই যায়।” 

লালের বৌ চলে গেলে চন্দা চিন্তা-নিমগ্ন হয়ে বসেই রইল। সত্যিই ও লক্ষ্মী-দেবী- 
সত্যযুগের সতী, এ কলিযুগে নেহাত বেমানান! তিন বছর আগে ওর গরীব বাপ-মা পিথোরা- 
গড়ের অগ্নিকাণ্ডে ভস্ম হয়ে গিয়েছিলেন। ও কখনো ভাল চাখ্বার সুযোগ পায়নি। মানিরার 

লণ্ড খেয়ে বেঁচে থাকা ওর দরিদ্র পরিবার যখন ধ্বংস হল তখন জাতের লোক অনাথ 

বলিকাকে এক দূর-সম্পর্কের পিসের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে গেল। ও প্রায় গুরুদাসের দোকানে 
তরিতরকারি কিনতে যেত। লাউ, মুলো, পাহাড়ি বন্ডা ইত্যাদির মধ্যে দাঁড়ানো ওই রূপের 
রানীর টানে সাহজী দারুণ আটক পড়ে গেলেন যেন ধুলাতে পড়ে থাকা রত্নে হাত ঠেকে 
গেল। 

ষাট বছরের সাহজী আবার টোপর পরলেন। দেখে নৈনিতালের উৎসাহী তরুণ ছাত্ররা 
পিছনের দরজা দিয়ে ঢুকে গিয়েছিলেন। ০ 
" গুরুদাস ওকে বড় আদর করে ডাকত এবং বড় ঠোগা ভরে জিলিপি আনাতে কখনো 
কৃপণতা করত না। যার জীবনে পনেরো বছর পেট ভরে অন্নই জোটেনি, তার জন্যে প্রতিদিন " 

৯. জিলিপির ঠোঙা নিয়ে আসা স্বামী ভগবান তো বটেই। গুরুদাসই ছিল চন্দোর অন্ধকারময় 
জীবনের প্রথম আলো। 

নিত্য মন্দির যাওয়ার পথে ডিগ্রি কলেজের মস্তান ছেলেরা ওকে ‘বৈজ্ঞস্তীমালা’ বলে. 
খেপানোর চেষ্টা করত কিন্তু ওদের ফিল্মিগান কিংবা শিস্‌ দেওয়া বা অশালীন কথাবার্তা 
ওকে স্পর্শও করতে পারত না। ও মন্দিরে গিয়ে প্রতিদিন চোখ বুজে দেবীর কাছে একটাই 
বর চাইত-_-“আমার সৌভাগ্য অচলা হোক মা!” 

, হয়ত ওর সরল, নিষ্পাপ আর্তি বুড়ো গুরুদাসের সমস্ত রোগের বিরুদ্ধে একসঙ্গে যুদ্ধ 
ঘোষণা করেছিল। এই বার্ধক্যেও গুরুদাস উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। আশেপাশের স্ত্রীলোকেরা 
গুরুদাসের কৃপণ স্বভাবের আলোচনাকে নিত্যনবীন রূপদান করে চন্দোকে অশান্ত করার 
চেষ্টা করেছিল কিন্তু সফল হয়নি। রবি, সোম এবং বুধবারে চন্দো মৌনব্রত পালন করত। 
মঙ্গল ও শনিবার পাহাড়ি মেয়েরা কোথাও দেখাশোনা করতে যায় না। বৃহস্পতিবার ওরা 
দল বেঁধে আসত কিন্তু গুরুদাস-প্রসঙ্গ উঠলেই চন্দো কোনো অজুহাতে উঠে আসত। 

৯. আজ লালের বৌ ওর মনটা খুব খারাপ করে দিল! যে স্বামীকে দেবতাঙ্ঞানে আরাধনা 
করত সেই কি ওকে প্রতারণা করল? * টা 

স্বামী না ফেরা অবধি ও বসে ছিল। 
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“চন্দো!” গুরুদাসের গলা কিন্তু ভাঙা। দশ-এগারোটা দেওয়ালির প্রদীপ এখনও টিম 
টিম করছিল। সেই অস্পষ্ট আলোতে স্বামীর ফ্যাকাশে চেহারা দেখে চন্দোর মন সমস্ত ভুলে +4 
অসীম করুণাতে আপ্লুত হল। পোষা কুকুরের প্রতিও মমতা হয়, এতো ওর পালনকর্তা স্বামী। 

“তুই তাড়াতাড়ি ওড়না গায়ে দিয়ে, আমার সঙ্গে চল্।” 

এত রাত্রে কোথায় যেতে বলছেন? কিছু না জিজ্ঞেস করেই চন্দো নির্বাক দৃষ্টিতে তাকালে। 

“তোর কাছে মিথ্যে বলব না চন্দো! আট হাজার টাকা এবং দোকান সব হেরে গেছি। 
মহিম বলছে ঘরের লক্ষ্মীকে পাশে বসিয়ে দান ফেললে হয়ত এবার জিতে যাব! যাবি তো?” 
ও অনুনয় করতে লাগল। | | 
_ সরল, নিষ্পাপ মনের দর্পণে সংসারের কালিমাময় ধোকাবাজী-চাল কীরকম স্পষ্টভাবে 
প্রকাশিত হয়ে যায়। চন্দো একসুহূর্তে সব বুঝে গেল! অর্ধরাত্রে ওর স্বামী, মহিম ভটের 
বাড়ি ওকে পণ রাখতেই নিয়ে যাচ্ছিল। 

“চল্‌ চল্‌, চন্দো দেরি করিসনি”। ওকে ওর ছেঁড়া ওড়নাতে জড়িয়ে, দরজাতে তালা 
দিয়ে, গুরুদাস নির্জন রাস্তায় টেনে নিয়ে গেল। 

মহিম ভটের বাড়ির পিছন দিক থেকে দুজনে ওর গুপ্ত দরজার সামনে গিয়ে দীড়ালো। 
লোহার বিরাট শিকলের উপর ছোট্ট বেল টিপতেই দরজা খুলে গেল। 

“আসুন বৌদি, আসুন-আসুন। আমার দারুণ ভাগ্য যে কুটির পবিত্র করলেন!” 

“বসুন, নিন গরম কফি 'খান!” পাশে রাখা দামি থরমস থেকে কফি ঢেলে মহিম বলল। 
চন্দো সংকুচিত হয়ে স্বামীর আড়ালে লুকৌবার চেষ্টা করল। 

লজ্জাবতী চন্দো পেয়ালা হাতে নিল তো দুই হাতে ধরা ওড়না নীচে পড়ে গেল। মনে 
হল যেন কালো মেঘ ভেদ করে উজ্জ্বল চাদ জ্যোৎস্না ছড়িয়ে দিল। সমস্ত ভুলে মহিম-ওর 
দিকে তাকিয়েই রইল। এমন রূপ! কী রং, কী অবয়ব এবং কোনো কৃত্রিম সাহায্য ছাড়াই! 
চন্দন রং-এর দেহের কী অপূর্ব গঠন! 

লজ্জা, শীলতা এবং ভয়ে চন্দোর পুরো শরীরের রক্ত ওর মুখমগুলে সিঁদুর ছড়িয়ে "4 
দিল। নারী সৌন্দর্যের বিচক্ষণ জহুরি মহিম ওর প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বাস্তবিকভাব নিজের 
অনুভবের কষ্টিপাথরে পরীক্ষা করছিল, এবং খাঁটি সোনার প্রতিটা আঁচড় ওকে পদে পদে 
মত্ত করছিল। 

গুরুদাস পেয়ালার চিনি আঙুলে চেটে নিয়ে বলল “হ্যা তবে আর দেরি কেন ভট্টজরী? 
শেষ দান হয়ে যাক!” 

হ্যা হ্যা!” মহিম রূপোর পানদান থেকে কক্তরী দেওয়া পান দুজনকে দিয়ে বলল, 
“পণ তো রাখলে দাজ্য কিন্ত বৌদিকে জিজ্ঞেস করেছো তো?” 

উদ্দাম যৌবনের এরকম রূঢ় কথাতে গুরুদাসের জর্জর শরীর রী রী করে উঠল। . 

“কি, খারাপ পেলে দাজ্ঘ?” পান ভরা মুখে মহিম বলল, “হিসাব-পন্তর সাফ রাখাই 
উচিত। দেখো বৌদি, দাজ্যু আজ সব আমার কাছে হেরে গেছেন। তোমাকে পণ রাখার 
কথা হয়েছে। তোমাকে হেরেই যাবেন তা নিশ্চিত নয়। হতে পারে তোমার শুভলক্ষণ যুক্ত 
দেহের পণ ওঁকে হারানো আট হাজার পুনঃপ্রাপ্ত করে, মেওয়ার দোকানে আবার বসিয়ে এ 
দ্যায়। কিন্তু যদি হেরে যান, তাহলে তুমি আজ রাত থেকেই আমার হবে। তোমার জীবনের 
প্রত্যেক রাত্রিতে আমার অধিকার থাকবে । আমি বিশেষ ব্যবস্থা করব যাতে তোমার স্বামীর 


২০০২ | হেরে যাওয়া ঘুঁটি ৪৯. 





পরাজয় ও আমার জেতা প্রাণ থাকতে আমাদের তিনজন ছাড়া আর কেউ জানতে না পারে। 
নু ভিডি গাত কতকরক তো জহা হন নিয়া আবহ 
তোমার স্বামী হেরে যান তো...” 
এতটা শুনেই গুরুদাস রাগে কাপতে কাপতে দাঁড়িয়ে পড়ল। 'রাগ হলে ওর গলাতে 
কফের গোলা জমে। পুরনো জীপের ইঞ্জিনের মতো ঘড় ঘড় করতে থাকে। অবরুদ্ধ কণ্ঠে, 
দুই মুঠি শক্ত করে পাকিয়ে ও বলে উঠল “আমি কিছুতেই হারতে পারি না। কখনোই 
না!” | | 
“আচ্ছা ভগবান করুন এমনই হোক দাজ্যু। তাড়া কিসের? আগে বোসো তো!” হেসে 
ওকে হাত ধরে মহিম বসিয়ে দিল আর ওভারকোট খুলে রেখে তাস হাতে নিয়ে নিল। . 
ওই দুই বিবেকত্রষ্ট জুয়াড়িদের মধ্যে রইল থর থর করে কাপতে থাকা চন্দো- কুমার্উর 
সরলা, পরিব্রতা কিশোরী, যে স্বামীর আদেশকে ব্রহ্মবাক্য সমান গ্রহণ করা মাত্র জ্ঞানে ৷... 
তাস বন্টন হল, চাল চালা হল। গুরুদাসের বৃদ্ধ চেহারাতে হঠাৎ যৌবন প্রস্ফুটিত হয়ে 
-উঠল। মহিম চালকে তিনগুণ করল।, তাসগুলোকে বার বার আওয়াজ. করে করে চুমু খেতে 
খেতে ও চন্দোর দিকে এমন অশালীনভাবে তাকাচ্ছিল যেন তাসগুলোকে নয় ওকেই চুমু 
খাচ্ছে। গুরুদাস দেখে ফেলল এবং রাগে গরগর করতে করতে তাস ধরে উঠে দাঁড়াল। 
ওর সন্দেহ-বাতিকগ্রস্ত স্বভাব এতক্ষণ খেলার তালে গোলের মধ্যে কুগুলিপাকানো' সাপের 
মতো লুকিয়ে ছিল। বলল, “দেখ, আমরা তাস খেলতে এসেছি, ইশারাবাজি দেখতে নয়” 
মহিম অহংকার মিশ্রিত স্বরে বলে উঠল “কি দাজ্যু তুমি কেমন খেলোয়াড়! ট্রেল আসলে 
পরে তাস চুমু খায়।”' 
“কাকে শোনাচ্ছে গুরু। এদিকেও ট্রেল আছে। 
“ঠিক আছে। এতে দুশ্চিন্তা কি! হাজারো ট্রেল দেখেছি সাহবাবু।” 
দুতক্ীড়ার লুকায়িত দানব যেন হঠাৎ দুজনকেই বিবেকের উচ্চশিখর থেকে বহু নীচে 
নিক্ষেপ করল। বেচারি চন্দোর পক্ষে সবই ছিল নতুন। ওর বিস্ফারিত দৃষ্টি দেখে মহিম 
বলে উঠল, “নাও দাজ্যু, তাস ফেল!” ও একশো টাকার নোট ফেলে নিজের তাসও দেখিয়ে 
দিল। তিন তিনটে টেক্কার ট্রেল বুড়োর বুকে তিন তিনটে খোলা তলোয়ার বিধে দিল। 
মহিম হেসে বলল “বাঃ বাঃ! তোমার তিন তিনজন বেগম তোমার চতুর্থ বেগমকে 
বাঁচাতে পারল না!” 
গুরুদাস খানিকক্ষণ পাথরের মতো বসে রইল। তারপর নিজের নোংরা রুমালে .চোখ 
এবং নাকের জলধারা পুঁছতে পুঁছতে, চন্দোর দিকে একবার তাকিয়ে, শিশুর মতো ফৌপাতে 
ফোপাতে টলায়মান অবস্থাতে বেরিয়ে গেল। 
মহিম শিকল তুলে দিল:তারপর বড় আদরে চন্দোর পাতলা চিবুক হাতে নিয়ে বলল, 
“বৌদি, আজ থেকে আমি আর জুয়ো খেলব না। কেন জান? আজ বিশ্বের সব থেকে 
বড় সম্পত্তি জিতে ফেলেছি।” 
অনেকক্ষণ পরে কার্তিক মাসের শিশির-ভেজা রাত্রের শেষ প্রহরে কাপতে থাকা চন্দোর 
_ বাড়ির ভাগ সিঁড়ি অবধি পৌঁছে দিয়ে মহিম তীরের মতো ফিরে গেল। ঘরে ঢুকে চন্দো . 
“দেখল, ভোরে উঠেই গুরুদাস পাষাণ দেবীর মন্দিরে রোজকার মতো মাথা ঠেকাতে গেছে। 
চন্দো চুপচাপ ছেঁড়া,লেপ মাথা অবধি টেনে শুয়ে পড়ল। 


৫০ পরিচয় ১৪০৮ 


কেমন ঘুম যে এল বাবা! 

“মামী, মাসী! ওঠো সর্বনাশ হয়ে গেছে!” লালের বৌয়ের গলা শুনে হড়বড় করে. 
উঠে পড়ল।--“মামী, মামাজী পুকুরে লাফিয়ে পড়ৈছেন। মন্দিরের পূজারী দেখেছে। কাঁটা 
ফেলা হয়েছে তবে লাশ পাওয়া যায়নি। ধ্বংস হোক্‌ এই জুয়াড়িদের! বেচারাকে লুটেপুটে 
খেয়ে ফেলল...” 

স্তৰূ চন্দো দরজ্রার কাঠধরা অবস্থাতেই ধম করে বসে পড়ল। ও জানতেই পারল না 
কে ওর সিঁদুর মুছল, কে চুড়িগুলো ভাঙল, কে টেনে মঙ্গল-সুত্র ছিঁড়ে দিল। ও কেবল 
বসেই রইল। 

“রাম, রাম! বেচারা নগদ আট হাজার এবং দোকান সবই জুয়োতে হেরে গেল! এই 
ধাক্কাই ওকে নিয়ে নিল।”-_পণ্ডিতজী বললেন, “ষোলো বছর আমার যজমান। বড় ভাল 
লোক ছিল।” 

এখন অবধি চুপ বসা চন্দো দুই হাঁটুতে মাথা রেখে হঠাৎ কেঁদে উঠল। হঠাৎ যেন 
রাত্রের বিস্মৃত কথাগুলো মনে পড়ে গেল। দোকান এবং আট হাজারের ধাক্কা নয়, ওর 
স্বামীকে যে দ্বিতীয় বাঙ্জির ধাক্কা নিয়ে গেল, তা কি কখনো কেউ জানতে পারবে? 


মূল হিন্দি থেকে অনুবাদ : সুজয়কুমার ঠাকুর 


Ey 


অমিতাভ দাশগুপ্ত 


মাঝে মাঝে এরকম হয়। | রর - 
কালো জল শান্ত জল 
একটি দেশলাই ছুঁড়তে হয়ে যায় আগুনের নদী। 
তারপর সে ডাঙায় নামে 
আর নদী থেকে হয়ে যায় বাঘ। 
ছাপোষা-মানুষজন কি তার সঙ্গে এঁটে উঠতে পারে? 
+ বাঘে বাঘে ছয়লাপ জনপদে _ 
কখন কায়েম হয় জঙ্গলের 'রাজ। 
সেখানে মানুষ নয়, নেকড়েরা থাকে! 
আমি যা পারিনি, 
সে-আগাছা সাফ ক'রে 
ফের মানুষের পল্লি গড়ে দিতে হবে তা তোমাকে। 


এ কোন রবরদেশ : 


গণেশ বসু 


সার্কাসের তাবু নাচে। ছোটো বড়ো সার্কাসের তাঁবু 
ছড়ানো ছিটনো এই এলোমেলো জীবনে স্বদেশে! 

গোপন সুড়ঙ্গ ষথানিয়মেই তাঁবুতে তীবুতে 

রয়ে গেছে, বহির্ভুবনে তা টের কাকপক্ষী কখনো পাবে না। 


সার্কাদের রানি আজ দ্রাক্ষাময়ী। সার্কাসের তাবু 

জুড়ে কবির" পোশাক পরে ভাঁড় এক বসে আছে, ভাষণের 

শিল্পকলা টুটি টেপে। দূরে দাউ দাউ চিতা জুলে, . 

মানুষ মানুষ আজ পুড়ে যায়, ধুলো হয় প্রার্থনা নমাজ। 
৯ এ কোন্‌ বর্বর দেশ? মধ্যযুগ কেন নেমে এলো? 


সার্কাসের তাবু নয়, চেয়েছি মানুষ হতে, কোথায় মানুষ ? 


৫২ 


রমেন আচার্য 


ডা 
এখন আকাশ মেঘলা, মেঘে নয় 
ধোঁয়া ও বারুদে। 


মানুষের জলজ শরীরে এত তাপ! সভ্যতার . 
অর্জিত মেধার ঠিক নীচে এত গাঢ় অন্ধকার ছিল, 
গোপনে গোপনে এত সঞ্চিত বারুদ! 

ক্রোধের সামান্য তাপে স্ফুলিঙ্গ বেরুলো! 


ধাবমান চাকার ধাতব শব্দ অনুবাদ করে, 
আগামী ধ্বংসের দিন যে জেনে গিয়েছে। 


- মানুষ কি কোনদিন আর কুয়াশা জড়ানো ভোরে 


অচেনা মুখের হাসির ঝিলিকে স্নান সেরে 
বলে উঠবে সুপ্রভাত" £_আর কোনদিন? 
দু'হাত মেলাতে গেলে সন্দেহের কাঁটা হাতে বেঁধে! 


আজ পঁচিশে বৈশাখে তোমার পায়ের যোগ্য 
ফুলের সন্ধানে গিয়ে দেখি_ 
ফণিমনসার ঝাকে ভরে গেছে ফুলের বাগান। 


২. 

কোন শব্দ ফুটে উঠবে ঠোটে, যদি | 
রক্তিম সূর্যাস্ত দেখে তৎক্ষণাৎ দাঙ্গার উঠোন মনে পড়ে? 
যদি আগেভাগে মুগ্ধতার গলা চেপে ধরে 

স্বঘোষিত শাসকের ভূমিকায় চূড়ান্ত তাণ্ডব! 


ধেয়ে যায় সভ্যতার দিকে! নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে, নাকি 
সৌধ ও গম্বুজের নিস্তরঙ্গ নিদ্রা ভেঙে দিতে? 


ওই দ্রুতগামী মূর্তিকে থামাও! 
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তাকে বলো। । 
, ভাঙা তো শিশুরই খেলা। দানবীয় বর্বর আঙুল 
অস্তত একবার 

সেতারের জীবস্ত শিরায় হাত' রেখে 

মৃত্যু থেকে জেগে ওঠা অপূর্ব নির্মাণ শিখে নিক। 


প্রতিটি মানুষের ভেতর আরেক 'মানুষ 
মানুষকে পাঠ করা মানেই অনস্ত রহস্যকে উন্মোচন করা। 


চলো যাই মানুষ দেখে আসি+_ 
কোথায়? Le 

হাওড়া। 

, এতো এতো মানুষ কী করে, কোথায় থাকে?! 

এ-তো মনে হচ্ছে হাশরের ময়দান 

শেষ বিদায়ের দিন কাঠগড়ায় দাঁড়ানোর জন্য 
পিলপিল করে আসছে 

একটি ট্রেন প্লাটফর্মে ঢোকা মানেই' 

ট্রেনটি যে যে স্টপেজ ধরে আসছে 

ওই অঞ্চল খালি করে উঠিয়ে আনছে 

তা-না হলে এতো মহামানবের মহাসমাবেশ হবে কোথেকে?. 
আবার বিচার শেষে ভাগ্য ফেরি করে 

চলে যাচ্ছে অজানা গন্তব্যে... 


, মানুষ দেখতে হলে চলে এসো হাশরের ময়দান 
এই হাওড়া স্টেশন! 
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অরবিন্দ দাশগুপ্তর দুটি কবিতা 
১. সিঁড়ি 


চল্‌-_ বলতেই চলার শুরু 
খাম্_বলতেই থামা 
আমার কি ছাই শুধুই সিঁড়ি ভাঙা? 


ভার্ছি সিঁড়ি, উপরে নয়, কেবল নীচে নামি 


নামতে নামতে অনেক নীচে মেঘের প্রাসাদ ছেড়ে 
দাঁড়িয়ে থাকি 


দাঁড়িয়ে থাকি বধু আমার, আর কত পথ বাকি 


আর কত পথ বাকি আমার_ বাকি কয়েক পা 
ঘর ভাঙছে ঘরের ভিতর__কেউ যে শোনে না 


২.স্বপ্ন 
এইখানে রয়ে গেছে পাপ 
অনেক দূরে__এক সন্ন্যাসী ডাকে 
আয়’ বলে ডাকে 
দ্বিধাদীর্ণ পড়ে থাকে আমাদের বেপথু আবেগ 
আঙিনায় থই থই জল 

ভেসে গেছে নৌকোখানি 
কোথায় কীভাবে হবো পার? 


সন্ন্যাসী দুয়ার খুলে ডাকে_ 
আয়’ বলে ডাকে ' 
রাত ডে রাতদিন 


বোধিবৃক্ষ কীভাবে সাজাবো? 
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৩, y b 
এখন জেনেছি দহ তত নিঃস্ব নয় 

যদিও ভীষণ দাহিকা চলনে জরোজরো বাদামি পাঁয়তাড়া 
কোষভর্তি নিঃশব্দ হলকায় জেগে উঠেছে গোটা গ্রাম 
তবু . 
তারও যে পরিজন আছে, তারও আছে নিজস্ব শিশুটি 


8. 

সংঘহীন। 

তাই ভিক্ষার কৌপীন, তাই তোবড়ানো পাতিল 
তাই বারবার দরজার চৌকাঠে কাতর অসমাপ্ত পা 
তাই সব মাতাল অধৈর্য টেলিফোন বুথ 

তাই অপরিহার্য সমস্ত নিশিডাক ' . 

মেঘে মেঘে অযথা সংঘর্ষ 


৫. - 
দীর্ঘ ঘৃণায় তোমার সব রক্ত শুষে নিই 


জল ও কুয়াশায় দারু-লগ্নে কীভাবে শিক-দিয়ে ৮. 


খুঁচিয়ে দিলে আমার চোখের মণি 
কীভাবে দৃষ্টি বেঁকিয়ে দিলে উপুড় উর্ধার . 
কীভাবে মারণান্ত্রের অপেক্ষায় ক্লান্ত বাজপোড়া 


সে 
হীরক 


তার ছায়া আজ ক্রমশ দীর্ঘ হয় ' 
মাস্তলে বাধা রশিতে ভাটার টান - 
তার পৃথিবীতে গোধূলি আলোর লয় 
' বাতাসের সুরে বাজে ভাটিয়ালি গান। 


কুয়াশার কালো গুলি দুটি চোখে, তার' 
ঈশানের মেঘ এসত্য গেছে জেনে। 
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গোলটেবিলে ঝড় 

বোধিসত্ব বন্দ্যোপাধ্যায় 
গোলটেবিলে চায়ের কাপে ঝড় ওঠে 

ঝোড়ো হাওয়ায় উড়িয়ে দিল আইনসভার ছাত 
আমি তখন নদীর পারে ঢেউ গুনি 
গোলাগুলির খেলায় মেতে উঠেছে তিনটি পক্ষ 
গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গেছে একটি লোক 

সে তখন নদীর পারে ঢেউ গুনছিল। 


সেই সময় 

জিয়াদ আলী | 

সে এক যুগ ছিল। মানুষের আচরণ ও ক্রিয়াকর্মে বনের পশ্ুরাও 
লজ্জা পাইত। তখন মানুষেরা ধারালো অস্ত্র দিয়া পোয়াতি নারীর 
উদর ফালাফালা করিয়া ফেলিত। অঙ্কুরের মতো শিশুকে 
মায়ের গর্ভ হইতে টানিয়া বের করিয়া উল্লাসে নৃত্য করিতে করিতে 
অগ্রিপিণ্ডে ফেলিয়া দিত। 

জীবস্ত বাচ্চারা তৃষ্তার জল চাহিলে 

তাহাদের মুখে কেরোসিন নামক দাহ্য পদার্থ ঢালিয়া দেওয়া 
হইত। আর সুন্দরী যুবতী পাইলে তাহাকে মাতাপিতার 

সম্মুখে দলবদ্ধভাবে ধর্ষণ করিত। অতঃপর সেই ' 

ধর্ষিতাকে তাহার আস্মীয়বর্গসহ ঘর বন্ধ করিয়া পুড়াইয়া মারিত। 
তখন ইত্যাকার কর্ম পালিত হইত ধর্ম নামক এক. উল্মাদ বিশ্বাসের 
অঙ্গ হিসাবে। 

তাহারা মাথায় গেরুয়া রঙের ফেট্রি বাধিতে পছন্দ করিত। 

মানুষ নহে, গবাদি পশুর রক্ষণাবেক্ষণে খুবই তৎপর থাকিত। 
তাহাদের দেখিলে পশুরাও ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া বনমধ্যে লুকহিয়া পড়িত। 
তখন পশুরাও নরগোষ্ঠী অপেক্ষা সভ্য নিরীহ ছিল। তাই ' 

লোপ পাইয়াছিল। | 

এই নরগোষ্ঠীর চিৎকারে নদীর কলধ্বনি চাপা পড়িয়া গিয়াছিল। 
মেঘেরা খেলা ছাড়িয়া আকাশে থমকিয়া দীড়াইয়াছিল। 

হরিণীরা প্রাণভয়ে আর্তনাদ করিত। পাখিরা গান ভুলিয়া 

বোবা হইয়া গিয়াছিল। 

খ্রিস্টীয় দুহাজার দু-সনে ভারতের পশ্চিম উপকূলে বন্য পশু 
অপেক্ষা হিংস্র এই প্রকার নরগোষ্ঠী বাস করিত। তাহারা ঈশ্বর 
ধর্ম ছাড়া বাঁচিতে শিখে নাই। 
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০ রামসেবক টরিতকথা 
শ্যামল সেন 


অতঃপর ভক্তবৃন্দ করিল নিশ্চয় 
হনুশক্তি সঙ্গে আছে নাহি লাজ ভয়।| 
একে একে লঘুশক্তি লঘু করো মূলে।। 
এতেক হাঁকিয়া উচ্চ হনুপুচ্ছ ধরি 
শ্রীরামের পাদুকায় যায় গড়াগড়ি।। 
[সমবেত স্বরে সেবকবৃন্দের গীত] 


+. দ্যাখো রঘুপতি, রাজারাম 
বাসনার তরুমূলে কী সুন্দর কীটের দংশন 
নষ্ট আবাদের বিদীর্ণ উল্লাস। 

. অকাল বসন্তে দ্যাখো দীর্ঘশ্বাস; রক্তম্নোত 

গৈরিক ক্ষুধায় নাচে তামস আকার, 
লজ্জা বুকে পাথরের ভার মৃত্তিকার। 
রামনাম সত্‌ হায়*_চলে যায় মৃতের মিছিল 
নিষ্পাপ বৈকুঠের দিকে। 


কবির মনোভূমি কুঁড়ে_ 
৯. কম্পলোকে তোমার সদাচারী জন্মবীজ 


বিষফল তুলে দিল অনুগত মূর্খের হাতে। 
দশরথনন্দন তুমি বীর্যবান, 


জনতার দেশে। 


নামগান ভস্মে ওড়ে পোড়া হাড়মাংসের ক্র সুবাস, 


৬০ 


পরিচয় 


মহাত্মার বাণীপীঠ থেকে অযোধ্যাধামে 
নিথর অবশ ছিন্ন লাশে 
শকুনের দীর্ঘ কালোছায়া ডানা ঝাপৃটায়। 


আজ বাদে কাল সংহারপর্ব শেষে 

কী ভাষায় কথা হবে গুজরাটে; আমেদাবাদ সবরমতীর; 
অলৌকিক শিলানৃত্যে কার হাতে কত রক্তছাপ 
ডটকম-সময় ভেঙে এনে দেবে সভ্যতার গতি? 


: কপট ধর্মের মুখে নুড়ো ছেলে পাতকের মুখাগি চাই 


এসো হাত ধরো; জাগরণে আজ রক্তশুদ্ধ' হই, আমরা সবাই। 


সিদ্ধার্থ সিংহ 


ডাক্তার কবিরাজ ফেল 
মায়ের যে কী হল! 
তবে কি সারা দুপুর হাট করে খুলে রাখব সদর দরজা! 


ঠাকুরদার আমলে নাকি ভরদুপুরে এক সন্যাসী এসেছিলেন 
ঠাকুমা তাকে আসনে বসিয়ে পঞ্চব্যপ্পন খাইয়েছিলেন - 

যাবার সময় খুশি হয়ে তিনি একটা দানা দিয়ে গিয়েছিলেন 

তাঁর বলে যাওয়া নিয়ম-রীতি মেনে দাওয়ায় পুঁততেই অবাক কাণ্ড 
সাত দিনেই তর তর করে বেড়ে ফল ধরল তাতে 

সে ফল খেলে নাকি দুরারোগ্য ব্যাধিও নিমেষে হাওয়া হয়ে যেত। 
খবর ছড়াতেই ভিড় উপ্‌চে পড়ল এ গাঁ সে গাঁ থেকে 

শুরু হল জল পড়া, ফুল পড়া, ফাড়া কাটানো, যাগযন্ঞ 
লোকের মুখে মুখে আমাদের বাড়ি হয়ে উঠল- ঠাকুরবাড়ি। 
ময়মনসিংহের সেই কাহিনি আমাদের কাছে এখন শুধুই গল্প 


তবু হঠাৎ কেন মনে পড়ল সেই কথা। 
মায়ের এই অবস্থা! 
তা হলে কি কণ্টা দিন হাট করে খুলে রাখব সদর দরজা! 


yal 
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আগুনের জন্য রঙ-বেরঙের কথকতা 
আর হাঁটবার জন্য নিচু সংলাপের রাস্তা 


ঘুরে গেলে 

প্রেমিক হারিয়ে যায় মধু বৃন্দাবনে 
কোথাও বাঁশের বাঁশি ফের বেজে ওঠে 
যশোদা মন্দিরে দেখা 


প্রতিদিন . 
পর্দা অন্য, ছবিগুলি এক সুরে বাঁধা 
কেবল তরুণী নদী কাহিনি ছাপিয়ে- ওঠে 

. একা 
বোবা কালা দ্বীপ রান্ট্রভূমে। ' | 


অথ ঝরাপাতা 
নমিতা চৌধুরী 


টুপ করে পড়ে যাবার আগে সে শুধু দেখতে পেল 
ধুম মাখানো আলো আর সারি সারি রাস্তা " 
আপাতত উদ্দেশ্যহীন পথচলা স্থগিত রেখে 
উড়োবাদাম পাতাটি ভাঙা পাঁচিলের পাশে বসলো ' 
এখন আর চোখে ভালো দেখতে পায় না সে 


৬১ 


৬২ 


পরিচয় 


আর একটু চলতে পারলে ভালো হত 
' একটু রাস্তার ওপারে 


নিজের জায়গায় তো আর ফিরে যাওয়া যাবে না 
ডান হাঁটুতে বড্ড চোট লেগেছে বাঁ কানের পাশে 
বাদামি ছোপ 


নিজেকে আর চিনতেই পারছে না সে 


শৈশবের কথা থাক্‌ 


কুড়ুল হাতে যে এসেছিল তার অমন কঠিন মুখ দেখে 
কী ভীষণ চমকে উঠেছিল আজ সকালে 


সে সব কথাও থাক্‌ 


ঘি আর ছল চলার মতো শক্তি থাকত 


তৃতীয় বিশ্ব 
অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায় 


তৃতীয় বিশ্বের স্তন, চুষে খায় শুধু কালো শীর্ণ শিশুরা? 
তোমাদের ন্যাপি শিশুরা চোষে হ্যাপি পুষ্ট স্তনবৃত্ত! 


তাহলে এখানে কেন£ 


বস্তির যে কটি পুষ্ট স্তনদের, চোখে রাখে প্রমোটার, ছবি তুলিয়েরা, 


সমস্যা তৈরি করা, বেচতে জানা, শিল্প হয়ে গেছে 


১৪০৮ 


১ এ 
| এস ওয়াজেদ আলীর সাহিত্য ভাবনা 


দায়েই অনেরু সময়ে মুসলমানকে ঠেকে যেতে হয়৷ উনিশশো সাতচল্লিশে পাকিস্তান নামক 
এক আলাদা ভূখণ্ড মুসলমানের জন্য নির্ধারিত হয়ে. যাওয়ার পর সাহিত্যের ইতিহাসেও 
এই দুর্ভোগের প্রতিফলন ঘটতে থাকে। আরবি বর্ণমালায় তৈরি লেখকদের নাম পঞ্চাশ 
পরবর্তী দশকের প্রজন্মের কাছে কিছুটা অশ্রুত হয়ে যেতে থাকে। এস ওয়াজেদ আলী, 
--কাজী আবদুল ওদুদ প্রমুখ লেখকদেরও এই দুর্ভোগ পোহাতে হয়! অথচ এঁরা কেউই 
জাতীয়তার চাইতে ধর্মকে ওপরে স্থান দেননি। বরং বাঙালির জাতি ও ভাষাসত্তার জন্যই 
এঁদের একাস্ত সাধনায় নিয়োজিত থাকতে দেখা যায়। 
প্রশ্ন হল ধর্মে অস্তরিত হলে কি ভাষা ও জাতিসত্তা বদলে যায়? তুর্কি ও রুশ 
মুসলমানের ক্ষেত্রে তো এমনটা ঘটেনি। ষোড়শ শতকে বাবরের আত্মজীবনী লেখা হয়েছে 
চাঘতাই তুর্কি ভাষায়। মুসলমানের ধর্মগ্রন্থের ভাষা আরবিতে নয়। বাবর মধ্য এশিয়ার 
উপজাতি এঁতিহ্যে পুষ্ট বলেই আরবের মাটিতে তৈরি ইসলামের হুবহু অনুকরণপ্রিয়তায় 
আচ্ছন্ন হননি। লোকায়ত ইসলামের প্রগতিশীলতাই বরং তীকে প্রাণিত করেছে অনেক 


অতিবাহিত করতে ভালবাসতেন। তার বংশধরেরা সেবারণেই ভারতবর্ষকে মাতৃভূমি 
হিসেবে গণ্য করতেন। হুমায়ুন বা তার পরবর্তী প্রজন্মের ভারতবর্ষ ছাড়া অন্য কোনো 
মাতৃভূমি ছিল না। ইংরেজের মতো তারা ভারত থেকে অর্জিত অর্থ অন্য কোনো ভূমিতে 
পাচারও করেননি! ভারতে আসা আরব, তুর্কি, পাঠান ও মোগলদের সম্পর্কে সেজন্যেই 
কার্ল মার্কস এই বলে মন্তব্য করেন যে ‘They have become 11018101907 
ধর্ম বদলালেই জাতিসত্তা বদলায় 'না। ভাষিক চারিত্রও কোনো হেরফের হয় না। 
সেজন্যেই মধ্যযুগের একশোর ওপর বাঙালি মুসলমান কবি রাধাকৃষ্ণের লীলা নিয়ে পরর্ম 
আনন্দে পদাবলি রচনা করেন। দশম শতকের কুত্বুদ্দীন আইবকের আমল থেকে সপ্তদশ 
লোকগান ও লোককবিতা সৃষ্টি করেছেন বাঙলা ভাষার । উনিশ ও বিশ শতকের গোড়াতেও 
পারস্যের লোককাহিনীর অনুসরণে বাঙলা ভাষায় অনেক পুথি সাহিত্য রচিত হয়েছে। গ্রামীণ 
কৃত্তিবাসকে ছাড়িয়ে যে আবেগে নাগরিক হয়ে ওঠেন কবি মধুসূদন তেমন প্রতিভা সেকালে 
বাঙালি মুসলমানের মধ্যে দেখা যায়নি ঠিকই, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের আমলেই মীর মশাররফ 
বাঙলা ভাষায় যে বিষাদসিন্ধু রচনা করেন তার মধ্যে মহাকাব্যসুলভ ভাষার শিল্পসৌকর্ষের 
কিছু কিছু পরিচয় যে একেবারে খুঁজে পাওয়া যায় না এমনটা অস্বীকার করা যাবে না। 


সি 


৬৪ পরিচয় ১৪০৮ 


তবুও অভিজ্ঞাত সমাজের বাঙালি মুসলমান ধর্মীয় সংস্কারবশত কিংবা আভিজাত্যের 
ঠাট দেখানোর জন্যই হয়তো উর্দু ও আরবি ভাষার মোহাচ্ছন্নতায় ভুগতে থাকে। এরা 
পোশাকে-আশাকেও চোগা চাপকান পরে নিজেদের আলাদা অস্তিত্ব জাহির করতে চায়। 
১৮৭৫ সালে বিষাদসিন্ধু লিখে মীর মশাররফই বোধহয় সেই সর্বপ্রথম বাঙালি মুসলমানের 
ভাষাসম্তার বিষয়টাকে গুরুত্বহ করে তোলেন। মীর মশাররফের ভাষাশৈলীর প্রশংসায় 
তখন স্বয়ং বঞ্কিমচন্দ্রও পঞ্চমুখ হয়ে ওঠেন। 

বাঙলার সাধারণ চাষীমজুর মুসলমানের কাছে কোনো কালেই আরবি উর্দুর প্রাধান্য 
ছিল না। তাদের ইসলামের মধ্যে আসার ইতিহাস অন্য রকম। নিশ্নবর্ণের হিন্দুরাই এবং 
.হীনযান বৌদ্ধদের একাংশ তাদের আদিপুরুষ। ১২০৩ সালে বক্তিয়ার খালাজির খিলজির) 
বঙ্গদেশ বিজয়ের সময় তাদের মুসলমান হওয়া। ধর্ম বদলালেও' তাদের মধ্যে বাঙালি 
জাতিস্তার হেরফের ঘটেনি। তারা রাসযাত্রাও শোনে। ধর্মঠাকুরের কাছে মানতও করে। 
মনসা ও শীতলা পুজোর নাম শুনলে ভক্তিতে নতজানু হতেও তাদের বাধে না। তারা তাই 
তাতারীয় নিষ্ঠুরতা বা বেদুইন অসহিষুরতারও শিকার নয়। 

এস ওয়াজেদ আলীর জন্ম এমনই তথাকথিত ব্রাত্য মানুষের বাসভূমি হুগলি জেলার 
বড়তাজপুর নামের এক পেছিয়ে পড়া গ্রামে। তাঁর পূর্বপুরুষণ্ড ত্রয়োদশ শতকের গোড়াতেই 
ধর্ম বদল করে মুসলমান হতে বাধ্য হয়েছিলেন ব্রান্মাণ্যবাদী আধিপত্যের অনাচার থেকে 
রেহাই পাওয়ার আশায়। তার ঠাকুর্দা শেখ জামাতুল্লা সিকি পয়সার মূলধন সম্বল করে 
মেয়েদের মাথার ফিতে বিক্রি করে বেড়াতেন মুর্শিদাবাদের প্রত্যন্ত গ্রামে, গোয়ালন্দ ও 
সিলেটের নানান অঞ্চলে! অবশেষে আসামের শিলংয়ে গিয়েই তার জীবনের চাকা বদলে 
যায়। বনজঙ্গল কেটে পাহাড়ি রাস্তা তৈরির এক ঠিকেদারি পেয়ে যান। সততার জোরেই 
সরকারি কর্তৃপক্ষের নজরে পড়েন। এক ইংরেজ ব্যবসাদারের সঙ্গে অংশীদারী ব্যবসাও 
85 ব্যবসা, বেকারি -কারখানা ও ব্যাঙ্ক ব্যবসার মালিক হয়ে 
ওঠেন। f 

ওয়াজেদ আলীর বাবা বেলায়েত আলী সেই ব্যবসাকে আরও সমৃদ্ধ করে তোলেন। 
ওয়াজেদ আলীর জন্ম সেই সংসারে ১৮৯০ সালে ৪ সেপ্টেম্বর! স্বভাবতই তখন তীর 
সোনার চামচ মুখে নিয়েই বড়ো হওয়া! 

তার লেখাপড়ার জীবনেও ছিল নানান বৈচিত্র্য! গড়পড়তা মুসলমান শিশুদের মতো 
গোড়াতেই অক্ষর চিনে চিনে গ্রামের মৌলভির কাছে কোরানের গোড়ার দিকটা মুখস্থ 
করা। প্রাথমিক শ্রেণীর দুটো ক্লাসের বেশি পাঠশালা ছিল না তখনকার বড়তাজপুর গ্রাম 
সংলগ্ন অঞ্চলে। সেভাবেই তিসা পাড়ার পাঠশালায় দু'ক্লাস.পড়ে বালক বয়সেই বাবার 
সঙ্গে চলে যান আসামের শিলঙে। শিলংয়ের মোখার হাইস্কুল থেকে এন্ট্রা্স পরীক্ষায় 
ওয়াজেদ আলী প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান দখল করেন। স্বর্ণপদক পাওয়া ওয়াজেদ ১৯০৬ 
সালে চলে যান আলীগড়ে ইন্টারমিডিয়েট পড়তে। ১৯১০য়ে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের 
গ্র্যাজুয়েট হয়ে দুবছর বাদেই লন্ডনে কেন্থিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৯১৫-তে ব্যারিস্টারি পাস 
করে দেশে ফেরেন। সঙ্গে তখন ইংরেজ স্ত্রী শ্রীমতী নেলি। কলকাতা হাইকোর্টে আইনজীবীর 
বৃত্তি গ্রহণ করলেও সাহিত্য ও সমাজভাবনাই তার সাধনার বিষয় হয়ে ওঠে। রি 

কলকাতা থাকতেই তার পরিচয় সবুদপত্রের সম্পাদক প্রথম চৌধুরীর সঙ্গে “তার 


২০০২ এস ওয়াজেদ আলীর সাহিত্য ভাবনা ৬৫ 


কাছেই ওয়াজেদ আলীর লেখালেখির অনুপ্রেরণা পাওয়া। ‘অতীতের বোঝা’ নামে সবুন্দপত্রেই 
৯ তার প্রথম নিবন্ধ ছাপা হয় ১৯১৯ সালে। সে লেখা যথেষ্ট .মননীশলতায় বদ্ধ 
| একই সময়ে লেখালেখির শুরু কাজী আবদুল ওদুদ নামের আর এক বিদগ্ধ 
সমালোচকের। ওয়াজেদ আলীর মতো তিনিও বাঙালির বুদ্ধিমুক্তির চিন্তায় উন্মুখ হয়ে 
ওঠেন। ফলে দুজনের মধ্যে আত্মিক যোগ গড়ে ওঠে! ১৯২০-তে করাচির সেনানিবাস 
থেকে ফিরে আসেন নজরুল ইসলাম। বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক নতুন 
জোয়ার সৃষ্টি হয়। উনিশ শতকে মীর মশাররফের মধ্যে যে ভাবনার স্ফুরণ ঘটে,'ওয়াজেদ 
আলী, 'কাজী আবদুল ওদুদ ও নজরুল ইসলাম সেই ভাবনাকে নতুন বৈশিষ্ট্যে সমস্থিত 
করে তোলেন। তবে বাঙালির আত্ম-অনুসন্ধান ও রাষ্ট্রীয় চেতনা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের পর 
লেখক হিসাবে ওয়াজেদ আলী যেভাবে মৌলিক বিশ্লেষণে মনোগ্রাহী হয়ে ওঠেন তার 
সমকালের অন্য লেখকদের মধ্যে সেই সুগতীর আকুলতা বড়ো একটা পরিলক্ষিত হয় না। 
নজরুলও বাঙালি জাতিয়তাবাদের আবেগে উজ্জীবিত হন। বাঙলার হিন্দু-মুলমানের 
৯ধর্মাশিত সংস্কার ও ভেদভাবনাকে নস্যাৎ করে মানবিক হয়ে ওঠার যৌক্তিকতায় সারা 
বাগুলায় তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করেন! কিন্তু ওয়াজেদ আলী আবেগের অত্যুজ্জলতার 
চাইতে বৌদ্ধিক যৌক্তিকতায় অনেক বেশি একনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। বাঙলার মানসিক 
সংস্কারের দুর্বল গ্রন্থিগুলোকে তিনি সেভাবেই চিহ্নিত করেন। ভবিষ্যতের বাঙলা ও 
বাঙালি সম্পর্কে ওয়াজেদ আলীর ভাবনায় যে দূরদর্শিতার লক্ষণ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে বিশ 
ও তিরিশের কালের পটভূমিতে তার তুলনা" মেলা ভার। ' I 
শুধু তাই নয় বাঙলার বৈজ্ঞানিক পরিভাষা, বাঙলা বর্ণমালার সংস্কার, মুসলমানের 
কথ্যভাষা ইত্যাদি বিষয়ে খুবই সুচিত্তিত অভিমতের অধিকারী ছিলেন ওয়াজেদ আলী। ধর্ম 
ও ইতিহাসের নানান বিষয় নিয়ে তুলনামূলক বিশ্লেষণের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল তার। এই 
= করেছে। জাতির অন্তরের এব্যের ওপর নির্ভর করেনি।' তিনি বাঙালির জাতিতাত্বিক ও 
সংস্কৃতি বিষয়ক সভ্যকে এভাবেই ব্যাখ্যার চেষ্টা করেন। 
এস ওয়াজেদ আলীর যেটুকু পরিচিতি তা তার “ভারতবর্ষ নামের একটা গল্পের 
মাধ্যমেই। কারণ ওই গল্পখানা ১৯৮৪ সাল পর্যস্ত মাধ্যমিক স্তরের বাঙলা পাঠক্রমের 
অন্তর্ভুক্ত ছিল। তার বাইরে তার আরও অন্তত ৩৮খানা গল্প গ্রন্থিত হয় তার জীবন্দশাতেই 
কলকাতা থেকে প্রকাশিত চারখানা গল্পগ্রন্থে। তিনি একটি এঁতিহাসিক উপন্যাসও রচনা 
করেন 'গ্রানাডার শেষ বীর” নামে। একখানা নাটক লিখেছেন। দুখানা ঢাউস আয়তনের 
ভ্রমণ কাহিনী লেখেন। বিঁছু কবিতাও লিখেছেন আর রচনা করেছেন এস্তার মননশীল 
প্রবন্ধ। সে-সবের মধ্যে স্থান পেয়েছে বাঙলার সাহিত্য, ভাষা সমস্যা, বাঙালি জাতিসত্তা, 
বাঙালির সংস্কৃতি ও সংস্কার, শিক্ষা সমস্যা, ধর্মচেতনা, বাঙলার রাজনীতি, সমাজনীতি, 
অর্থনীতি, মুসলমানের পেছিয়ে পড়া, মুসলিম মনস্তত্ব ইত্যাদি নানান বিষয়। সাহিত্যতত্ব 
নিয়েও গভীর অনুশীলন ছিল তার ১৯১৯ সালেই বের করেন “বুলেটিন অফ দি ইন্ডিয়ান 
র্যাশনালিস্ট সোসাইটি।” অর্থাৎ মধ্যযুগীয় ধারণা থেকে বাঙালিকে যুক্তিবাদী মননশীলতায় 
চত করার প্রয়োজন অনুভব করতেন মর্মে মর্মে। “গুলির্তা' নামের একটা পত্রিকাও 
বের করেন বৌদ্ধিক চর্চাকে সম্প্রসারণের উদ্দেশে। আর সেটাই তাকে তাড়িত করে ক্ছল 


৬৬ পরিচয় ১৪০৮ 


পরিমাণে। তা না হলে তার অমন সৃজনী সৌকর্ষ থাকা সত্তেও তিনি গল্প উপন্যাস নাটক 
ছেড়ে প্রবন্ধ সাহিত্যে বীপিয়ে পড়লেন কেন? 

বস্তুত ওয়াজেদ আলীর ছোট গল্পগুলো পড়লে খুবই বিস্মিত হতে হয় তাঁর গল্পবলার 
চমতকার শৈল্পিক গুণাবলিতে। শরৎচন্দ্র গল্পে যে “স্টোরি টেলিং, দক্ষতা ও গুণপণার 
পরিচয় পাওয়া যায় ওয়াজেদ আলীর গল্পগুলোও অনেকটা সেরকমের শৈল্পিক বিভায় 
সমুদ্তাসিত। বিষয় ভাবনায় এসেছে নানান বৈচিত্র্য। কিন্তু মানবিক আবেদনের তুলনা নেই। 
তার অন্যতম গুণ হল জগৎ ও জীবনকে সংবেদনশীল মন নিয়ে পর্যবেক্ষণের এঁকাস্তিকতা। 
একজন অতি সাধারণ চোখে না পড়া চরিত্রও ওয়াজেদ আলীর গল্পে দিশস্তবিস্তারী মহিমা 
পেয়ে গেছে শুধু তার উপস্থাপনার গুণে। সরল অনাড়ম্বর ভারহীন নির্মেদ দ্য। অযথা 
পাণ্ডিত্য ও বিস্তারণসূত্রের ভারে আক্রান্ত নয়। নদী যেমন আপন গতিতে দুপাড় ছুঁয়ে 
প্রবাহিত হয়, ওয়াজেদ আলীর গল্পে সেই স্বাচ্ছন্দ্য বিদ্যমান। সেজন্যেই তার গল্প ঝরঝর 
করে পড়ে ফেলা যায়। এবং শেষ করার পর পাঠকের মন ভরে ওঠে গভীরতর মানবিক 
অনুভূতিতে । গুলদাস্তা, মাশুকের দরবার, দরবেশের দোয়া ও ভাঙ্গা বাঁশি শীর্ষক 
গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে তার জীবদ্দশায়! এর বাইরেও কয়েকখানা গল্পের সন্ধান পাওয়া 
গেছে। এগুলো পুনুর্রিত হলে একালের বাঙালি পাঠক নানান নতুন বিষয়বৈচিত্রে সমৃদ্ধ 
হতে পারে। 

তার একমাত্র উপন্যাস গ্র্যানাডার শেষ বীর" প্রকাশিত হয় ১৯৪০ সালে। ইতিহাসের 
চরিত্র নিয়ে বঙ্ধিমচন্দ্রও লেখেন রাজসিংহ নামের উপন্যাস। বঙ্কিমের লেখায় বস্তুত 
ইউরোপীয় উপন্যাসের মডেলই প্রাধান্য পেয়েছে। কে জানে, ওয়াজেদ আলী বোধহয় 
সেজন্যই বঙ্কিমচন্দ্রকে ভিক্টোরিয়ানিজম-এর বাঙলা সংস্করণ বলে মনে করতেন। ওয়াজেদ 
আলীর রচনারীতিতে বাঙালির নিজস্ব ধারণার স্বাদ অনুভব করা যায়। এমন কবৃজির 
জোর নিয়ে কেন যে তিনি কথাসাহিত্যের সংসারকে কৃপণের মতো বঞ্চিত করলেন! 

তবে একালে এ্তিহাসিক উপন্যাসের নামে যাঁরা মধ্যযুগের জনজীবন ও নবাব. 
বাদশাহ বা বেগম মহল নিয়ে ইতিহাসের আদ্যশ্রাদ্দ করে আমোদ পাচ্ছেন তাদের কাছে 
এস ওয়াজেদ আলীর রচনারীতি অবশ্যই শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে উঠতে পারে। তারাশক্করও 
মধ্যযুগ নিয়ে এঁতিহাসিক উপন্যাস লিখেছেন। কিন্তু তিনি কোথাও ইতিহাসের ঘটনাকে 
বিকৃত করেননি। চরিত্র নিয়ে কুরুচিকর কাল্সনিকতাকে প্রশ্রয়ও দেননি। একালের এতিহাসিক 
উপন্যাস লেখকদের মধ্যে সেই বিশ্বস্ততা কোথায়? কোথায় সেই তদগতভাবে দেখার মন 
মানসিকতা! 

'গ্রানাডার শেষ-বীর, উপন্যাসে রাজা-রাজড়ার যুদ্ধজয়ের কথা বলতে গিয়ে ওয়াজেদ 
আলী কৃষিজীবী মানুষের দুঃখ যন্ত্রণার দিকগুলোকে চিত্রিত করেছেন খুবই দরদী মন নিয়ে। 
ফার্ডিনান্ড আর ইজাবেলার সৈন্যরা সবকিছু লুঠ করে নিয়ে যায়। যা বাকি থাকে তা-ও 
পুড়িয়ে ছারখার করে দেয়। সেজন্যেই বোধহয় সেখানকার ‘কৃষকেরা চাষ-বাসের কাজ বন্ধ 
করে দিলে। তারা দেখলে খেটে কোন লাভ নাই, জমির সেবা-যত্ব করে কোন লাভ 
নাইঁ_জমির চারুশষ্য, তাদের সতর্ক মেহনতের ফল, শেষে শব্রবাহিলীকেই ঘরে ডেকে, 
আনে। তার চেয়ে চাষবাস না করাই ভাল!” 

সবচাইতে বড়ো কথা খ্রিস্টান ধর্মের গৌরব বৃদ্ধির জন্যই রাত 


২০০২ এস ওয়াজেদ আলীর সাহিত্য ভাবনা ৬৭ 


যুদ্ধে মুসলমান আরবদের প্রতি লেখকের কোনো পক্ষপাত নেই। বরং উপন্যাসে উচ্চারিত 
* হয়েছে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের বিজয়ের কথাই। 
| ওয়াজেদ আলীর নিজের লেখা মৌলিক গল্পে তো বটেই, এমনকি, বিদেশি গল্পের 
ছায়া অবলম্বন করেও যা কিছু লিখেছেন সেখানেও এমিলানের মতো শ্রমিকের চরিত্রকে 
তিনি মহিমাধ্ধিত করে তুলেছেন। শ্রমিক এমিলান সেখানে একজন লোভহীন খাঁটি মানুষের 
অবয়ব পেয়ে গেছে। অথচ দেশের রাজা পরিণত হয়েছে এক তুচ্ছ ঘৃণিত মানুষ হিসাবে 
আর মানুষের গ্রহণযোগ্যতা ছাড়া রাজারও যে কোনো মূল্য নেই এই গণতান্ত্রিক চেতনায় 
উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে গুল-দাস্তা’ গল্পগ্রন্থের সেই ‘একটি গল্প”।গল্পখানা রূপকাশ্রিত। 
কিন্তু মানবিক মূল্যবোধ সৃষ্টিতে তুলনাহীন। নিপুণ শিল্পীর মতো খুবই ছোট্ট ক্যানভাসে 
কয়েকটা আঁচড়ে বিশাল মানবজীবনের সত্য তুলে ধরা হয়েছে এই গল্পে .৭ুল-দাস্তা” 
প্রকাশিত হয় ১৯২৭ সালে। এই গ্রন্থে সংকলিত গল্পগুলো তখনকার ভারতবর্ষ, ভারতী, 
বঙ্গবাণী, অর্চনা, সাহিত্যিকা, সওগাত, ইসলাম দর্শন প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় ছাপা হয়। 
7 শুল-দান্তা'র ভূমিকা লিখতে গিয়ে ওয়াজেদ আলী বলেছেন “সবুজপত্রের সম্পাদক, 
বন্ধুবর শ্রীযুক্ত প্রথম চৌধুরী মহাশয়ের উপদেশেই আমি প্রথম বাঙ্গালায় লিখতে আরম্ভ 
করি।...স্তার নিকট" আমার ঝণ অপরিশোধনীয়। 

এই গ্রন্থে “রোস্তম খাঁ, নামে একটা গল্প আছে। রোস্তম গা হল এক পাঠান সর্দার! 
ট্রাইবাল জঙ্গীপনী তার রক্তে! কিন্তু সেই মানুষটাও ঈগল পাখির মতো চোখ নিয়ে 
কীভাবে মানবিক অনুভূতিতে অপূর্ব হয়ে উঠতে পারে সে কথাই প্রাধান্য পেয়েছে এই 
গল্পে। ওয়াজেদ আলী জানতেন কীভাবে চরিত্র সৃষ্টি করতে হয়। আর সে চরিত্র যদি হয় 
এক স্বাধীনচেতা সত্যিকার মানুষের বাচ্চা তাহলে সাহিত্যের ইতিহাসে তার মৃত্যু নেই। 
“রোস্তম খাঁ’ গল্পটা এরকমই চিরকালের। | 

ওয়াজেদ আলীর বর্ণনারীতিও চমৎকার! “জমিলা” নামের এক মরুপ্রেমের কাহিনীকে 
তুলে আনতে গিয়ে তিনি লিখছেন : “তোমার আরক্তিম ওসষ্ঠাধার বসরার গোলাপকেও 
লজ্জা দিচ্ছিল, তোমার নিকষ-কৃষ্ণ অলকণগুচ্ছ তোমার সেই যুগল গণ্ডের প্রাণমাতানো 
সৌন্দর্যে পাগল হয়ে তাদের গায়ের উপর এসে লুটিয়ে পড়ছিল, আর তুমি তোমার সুবর্ণ 
নির্মিত রাজদণ্ডের মতো সুললিত-গঠন অঞ্জলি দিয়ে তাদের সরিয়ে দিচ্ছিলে। তোমার 
নৃত্যময় অঙ্গভঙ্গি তাদের উন্মাদনাকে আরও বাড়িয়ে তুলছিল।...... 

তারা’ নামের এক গল্পে ধর্মের পেছুটান কোথা দিয়ে যে কীভাবে কেটে যায় সেই 
ছবি এঁকেছেন ওয়াজেদ আলী। তখন প্রাণধারণের তাগিদেই ছেলেবেলার শ্নেহ-সম্পর্ক জন্ম 
দেয় পবিত্র প্রেমের আবেগ। লক্ষণ মণ্ডলের মেয়ে বিধবা তারা বেঁচে থাকার আনন্দেই 
সঙ্গী করে নেয় জেল ফেরৎ জলিলকে। কারণ তারা জানে জলিলের জেলে যাওয়া সে 
তো জমিদারের হাত থেকে তারার ইজ্জত রক্ষার জন্যই। গরুর গাড়ির এক গরিব চালক 
জলিল। সে যখন জমিদারের ব্যভিচারকে দমন করতে দুর্দান্ত সাহসে চাবুক চালায় 
জমিদারের ওপর তখন সে এক হিন্মৎ্দার মানুষ হিসেবে পরিণত হয়। তারা চায় এমন 
সৎ ও সাহসী মানুষকে নিয়ে সংসার পাততে। ধর্মের ভেদ এভাবেই কিচুর্ণ হয়ে যায়। 
বাস্তবের অভিঘাতেই যে জীবন বদলে যায় আরও মহত্তর অনুভবের টানে সেই সত্যই এ- 
গল্পে বর্ণিত হয়েছে। 


৬৮ পরিচয় ১৪০৮ 


ওয়াজেদ আলীর গল্প এরকমই মানবিক রসে 'টইটম্থুর। নায়ক সেখানে অনায়াসে চুম্বন 
এঁকে দেয় নায়িকার ঠোটে। ওয়াজেদ আলী বাঙলা গল্লের শরীরে এঁটে থাকা অনেক 
সংস্কার ভেঙেছেন। বাঙলা গল্পে এনেছেন আরব ও মিশরের বৈচিত্রময় চরিত্র। বাঙলা 
 কথাসাহিত্য, নাটক ও যাত্রাপালায় মুসলমান চরিত্র মানেই দাড়ি-চুনি বা চোর গুণ্ডা, 
পকেটমার ইত্যাদি অন্ধ একেপেশে ধারণার সেকেলে মিথকে ভেঙেছেন খুবই সহজ- 
স্বাভাবিক রীতিতেই। এর জন্য তাঁকে কোনো জবরদস্তির আশ্রয় নিতে হয়নি। মুসলমান 
সমাজের চরিত্র, ঘর-গেরস্থালি উঠে এসেছে নিজস্ব প্রবহমানতায়। কখনো তা আরোপিত 
বলে মনে হয়নি। শরতচন্দ্রের কলমে যেমন গফুর ও গহর গোসাই এসে যায় অনায়াস 
শিল্পের টানে, ওয়াজেদ আলীর গল্লেও আফ্রিদি তরুণী জুলেখার উপস্থিতি অনেকটা 
সেরকমেরই। অভিজ্ঞতার আঁচে দক্ধ হলেই বোধহয় এমন প্লট নির্মাণের সৌন্দর্যে সাহিত্যকে 
বৈচিত্রময় করে তোলা যায়। 

বৃদ্ধ মাতাল কসিঘুদ্দীন মিঞা-ই বা কম কীসে! সে নামাজ পড়ায় উৎসাহ পায় না! 
তার টুপি লুকিয়ে রাখে কলসির ভেতর। পীর সাহেবের বলে যাওয়া জ্ঞানের কথাগুলো 
শুনতে শুনতে তার হাই ওঠে। ঘুম পায়। আর এর জন্য যে সাদেক মিঞা তার বিরুদ্ধে 
নালিশ জানায় সেই সাদেকের ঘরে আগুন লাগলে সেই কসিমুদ্দীনই নিজের জোয়ানমন্দ 
পাঁচ ছেলে নিয়ে আগুনের সঙ্গে লড়াই করে। সাদেকের নীচতা মাতাল কসিমুদ্দীনকে 
কর্তব্কর্ম থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। 

ওয়াজেদ আলীর গল্পে এমন নানা চরিত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। সজীব মানুষের ছবি। 
সাচ্চা মানুষের কলধ্বনি শোনা যায় তার লেখায়। ওয়াজেদ আলী সোনার চামচ মুখে 
মানুষ হয়েছেন! তবু আভিজ্রাত্যের সীমার ভেতরে ডুবে যাননি। বাঙলার অতি সাধারণ 
মানুষও তার কাছে হয়ে উঠেছে ভ্ীবনের অন্যতম উপমার মতো। তার গল্পে লোকায়ত 
বাঙলাকে অনুভব করা যায়। রোগে-শোকে দীর্ণ বাঙলা। দরিদ্র বাঙলা। তবু সেই বাঙলা 
আর বাঙালিকে ভালবেসেই সৃজন ও নির্মাণের আকুলতায় তিনি অতুলনীয় হয়ে ওঠেনণ 
এস ওয়াজেদ আলী, কাজী আবদুল ওদুদ ও কাজী নজরুল ইসলামের সাহিত্য সাধনার 
সুচনা বিশ শতকের দুইয়ের দশকে। মোটামুটিভাবে ১৯১৯ সালের একটু আগে-পরেই 
তিনজনের লেখক পরিচিতি গড়ে উঠতে থাকে! তিনজনই হলেন সমাজমনস্ক লেখক] 
তবে গল্প, উপন্যাস ও প্রবন্ধ সাহিত্যের নির্মাণরীতিতে ওয়াজেদ ও ওদুদের সঙ্গে নজরুলের 
. তফাৎ অনেকটাই। মূলত কবি বলেই হয়তো নজরুলের কথাসাহিত্য ও প্রবন্ধ সাহিত্য 
যতটা ভাবপ্রবণ ওয়াজেদ বা ওদুদ ঠিক তার বিপরীত বৈশিষ্ট্যে সঙ্িত। এঁদের দুজনই 
কথাসাহিত্যের চেয়ে প্রবন্ধ সাহিতোই সমধিক শক্তি সংহত করেছেন। ওদুদের প্রবন্ধ 
সাহিত্যের বেশিরভাগই সাহিত্য সমালোচনায় কেন্দ্রিত। আর ওয়াজেদের প্রবন্ধ সাহিত্যের 
মূল বিষয় সমাজ ও সংস্কৃতি। ওয়াজেদ সাহিত্যের স্বরূপ সন্ধান করেছেন সেই 
সমাজবাস্তবতার অনুষঙ্গে। সংস্কৃত সাহিত্যের আলঙ্কারিকদের বিশুদ্ধ সাহিত্তত্বের 
বলেছেন Art of 10077801055 Sake. সাহিত্য মানুষের জন্য। Art for Art's 58109 
তত্ত্বকে তিনি গ্রহণ করেননি। 

১৯৩৯ সালে লেখা ‘সাহিত্য’ শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন “মানুষের মঙ্গল আর 


২০০২ এস ওয়াজেদ আলীর সাহিত্য ভাবনা - ৬৯ 


বিমল আনন্দের পরিবেশন, এই হল সাহিত্যের কাজ।' আনন্দ তার কাছে কোনো জ্ঞান- 
নিরপেক্ষ নিরবলম্ব বায়ুভুক বিষয়সাত্র নয়। ওই প্রবন্ধেই তিনি বিষয়টাকে আরও খোলসা 
করেছেন। বলেছেন জ্ঞানের সাধনা সাহিত্যিকদের জন্য অপরিহার্য” আনন্দকে তিনি 
এভাবেই ভারতীয় উপনিষদিক ভাবনায় সমন্বিত করে দেখতে চেয়েছেন। সেজন্যেই, 
বোধহয় তিনি ধর্মের অপৌরুষেয়তা নিয়েও ভাবিত হয়ে ওঠেন। “সাহিত্য? শীর্ষক প্রবন্ধেই 
লিখেছেন ধর্মকে প্রত্যেক যুগে নতুন দৃষ্টি দিয়ে দেখতে হবে! তিনি “ধর্মের সঙ্গে 
গোৌঁড়ামির সম্পর্ক নিয়ে সদর্থক সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠেন। খোলাখুলি বলেন, 
খেলাফতির পুনরুদথানের চেষ্টা যেমন অবৈজ্ঞানিক, তেমনি অনাবশ্যক।” তুর্কির অটোমান 
প্রকাশ করা খুব সহজ ব্যাপার ছিল না। 
প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজপত্র” পত্রিকায় ১৯১৯ সালে প্রকাশিত “অতীতের বোঝা” নামের 
প্রবন্ধে তিনি লেখেন ‘এ দেশে হিন্দু মুসলমান নিজ-নিজ অতীতের চাপে বসে পড়েছে, 
"দুজনের দশাই সমান, এবং সে দশার নাম হচ্ছে দুর্দশা । 
ধর্মের ব্যাপারেও ছিলেন উদারপন্থী আধুনিক! মাওলানাদের গৌঁড়ামিকে সমালোচনা 
করেছেন কঠোর ভাষায়। পারস্যের কবি হাফিজ যেমন বলতেন “মুসলমানের সঙ্গে বলো 
আল্লা আল্লা, হিন্দুর সঙ্গে রাম রাম’, ওয়াজেদ আলীও সেই সমন্বয়বাদী ধারণার তাৎপর্য 
ব্যাখ্যা করেছেন তার কালের সমাজব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে । আবার ‘মুসলমান ও বাঙলাসাহিত্য' 
প্রবন্ধে বাঙালিকে ধির্মসংস্কার বর্জিত উৎসব’ পালনের আহ্বান জানিয়েছেন। যারা মনে, 
হিন্দুদের মধ্যে যে প্রাটীনতার পুজো প্রাধান্য পায় তার জন্যেই তাদের মধ্যে নির্ভীবিতা 
প্রশ্রয় পেতে থাকে। - 
আবার তীর কালের মুসলমানদের সম্পর্কও তার অভিমত খুবই সৎসাহসিক। তিনি 
১- লিখেছেন ‘তবে মুসলমান বললে এখন আমাদের চোখের সামনে স্থবির এক মানবের ছবি 
ফুটে ওঠে, যার চিন্তার প্রধান বিষয় হচ্ছে দাড়ি আর গোঁফের আকার প্রকার, পোশাকের 
বিশেষত্ব, আর ধর্মের খুঁটিনাটি ক্রিয়াকর্মের জটিল বিধি-নিষিধের সুদীর্ঘ তালিকা। সে 
এইসব অপেক্ষাকৃত তুচ্ছ জিনিসকে অনাবশ্যক গুরুত্ব দিয়ে থাকে; সে ধর্মের বাইরের 
আচার-অনুষ্ঠানের কথাই ভাবে, তারা অন্তর্নিহিত সত্যের দিকে চেয়ে দেখে না!” 
ওয়াজেদ আলী বাঙালির জীবনে .যে অন্তর্নিহিত সত্যের উদ্বোধন ঘটাতে চান তা 
একাস্তভাবেই- মানবিক ও সামাজিক। যৌন্তিকতায় অন্বিত। সেই দৃষ্টিতেই তিনি বাঙালির 
স্বতন্ত্র জাতীয়তা নির্মাণে উজ্জীবিত হয়ে ওঠেন। তাঁর রাষ্ট্রীয় চেতনায় তখন সে-কারণেই 
বোধহয় “স্বাধীন বঙ্গের’ স্বপ্ন প্রাধান্য পেয়ে যায়। তার সমাজপ্রীতির আদর্শও আন্দোলিত 
হয়েছে সেই অনুভবকাতরতায়। তিনি স্পষ্ট ভাষাতেই লিখে ফেলেন “বাঙালির, তা সে 
হিন্দুই হোক আর মুসলমানই হোক, ভবিষ্যত আশার কেন্দ্র হচ্ছে এই পূর্ববঙ্গ।” ১৩৩২ 
বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে তার এই ভাবনা নিবন্ধায়িত হয়। তিনি হলেন এমনই দূরদৃষ্টিসম্পন্ন 
২. একজন লেখক ও চিন্তাবিদ। ‘সাহিত্য’ নামের এক প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন “আমি মুসলমান 
সমাজের বটে, কিন্তু তারও উপর আমি মানুষ, আমি ভারতবাসী বটে, কিন্তু তারও .উপর 
. আমি মানুষ, আমি বাঙালি বটে, কিন্তু তারও ওপর আমি মানুষ!’ ওয়াজেদ আলী হলেন 
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খুবই মুক্তদৃষ্টির মানুষ। ধর্মীয় সংকীৰ্ণতা মানুষকে কীভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলে এবং 
যুক্তিহীন ভাবাবেগে অন্ধত্বের মধ্যে ঠেলে দেয় সে-ব্যাপারেও খোলাখুলি সমালোচনায়-€ 
তিনি মুখর হয়ে ওঠেন। তিনি লিখেছেন : বাঙালী মুসলমানের ধমনীতে বিদেশীর রক্ত ' 
আছে আর এদেশীয় রক্তও আছে। আর্যের রক্তও আছে। আর অনার্যের রক্তও আছে। 
তথাকথিত উচ্চজাতীয় হিন্দুর রক্তও আছে। আর তথাকথিত নীচ জাতীয় হিন্দুর রক্তও 
আছে। এসব নিয়েই আমাদের গৌরব করতে হবে, আর মনে রাখতে হবে, “এখন আমরা 
হচ্ছি বাণালী”। বাঙ্গালার মঙ্গল হচ্ছে আমাদের আদর্শ। বাঙ্গালার গৌরব, বাঙ্গালার 
স্বাতস্্য, বাঙ্গালার বিশেষত্ব হচ্ছে আমাদের সাধনার বিষয়। এ আদর্শ যেদিন প্রকৃতই 
আমাদের অন্তর অধিকার করবে। সেদিন হিন্দু-সুসলমানের বিরোধেরও শেষ হবে। কেননা, 
হিন্দু ও মুসলমান, উভয়ের মঙ্গল ছাড়া বাঙ্গালার মঙ্গল হতে পারে না, আর হিন্দু ও 
মুসলমানের সম্প্রীতি ছাড়া বাঙ্গালার গৌরব মাথা তুলতে পারে না।” (জীবনের শিল্প) 

তার রাষ্ট্রনৈতিক ভাবনাতেও গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। হিন্দু-মুসলমানের 
রাজনৈতিক বেনেবুদ্ধিসুলভ মনোভঙ্গিকে তিনি কঠোরভাবে সমালোচনা করেন। গুলিস্তার্শ 
পত্রিকার চতুর্থ বার্ষিক উৎসবে ১৯৪৪ সালে তিনি বলেন হিন্দু-মুসলমান এই উভয়কে 
লইয়াই বাঙালি জাতি, বাঙালিকে শক্তিশালী জাতি হিসাবে গড়িতে হইলে বাঙ্গালার কৃষির 
উন্নতি, অর্থনৈতিক উন্নতি, শিল্পের উন্নতি করিতে হইলে হিন্দু-মুসলমানের মিলন চাই। 
তাহা না হইলে সমগ্রভাবে জাতির উন্নতি সম্ভব নয়৷...’ 

তিনি বিশ্বাস করতেন ‘ভারতীয়দের পক্ষে_তথা বাঙালীদের পক্ষে, ধর্মনিরপেক্ষ 
রাষ্ট্রই একমাত্র সম্ভবপর এবং বাঞ্ছনীয় আদর্শ। তিনি বলেন ধর্মে আমি একান্তভাবে আস্থা 
রাখি, আর ধর্মকে আমি জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ বলে মনে করি। তবে রাষ্ট্রের সঙ্গে ধর্মের 
কোনো অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে বলে আমি বিশ্বাস করি না। নিছক ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও 
সাধনার উপর ধর্মের পূর্তি ও পুষ্টি বলা যায়। ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে পৃথক না করলে ধর্মই 
থাকে না, বড় একটা ব্যবসায়ে পরিণত হয়, এবং ধর্ম ব্যবসায়ে পরিণত হওয়া মানেই হল ৮” 
তার মৃত্যু। কেননা সে অবস্থায় ধর্মের নামে যে সব জিগির ছাড়া হয়, সেগুলি প্রকৃতপক্ষে 
ধর্মের বুলি নয়, স্বার্থের উদ্বমন।” (ভবিষ্যতের বাঙালী)। স্বাধীনতা পাওয়ার পর ভারতের 
রাষ্ট্র ব্যবস্থায় যাতে এককেন্দ্রিকতার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত না হতে পারে সে-ব্যাপারেও 
ওয়াজেদ আলী যথেষ্ট সজাগ ছিলেন। তিনি মনে করতেন প্রাদেশিক প্রশাসনের হাতেই মূল 
প্রশাসনিক ক্ষমতাণ্ডলো থাকা দরকার। দেশরক্ষা, ডাকব্যবস্থা, মুদ্রা প্রচলন ইত্যাদি কয়েকটা 
বিষয় ছাড়া রাজ্যগুলোকে স্বায়ভ্তশাসনের অধিকারে সুসজ্জিত করতে হবে। তবেই গোটা 
ভারতীয় রাষ্ট্রকাঠামো শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে। “ভবিষ্যতের বাঙালী’ শীর্ষক আলোচনা 
তিনি লেখেন “আমার মনে হয় ভারতীয় জাতীয়তাকে প্রাদেশিক জাতীয়তার ভিত্তির 
উপরেই গড়তে হবে। প্রত্যেক প্রদেশের ভাষাকে অবলম্বন করে সেই প্রদেশের হিন্দু ও 
মুসলমানকে তার সুনিবিড় সূত্রে গ্রথিত করতে হবে। প্রত্যেক প্রদেশের হিন্দু-মুসলমান 
যথাসময়ে তাহলে একটা জাতিতে (৪1107) পরিণত হবে। আর সেই বিভিন্ন জাতি 
সমষ্টির পারস্পরিক মিলনে গড়ে উঠবে ভবিষ্যত ভারতের রাষ্ট্রসংঘ (Federation of 
58155) তবে ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশের ভৌগোলিক সীমার নির্দেশই বাঞ্ছনীয় এবং 
স্বাভাবিক। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে সহজেই বুঝতে পারা যায়, 
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আপাতত জাতি (২800) সৃষ্টির উপকরণ এই বঙ্গদেশেই পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান। 

)= ওয়াজেদ আলী বাঙলার সার্বভৌম রাষ্ট্রীয় অস্তিত্ব সৃষ্টিতে উৎসাহী হয়ে ওঠেন বোধহয় 
এ-কারণেই। সেক্ষেত্রে ভারতীয় রাষ্ট্রকাঠামো থেকে ভৌগোলিকভাবে বিচ্ছিন্ন হওয়ার 
বাস্তবতাও তার যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়েছিল! সেজন্যেই তিনি প্রাক-স্বাধীনতার আমলে 
ূর্ববঙ্গকে বাঙালি হিন্দু-মুসলমানের ভবিষ্যত 'আশার কেন্দ্র বলে মনে করতেন। 

ওয়াজেদ আলী স্বাধীন বাঙলাদেশের জন্ম দেখে যেতে পারেননি। তার দু দশক আগে 
১৯৫১ সালের ১০ জুন তারিখে কলকাতায় তার জীবনাবসান হয়। কিন্তু ভব্যিষতের 
স্বাধীন বাঙলার স্বপ্ন দেখেছিলেন তিনি। তার এই দুরদর্শিতার তুলনা হয় না। 
ওয়াজেদ আলী ভবিষ্যতের বাগুলা সাহিত্য প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে লেখেন, 
কার্ল মার্কসের চিন্তার -কথা ভাবলেও দেখা যায় তার চিন্তা, কল্পনা এবং গবেষণাকে 
অবলম্বন করে রুশ রাষ্ট্র গড়ে উঠেছে। সাম্যবাদ (00171211197) সমাজতন্ত্রবাদ গড়ে 
উঠেছে।' এই লেখা থেকে বোঝা যায় ওয়াজেদ আলী সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া সম্পর্কেও 
যথাযথভাবে অবহিত ছিলেন। তার গল্পে যে শ্রমজীবী মানুষ ও কৃষক চরিত্রের চিত্রায়ণ 
দেখা যায় তা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছিল না। যুক্তবঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষকদের, 'সংগঠন -গড়ে 
তোলার সময়ে রাজশাহীতে যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় সেখানে সভাপতির অভিভাষণে 
ওয়াজেদ আলী বাঙালির দারিদ্র পীড়িত জীবনের নানানদিক সবিস্তারে ব্যাখ্যা করেন। শুধু 
লেখা নয়, এরকম সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গেও তার যোগ স্থাপিত হয়। 
ওয়াজেদ আলীর রচনা সম্ভার দুখণ্ডে ছাপা হয়েছে ঢাকার বাঙলা একাডেমির 
উদ্যোগে। পশ্চিমবঙ্গে তার রচনাবলি বই-পত্তর দুশ্্াপ্য। ফলে ওয়াজেদ আলী বর্তমান 
প্রবন্ধের কাছে প্রায় অচেনাই থেকে যাচ্ছেন। এটাই বড়ো বেদনার কথা। 
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মনন-দীপ্ত কবি ও মানুষ অমিয় চক্রবর্তী 
সুমিতা চক্রবতী 


কোন্‌ শিল্পীই বা মননদীপ্ত না হন? মনন ও মেধা, হৃদয়াবেগ ও জীবনোপলক্ধির সংশ্লেষেই 
, শিল্পসৃষ্টি. সম্ভব। অমিয় চক্রবর্তীর সম্পর্কে তবু বিশেষভাবে ‘মনন’ শব্দটি মনে এল। আশি 
বছর পার করে প্রয়াত হয়েছেন তিনি (জন্ম ১৯০১, ১০ এপ্রিল; প্রয়াণ ১৯৮৬ ১২ 
জুন)। শেষ তিন-চার বছর ছাড়া সমস্ত জীবনই ছিল কর্মময়। সেই কাজের মধ্যে ছিল 
অবশ্যই কবিতা. লেখা, ছিল আরও অনেক কিছু। তিনি ছিলেন শিক্ষাবিদ্‌, প্রাবন্ধিক, 
তুলনামূলক ধর্মশান্ত্র ও দর্শনশান্ত্র সম্পর্কিত গবেষক। ছিলেন বিশ্ব শাস্তি বিষয়ে বিশ 
শতকের পৃথিবীর অন্যতম চিন্তাবিদ্‌ ও প্রবক্তা। ভ্রমণ করেছিলেন 'পাঁচ মহাদেশেরই বিভিন্ন 
প্রান্তে তার জীবনের ও মনের প্রতিটি স্তর, প্রতিটি বিন্দু নিষিক্ত ছিল মননী ভাবনায়।' 
কোনো কোনো মানুষ থাকেন যাঁরা অধ্যয়ন, চিন্তা, মেধা ও মননের চর্চায় হৃদয়ের স্বাচ্ছন্দ্য 
এবং আরাম বোধ করেন। এই চর্চাই হয়ে ওঠে তাঁদের মানস-চর্যা, তাদের জীবনবোধ। 
তাদের প্রতিটি কাজে ও সৃষ্টিতে সেই মনন-ক্নাত চিৎপ্রকর্ষের পরিচয় দীপ্তিময় হয়ে ওঠে। 
রবীন্দ্রনাথকে আমরা ঠিক এই গড়নের মনের অধিকারী মানুষ বলব না। মেধা ও মনন- 
প্রসারের অতিলৌকিক ক্ষমতা ছিল তার! কিন্ত হৃৎ-পদ্মে মগ্ন হয়ে যাবার পরামশ্চর্য 
ক্ষমতাও ছিল। বর্ষণ-মন্ত্রিত দিন, সূর্যের প্রাত্যহিক উঠে আসা, মনের মধ্যে বেজে ওঠা 
নতুন একটি সুরের গুঞ্জন, ভেজা জুইফুলের এক ঝলক গন্ধে সব কিছু ভুলে হারিয়ে যেতে 
পারতেন তিনি! এই মগ্রতার 'ক্ষমতার সঙ্গে ওই মনন-চর্যার মিলনেই রবীন্দ্রনাথ হতে” 
পেরেছিলেন সেই পরম অষ্টা-্ষার নাগাল পেতে পারেন বিশ্বের আর অল্প কয়েকজন 
প্রতিভাবান মানুষ। অমিয় চক্রবর্তীর মধ্যে কিন্ত ওই মগ্ন হবার ক্ষমতাটি ওইভাবে ছিল না। 
এ-কোনো ক্রটি নয়। বিশেষত, যারা ঘনন-চালিত, কর্মী ধরনের মানুষ দীর্ঘক্ষণ একটি 
আবেগ-বিন্দুতে মন নিবদ্ধ করে রাখা তাদের অভ্যাস-বহির্ভূত। জীবন-যাপনের অভিজ্ঞতা 
আর স্বভাবগত বিশ্লেষণী চিস্তনের সমবায়ে তারা ধীরে ধীরে অর্জন করেন এক সু-স্থির 
'মনোতল। নিরন্তর পরিমার্জনাস্বচ্ছ সেই চিন্তদর্পণে বিশ্বিত হয় জীবনের অভিজ্ঞতা-জাত 
যাবতীয় উপলব্ধি। তাকেই প্রকাশ করেন তিনি বিভিন্নভাবে। স্বতস্ফুর্তভাবেই তার সৃষ্টিকর্মে 
এক মাননিক স্বচ্ছতার দ্যুতি বিকিরিত হয়! ভাবনার বিচিত্র-বর্ণ আলোর প্রতিফলনে তা 
হৃদয়-গ্রাহী ও মনোরম। জীবন সম্পর্কে তাদের কোনো এক আদর্শও থাকে। তাদের শিল্প- 
সৃষ্টি ও কর্মজীবনের আভিমুখ্যতায় সেই আদর্শের ঘোষণা না হলেও অভিপ্রকাশ থাকেই। 
এইভাবেই বুঝতে হবে সেই শিল্পী ও সেই মানুষটিকে। অমিয় চক্রবর্তীকে এইভাবে 
দেখবার ও গ্রহণ করবার প্রয়াস সম্ভবত খুব অযৌক্তিক হবে না। টি, 
আসামের গৌরীপুর স্টেট-এর রাজা তখন ছিলেন প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া। বাংলা চলচ্চিত্রের 
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» প্রবাদ-ব্যক্তিত্‌ প্রমথেশ বড়ুয়ার পিতা। তার দেওয়ান দ্বিজেশচন্দ্র চক্রবর্তীর দ্বিতীয় পুত্র 
)- অমিয়চন্দ্র। পিতা-ও মাতা দুজনেই ছিলেন সুশিক্ষিত। মাতা অনিন্দিতা সে-কালের স্বনামখ্যাত 
প্রাবন্ধিক ছিলেন, লিখতেন “বঙ্গনারী” নামে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পত্রালাপ করতেন। তীর 
লেখার বিষয় ছিল প্রধানত বাংলার নারীসমাজের অবস্থান ও অধিকার্‌। অমিয় চক্রবর্তীর 
চিঠি ও সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায় পিতা ও মাতার আগ্রহে আবাল্য ভারা পড়ে এসেছেন 
রেদ-উপনিষদ গীতা; সেই সঙ্গে ইংরেজি সাহিত্য-_বিশেষ করে রোমান্টিক ও ভিক্টোরীয় 
যুগের কবিতা ও কথাসাহিত্য। রবীন্দ্রনাথের লেখাসহ বাংলা সাহিত্য ছিল আবশ্যিক পাঠবৃত্তের 
অন্তর্গত। সেই সঙ্গে মা-র উৎসাহে বিভিন্ন দেশের (ফ্রান্স, জার্মানি) সাহিত্য, জাতীয় 
সঙ্গীত ইত্যাদি সম্পর্কেও প্রাথমিক ধারণা ছিল তীদের। কিশোর অমিয় চক্রবর্তী চিঠি লিখতেন 
অর্জ বার্নার্ড শ, এইচ. জি. ওয়েল্স্‌, রর্মী রোলীকে। পনেরো বছর বুয়সে “ঘরে বাইরে’ 
উপন্যাসের পাঠ-প্রতিক্রিয়া যেভাবে চিঠিতে তিনি জানিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথকে--তা পড়ে 
রবীন্দ্রনাথ তাঁকে একজন প্রাপ্তবয়স্ক পাঠক বলেই ধরে নিয়েছিলেন। 
শী অমিয় চক্রবর্তী সম্পর্কে এইসব তথ্য প্রায় সকলেরই জানা। তবু এইটুকু উল্লেখ করবার 
উদ্দেশ্য এই__বালক বয়স থেকেই, চেতনার উন্মেষের কাল থেকেই অমিয় চক্রবর্তী ব্যাপক 
অধ্যয়ন ও মনন-চরচার অভ্যস্ত ছিলেন। সমগ্র পারিবারিক বাতাবরণটিই ছিল বহুবিধ পাঠ 
চিন্তা-আলোচনায় পরিপূর্ণ! 
অমিয় চক্রবর্তীর মামা ছিলেন প্রেসিডেন্সি কলেজের সুখ্যাত ও রবীন্দ্রানুরাগী ইংরেজির 
অধ্যাপক, প্রাবন্ধিক সোমনাথ মৈত্র।'তার সূত্রে ষোলো বছর বয়সেই অমিয় পরিচিত হলেন 
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ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়ে অক্ষুণ্ন ছিল আজীবন। 
হাজারিবাগ সেন্ট কোলম্বাজ কলেজ থেকে আই, এ. ভি পাস করে অমিয় 
চক্রবর্তী চলে গেলেন শাস্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের কাছে ১৯২১ সালে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে 
সন দীর্ঘ মানস.সম্পর্কের প্রথম পদক্ষেপ। সেখানে ১৯২১ থেকে ১৯২৯ সালের মধ্যে ঘটে যায় 
তার জীবনের অনেক ঘটনা। ভবিষ্যতের বিশিষ্ট এক কবির মনোচরিব্রও গড়ে উঠতে থাকে 
ধীরে ধীরে। 
শান্তিনিকেতনে আগত বিদেশি গুণীজনকে সঙ্গ দান করতেন অমিয় চক্রবর্তী। প্রখ্যাত 
ভারততত্ববিদ্‌ অধ্যাপক উইনটারনিৎজ্‌, চেক্‌ বংশোষ্ভূত সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের গবেষক 
অধ্যাপক ভি. লেজনি, সুইস বংশোদ্ভূত ফরাসি ভারততত্তববিদ্‌ অধ্যাপক এফ. বেনোয়া, রুশ 
ভাষাতত্ববিদ্‌ অধ্যাপক বগ্দানভূ, ফরাসি প্রাচ্যতত্ববিদ অধ্যাপকসিলভ্যা লেভি, ফরাসি লেখক 
ও শিল্পী শ্রীমতী আঁদ্রে কার্পেলে, শিল্পতন্ববিদ্‌শ্রীনতী স্টেলা ক্র্যামরিশ, আরবি. ও পারসিক 
. সাহিত্যের গবেষক অধ্যাপক গ্রেমানুস প্রমুখ সুপণ্ডিত আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্দের নৈকট্য লাভ 
করেছিলেন তিনি। অধ্যাপক বেনোয়া ও শ্রীমতী কার্পেলে-কে রবীন্দ্র-রচনার অনুবাদে সাহায্য 
করেছিলেন। সেই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ও শাস্তিনিকেতনের জন্য নিরস্তর শ্রমদান তো ছিলই। 
যে ব্যক্তির স্বাভাবিক প্রবণতাই মনন-চর্চায়__তার মনের সেই দিরুটি এই পরিবেশে খুবই 
১5555545850 
গিয়েছিলেন তখনই। 
কিন্তু এই সময়ে তাঁর রচিত কবিতার রূপাবরব ও উপলব্ধি কেমন ছিল? অমিয় চক্রবর্তী 
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কবিতা লিখেছেন বিদ্যালয়ের ছাত্র থাকা কালেই! পনেরো বছর বয়সে প্রমথ চৌধুরীর বাড়িতে 
রবীন্দ্রনাথকে প্রথম দেখেছিলেন তিনি। কিছু পরে প্রমথ চৌধুরী তাকে নিয়ে গিয়েছিলেন - 
রহীন্দর-সান্নিধ্যে, শার্তিনিকেতনে। সঙ্গে কবিতার খাতাও নিয়েছিলেন কিন্তু সংকোচে তা বার 
করতে পারেননি কারোর সামনে । কবিতা লেখার চর্চা ছিল, কিন্তু আত্মবিশ্বাস ছিল না। অনেক 
কবিতাই নষ্ট করে ফেলেছেন তখন। তবে ১৯২১ সালেই তীর দুটি সনেট “সত্যদৃষ্টি” আর 
স্মৃতির ক্ষণিকা'_ প্রমথ চৌধুরী প্রকাশ করেছিলেন 'সবুজপত্র-তে (জ্যৈষ্ঠ ১৩২৭ 
বঙ্গাব্দ)। সেগুলিও আরও পীচজন কবির সনেট-এর মতোই। একটু দার্শনিক ভাবনা- একটু 
গন্তীর ভাষায় লেখা। সে-সব সনেটে প্রমথ চৌধুরীর নতুন ধরনের সনেট অনুসরণের চিহ্ন 
ছিল না। শার্তিনিকেতনে বসবাস-কালেও লিখেছেন অনেক কবিতা । তার কিছু নমুনা ধরা 
আছে দুটি কবিতা পুস্তিকায়। প্রথমটির নাম ‘কবিতাবলী’, প্রকাশিত হয় ১৯২৫ সাল নাগাদ 
(প্রকাশকাল দেওয়া ছিল না), প্রকাশ করেছিলেন নিজেই। ভূমিকার কবিতাটি সহ সতেরোটি 
কবিতার একটি কৃশাঙ্গ সংকলন। সম্পূর্ণ তৎকালীন প্রচলিত মার্জিতি-মসৃণ কাব্যভাষায়, 
প্রথাসিদ্ধ ছন্দ ও মিল সহযোগে অনেকটা রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক কবিতা ও গানের মতোই _“ 
ভঙ্গিতে লেখা সেসব কবিতা। দৃষ্টান্ত 
১. “জয় উজ্জল চেতনা 
বন্ধনহীন বেদনা! 
আকাশ-আলো নমিত অর্ধ 
চিন্ময় ওহে, জাগো চিত্তে 
চির অতৃপ্ত প্রেরণা! 


সায়াহ্ন আলোকে কোথা ধ্যানে চল মিলন লাগনে? 

অধিকাংশ কবিতাই: প্রেমের। একটি-দুটি কবিতা অধ্যাত্স আত্মনিবেদনময়। তার লেখা 
একটি ভক্তিগীতি একবার ভ্রমক্রমে রবীন্দ্র-রচনা বলে ব্রহ্মসঙ্গীতের অন্তর্ভূক্ত হয়ে গিয়েছিল। 
এই ভুলের কারণ হল এই যে, অমিয় চক্রবর্তীর তিনটি গানে সুর দিয়েছিলেন ইন্দিরা দেবী 
চৌধুরাণী আর গান তিনটি গেয়েছিলেন দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ওই তিনটি গানেরই একটি ছিল 
সেই গানটি__“ব্যথাই আমায় আনল ব্যথার পারে’! পরে অবশ্য গানটি রবীন্দ্রনাথের নয় 
বলে চিহ্নিত হয় এবং পরবর্তী সংস্করণে বর্জিতও হয়। কিন্তু এই ঘটনা প্রনাণ করে যে, 

পরবর্তী কবিতা-সংকলন ‘উপহার’ মুদ্রিত হয় ১৯২৭-এ| ওই বছরই তার বিবাহ সম্পন্ন 
হয় ডেনমার্কবাসিনী তরুণী হিওর্ডিস সিগো-র সঙ্গে। হিওর্ডিস শার্তিনিকেতনে এসেছিলেন 
তার আগের বছর। এই বিবাহের উপহার হিসেবেই মুদ্রিত হয়েছিল কবিতাগুলি, রঙিন ফিতেয় _, 
পৃষ্ঠাগ্ডলি বেঁধে প্রদত্ত হয়েছিল অতিথিদের হাতে। এই কবিতাগুলিও গতানুগতিক প্রেম ও 
বিবাহ-মাঙ্গলিক রচনা। দৃষ্টান্ত 
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| ১. আমাদের দুজনার মাঝে 
টা নীলাকাশ রবে সমুজ্ছল, 
অজানার নবীন বোধনে 
| ক্ষণে ক্ষণে মিলন চত্বল। 
২. চিনেছে বলের ফুল 
নবীন প্রাতে, 
গান গেয়ে দ্বার খোলে 
কে সাজি হাতে। - 
হৃদয় ভরিয়ে পাওয়া 
নীল কোন চোখে চাওয়া? 
সুদূর সাগর হাওয়া 
এল যে সাথে। 
চিএ | সোনার স্বপন-স্থবি 
নবীন প্রাতে!। 
এই কবিতাগুলির পাশাপাশি ১৯২৪ থেকে ১৯৩০-এর মধ্যে প্রবাসী” ‘কল্লোল’, - 
“বিচিত্রা” ইত্যাদি পত্রিকায় তার কিছু কবিতা প্রকাশিত হয়। সেগুলিও রবীন্দানুসরণের 
SS ই জবা হার তানিম TR 
একান্তে বিদীর্ণ করি 
স্বপ্রমায়াজাল, 
প্রকাশো দুঃসহ তেজে 
হে রুদ্র ভয়াল! 


bis ৮ লস 
নিমেষে নিঃশেষ হোক 
তমিস্র করাল! 

(নববর্ষের গান; কল্লোল বৈশাখ, ১৩৩২ বঙ্গাব্দ)। 
এই পর্যন্ত দৃষ্টান্তে আমরা অমিয় চক্রবর্তীর ১৯২১-১৯২৭ পর্বের কবিতায় নবীন 
. মাননিকতার কোনো পরিচয় পাই না। এই পর্বে তা ছিলও না তেমন। তবু একটু পূর্বাভাস 
জেগে উঠতে দেখি না তা নয়। আমরা তার চিঠিপত্রের সন্ধান পেয়েছি। উনিশ বছর বয়সের 
তরুণ রবীন্দ্রনাথকে লেখা চিঠিতে আলোচনা করেছেন গান্ধীজির সত্যাগ্রহ আন্দোলনের বিষয়ে 
(২৭.১১.১৯২০); বিজ্ঞানী হ্যাভলক এলিস-এর অভিমত উদ্ধার করে রবীন্দ্রনাথকে তিনি 
প্রায় প্রশ্নই করেছেন- বিজ্ঞানের ‘হাই রোমান্স” কেন রবীন্দ্রনাথের লেখায় দেখা যায় না! 
(১২.৩.১৯২৫)। গভীর বিজ্ঞান-চেতনা, স্বচ্ছ যুক্তিবোধ আর মনের মধ্যে উঠে আসা সমস্ত 
২৯ প্রশ্নের উত্তর স্পষ্টভাবে জেনে ' নেওয়ার অপ্রতিরোধ্য আগ্রহ থেকেই এই সাহস অর্জন 
করেছিলেন চব্বিশ বছর বয়সের ওই তরুণ। একে আমরা মননশীল চিত্তের সাহস বলেই 
চিহ্নিত করব। 


৭ পরিচয় | ১৪০৮ 


স্টেলা ক্র্যামরিশ-এর একটি প্রবন্ধ ‘ভারতীয় 'শিল্পপ্রতিভা’ (প্রবাসী, আশ্বিন, ১৩২৯ 
. বঙ্গাব্দ) তিনি যে ১৯২২ সালেই অনুবাদ করেছিলেন সেটি অবশ্য সম্পূর্ণ নিজের আগ্রহে. 
না-ও. হতে পারে। মনে হয় রবীন্দ্রনাথ বা রামানন্দ বা স্টেলা ক্রযামরিশ কাজটি করিয়ে 
নিয়েছিলেন তাঁকে দিয়ে। ওই পর্বে (১৯২১--১৯৩০) আর যা-কিছু গদ্য লেখা সবই 
রবীন্দ্রনাথের প্রয়োজনে রচিত হয়েছিল। | 

কিন্তু অন্তত দুটি কবিতাপ্রয়াসের উল্লেখ করতে পারি এই কাল-পর্বে_যার উৎস 
নিশ্চিত ভাবেই ছিল মনন-জিজ্ঞাসা-_মননী প্রবণতা । ‘দেশ’ সাহিত্যসংখ্যা ১৩৮৫ বঙ্গাব্দে 
অমিয় চক্রবর্তীর একটি স্মৃতিকথা প্রকাশিত হয়েছিল নাম 'আতুস্থৃতি : শার্তিনিকেতন পর্ব 
এই লেখাটিতে তিনি শাস্তিনিকেতনের সেই প্রথম বসবাসের দিনগুলিতে তাঁর কবিতা-চর্চার 
বিবরণ দিয়েছেন__আমলকি-বীথির কাছাকাছি, মহর্ষির তৈরি বড় বাড়ি-তে সবুজ দরজা- 
ওয়ালা ছোটো একটি ঘরে থাকতেন তিনি_ পড়তেন, অন্যান্য কাজ করতেন। কবিতা 
লিখতেন। লিখেছিলেন একটি বড় কবিতা। সেই..কবিতা ছাপা হয়নি কোথাও-_অতি 
দৈর্যবশত। কবিতাটি রক্ষিত আছে শাস্তিনিকেতনের রবীন্দ্রভবনে, অমিয় চক্রবর্তীর নামাঙ্কিত- 
ফাইল নং ৬/১০-এ। বারো পৃষ্ঠাব্যাপী এই কবিতাটির নাম 'মুক্তধারা”। পাতলা একটি খাতায় 
লেখা কক্তা। খাতার ওপর লেখা আছে “পরম পৃজনীয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রীচরণ- 
কমলেষু’; তারিখ “১০ই ভাদ্র ১৩২৯। নাম স্বাক্ষরিত হয়েছে___শ্রীঅমিয়চন্ত্র চক্রবর্তী"! 
অনুভাবনা। প্রবহমান পয়ারে লেখা, প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয়__এ-ও 'রাবীন্দ্রিক কবিতারই 
এক নিদর্শন। কিন্তু ঠিক তা নয়। সাম্প্রতিক এক গবেষক লিখেছেন__-«...এটি বস্তুত এক 
সৃষ্টিধর্মী সমালোচনা “মুক্তধারা’র,. ছন্দে লেখা। কবিতাটি প্রকাশিত হলে বাংলা কাব্য- 
সমালোচনায় একটি নতুন ধারার দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে। ...সমালোচনা হিসেবে এটি মূল্যবান 
এই কারণে যে, তখনো না-লেখা ‘রক্তকরবী’র সঙ্গে মুক্তধারা*র যেখানে ফিল সেইখানটি 
ধরতে চাওয়া হয়েছে এখানে...” শোক্তিনিকেতন, রবীন্দ্রনাথ এবং অমিয় চক্রবর্তী একটি 
, পুনর্বিবেচনা, সুতপা ভট্টাচার্য, 'কবিতীর্ঘ' পত্রিকা ফেব্রুয়ারি ২০০২)। উল্লেখ্য যে, অধ্যাপক 
বেনোয়া-কে 'মুক্তধারা*র ফরাসি অনুবাদের কাজে সাহায্য করেছিলেন অমিয় চক্রবর্তী ৷ হয়তো 
সে-কাজ এই সময়েই শুরু হয়েছিল৷ এই দীর্ঘ কবিতাটির জন্ম প্রত্যক্ষ হৃদয়াবেগ থেকে 
নয়,“সাহিত্য-পাঠকের বিশ্লেষণী পাঠের আনন্দ থেকে। 

উল্লেখ করব আরও তিনটি ছোটো কবিতার একটি গুচ্ছ। সম্ভবত পত্রিকার পৃষ্ঠায় প্রথম 
মুদ্রিত হবার পর এই কবিতা তিনটি আর কোথাও সংকলিত হয়নি! মৌলিক কবিতা নয়। 
বৌদ্ধ থেরবাদী কিছু কবিতার ইংরেজি অনুবাদ করেন সন্ডার্স ($88007) নামের এক কবি। 
. সেখান থেকেই পুনশ্চ রূপাস্তরিত,অমিয় চক্রবর্তীর লেখাণুলি। ‘প্রবাসী’ চৈত্র, ১৩৩২ বঙ্গ 
ব্দে (১৯২৬, মার্চ এপ্রল) প্রকাশিত কবিতা তিনটি যথাযথ উদ্ধৃত হল__ 
‘ “থের গাথা” হইতে 
(Saunders এর অনুবাদ অবলম্বনে) 

শ্রীঅহিয়চন্দ্র চক্রবর্তী 


১... জ্ঞানের মুক্তি 
কি. স্বাধীন শিক্ষা মোরে দিয়েছেন প্রভু, 
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/ জাগ্রত সাধনা লাগি, জেনো হে তাপস! 
| যুঝিতে তামস সনে নাহি অপযশ 
ঘটিলেও পরাজয়; নিয়ো শির পাতি 
নির্ভয়ে বীরের মৃত্যু স্বাধীন সমরে, 
রডের সানা জোরে। 


সুসময় কিছুতে না জোটে! 
তবু আছে' হেন লোক, দুর্যোগ যেমনি হোক 
নিমগন গৌন আরাধনে,_ 
এস মোরা ভিক্ষু যত, বরিব তেমনি ব্রত 
একনিষ্ঠ কঠিন সাধনে || 
অল্প 'বয়স থেকে অমিয় চক্রবর্তী প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শন ও তুলনামূলক ধর্ম বিষয়ে আকৃষ্ট 
হয়েছিলেন। পরবর্তী জীবনে তার পরিণত পর্বের 'কবিতায় সেই ভাবনার অভিজ্ঞান আমরা 
পাই। বিশেষত খ্রিস্টীয় ও বৌদ্ধর্মের তত্ব, আদর্শ ও আবহ তার একাধিক কবিতায় পরিস্ফুট। 
২ উদ্ধৃত তিনটি কবিতার উৎস-স্থল নিহিত আছে বৌদ্ধ ধর্মীয় দর্শনে। অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় 
জি রহ হাহাহা রর 
কবিতা তিনটিতে। ' 
| টা aN SRE BRETT 
সঙ্গে সংযোগে স্থাপনের যে আগ্রহ অমিয় চক্রবর্তীর মনের মধ্যে ছিল-_তার নিভ্রের জীবনে 
তার ক্ষেত্র দ্রুত প্রস্তুত হয়ে উঠেছিল বিস্ময়কর ভাবে। 
বয়স তখনও তিরিশ পার হয়নি কিন্তু তার মধ্যেই পরিচিত হয়েছিলেন: যে বিদস্ধ- 
মণ্ডলীর সঙ্গে তাতেই নিজের পরিচয় কিছুটা অর্জন করে নিয়েছিলেন তিনি। তাঁকে একটি 
বৃত্তি প্রদান করলেন খ্রিস্টীয় সমাজের অন্তর্ভুক্ত ‘কোয়েকার’ (30891) গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত 
‘ফ্ৰেণ্ড-স্‌ সোসাইটি’ নামের প্রতিষ্ঠান। আলেকজ্বাণ্ডার হোরেস নামে এক কোয়েকার নেতা . 
ওই সময়ে শার্তিনিকেতনে এসেছিলেন। তিনিই বার্ষিহাম-এর উডক্রক (Wo০d-brooke) 
৩ নামক স্থানে সেলি ওক (5০11 020) কলেজে তার অধ্যাপক-পদের ব্যবস্থা করেন। সন্ত্রীক 
অমিয় চক্রবর্তী ১৯৩০-এর মার্চ এ উডক্রক-এ গেলেন। ওই সময়েই রবীন্দ্রনাথ গেলেন 
ইউরোপে। রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছায়__কলেক্দ, থেকে. ছুটি নিয়ে তার যাত্রাসঙ্গী হলেন অমিয় 


৭৮ পরিচয় ্ ১৪০৮ 


১ চক্রবর্তী। তার সামনে খুলে গেল আন্তর্জাতিক বিশ্বের স্বর্ণঘ্বার। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তিনি 
আছেন ইংল্যাণ্ত-এ, জার্মানিতে প্রখ্যাত ও বিশিষ্ট মানুষদের কাছাকাছি; চিত্ৰ প্রদর্শনীতে সমবেত < 
শিল্প রসিকদের সান্নিধ্যে; রবীন্দ্রনাথ-আইনস্টাইন-এর এঁতিহাসিক সাক্ষাতের মুহূর্তে। ব্যাভেরিয়া- 
র ‘ওবেরামের গাউ’ গ্রামে পৃথিবী-বিখ্যাত খ্রিস্ট-জীবন-নাটক “প্যাশন প্লের অভিনয়ে 
উপস্থিত থাকবার বিরল সৌভাগ্য অকৃপণ দানে সপ্জীবিত করল তীর চেতনাকে। 

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে রাশিয়া ভ্রমণের সুযোগ হল তার ওই ১৯৩০-এই। তারপর আমেরিকা 
সফর। সেখানে একদিকে রাষ্ট্রপ্রধানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাচ্ছেন হোয়াইট হাউজ-এ; কখনও 
দেখা করছেন রবার্ট ফ্রস্ট, কার্ল স্যাণুবার্গ, পাল বাক্‌এর সঙ্গে, কখনও চলে যাচ্ছেন একা 
গ্রামের মানুষের কাছে। এইভাবেই গড়ে উঠতে লাগল অমিয় চক্রবর্তীর মনোবৃত্ত; প্রসারিত 
হতে লাগল ভাবনার দিগস্তরেখা। 

দুবছর পরে, ১৯৩২-এ আবার রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে গেলেন ইরান, ইরাক, আফগানিস্তান। 
সে-যাত্রাও ফিরে এলেন শাস্তিনিকেতনে। কিন্তু ১৯৩৩ সালে তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে 
যখন বেশ কিছুকালের জন্য গেলেন__-তখনই আন্তর্জাতিক বিশ্ব-পরিস্থিতির সঙ্গে তার প্রকৃত- 
প্রাণের যোগ স্থাপিত হল। তখন থেকেই তিনি বিশ্ব নাগরিকদের একজন। আমরা, বাঙালিরা 
অনেক সময়ে ভালো খবরও রাখি না- বিশ্ব ব্যক্তিত্বরূপে কত ব্যাপক পরিচিতি ছিল তার। 
আন্তর্জাতিক বাতাবরণে শাস্তির প্রবক্তা রূপে ছিল কতখানি মর্যাদা। আমাদের কাছে তিনি 
প্রধানত কবি; কিন্তু বিংশ শতাব্দীর যুদ্ধ ও রাষ্ট্র-সংঘর্ষ লাঞ্ছিত বিশ্বে তিনি শাস্তিবাদী একজন 
মানুষ রূপে শ্রদ্ধেয় ছিলেন। তা-ছাড়া প্রধানত সম্মানীয় ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ রূপে। 
এ-সবই তার প্রগাঢ় মননশীল ব্যক্তিত্বের পরিচয়। 

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গবেষণা-বৃত্তি পেলেন অমিয় চক্রবর্তী ১৯৩৩-এ। 
শান্তিনিকেতন ও রবীন্দ্রনাথের নিকট-বন্ধন ছিড়ল। অক্সফোর্ড-এর মের্টন কলেজ-এ প্রখ্যাত 
অধ্যাপক ও সাহিত্য বিশ্লেষক ল্যাসেলেস আ্যাবারক্রম্বি (Lascelles Abercrombie)-র কাছে 
পি. এইচ. ডি-র গবেষণা শুরু করলেন তিনি। ইচ্ছে ছিল তৎকালীন সাম্প্রতিক ইংরেজি -৮ 
কবিতা নিয়ে কাজ করবার। কিন্তু গবেষণার ব্যাপারে সব বিশ্ববিদ্যালয়ই কিছু রক্ষণশীল 
হয়। শেষ পর্যন্ত বিষয় স্থির হল টোমাস হার্ডি-র রচিত কাব্যনাট্য “দ্য ডাইনাস্টস্” (The 
Dyrasts, Part 11904, Part []-1906, Part [যা 1908)। কিন্তু এটুকু বললেই ঠিক 
বলা হয় না৷ হার্ডি-র কাব্যনাট্যটি নেপোলিয়ন-এর যুদ্ধের (১৮০৫-১৮১৫) বিষয়কে কেন্দ্র 
করে চরিত। হার্ডি-র যুদ্ধ সম্পর্কিত মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে এই রচনায়। অমিয় চক্রবর্তীর 
গবেষণা-গ্রন্থের নাম "The Dynasts and the Post War Age in Poetry.’ এই নামেই 
তার গ্রন্থ প্রকাশত হয়েছে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে ১৯৩৮ সালে। হার্ডির কাব্যনাট্য 
ও যুদ্ধ-বিষয়ে হার্ডি-র অভিমতকে সামনে রেখে প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর ইউরোপীয় কবিতার 
বাতাবরণ সম্পর্কে নিজের কথা বলবার সুযোগও করে নিয়েছিলেন অমিয় চক্রবর্তী। দুই 
মহাযুদ্ধ মধ্যবর্তী ইউরোপীয় কবিতার আলোচনা-সংক্রান্ত একাধিক বইয়ের গ্রন্থপঞ্জিতে এই 
বইটির নামের উপস্থিতি লক্ষ করেছি। 

গবেষণা শেষ হল ১৯৩৭-এ; অমিয় চাইছিলেন বাংলার কোনো কলেজে বা» 
বিশ্ববিদ্যালয়ে (তখন একমাত্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ই ছিল) অধ্যাপনার কাজ। রবীন্দ্রনাথকে 7” 
সেজন্য তিনি অনুরোধ করেছিলেন সুপারিশের জন্য এবং সে-সুপারিশ করেওছিলেন 
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ব্বীন্দ্রনাথ। তবু তখনই তাতে কোনো ফল পাওয়া যায়নি। - 
ঁ অমিয় চক্রবর্তীকে সেই সময়ে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই তিন বছরের জন্য 
স্পল্ডিং গবেষণা বৃত্তি (Spawlding Research Fellowship) প্রদান করা হয়। এই 
গবেষণী-বৃত্তি ছিল খুবই সম্মানজনক, অর্জন করতে হত কঠিন পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে। তিনিই . 
প্রথম এশিয়াবাসী যিনি এই বৃত্তি অর্জন করেন। অক্সফোর্ড এর ব্রেজছনোজ্‌ (৮৪5056) কলেজ 
থেকে এই বৃত্তি প্রদান করা হত তুলনামূলক ধর্ম আন্দোলনের উপর কাজ করবার জন্য। 
তার গবেষণাক্ষেত্র নির্দিষ্ট হল ভারত ও পশ্চিম এশিয়া। তার সাময়িক কর্মক্ষেত্র নির্দিষ্ট হল 
লাহোর শহরে খ্রিস্টীয় মেথডিস্ট 0%০010019) গোষ্ঠী দ্বারা পরিচালিত ফরম্যান ক্রিশ্চান 
কলেজ-এ (Forman Christian College) | লাহোরে তিন বছরের বসবায়কালে গবেষণার 
কাজে তিনি গিয়েছিলেন হ্রপ্লা, অমৃতসর, রাওয়ালপিণ্ডি, তক্ষশিলা, কাংড়া, কুলু মানালি, 
লাগ্ডিকোটাল ও বামিয়ান। গবেষণার কাজে দিল্লি, আলিগড়, কনখল ও চট্টগ্রামেও তিনি 
গিয়েছিলেন। মানুষের ধর্ম বিশ্বাস, ধর্মীয় আচার-আচরণ ও মানবতাবোধ সম্পর্কে নিজের 
-৯-ভাবনাকে গভীর ও সুচিক্তিত করে নেওয়ার এই অবকাশ যে তিনি পেয়েছিলেন-__তার সুফল 
স্থায়ী হয়েছিল তার জীবনে, মননে ও সৃষ্টিতে। ধর্মীয় দর্শনের অন্তরের বাণী তিনি আহরণ 
করেছিলেন সব ধর্ম থেকেই। কিন্তু আচার-সংস্কারের নিরর্থকতা কখনই ভার মনকে বাঁধতে 
পারেনি। বিভিন্ন দেশ ও মানুষের কাছাকাছি এসে আচারের ওই নিরর্থকতারই উপলব্ধি 
হয়েছিল তার। 
অক্সফোর্ডএ বসবাসের কালপর্বই অমিয় চক্রবর্তীকে একজন আন্তর্জাতিক মানুষ, 
চিন্তাবিদ কবি করে তুলল পুরোপুরি। ইউরোপের বহু জায়গায় তিনি ভ্রমণ করেছিলেন। 
ইউরোপে তখন মুসোলিনি ও হিটলার-এর ফ্যাসিবাদ ক্রমে প্রবল হয়ে উঠছে। অমিয় চক্রবর্তী 
১৯৩৪ সালের জুলাই মাসে ইতালি গিয়েছিলেন মুসোলিনি পরিচালিত সরকারি আমন্ত্রণ 
পেয়ে। এই আমন্ত্রণ এসেছিল-কারণ-১৯৩৪-এর মধ্যেই অমিয় চক্রবর্তী পেয়েছিলেন প্রবাসী 
২. ভারতীয় ছাত্র সংগঠনের সভাপতির দায়িত্ব। ইতালিতে যেমন তিনি খ্রিস্টীয় সন্যাসিনীদের 
পাথরের কুটিরে গিয়েছিলেন, তেমনই তার সাক্ষাৎ হয়েছিল মুসোলিনির-সঙ্গেও। তিনি 
দেখেছিলেন রোম-এর রাস্তায় ইতালি-র আবিসিনিয়া আক্রমণের প্রস্তুতি। নেপাল মজুমদারকে ' 
একটি চিঠিতে অমিয় চক্রবর্তী যে-সব তথ্য জানিয়েছিলেন তা থেকে মুসোলিনিশাসিত 
দীর্ঘকাল তা ভুলতে পারেননি__“..রোমের এক সভায় যাই এবং মুসোলিনীর সঙ্গে কথাও 
হয়। কী ভয়ানক জান্তব প্রকৃতির মানুষ__চেহারাতেও তিলার্ধ সৌজনা বা বীর্যের কমনীয়তা 
ছিল না-_মনে হচ্ছিল যেন তিনি Prize 00116911671 তখন রোমে অন্যান্য শহরে 
আবিসিনিয়া বধের 'রিহার্সাল’ চলছে_সত্যসত্যই রাস্তায় আমি সেই procession 
দেখেছিলাম 7301270 নামক ইতালীয়ন শহরে আবিসিনিয়া বধের 'রিহার্সাল’ চলছে তাতে 
কাঠ ও খড়ের তৈরি কালো এবং অঙ্গহীন /১5950180-মূর্তিসম্পন্ন মানুষদের যেন তাড়িয়ে 
নিয়ে চলেছে__গায়ে রক্তের জায়গায় প্রচুর ৪81৭ ব্যবহার হয়েছিল।) জনসাধারণ এই 
বিজয়ের নকল দৃশ্য দেখে গর্বিত হবে এই ছিল 1785019(দের উদ্দেশ্য। এছাড়া যুদ্ধের লুটের 
*স্উদাহরণস্বরপ আবিসিনীয়ন নারীদের পোস্টকার্ড-চিত্র দোকানে বিক্রি হচ্ছিল__জনসাধারণকে 
লুবধ উত্তেজিত করার জন্যে। আরও অনেক কিছু ব্যাপার ছিল।” (৩.৮১৯৭৬-এ নেপাল 
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মজুমদারকে লেখা চিঠি; “রবীন্দ্রনাথ ও অমিয় চক্রবর্তী" গ্রন্থে উদ্ধৃত, দে-জ পাবিলিশিং, 
১৯৯৫, পৃ. ৫১) এর অনতিকাল পরেই সুসোলিনীর সেনাবাহিনী আবিসিনিয়া আক্রমণ করে 
(১১৩৫। অক্টোবর)। { 

অমিয় চক্রবর্তী ১৯৩৫-এ গিয়েছিলেন ফ্রাস-এ রোর্মী রোলী-র সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। 
সেই সময়ে ফ্যাসিবাদের বিরোধী আন্তর্জাতিক শিবির সংগঠিত করবার কাজে রোলী নিতে 
শুরু করেছিলেন অগ্রণী ভূমিকা। রোর্লা-র ভারত-ডায়েরি-তে ১৯৩৫-এর ১২ জানুয়ারি 
তারিখে অমিয় চক্রবর্তীর সঙ্গে বাক্যালাপের বিবরণ আছে। 

ইংল্যাণ্ত-এর বিভিন্ন আলোচনা-চক্রে বিশেষত ধর্ম, দর্শন ও মানবতাবাদ বিষয়ক সভায় 
নিয়মিত যোগ দিতেন অমিয় চক্রবস্তী। ১৯৩৬ সালের জুলাই মাসে তিনি বার্লিন-এর এক 
ধর্মআলোচনা সভায় যোগ দেবার আমন্ত্রণ পান। তার আগেও, ১৯৩৫-এই তিনি জার্মানি 
গিয়েছিলেন_ দেখা করেছিলেন ব্ল্যাক ফরেস্ট অঞ্চলে বেডেনওয়েলার (Badenweiler) 
স্যানাটোরিয়াম-এ রোগশয্যায় শায়িত কমলা নেহেরু-র সঙ্গে। কমলা নেহেরু-র শারীরিক 
অবস্থা লক্ষ্য করে তিনি ব্রিটিশ সরকারের তৎকালীন ভারত-সচিব লর্ড জেটল্যাগু (.0৫- 
.270181)-কে সংবাদটি পৌঁছে দেন। আলমোড়া জেল থেকে ১৯৩৫-এর ৪ সেপ্টেম্বর হঠাৎ 
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- ছেড়ে দেওয়া হয় জওহরলাল নেহেরুকে এবং তীকে দেওয়া হয় জার্মানিতে কমলা নেহেরুর 


কাছে চলে যাওয়ার নির্দেশ। জীবনের শেষ কয়েকটি: মাস কমলা জওহরলালকে রোগশয্যার 
পাশে পেয়েছিলেন। এই তথ্য জওহরলালের ‘ডিসকভারি অভ্‌ ইণ্ডিয়া”-তে আছে (সং-১৯৭৭, 
"পূ. ৩৯)। যদিও অমিয় চক্রবর্তীর হস্তক্ষেপের ব্যাপারটি জওহরলাল জানতেন না! এ-তথ্য 
জানা যায় অমিয় চক্রবত্তীকে লেখা সুভাষচন্দ্রের একটি চিঠি থেকে (দ্রষ্টব্য এই লেখকের 
প্রবন্ধ সুভাষচন্দ্র বসু এবং অমিয় চক্রবর্তী; ‘আমরা সবাই’ পত্রিকা, শারদীয়, ১৪০৭ 
বঙ্গাব্দ)। এবং অনেক কাল পরে শিবনারায়ণ রায়কে লেখা অমিয় চক্রবর্তীর একটি চিঠিতে 
(জিজ্ঞাসা পত্রিকা, আশ্বিন, ১৩৯৪ বঙ্গাব্দ)! 

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য শাস্তিনিকেতনে রবীন্দ্রসানিধো থাকবার ফলে গান্ধীজি-র সঙ্গে অমিয় ৮ 
চক্রবর্তীর পরিচয় ১৯২১ সাল থেকেই। ১৯২৬-এ তাকে লেখা গান্ধীজি-র একটি চিঠিও 
পাওয়া গেছে। লবণ-সত্যাগ্রহের প্রাক্কালে ১৯৩০-এ সবরমতি আশ্রমে গিয়েছিলেন অমিয় 
চক্রবর্তী; ১৯৩২-এ পুনে-তে অস্পৃশ্যতার প্রশ্নটি নিয়ে গান্ধীঞ্জি যখন অনশন করেন তখন 
দেবদাস গান্ধী-র আহবানে সেখানেও উপস্থিত ছিলেন তিনি! তারও পরে ১৯৪৬ এবং ১৯৪৮ , 
এ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময়ে গাঙ্ধীজি-র ষঙ্গে অমিয় চক্রবর্তীর নোয়াখালি ও বিহার 
পদযাত্রার কথা স্কুলেই জানেন। গান্ধীজি-র সূত্রেই জওহরলাল নেহেরু ও সুভাষচন্দ্র বসুর 
সঙ্গে তার পরিচূর্র ঘনিষ্ঠ হয়েছিল। 

অমিয় চক্র্তী ১৯৩৬-এর অগাস্ট মাঁসে অল্প কয়েকদিনের জন্য রাশিয়া ঘুরে এলেন। 
তার পরেই ফিনল্যাশু বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে এশিয়ার সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার বিষয়ে 
বক্তৃতা দিলেন। ওই বছরেরই ডিসেম্বর মাসে তিনি আফ্রিকায় স্থাপিত, ফ্রেজার ও লোথায়ান 
পরিচালিত সেবা-প্রতিষ্ঠান দেখতে গেলেন আমন্ত্রণ পেয়ে। তারপরেই আফ্রিকা বিষয়ে কবিতা 
লেখার জন্য রবীন্দ্রনাথকে তার অনুরোধ ও “আফ্রিকা” কবিতার জন্ম। 

এর মধ্যে স্পেন-এ গৃহযুদ্ধ শুরু হল। ফ্যাসিবাদ তখন ক্রমে উত্তুঙ্গ ভয়ংকর হয়ে উঠছে 
লেখক, শিল্পী, নাট্যকার, সম্পাদকদের সংগঠন ‘পেন’ (PEN)-এর অধিবেশন অনুষ্ঠিত হল 
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প্যারিস-এ ১৯৩৭-এর জুন মাসে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন অমিয় চক্রবর্তী । কিছুটা বিবরণও 
তিনি রেখেছেন সেই অধিবেশনের। তারপর জেম্স্‌ জয়েস্এর সঙ্গে সাক্ষাৎ সেরেই তিনি | 
চলে গেলেন প্যালেস্টাইন---জেরুজ্জালেম বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে বক্তৃতা দেবার জন্য! 
তখনও অমিয় চক্রবর্তীর বয়স চল্লিশ ছোঁয়নি। তখনও তিনি কোথাও অধ্যাপক রূপেও কর্মরত 
নন। অথচ তখনই অনেকটা আন্তর্জাতিক পরিচিতি তিনি পেয়ে গেছেন, সে-পরিচয়, রবীন্দ্র 
সহচরের নয়, কবির পরিচয়ও নয়__এক মননশীল মানবতাবাদীর স্বতন্ত্র পরিচয়। 
প্যালেস্টাইন তখন জিওনিস্ট আন্দোলন এবং ইহুদি প্রশ্ন নিয়ে আলোড়িত। এ-সম্পর্কে 
অমিয় চক্রবর্তীর ভাবনার রূপরেখা পাওয়া যাবে তার দুটি প্রবন্ধে_"প্যালেস্টাইন 
প্রাসঙ্গিক (প্রবাসী, কার্তিক, ১৩৪৪) এবং 'প্যালেস্টাইনে হেরফের’ (প্রবাসী, অগ্রহায়ণ, 
১৩৪৪)। এ 
অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিমণ্ডল থেকেই অমিয় চক্রবর্তী হয়ে উঠলেন পূর্ণ অর্থে 
একজন আধুনিক, মননশীল বিশ্বনাগরিক। মানব-সভ্যতার চলিষুরতার সঙ্গে মিলিয়ে দিলেন 
র মনের চলার ছন্দকে। এবং সেই সূত্রেই তিনি হয়ে উঠলেন এক স্বতন্ত্র চরিত্রের কবি। 
ইউরোপের কবিতায় প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর বিপর্যয়জনিত কঠিন বাস্তবের তাপ এসে লেগেছিল 
১৯২০ সাল থেকেই। ১৯৩০ থেকে ১৯৪০-এর মধ্যে ইউরোপীয় কবিতায় এল নতুন 
ভাবাদর্শ, নবীন আঙ্গিক-চেতনা। স্বীকৃত হল কবির সর্বগ্রাসী স্বাধীনতা । ছইটম্যান আর হপকিল- 
গ্রহণ করলেন পাশ্চাত্য দেশের খোলা হাওয়ায় বসে। যেকবির জন্ম হল_-তার অভিজ্ঞতা ' 
আন্তর্জাতিক, কাব্যবোধও আত্তর্জাতিক। তার চেতনালোকে মননদীপ্ত মানবিকতার" বিস্তার। 
মানুষের দিকে, জীবনের দিকে দৃষ্টিপাতের ভঙ্গিটাই আলাদা। | 
১. আগ্রহী পাঠক অমিয় চক্রবর্তীর জীবন-তথ্য সম্পর্কে জানতে চাইলে নিম্নলিখিত বইগুলি 
দেখতে পারেন ~ 
যক. AMIYA CHAKRAVORTY Sumita Chakarborty. Sahitya Akademi, 1993 
খ. কবি অমিয় চক্রবর্তী : সুমিতা চক্রবর্তী, জিজ্ঞাসা এজেলিজ্‌ লিমিটেড, দ্বিতীয় সংস্করণ 
১৯৯৭ k 
গ: অমিয় চক্রবর্তী : সুমিতা ভট্টাচার্য, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১৯৯৮ 
ঘ. কবির চিঠি কবিকে (রবীন্দ্রনাথকে লিখিত পত্র-সংকলন) : নরেশ গুহ সম্পাদিত, 
প্যাপিরাস, ১৯৯৫ " 
উ. সাহিত্য সারথির সমীপে (প্রথম চৌধুরী ও অনিয় চক্রবর্তীর পত্র-বিনিময়) : নরেশ 
গুহ সম্পাদিত, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০০ 
চ. লাটিম থেকে লাটাই পেত্র-সংকলন) : শিবনারায়ণ রায় সম্পাদিত, এম. সি. সরকার; 
১৯৯৩ রঃ . 
ছ. রবীন্দ্রনাথ ও অমিয় চক্রবর্তী : নেপাল মজুমদার, দে-জ্র পাবিলিশিং, ১৯৯৫ 
(২) “মুক্তধারা’-র ফরাসি অনুবাদ "৭ Mine" নামে ১৯২৯-এ প্রকাশিত হয় প্যারিস 
৯. থেকে৷ অনুবাদকরূপে অধ্যাপক এফ. বেনোয়া ও অমিয় চক্রবর্তী__দুজনেরই নাম 
আছে। 


ৰ্‌ 
[নাট্য সমালোচনা | " 


শুভ বসু 


সম্ভবত সবারই মনে আছে যে, ষাটের দশকে শ্যামল ঘোষ ছিলেন নাটকের নিরস্তর নিরীক্ষায় - 
এক প্রবাদপ্রতিম ব্যক্তিত্ব। এখানকার মঞ্চে কিমিতিবাদী নাট্যনিরীক্ষার সূত্রে তিনি সে-সময়কার 
আগ্রহী দর্শকদের মাত করে রেখেছিলেন বহুদিন যাবৎ। বিশেষত চন্দ্রলোকে অগ্নিকাণ্ড, 
মৃত্যুসংবাদ’, বৃষ্টি বৃষ্টি’, ‘নয়ন কবিরের পালা’, এ-সমস্ত প্রযোজনার গুণে তিনি সে-সময়কার 
শরণ সমাজের কাছে হয়ে উঠছিলেন নয়নমণি এবং বিতর্কিত বটে। তার পরিচালনায় + 
‘নক্ষত্র’ হয়ে উঠেছিল যেন এক নিরম্তর নাট্যনিরীক্ষার জগৎ। 

তার সমসাময়িকরা স্বভাবতই এখন অনেকেই সময়ের শিকার । অনেকেই মারাও গেছেন। 
কিন্তু আমাদের সৌভাগ্য এই যে, সময়-লাঞ্ছনা সত্তেও এখনো তার সৃজনশীলতা সম্পূর্ণ 
থেমে যায়নি। মাত্র অল্প কয়েক বছর আগেও তার “সক্রেটিস” আমাদের মুগ্ধ করেছিল। 
তার চিহ্ন রয়ে গেছে 'পরিচয়”-এর পাতাতে। তখনই মনে জিজ্ঞাসা ছিল যে, আরো নূতন 
- নুতন প্রযোজনায় সক্ষম থাকবেন তো তিনি? 
সৌভাগ্যবশত সে-সংশয়ই চূড়ান্ত হয়ে ওঠেনি। শ্যামল ঘোষ আবার নৃতন প্রয়োজনা 


র নিয়ে হাজির হয়েছেন তার অনুরাগী দর্শকবৃন্দের কাছে। 


কিন্তু এত বছরে নক্ষত্রের তো ভাঙা হাট। পুরোনো কুশীলবদের ভেতর চলে গেছেন 
রানে রো দলের বারে € বেং জানের রিনি তভিন্তোরে নিন ধরয়জিনার ৮ 
প্রয়োজনে নিয়ে আসতে হয়েছে, তাকে। 

বলা বাহুল্য এতখানি পরিণত বয়সে আজ আর প্রথম যৌবনের দিনগুলির মতো শুধুমাত্র 
আঙ্গিকগত নিরীক্ষাকে মোক্ষ বলে ভাববেন না। অবশ্য সেই প্রবল নিরীক্ষার যুগেও তার 
গভীরে অয্েষণের চোখটি খোলাই থাকত। এর আগে 'সক্রেটিস'-এও আমরা দেখেছি ব্ক্তির 
গভীর জিজ্ঞাসাকে সময়ের জিজ্ঞাসার সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে। 

এবারে তীর নাটক 'চাণক্য বিষ্ণুপ্ত'তেও ভারত ইতিহাসের এক অসম্ভব জটিল ও | 
গুরুত্বপূর্ণ কালপর্বে ইতিহাসের জরিজ্ঞাসাকে ব্যক্তির জটিল অন্বেষণের সঙ্গে মিলিয়েছেন 
যেভাবে তাতে বোঝা যায় তার প্রথম যৌবনের নানা নিরীক্ষা কেবলমাত্র নিরীক্ষাতেই সীমাবদ্ধ 
ছিল না। 

- এক্ষেত্রে নাটক নির্বাচন থেকেই শুরু হয়েছে তার অন্বেষণ। নাট্যকার দি. পি. দেশপান্ডে, 
মারাঠা নাটকের একজন অত্যন্ত সম্মানিত অস্টা। অনুবাদক অমিতাভ দাশগুপ্ত বর্তমান বাংলা 
কবিতার একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। এ-দুরের সংযোগ সম্ভবত তার অস্তঃপ্রেরণাকে তীব্রতর 
করে তুলেছে। কোনো কোনো দর্শকের যদি মনে হয় যে, কোথাও কোথাও নাটকে 
কালানৌচিত্য দোষ ঘটেছে, তবুও এখনকার ভারতবর্ষ সম্পর্কে দায়বদ্ধ থাকতে গিয়ে যদি . 


২০০২ নাট্য সমালোচনা ৮৩ 


কোথাও কোনো এমন ক্রটি ঘটে থাকে তবুও প্রযোজনাটির দায়বন্ধতার চেতনা আমাদের 


ভালো না লেগে পারে. না। 

প্রথমেই নজর কাড়ে নাট্যকারের কাহিনী পরিকল্পনায় মুলীয়ানা। আলেকজাণ্ডারের ভারত 
আক্রমণের সমসাময়িক এ-কাহিনীর কেন্দ্র মগধ রাজ্য হলেও কত অনায়াসে পূর্বভারত থেকে 
সুদূর পশ্চিম সীমান্ত পর্যন্ত নাটকের কাহিনীর পরিক্রমা ঘটেছে তো মনে রাখার মতো। 

এ-কাজটি সম্পন্ন হতে পারে যদি এর পেছনের মঞ্চভাবনাটি থাকে স্বয়ং খালেদ 
চৌধুরীর। বাংলা গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলন সম্ভবত তার সম্পর্কে কৃতজ্ঞতা বোধ করার আবার 
একটা উল্লেখযোগ্য উপলক্ষ পেল। ভিন্ন ভিন্ন উচ্চতার দুটি অঞ্চলকে পরিচালক এভাবে 
ব্যবহার করেছেন যাতে শুধু সেটুকু আয়োজনই অনায়াস সাবলীলতায় কখনো হয়ে উঠেছে 
আলেকজাগারের রাজসভা, কখনো ব্রাহ্মণ চাণক্যের দীন কুটির, কখনো কলুষপঙ্ক নিমজ্জিত 
পাটলিপুত্ৰ রাজপ্রাসাদ, কখনো বা বৌদ্ধ, বিহার, কখনো বা গঙ্গাতীর এবং প্রতিটি ক্ষেত্রেই 
নাটকের পালনীয় শর্তগুলিকে যথাযথভাবে পালন করে। 

"দৃশ্যপট রচনার সাফল্য অবশ্য অনেকটা আলোকসম্পাতের ওপরেও নির্ভর করে। সে- 
কাজে জয়ন্ত মুখোপাধ্যায়,নিঃসন্দেহে অনেকটা কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। দ্রুত দৃশ্যাত্তরনের উপযুক্ত 
প্রশংসনীয় সাফল্যের সঙ্গে রাখতে পেরেছেন। বিশেষ রুরে মনে পড়ে পাটলীপুত্রের বিদ্রোহ 
বিক্ষোভের পরিবেশের ঠিক পরেই বৌদ্ধ বিহারে আস্ফালনের সামনে শ্বেতবন্ত্রা সুহাসিনীর 
সাক্ষাৎদৃশ্যের কথা। সেখানে আলোকপাতের এই অসামান্যতা ছাড়া দৃশ্যের অন্তরিহিত 

- ব্যঞ্জনাটি কিছুতেই দর্শকের কাছে পৌঁছোতে পারত না। 

বলাই বাহুল্য এসবের সঙ্গে আবহসৃজন ও ধ্বনি প্রক্ষেপনের মিল ঘটাটাও জরুরি ভাস্কর, 
সেন এবং সুশান্ত অধিকারী তাদের কাজটি যথেষ্ট নিষ্ঠা ও যোগ্যতার সঙ্গে পালন করেছেন, 
তাতে সন্দেহ নেই। দৃশ্যের কোলাহলের পাশাপাশি যেভাবে দৃশ্যের অন্তর্নিহিত নীরবতাকে 
<, বাঙ্ময় করে তুলেছেন তা অভিনন্দনযোগ্য। ,.. 

যেমন অভিনন্দনযোগ্য নভেন্দু সেনের করা অঙ্গরাগ রচনা। ইতিহাসবোধের পাশাপাশি 
নাট্যবোধকেও যে তিনি. এক্ষেত্রে কাজে লাগাতে পেরেছেন তার কারণ তিনি নিজে যেমন 

' একদিকে বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী, তেমনি নিজে আবার অন্যত্র নাট্যপরিচালকও বটে। ফলে খুব 
বিপ্লবীয়ানা না দেখিয়েও, শাড়ি ব্লাউজের পোশাক অক্ষুণ্ণ রেখেও তিনি প্রাচীন ভারতের 
কীচুলি পরা নৃত্যপটায়সী নায়িকাকে দর্শকদের কাছে দিব্যি গ্রহণীয় করে তুলতে পেরেছেন। 

অন্য সমস্ত বিভাগেও পুরনো শ্যামল ঘোষের তৎপরতা-ও মনোযোগ যাটের দশকের 
আমাদের চেনা শ্যামল ঘোষকে বারবার মনে পড়িয়ে দেয়। 

এসব বিষয়ে অর্জিত সাফল্যের সঙ্গে অবশ্য উঠে আসে অভিনয়ের প্রসঙ্গ । কেননা শেষ 
পর্যন্ত যে কোনো প্রযোজনায় অভিনয়ের প্রসঙ্গটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠা স্বাভাবিক। . 

অবশ্য এক্ষেত্রে শ্রীযুক্ত ঘোষকে অনিবার্য কিছু সমঝোতাকে মেনে নিতে হয়েছে। কালের 

, ফেরে নক্ষত্রের নিজস্ব কুশীলবদের বাইরেও তাঁকে কিছু বিশিষ্ট অভিনেতাকে বেছে নিতে 

২. হয়েছে। তাতে প্রযোজনাটি শক্তিশালীও হয়েছে হয়ত। তবু কোনো গ্রুপ থিয়েটারের 
প্রযোজনায় এমন আমন্ত্রিত অভিনেতা অভিনেত্রীর ব্যবহারের কিছু সীমাবদ্ধতাও যে আছে 
সে কথা অনেকেই মানবেন। 


৮৪ পরিচয় ১৪০৮ 


ৃ তবে, তি TE সেখানে তার অভিনয় অনেক 
সীমাবদ্ধতার ক্ষতিপূরণ করতে পারে। বিশেষত তার মতো বিশিষ্ট অভিনেতা যখন কোনো স্ 
চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি দাড়ান তখন তার নিজের সবখানি নিংড়ে দিতে হয় তাকে। আর এতো 
চ্যালেঞ্জই যে, চাণক্যের ভূমিকায় অতীতের দুই দিকপাল অভিনেতার স্মৃতির ঘেরাটোপের 
ভেতর দাঁড়িয়ে তাকে অভিনয় করতে হচ্ছে। 
"ফলে, ব্রতধারী কঠোর প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ব্রাহ্মণের পাশাপাশি, সুহাসিনীকে চন্দ্রগুপ্তের থেকে 
বিচ্ছিন্ন করার রূঢ় কুটিলতায়, পাটলিপুত্রে অমাত্য রাক্ষসকে প্রতি মুহূর্তে বিপন্ন করার 
কৌশলের রূপায়ণে, তাকে নিয়ত সচেতন থাকতে হয়েছে যে প্রবল পূর্বসূরির প্রভাবের 
আওতা থেকে তিনি যেন নিজেকে যথেষ্ট মুক্ত রাখতে পারেন। ফলে তার অভিনয়ের ' 
নিজস্বতার একটি- বিশেষ চিহ্ন হয়ে থাকে বর্তমান প্রযোজনাটি। 

মূলত নিচু পর্দায় অভিনয়ের সময় তার কণ্ঠস্বর থাকে খজু, অনাড়ষ্ট ও ধ্বনির উচ্চারণের 
যে কোনো ব্যঞ্জনাকে দর্শক চেতনায় পৌছে দিতে সক্ষম। এ-কাজে পূর্বসূরিদের অনুসরণের 
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থাকার ফলেই কোনো কোনো ক্ষেত্রে এমন মনে হতে পারে কারো কারো যে, মঞ্চে অভিনয়ের 
* যোগ্য কণ্ঠস্বরের উচ্চাবচতাকে তেমন মান্য করেননি তিনি। তবু, বিশেষত সুহাসিনীকে 
চন্ত্রগুপ্তের পথ থেকে সরিয়ে দেবার দৃশ্যে, আলেকজাণ্ডার বা সারিপুত্ডের সঙ্গে কথোপকথনের 
দৃশ্যে, যেভাবে চাণক্যের ব্যক্তিত্বের জটিল বহুমাত্রিকতাকে বাঙ্ময় করে তুলেছেন তা এখনকার 
দর্শকদের একটা বড় পাওনা। 

বিশেষত শেষ দৃশ্যে সাধু সাধু। তবে এই ভারতবর্ষের জনগণেশের পক্ষ থেকে এজন্য 
আপনাকে অগ্রিম অভিনন্দন জানাচ্ছি। তাহলে চলুন বন্ধু; নতুন ইতিহাসের পথ ধরে আমরা 
আপন আপন পথে যাত্রা শুরু করি। মাননীয় সাকাতার...এমন সংলাপের উচ্চারণ দর্শকের 
মনে অনেক সময়ের জন্য যেন একটা ঘোর সৃষ্টি করে রাখে। 

তবু, এসব সত্ত্বেও ‘সক্রেটিস’-এ হেমলক পানের ঠিক পরের মুহূর্তে শ্যামল ঘোষের ৮ 
অভিনয় যে চিরস্তন নাট্যঘুহূর্ত রচনা করতে পারে, ঠিক তেমন যে এখানেও ঘটে না তার 
দায় নিশ্চয় অভিনেতার নয়। 

চরিত্র রূপায়ণের ব্যাপারে আর যাঁদের কথা প্রথমেই মনে পড়ে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 
প্রথমেই অবশ্য অসিত বসু। গত তিন দশক ধরে বাংলা নাট্যমঞ্চে বিশিষ্ট স্থান করে নেওয়া 
এই অভিনেতা মগধরাজ ধননন্দ সবার্থসিদ্ধির ভূমিকায় একদিকে যেমন তৎকালীন মগধের 
সমগ্র পরিবেশের অনৈতিক কদর্ধতাকে রূপায়িত করেছেন, তেমনি ব্যক্তি ধননন্দের অপূর্ণতা 
এবং অপ্রাপ্তির বেদনাও চমতকার রূপায়িত হয়েছে তার অভিনয়ে। 

তেমনি পন্কজ মুলীও তার অভিনয়ের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়েছেন নন্দের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর 
সাকাতার চরিত্রটির রূপায়ণে। একজন প্রশাসকের পরিস্থিতিগত অসহায়তার সঙ্গে ব্যক্তিগত 
উচ্চাশার সংকট, নিজের মেয়ের সম্পর্কে অকৃপণ স্নেহ চরিত্রটিকে মনোজ্ঞ করে তুলেছে। 
সব মিলিয়ে যে তিনি তার ব্যক্তিত্ব-সংকটটি মূর্ত করতে পেরেছেন তা দর্শকের ভালো লাগার 
কথা। or 

কিন্তু ভারতসম্রাট চন্দ্রগুপ্তের চরিত্রে শ্যামল সরকারের যে সুযোগ ছিল তাকে আর 
একটু কাজে লাগালে দর্শকেরা অনেক বেশি পুরস্কৃত হতেন। মুশকিল হচ্ছে তিনি চন্দ্গুপ্তের 





২০০২ নাট্য সমালোচনা ৮৫ 


দৃঢ়তাব্যঞ্জক পৌরুষ রূপায়ণে যতটা মনোযোগ দিয়েছেন, ঠিক ততটা সম্ভবত চরিত্রটির বেদনা 
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নিষ্ঠার সঙ্গে অভিনয় করেছেন। ফলে রাক্ষসের রূপায়ণ আমাদের মনে দাগ কাটতে পারে। 
অন্যান্য অভিনেতাদের ভেতরে মঞ্চনট কীর্তিধ্বজের ভূমিকায় ধ্রুব মিত্র, বৌদ্ধ সন্ন্যাসী 
ভূমিকায় তীর্থঙ্কর দাশগুপ্ত প্রভৃতি প্রায় প্রত্যেকই যথেষ্ট নিষ্ঠা বা যত্নের সঙ্গে অভিনয়ের 
দায়িত্ব পালন করতে চেয়েছেন। এমনকী ছোট্ট বসুধারা দাশগুপ্তও বৌদ্ধ বালিকা দিব্যার 
ভূমিকায় নিজের সবখানি নিবেদন করতে চেয়েছেন। 
নাটকে প্রধান নারী চরিত্র একটাই। মহাপদ্প নন্দের স্বরাষ্টরমন্ত্রী সাকাতারের কন্যা 
সুহাসিনীর। তাকে কেন্দ্রে রেখেই সমগ্র নাটকটি আবর্তিত হয়েছে। প্রথমে চন্দ্রগুপ্তের প্রণয়িনী, 
প্রবল ব্যক্তিতৃসম্পন্নাস্বরাষ্টরমন্ত্রী কন্যা, পরে মগধরাজ্যের কেন্দ্রে রাজমহিষীর পদে ও সবশেষে 
সংসারে বিগতস্পৃহ ভিক্ষুনির ভূমিকা, ব্যক্তিত্বের এতখানি বিবর্তনকেও সংহত রাখতে পেরেছে, 
-- অলকানন্দা ভ্রাচার্যর অভিনয়। বিশেষত নন্দের শয়নকক্ষে যে সাবলীলতায়, অসামান্য মিথুন 
দৃশ্যটি রচনা করেন তাতে ওই সময়ের ক্রেদ যেমন ফুটে ওঠে," তেমনি নাট্যনির্মাণের একটি 
প্রয়োজনীয় শর্তও পালিত হতে পারে। 
পালিয়ে এম প্রযোজনা দেখতে রাজীব ভান 
দীপ্ততর হয়ে উঠতে পারে। 


নাটক : 5 নন জে 


* [প্িকা আলোচনা] 
‘লোক’ ও “চেতনা'_ নিষ্ঠা ও পৃষ্ঠায় সমৃদ্ধ, 


সম্প্রতি দুখানি ক্ষুদ্র পত্রিকা (লিটল ম্যাগাজিন) আমার হাতে এসেছে একটি ‘লোক’, অন্যটি 
চেতনা” । পত্রিকা দুটি পড়ে আমি মুগ্ধ, মূলত বিষয়-চিস্তা দেখে। 

‘লোক’ পত্রিকাটি ইতিপূর্বে বেশ কয়েকবার আমার হাতে এসেছে, তখন তেমনভাবে মনে 
দাগ কাটেনি কিন্তু এবারের ‘হাট’ বিষয়ে প্রায় ৫৬০ পৃষ্ঠার আলোচনাধর্মী সংখ্যাটি চেতন- 
মনস্ক সৃজন সাহিত্যে কতটা অবদান রাখবে জানি না, তবে নিঃসন্দেহে মানব-সংস্কৃতির ভিন্নধর্মী 
পরিচয় ভৌগোলিক ও ইতিহাস বোধের নিরিখে, অনুসন্ধিৎসু পাঠকের নিকট পৌছে দেওয়ার 
ব্ৰতে সঙ্গত কারণেই সফল হয়েছে। সৃজন সাহিত্যের প্রতি আমার যে শ্রদ্ধা, হাট সংখ্যাটি হাতে-€ 
পেয়েও তেমনই প্রত্যয় জ্ঞাপিত হয় যথেষ্ট উদারকণ্ঠে একথা বলতে দ্বিধা নেই। | 

প্রথমেই বলে রাখা ভালো, এধরনের সংখ্যার মূল বিশেষত্ব হচ্ছে এর অসম্পূর্ণতা। ছোট 
বড় মাঝারি মাপের প্রায় পাঁচ হাজার হাটের বিশেষত্ব বর্ণনা প্রায় অসম্ভব, সে চেষ্টাও সঙ্গত 
কারণে হয়নি এই সংখ্যায়। কিন্তু যা হয়েছে উৎসাহী পাঠকের নিকট তা অফুরান ভাণ্ডার। 
সর্বজনীন সংস্কৃতি উজ্জীবনে ‘হাট’ নেহাতই পণ্য কেনাবেচার বিষয় নয়। বাংলার সংস্কৃতি 
মুখ্যত গ্রাম্য জীবনকেই অবলম্বন করে পুষ্টিলাভ করেছে। গ্রামনির্ভর কৃষিনির্ভর বাংলাদেশে 
হাট'ই ছিল মানুষের মিলনকেন্দ্র। শুধু অর্থনৈতিক জীবন নয়, হাট’ দিয়ে ব্যক্তি জীবনকে 
. চেনার পাশাপাশি চেনা যেত সেখানকার অঞ্চলের জীবন-জীবিকা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি ইত্যাদি। 

সূচিতে চোখ রাখলে বোঝা যাবে বিষয ব্যাপ্তি! শতাধিক বিষয়ের ওপর আলোচিত হয়েছে 
‘হাট’ মোট সাতটি পর্বে, যার উল্লেখ আলোচ্যে প্রায় অসম্ভুব। তবু দু'একটি দিক সামানাতম _,৮ 
উল্লেখ না করলে “হাট”এর রূপ-বিরূপের চিত্র পক্ষপাতদুষ্ট হবে, আমার পাঠকের কাছে। 

'হুট'-এর সম্পাদক প্রণব সরকার আমার ন্নেহভাজন। কিন্তু তার নিষ্ঠার বেগ যে এত 
প্রবল, তা হয়তো আমার অজানাই থেকে যেত যদি না সংখ্যাটি হাতে ' পেতাম। দীর্ঘ পঁচিশ 
পক্ষে এ-কাজ প্রায় দুঃসাধ্য । প্রকাশের আয়োজনে তার এই শ্রম ক্ষুদ্র পত্র-পত্রিকার ইতিহাসকে 
আরো বর্ণময় করে তুলবে। 

পত্রিকার প্রথম পর্বে আলোচিত আঠারোটি প্রবন্ধের সবকটি সমমানের না হলেও বিষয়- 
বৈচিত্র পাঠের আগ্রহ জাগে, বিষয়ের অন্বয় অবশ্য শিল্প-সাহিত্য সংস্কৃতিতে হাটের প্রভাব 
উল্লেখ্য। সুচির দ্বিতীয় পর্বে ‘কথাশিল্পীর দর্পণে” সম্পাদক এগারোজন কথাশিল্লীকে দায়িত্ব 
দিয়েছিলেন সাধারণের চোখে নয়, গল্পকারের চোখে হাট/প্রভাব/বিস্তার..ইত্যাদি। না, 
লেখাগুলি সুখপাঠ্য হলেও কথাশিশ্লীর কলমের দর্পণ মনে হয়নি। ব্যতিক্রম অবশ্যই ঝড়েশ্বর 
চট্টোপাধ্যায়। গল্পলেখক ঝড়েশ্বরকে চেনা গেছে লেখায়, প্রণবের সঙ্গে আলোচনা করে মনে 
হয়েছে সেটাই তো চেয়েছিলেন সম্পাদক এবং অবশ্যই অভিজিৎ সেনগুপ্ত আংশিক। গ্রামীণ ৮ 
জীবন অভিজ্ঞতায় সৈকত কম নয়, যতদূর জানি, তিনি কেন পারলেন না? অমর মিত্র 


২০০২ পত্রিকা আলোচনা | ৮৭ 


নাগরিক জীবনদর্পণে যতখানি সম্ভব হাটকে ধরা যায়, মেধার কুশলতায় ধরেছেন ইন্টারনেটে 
যুক্ত করে, কিন্তু অঅরও তো পারতেন হাটকে গল্পকারের হাটে উন্নীত করতে, চাকরিসূত্রে 
তার গ্রামীণ অভিজ্ঞতা কম নয়। 

এরপর আছে পুরাতন সাহিতো হাট, কিন্বা হাট-বিষয়ক সংকলন ইত্যাদি। আরো আছে 
‘ভিন্‌ রাজ্যের হাঁট, ভারতের বাইরে ডেনমার্ক, বাংলাদেশের হাট এবং সর্বোপরি জেলার 
হাটচিত্র, জেলাভিত্তিক আলোচনা! 

* একটি নিদিষ্ট বিষয়ের উপর এমন বিস্তর তথ্য ও আলোচনার জন্য হাট’ সংখ্যা ‘লোক’ 
পত্রিকাটি একসঙ্গে না পাঠ করলেও, প্রয়োজনে অংশে-অংশে পাঠ করলেও পাঠের আত্মতৃপ্তি 
থেকে বঞ্চিত হবেন না। ঘোষণায় দেখলাম পরবর্তী সংখ্যার বিষয় “বাংলার জনপদ’! আশা 
করি প্রণব বাংলা পত্রিকার জগতে এই পথ ধরে পূর্বগামীদের সঙ্গে সহগামী হবে, পা রাখবে 
নতুন যাত্রায়, সেই প্রয়াসের হিসাব আবার পরবর্তী লেখায় লিপিবদ্ধ করা যাবে। 

“চেতনা” পত্রিকাটির বয়স সাত বছর। ইতিমধ্যেই বেশ কিছু বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের 

-*পৌনপুনিকতায় আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ *করেছে। সমাজ-পরিবর্তনের আন্দোলনের প্রতি 
দায়বদ্ধতা থেকেই যে প্রতিটি বিষয় ভাবনা উৎসারিত হয়েছে তা যে কোনো মনস্ক পাঠক 
নিবিড়ভাবে লক্ষ করলেই বুঝতে পারবেন। যেমন স্বাধীনতার ৫০ বছরে খণ্ডিত স্বাধীনতার 
৫০ বছর, কিংবা, পল রবসন সংখ্যা অথবা সদ্য প্রকাশিত 'আস্তর্জাতিক ব্যক্তিত্বের অন্তরঙ্গ 
সাক্ষাৎকার/আলোচনা” বিষয় পর্যস্ত। 

সাম্প্রতিক সংখ্যাটি সমাজ-সচেতন পাঠকদের নিকট আকর-সংগ্রহ সন্দেহ নেই। কার্ল 
মার্কস, লেনিন, স্তালিন, মাও-সে-তুং, ফিদেল কান্ত্রো থেকে শুরু করে আইনস্টাইন, টলস্টয়, 
বার্নাড শ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সহ প্রায় সতেরো আঠারো জন আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্বের সাক্ষাৎকারের 
অনুবাদ আলোচনা সহ লিপিবদ্ধ হয়েছে এই বৃহদাকার সংখ্যায়। দেখলে চমকে .যেতে হয়, 
হিটলার, মুসোলিনী, চার্টিল-এর মতো কুখ্যাত ব্যক্তিত্বের সাক্ষাৎকার যত্ন সহকারে স্থান পেয়েছে 

"এই সরণীতে। সম্পাদক চন্দন ঘোষ দেখাতে চেয়েছেন বর্তমান সন্ত্রাসময় পৃথিবীর রাষ্ট্রনায়কদের 
সঙ্গে অতীতের ওই নায়কদের কোনো মিল আছে কিনা, যুক্তি ও ব্যাখ্যায়! প্রতিটি সাক্ষাৎকার 
ঘিরে যে-সব প্রশ্ন ও উত্তর এসেছে তা হয়ে উঠেছে অতীতের অমূল্য দলিল, যা আজও 
সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। সাক্ষাৎকারের অনুবাদকগণ অনুবাদের মতো শ্রমসাধ্য কাজ করার পর 
যেভাবে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন, তা আমাদের মৌলিক চিস্তনের সুযোগ ঘটিয়ে দেয়। 

* এই সংখ্যার আরও একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল দুষ্প্রাপ্য ছবির পর্যাপ্ত প্রকাশ! আমরা যারা 
যদি না চন্দন, যত্ন সহকারে একাধিক ছবি প্রকাশের ব্যয়বহুল প্রচেষ্টা গ্রহণ না করতেন। 

বাসব সরকার, মিহির ভট্টাচার্য, দিলীপ গুহ, ড. অমূল্যভূষণ গুপ্তর মতো প্রথিতযশা 
আলোচক -অনুবাদকগণ যেখানে অনুবাদের দায়ভার গ্রহণ করেছেন, সেখানে আমরা মূল 
টেক্সট-এর সঠিক অনুলিপি-ই পাবো আশা করি। 

শেষ দুটি প্রবন্ধ কোনো সাক্ষাৎকারের অনুবাদভিত্তিক আলোচনা নয়, যে রীতি সমগ্র 
- সংখ্যায় রক্ষিত হয়েছে। ভিন্ন শিরোনামে প্রকাশিত হলেও ঘোষিত সম্পাদকীয় রীতি আংশিক 
' হলেও এখানে বিঘ্নিত হয়েছে। প্রবন্ধ দুটি অবশ্যই সুপাঠ্য, সন্দেহ নেই, তবুও। 

পার্থপ্রতিম কুণ্ড 


নিষ্ঠাই সব নয় 


এখনকার বাংলা কবিতার বই-এর প্রচলিত সাধারণ স্বীকৃত রীতিতে যদিও দীর্ঘ নিবেদন বা 
ভূমিকার তেমন প্রচলন নেই, তবুও রমেন্দ্রনারায়ণ নাগের আলোচ্য কাব্যগ্রন্থের আরস্তেই 
তেমন একটি প্রয়াস প্রথমেই পাঠকের চোখ টানে। 

১১৮ পৃষ্ঠার এই নীতিদীর্ঘ কাব্যগ্রন্থের আরম্তে ষাট পৃষ্ঠার ভূমিকায় তিনি তীর অধ্যাপক- 
সত্তার সম্পর্কে বিশেষ দায়বদ্ধ থাকতে চেয়েই সম্ভবত পাতার পর পাতা জুড়ে তার মেধা 
ও পাণ্ডিত্যের যে বিপুল পরিচয় রেখেছেন, তা ইউ জি সির পক্ষে রুতখানি প্রাসঙ্গিক জানি 
না, কিন্তু কজন সাধারণ কবিতাপাঠকের পক্ষে কতখানি প্রয়োজনীয়তা জিজ্ঞাসার অপেক্ষা 
রাখে। 

তবে মনন বিষয়ে যাঁদের আগ্রহ খুব প্রবল তারা অবশ্য ্রীনাগকে খানিকটা অভিনন্দন 
জানাতে বাধ্য হবেন। যেহেতু এঅংশেও বক্তব্য বিষয়ে কোনোরকমে নূন্যতার প্রশয় দেননি 
তিনি। শুরুতেই পাঠক জানতে পারবেন এই তথ্য যে, আসলে ১৯৯২, ৯৪, ৯৬, ৯৭, ৯৮ 
প্রকাশিত বা বিধৃত 'কক্তাবলির নির্বাচিত সঙ্কলন এই ফুটলাইটের অন্ধকারে" (১৯৯৮)। এতে 
গ্রন্থিত আছে কিছু মৌলিক এবং কিছু অনুবাদ কবিতা!” 

এসব খবর নিশ্চয় কবিতা-পাঠকমাত্রেরই কাছে যথেষ্ট প্রয়োজন। কিন্তু তার পরে যে 
দীর্ঘ ভূমিকাটিতে তিনি তার যথেষ্ট উল্লেখ্য পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন সেটি ছাড়াও তো 
শুধু কবিতারই গুণে কাব্যগ্রস্থটি পাঠকের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে পারত। সেটাই তো 
সাধারণভাবে সমস্ত কবির কাছে বিশেষ প্রার্থনীয় বলে মনে হতে পারে। অস্তত এখনকার” 
লেখালেখির জগতে সেটাই তো স্বীকৃত। . 

তবে মনন বিষয়ে যাদের জিজ্ঞাসা বা কৌতূহল তুলনায় প্রবল তারা অবশ্য এখানে 
অজস্র প্রসঙ্গের আলোচনা চ্যাপম্যানের হোমার থেকে দেরিদা, শত্খ ঘোষের অনুবাদে ড্রাই 
সালওয়েজেস, কেতকী কুশারী ডাইসন ও রবীন্দ্রনাথের অনুবাদে ‘বলাকা’, ওমর খৈয়াম, 
ইয়েটস, কীটস, ফিটজারেম্ড, লুথার, হোল্ডারলীন, পানউইংজ কালিদাস পর্যন্ত অভ্র 
প্রসঙ্গ। 

এসবের ভেতরেই পাঠকের জানা হয়ে যায় যে, বর্তমান লেখকের দুরতিক্রম্য অভ্যাস 
নিরন্তর রেফারেসের উল্লেখ। বিশেষত যখন তা তার বৌলিক কবিতাকে আক্রমণ করে 
তখন পাঠকের বেদনাবোধ হয় বৈকি। উদাহরণ : 

স্পীক আউট 
টোড়াই বঙ্কিমের সঙ্গে হ্যাশুসেক করেছিলেন? 
আর সেই দৃশ্য দেখে বাডেন পাওয়েল লিখেছিলেন 


২০০২ পুস্তক পরিচয় - ৮৯ 


“What a scene of 11 Amidst changeful scasons? 
DL - ' ট্যুরিষ্ট হয়ে এসেছিলেন 
সার্ভেন্তেস, সলোকভ এবং গোল্ডস্মিথ? 
ফরিদপুরে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছিল 
এ্যারিস্টটল এবং ভরতকেঃ | 
আর্নল্ড এবং মারিতেঁ? , 
মর্নিক্রাইটে এসে জন কীটস 
বেলেঘাটার সুকান্ত ভট্টাচার্যকে 
পুষ্পস্তবক উপহার দিয়েছিলেন? হেন্কুইজিশান) 
রিনার EE লেজ লি 
ড্রপিং-এ আনন্দ পান, তাতে আপত্তি নেই। তবে সাধারণ পাঠকদের মনে হতে পারে, সে- 
-- কাজ কি কবিতা রচনাতে না করলে চলত না? 
পাঠকের এই জিজ্ঞাসা আরও তীব্রতা পায়, যখন দেখা যায় যে পি. এইচ. ডি. গবেষণার 
ভাষা দিয়ে শ্রীযুক্ত নাগ আবিল হতে দিয়েছেন কবিতার. ভাষাকে : 
এবং ভুলে গেলে চলবে না g 
পর্ণোগ্রাফি, পলিটিকস, বু ফিল্ম ইত্যাদি 
ফিটনেসের লম্ফ দৌড়ে এক একটি মাইলস্টোন কিনা ' 
জনশ্রুতির হলফনামায় তার কোনো উল্লেখ থাকে না; 
অর্থাৎ অলিখিত এবং অপ্রকাশ্য হার্ডল কম নয়... 
এর সঙ্গে যখন যোগ হয় ইংরেজি হরফে ইংরেজি বা ইউরোপীয় শব্দ ব্যবহারের বদভ্যাস 
০৪ 
খঙ না। =: 
অবশ্য এখন অজুহাত দেওয়া চলতে পারে যে, স্বরং এলিয়ট তো কখনো কখনো ল্যাটিন 
বা অন্য ইউরোপীয় বা এমনকী এক আগ্ববার সংস্কৃতও ব্যবহার করেছেন। কিন্তু, সে নেহাৎ 
প্রয়োজনে! রমেন্দ্রনারায়ণ, দুঃখের বিষয়, এক্ষেত্রে ইংরেজি ফরাসির অপ্রয়োজনে ব্যবহার 
প্রায় নিজের মুদ্রাদোষ বানিয়ে ফেলেছেন। | 
এসব কারণেই বিপুল নিষ্ঠা। কবিতার জন্য অক্তত্র শ্রম ও প্রস্তুতি সত্তেও তিনি সম্ভবত 
কবিতার প্রতি যথেষ্ট সুবিচার করে উঠতে পারেন না। যখন তা পারের তখন কিছু ভার 
উচ্চারণ হয়ে উঠতে পারে কাব্যদ্ুতিময় : 
আকাশনীল ছিল সিক্কের স্কার্ট 
১ রক্তলাল বুট ছিল দুটি পায়ে 
- অনামিকায় অঙ্গুলি ছিল স্বর্ণালী 
যুবতী গেল সন্ধ্যায় বলরুমে__ 
ফিরে এলো ওয়ালনাট কফিনে 
গুভ্রমরণে শিল্পের অবগুঠন_-  (ব্যালাড) 
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এমন কিছু কিছু স্তবক বুঝিয়ে দেয় যে তিনি যদি নিজের স্বাভাবিক ভাবাকেই পুরোপুরি 
তা যে পারতেনই তার প্রমাণ পাই__এমনকী কোনো কোনো অনুবাদ কবিতাতেও তার 
স্বচ্ছন্দ পদচারণায় । আজারবাইজ্জানের কবি রসুল রাজার যে কবিতাটির অনুবাদ তিনি করেছেন 
আর্চি জনস্টনের করা ইংরেজি অনুবাদটি অবলম্বনে, সেখানেও এ-কথার চমৎকার সমর্থন 
মিলে যেতে পারে : 
আমাদের চারজনের দেখা হল 
প্রত্যাশা ৮. ৯ 
সংশয় 
বিষাদ 
এবং আমি। 
সময় ছিল মধ্যরাত্রি 
বৃষ্টি নামছিল আঝৌোরে__ 
বাতাস গর্জে উঠছিল... 
স্থানাভাব। নচেৎ পুরো কবিতাটাই উদ্ধার করে দেখানো যেত যখন তিনি নিবিড়ভাবে 
কবিতার ভাষায় মনোযোগ দেন কত সাবলীল হয়ে উঠতে পারে তাঁর ভাষা। 
| শেষে এভাবে বলতে ইচ্ছে করে যে, দীর্ঘকাল ধরে উনি যে মুদ্রাদোষগুলি সঞ্চয় করেছেন 
তাকে এড়িয়ে তিনি একদিন নিশ্চয় তেমন সার্থক কবিতাবলি আমাদের উপহার দেবেন 
যেখানে কবিতার প্রতি তার ভালোবাসা আরো সার্ক হয়ে উঠে আমাদের তৃপ্ত করবো 
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‘আমি’ যেখানে একা 


“Man lives from nature 1.0 nature is his 0০9৫১... রা 
উপন্যাসটির রচনাকাল ১৯৮২। ১৯৮৭-তে একটি পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত 
হয়। ১৯৯৯-এ গ্ৰস্থাকারে। আর আমরা আলোচনা করছি ২০০২-এ। সব মিলিয়ে দু'দশক 
সময় ১৯৮২-তে যে সত্তর দশকের, পটভূমি এ-উপন্যাসে ব্যবহৃত, তা আজ সেভাবে নেই। 
মানে বন্দুকের নল বিপ্লবের উৎস যাঁরা বলতেন, ভারা এ-বঙ্গে সেভাবে বাস্তব নয়। এ- 
রাজনীতির এক প্রত্যাখ্যান, একটা স্বপ্নের দিক ছিল, অভিজিৎ সেনগুপ্ত সেই দিক সম্পর্কে 
উৎসাহী নন। ওই রাজনীতি যে খতমের কানাগলিতে ঢোকে, সেটাকেই তিনি বড় করে দেখেন। 
‘ফলে ওই রাজনীতির সমগ্র তার উপন্যাসে আসে না। কিন্তু উপন্যাসটির দুলকেন্্ এটা 
" নয়, সেহেতু এউপন্যাস তার বিশেষ সাময়িকতা ছাড়িয়ে আজও আমাদের স্পর্শ করে__ 
' বলা ভাল, আজই যেন বেশি স্পর্শ করে, যখন হত্যা-খুন-জখম প্রায় সামাজিক মাত্রা অর্জন 
করেছে, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস বর্বরতায় আগের সীমা-কেও যেন ছাড়াতে চাইছে। এই ভয়াবহ সময়ে 
একজন যুবকের দাঁড়াবার, বাঁচবার জ্রায়গা খোজার 'এই গল্প বিশেষ প্রাসঙ্গিক_ একদিকে 
অরাজনৈতিক খতমের রাজনীতি, সমাজেরই যেন লাশ হয়ে যাওয়া অন্যদিকে পুলিস-রাষ্ট্ের 
ভয়ঙ্কর মুখ ও সন্ত্রাস, তার মধ্যে দাঁড়িয়ে উপন্যাসের যে অন্বেষণ, তা এই চৈতন্যে মড়কের 
নচেৎ নয়। 
উপন্যাসের চরিত্র খোলা দরজার মতো। কত আলো-ছায়া-মেঘ, ওই দরজা দিয়ে আসে 
< যায়। ‘একা’ উপন্যাসের ‘আমি’ও তাই। ডাক্তারি পাশ করে সে তার স্বপ্নের ইছাপুরে এসেছে, 
এখানেই অর্জিত বিদ্যাকে প্রয়োগ করবে, এরকমই ইচ্ছা। বাবা-মা-বোন নিয়ে তাদের বাড়ি। 
কলকাতায় মেডিকেল কলেজে পড়তে পড়তেই সে জেনেছে, তার সেই শৈশব-বালোর ইছাপুর 
'আমি"র অস্তিত্বে বড় শুন্যতা । কারণ, “আসলে খুব অল্প বয়সেই আমি এটা বুঝে ফেলেছিলাম 
যে মানুষের সামাজিক জগতটার থেকে অসামাজিক প্রকৃতি জগৎটা আমার কাছে অনেক 
বেশি আকর্ষণীয় । বুদ্ধি জ্ঞান বা আদর্শ-সর্বস্ব একটা মানুষের থেকে আমার কাছে অনেক 
বেশি প্রিয় একটি জলজ্যান্ত ফুলস্ত জারুল গাছ। তার কারণ জারুল গাছের মন নেই আত্মা ' 
নেই কিন্তু তার স্পষ্ট শরীর আছে এবং তার যে অস্তিত্ব তার মধ্যে কোনো স্ববিরোধও 
নেই। এটাও বুঝে ফেলেছিলাম যে অন্যান্য সব মানুষের থেকেই এই একটা জায়গায় আমি 
ভীষণভাবে আলাদা। তা হল চারপাশের এই আত্মাহীন প্রাকৃতিক জগৎটার প্রতি আমার 
মারাত্মক টান ভীষণভাবে ও মারাত্মক শব্দ দুটি লক্ষণীয়। ওই টান 'আমি'কে শুধু একা 
করেছে তাই নয়, তাকে সমাজ, জীবন সম্পর্কে জটিল জিজ্ঞাসার দিকে নিয়ে গেছে। আর 
৯আত্মাহীন” শব্দটিতে আছে আমাদের পরম্পরার বাইরে আসা। বিশেষভাবে পিতাকেই যেন 
অন্বীকার। বাবা আমি-র ডাক্তারির পড়ার সিদ্ধান্তে একারণেই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন, এমন একটা 
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জড়শাস্ত্র সে বেছে নিয়েছে যার কারবার নিছক মানুষের শরীর নিয়ে, আত্মার সঙ্গে তার 
যোগ নেই। পড়াশোনা ছেড়ে গণআন্দোলনে যোগ দেওয়া বাবা যে পরবর্তীকালে পার্টি_ 
করেছেন চুটিয়ে তাও নয়-_গান্ধীবাদী-সন্্রাসবাদী-মার্কসের বই পড়া বাবা কিছুতেই আস্থা 
খাপছাড়া, আমি’র ভাষায় স্বভাবে আংগুলারিটি ছিল। তিনি প্রত্যহ গীতা পড়েন। মনে 
তার দীড়াবার জায়গা। এটা প্রচলিত প্রকৃতিপ্রেম বা কবিত্ব নয়। একে বোঝানোই কঠিন_- 
ফুল গাছ হয়ে ফুল ফোটানোর দায়ই সে একমাত্র বহন করতে চার। 

আর “মনোহীন প্রকৃতির প্রতি একটা জাস্তব আকর্ষণ-__এটাই যে ক্রমশ আমাকে মানুষের 
, কেননা নারী নিশ্চিতই বেশি প্রাকৃতিক পুরুষের তুলনায়। কৈশোরে দিদিমণি পারুলদির নগ্ন 
শরীর সে দেখেছে আর হত্যা-ভয়বীর্ণ ভয়ঙ্কর মন ও পরিস্থিতিতে ছাব্বিশ বছর বয়সে একজন 
বেশ্যার। ভয়-ভক্তি করা হাই-নেক জামা দিয়ে ঢাকা পারুল দিদিঘণির ওই নগ্নতায় ‘আমি 
বুঝল পারুল দিদিমণিরও একটা শরীর আছে। উরু, পিঠ, স্তন নিয়ে পারুল দিদিমণি সামাজিক 
খোলসের নীচে এক প্রকৃতি, তার দুটি বর্তৃল প্রাকৃতিক বিস্ময়। দশবছর পরে কলকাতার 
রাস্তায় পুলিশের গুলি, বোমার মধ্যে যে মেয়েটির সঙ্গে ‘আমি’ যায়, তারও উরু, তলপেট, 
স্তনের উন্মোচনে সে মেদিনীকে দেখে, মাটির গন্ধ পায়, মনে হয় ধরে রেখেছে আদিম 
প্রাণনক্রিয়া। কীট পোকামাকড় যেমন সরস মাটির গর্তে ডুবে থাকে 'আমি*রও মনে হচ্ছিল, 
ওই বুকের দুই পৃথিবীতে ডুবে যায। এ একই সঙ্গে ভান্তব-ও প্রাকৃতিক বলা ভাল. প্রাক 
মানবিক রসায়নে নতুন মানবিক। 'আমি*র কাছে পারুল দিদিমণির শরীর আর ওই অচেনা 
বেশ্যার শরীর একই অভিঘাত আনে, প্রাকৃতিক মূর্ত প্রানের সৌন্দর্যের! 'আনি'র শরীর 
বীক্ষায় সামাজিক স্তর, জাত, ধর্ম, সম্প্রদায় সব গৌণ হয়ে যায়__শরীরই হয়ে ওঠে একোর; 
ভালবাসার কেন্দ্র। ডাক্তারি শিক্ষায় সে দেখেছিল পরস্পরের শক্ত দুজন আহত অবস্থায়” 
. পাশাপাশি শুয়ে, তাদের শরীরী ক্রিয়া ও সাড়া একই রকম। নির্জন প্রকৃতি ওই শরীরী 
ঘূর্ততায় মানবিক হয়ে ওঠে আঁকাড়াভাবে। মানুষের শরীর, প্রকৃতির মতোই, আজকের অদ্ভুত 
আঁধারে রাষ্ট্রীয় সামাজিক-রাজনৈতিক মড়ককে প্রতিরোধ। ‘আমি’ আত্মা ইত্যাদি মানে না। 
সে অনুমান নিয়ে মাথা ঘামায় না, বর্তমানকেই মূল্য দেয়। এক সহজিয়া বীক্ষায় যেন আমাদের 
লৌকিক বস্তবাদীদের মতোই রজ-রক্ত-বীর্য মল-মৃত্র সমন্বিত এই শরীরের ঘটাকাশেই সে 
তার জীবনকে পায়, সঙ্গে প্রকৃতির নির্ান মুক্তি। 

কিন্তু ওই মুক্তি, ওই একা হবার সাধনা তো সহজ্ঞলভ্য নয়। বেশ্যা মেয়েটির, নগ্ন শিল্প, 
সভ্যতার শেষ আবরণটুকু খসিয়ে সভযতা-সমাজ-রাষ্ট্রের বাইরে অনস্ত প্রাণের উৎস অনস্ত 
অন্ধকার, বিস্মৃতির মধ্যে তো ওই বস্তুবাদী থাকতে পারে না। সে রাষ্ট্র ও সমাজের বদ্ধজীব। 
একটি খতমের মামলায় পুলিশ তাকে সন্দেহ করে, রোজ থানায় হাক্তিরা দিতে হয়। সে 
সেখান থেকে পালিয়ে কলকাতার মানুষ নামক প্রজাতির মধ্যে হারিয়ে যেতে চেয়েছিল। 
কিন্তু তাকে ফিরতে হয়। আর বুঝতে পারে, ওই থানা তার সব গতিবিধি নজরে রাখে 
ওই বেশ্যার কাছে যাওয়াও। তারা ইতরের মতো হাসে। সীতা, বেশ্যাটির শিল্পের মতো 
শরীর নিয়ে ওই ইতরামি ‘আনি’ সহ্য করতে পারে না। আর ওই শরীরই তাকে মুক্তি দেয় 
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দৈনন্দিন থানায় হাজিরা দেওয়ার হাত থেকে! যে যুবক বেশ্যাবাড়ি যায় সে খুন করতে 
শী-পারে না। 
গল্পটির উন্মোচনে 'আমি”র একটি খতম দেখে ফেলা । ‘আমি’ তার শুদ্ধ জঙ্নানা কৈশোরে 
যে মেয়েটির পায়ে পদ্মফুল দিয়েছিল, যে মেয়েটির বিয়ে হয়ে যাওয়াতে আর দেখা হয়নি, 
সেই পায়ের পাতায় পদ্ম দেওয়ার কাছেই সে দশ বছর পরে দেখে খুন-হত্যাকারীরা ছেলেটাকে 
চিৎ হয়ে শুতে বলল, যেন প্রচলিত মুদ্রার যৌনসঙ্গমে নারীর অবস্থান : ‘ডাক্তারী 'বইয়ে 
পড়েছি অনেক নারী আছে মর্ষকামী যারা পুরুষের দ্বারাই ধর্ষিত হতে চায়, আমার তেমনি 
মনে হল .যতই বিলাপ করুক রবিও যেন আসলে তেমনি মৃত্যুকামী।” আসলে ওই 
হত্যাকারীদের ভয়ে সারা অঞ্চল ভীত-_যেন শবদেহ। দৈনন্দিন জীবনযাপন করছে শবেরা। 
তারাও মৃত্যুকামী না হলে ওই খুনের খতমের সময় আসে না, আসে না রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের 
বর্বর উল্লাস। 
ওই খতম্কারীরা, তাদের নেতা মনা আমিকে শাসিয়ে রাখে, খুনের কথা কেউ জানতে . 
্ব-পারলে তারও পরিণতি ভয়াবহ। সে ছাড়া আর দেখেছিল রজ্জব আলী--যার পূর্বপুরুষ 
আমির জ্ঞাতি-আত্মীয়দের ভূমিদাস ছিল, ছোটবেলায় ‘আমি’ যাকে ডাকাত বলে ভয় পেত, 
যার পেশল শরীর সন্ত্রম 'জাগাত। এখন আর সে ভয় ও সন্ত্রম জাগানো ডাকাত নয়। 
রজ্জব আলী যদি কাউকে খুনের কথা বলে দেয়, তাহলেও বিপদ। মনারা 'আমি*কেই সন্দেহ 
করবে। রজ্জবের সঙ্গে আমির জীবন জড়িয়ে গেছে! “একটা কুৎসিত উপমার কথা মনে 
এল। কিন্তু আমি 'ডাক্তার_-আমার .কাছে শরীরের কোন ব্যাপার কুৎ্সিতিই বা আর কি? 
মৈথুনের পর ভাদ্রমাসের কুকুর-কুকুরীর শরীর যেমনি আটকে যায়_ দুটো পশু পরস্পরকে 
ঘেন্না করে অথচ নিজেদের ছাড়াতেও পারে' না, আমাদের বেলায়ও ব্যাপারটা কি সেই পর্যায়ে 
গিয়ে দাড়িয়েছে? অন্ততঃ আমার ক্ষেত্রে এই উপমায় ‘আনি’র শরীরবাদী চৈতন্যের ভেঙে 
. পড়াটাই ধরা দেয়। রজ্জব আলীও পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। আর শক্তিশালী ডাকাত বলে 
যে ভয় উদ্দেক করত, তারও কটা বিচ্ছি্ হয়ে পড়ে থাকে, আরও ভয়াবহতার হাতে। 
এই শক্তি, যেন দ্বিতীয় প্রকৃতি হয়ে উঠছে, প্রথম প্রকৃতিকে ধ্বংস করছে। 
এর বিরুদ্ধে আমি কি দাড়াতে পারে? সে একা, সে কোনোদিকে নেই, জীবনের সঙ্গে 
তার সম্পর্ক আদিম। ওই পুলিশ-থানার মেদবছুল স্থূলতা কি রাষ্ট্র? রজ্জক আগ্েয়ান্তরগুলি, 
উর্দি, দেয়ালের মৃত প্রতীক রাষ্ট্রের মতোই কবন্ধ, হাঁ করে খায়। ঈশ্বরের সৃষ্টি এক দ্বিতীয় 
প্রকৃতি ওরা। এই রাষ্ট্র ও তার কর্ষিকাগুলির সীমানা থেকে ‘আমি’ তার প্রকৃতিতে, শরীরে 
একা মুক্তি চায়। ‘মা তো আর কিছু নয় আমার কাছে। মা সেই আদিম প্রকৃতি! যার কোনো 
রাজনীতি নেই, ধর্ম নেই, শ্লোগান নেই।' বাইরে পুলিশের গাড়ি, কুকুর, ধাতব অস্ত্র, অর্থাৎ 
রাষ্ট্র। এসবের মাঝখানে এক নারী, “এই মুহূর্তে রাষ্ট্রহীন নাগরিকত্হীন__মা-র এই রকম 
এক ছবি পিছে রেখে আমি ওদের পিছু পিছু কালো গাড়ির দিকে এগিয়ে গেলাম।' এই 
রাষ্ট্রের প্রতিরোধও ওই শরীরভিত্তিক প্রাকৃতিক। 
আর ওই আদিম প্রাণের রহস্টেই যে মনা, রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিদের সঙ্গে ধর্ষণ করছে সমাজ- 
সত্বময়কে তাকেই ‘আমি’ বাঁচায়__মনাদের ভয়ে আতঙ্কিত ‘আমি’ তার স্বরকে, তার সাহসকে 
প্রতিষ্ঠিত করে। অন্তহীন রক্তপাতে মনা মৃত্যুর দরজায়_-ডাক্তার ‘আমি’কে চোখে বেঁধে 
নিয়ে যায়। হিমেনিফলিয়া। বন্দুকের নল এখানে শক্তির উৎস নয়। আমি’ ভয়ের নরক 
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থেকে মুক্ত। 'আমি'র প্রাকৃতিক আদিপ্রাণতা, শরীরমগ্রতায় মনে পড়ে হাসপাতালের মা- 
শিশুকে। শিশুটির হিমফিলিয়া। এই মনার ভয়েই ‘আমি’ গত কয়েক মাস কীটের মতো'-প্র 
বেঁচে আছে। কিন্তু এখন ভয়মুক্ত আমি একথা ভুলে যায়__“দেখছিলাম প্রকৃতির সৃষ্টি তার 
শরীরটাকে। ওই শরীরটাকে আজ্দ আমাকে বাঁচাতেই হবে। একবার মৃত্যুর কাছে হেরেছি। 
(সেই হাসপাতালের শিশুর মৃত্যু হয়) আজ আমাকে জিততেই হবে!’ শেষ পর্যন্ত 'আমি' 
নিজের রক্ত দেয়__মনার রক্তের গ্রুপ আর তার এক। মনা বাঁচে। এটাই একা “আমির 
রাষ্ট্র তথাকথিত সভ্যসমাজের বর্বরতার বিরুদ্ধে, দল-গোষ্ঠীর হিংস্রতার বিরুদ্ধে জয়, তার 
শরীরী প্রকৃতির সব ভেদ মুছে দেওয়ার বার্তা। শেষ পর্যন্ত প্রাণদায়িণী, প্রাণবহনকারী রক্তে 
আমি ও মনা একা। অথচ রাষ্ট্র-সমাজ-দল কত পৃথক করে দেয়। এ যেন আবার ফিরে 
যাওয়ার প্রক্রিয়া-_তাই বাড়ি ফেরার পথে অতিরিক্ত রক্ত দেওয়ায় ‘আমি’ অচৈতন্য ‘হয়ে 
গেলে যেন নৃপুর ফিরে আসে, যার শুজ্র পায়ে সে পদ্মফুল দিয়েছিল। সেই জীবন, সেই 
শুদ্ধতা। | 

কারণ আত্মাবাদীদের কাছে শরীর নিহত হলেও তো অবিনম্বর। তাহলে পুলিশ যেদিন তাকে 
বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে যায় বাবা প্রতিবাদ করল না কেন- পুর্রের শরীর মৃত্যু হলেও তো 
আত্মা থাকত। এই বাবাই চারদিকের খতমে সমাজটা লাশ হয়ে যাওয়ায় মুক হয়ে যান 
মনারা ইনফর্মার হিসাবে রজ্জব আলীর মুণ্ড কাটে। ওই কাটা মুণ্ডুর আঘাত বাবা সামলাতে 
পারেন না। ভার গীতাপাঠ স্তব্ধ। একটি শাদা শাড়ি ছিড়ে শাস্তির পতাকা করে, আতঙ্কে 
বন্ধ করা জানালাগুলি ঘুরে ঘুরে খুলতে বলছেন-_জানালা খুলুন, জানালা খুলুন, আমি 
অবিনাশ রায় বলছি। পাগল হয়ে গেছেন। আর“ আমি” সব গুছিয়ে চলে যাচ্ছিল, থেমে 
যায়, ওই অন্য ইছাপুরে, আকাশ জুড়ে ভোর আসছে। তাকে তো বারবার নতুন জন্ম নিতে 
হবে। সে বাবার চিকিৎসার জন্য তৈরি হয়_ প্রাকৃতিক শরীরী জাগরণে সে দাঁড়ায়। _ 
আমাদেরও তো তার পাশে দাঁড়াবার কথা_-নচেৎ সে তো একা, বড় একা। ন 
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চে 


মানবসভ্যতার বর্তমান সংকটের মৌল কারণ কী, এই প্রশ্নের সর্বজনীন জবাব বোধহয় 
একটাই : আর্থ-সামাজিক বিকাশে, অন্য কথায় মানব-উন্নয়নে, সমতার অভাব। এই অসাম্যের 
ক্ষেত্র দেশে-দেশে, দেশের মধ্যস্থিত এলাকায়-এলাকায় পোড়া, গ্রাম, জেলা, প্রদেশ বা 
রাজ্য), ধর্ম বা ভাষা বা অন্যান্য বিচারে বিভিন্ন জনগোষ্ঠী-জনগোষ্ঠীতে, লিঙ্গ ভেদে। কোনো . 
এক বিশেষ ক্ষেত্রে আর্থ সামাজিক বিশেষ উপাদানে পশ্চাদ্বর্তিতা সামগ্রিক বিকাশকে শেষ 
পর্যন্ত ব্যাহত করে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন পদটির তাই কোনো সংকীর্ণ অর্থ থাকতে পারে . 
না, মানব-উন্নয়ন পদটি তাই বর্তমানে ব্যবহাত। 2 

সমস্যাটি সুপ্রাচীন হলেও এর সভ্যতার চরম সংকট সৃষ্টিকারী ভূমিকা-বিশেষভাবে প্রকট 
হয়েছে আধুনিককালে। ধর্মীয় বা অন্যবিধ গোষ্ঠী-কেন্দ্রিক বিচ্ছিমতাবাদ, সন্ত্রাসবাদ__আজকের 
এ-সব বহু সমস্যার মূলে রয়েছে এই অসাম্য। এই ক্ষেত্রওয়ারি অসমতা তাই আজকের দিনে 
গভীরভাবে পর্যালোচনার বিষয়বস্তু! | 

এমনই একটি পর্যালোচনা শ্রীসচ্চিদানন্দ দত্তরায়ের “মানব-উন্নয়ন : পশ্চিমবঙ্গের 
জেলাচিত্র’। তার ১৯৯৪-এ প্রকাশিত ‘পশ্চিমবঙ্গবাসী : পরিসংখ্যান ভিত্তিক আর্থ-সামাজিক 
চিত্র-এর ক্যানভাস ছিল বিরাট। বর্তমান গ্রন্থে তার উদ্দেশ্য ছিল জাতি সংঘের উন্নয়ন কর্মসূচি 
(.9.৮) নির্দেশিত সূত্র অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় মানব-উন্নয়নের মাত্রা 
চিহ্নিত করা, পরিভাষায় বললে, “ঘানব-উন্নয়ন সূচক (Human Development Index)’ 
তৈরি করা। শ্রীদত্তরায় নির্মিত এই সূচক জেলার সার্বিক অধিবাসী সম্পর্কে প্রযোজ্য 


<, জনগোষ্ঠীগত বা লিঙ্গগত অসমতা এই গ্রন্থে তার প্রত্যক্ষ পর্যালোচনার বিষয়বস্তু নয়। 


» 


উন্নয়ন-সৃচক নির্মাণকল্পে "UNDP সংস্থা তিনটি বিষয় বেছে নিয়েছেন। সেগুলি হল: . 
(১) দেশের/ভৃখণ্ডের জনপ্রতি আভ্যন্তরীণ উৎপাদন ও পরিষেবাজনিত বার্ষিক আয় 
(জীবনযাত্রার মান); (২) বয়স্ক সাক্ষরতার হার ও ৭-১৯ বয়ঃক্রম জনসংখ্যায় ছাত্র অনুপাত 
(শিক্ষা); এবং (৩) জন্মকালীন প্রত্যাশিত আয়ু, বিকল্পে নবজাতকের অস্তত এক বছর বেঁচে 
থাকার হার 'স্বোস্থ্য)। এখানে তিনটি বিষয় বা চলক (*৪08015) দেখানো হলেও, চলক 
আসলে চারটি, (২)-এর মধ্যে দুটি চলক আছে। প্রত্যেকটি চলকের মান UNDP নির্দেশিত 
সূত্রানুযায়ী করা হয়। তৎপূর্বে আলোচ্য চলকের একটি নিম্নতম ও উ্র্বতম' মান গবেষককে 
স্থির করে নিতে হয়-_এবং তা করতে হয় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পারিপার্শ্বিক এবং নিকট- 
অতীত ও নিকট-ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে। শ্রীদত্তরায় গৃহীত নিম্নতম ও উধ্বতম মানগুলি 
যা শুধু পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলির জন্য নয়, ভারতের সব রাজ্য ও জেলার ক্ষেত্রেও তিনি 
প্রযোজ্য গণ্য করেছেন তুলনায় সমতার জন্য, সেগুলি এইরকম : 

(১) গড় মাথাপিছু বার্ষিক আয় : ১৯৮০-৮১ মুল্যমানে, সর্বনি্ন ৬০০ টাকা ও সর্বোচ্চ 
৬০০০ টাকা। প্রসঙ্গত, ওই একই মুল্যমানে আয়” ১৯৮০-৮৩ সালে ছিল সার্বিকভাবে 
পশ্চিমবঙ্গে ১৫৯৩ টাকা, কলকাতায় ৩২৩৪ টাকা, কুচবিহারে ৯৮৪ টাকা; ১৯৯০-৯৩- 


৯৬ পরিচয় ১৪০৮ 


তে এই আয় বেড়ে হয় (একই মূল্যমানে) রাজ্জস্তরে পশ্চিমবঙ্গে ২২৩৬ টাকা এবং ভেলাস্তরে 
কলকাতায় ৪০৯১ টাকা, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় ১৫৮৬ টাকা। এসব গড সার্বিক জনসংখ্যার - -- 
উপরে__দরিদ্রতম এবং সংখ্যাক্প হলেও বিত্তবানদের, শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, সারা ভারতের 
কথা মাথায় রাখলে শ্রীদত্তরায় গৃহীত এই সর্বোচ্চ ও সর্বনিন্ন মানকে বাস্তবোচিত বলেই 
মনে হবে! তবে, বিচার-বিবেচনায় ভিন্নতা থাকতেই পারে৷ এখানে উল্লেখ্য, আয়ের ক্ষেত্রে 
সূচক মান নির্ণয়ে UNDP আয়ের L০৪rit৷ ব্যবহার করেন, শ্রী দত্তরায়-ও তা-ই করেছেন। 

(২) বয়স্ক সাক্ষরতা ও ছাত্র অনুপাত : ঢাখDP গৃহীত উচ্চতম/নিন্নতম মান ০/১০০; 
শ্রীদন্তরায় সেটাই গ্রহণ করেছেন! | bl 

(৩) নবজাতকের অস্তত এক বছর বেঁচে থাকার হাজার-করা হার : সর্বনিন্ন ৮৪০, 
সর্বোচ্চ ৯৯০, অর্থাৎ, শ্রীদত্তরায় শিশু মৃত্যুর হাজার-করা হার ধরেছেন সর্বোচ্চ ১৬০ এবং 
সর্বনিম্ন ১০। প্রসঙ্গত এই হার ১৯৮১-এর জনগণনায় ছিল সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে ৯৫, মালদায় 
১২৮, কুচবিহারে ১২৭, কলকাতায় ৪৪, হাওড়ায় ৫৬, ছগলিতে ৫৮! ১৯৯১-তে এই হাঁর 
দাঁড়ার সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে ৬৭, মালদায় ৯৮, কুচবিহারে ৯২, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় ৮০,-৭ 
কলকাতায় ২৫, হুগলিতে ৩৬, হাওড়ায় ৪৩। চিকিসা-বিজ্ঞানের অগ্রগতি হচ্ছে, সেই সঙ্গে 
মানবোন্নয়নের লক্ষ্যে চিকিৎসা-পরিষেবায় সহজলভ্যতা ও নিপুণতার মাধ্যমে এই হার আরো 
কমানো যাবে, এই আশা অন্যায় নয়। | 

সূচক নির্মাণের পরবর্তী পর্যায় হল উপরে কথিত প্রতিটি চলকের সর্বোচ্চ ও 
মানের ফারাকের ভগ্নাংশ হিসাবে, গৃহীত নিম্নতম মান থেকে আলোচ্য জেলার আলোচ্য 
চলকমানের পার্থক্য নির্ণয়_-সেই পার্থক্য-ই হবে ওই জেলার ওই বিষয়ক উনয়ন-সৃচক। 
সূত্রটি গাণিতিক রূপে এই রকম : 

সূচক (ধরা যাক, বয়স্ক সাক্ষরতা) = | 

ধরা যাক, জেলা মান- গৃহীত নিন্নতম মান 

এইভাবে গৃহীত তিনটি বিষয়ের চারটি (শিক্ষাক্ষেত্রে দুটি) চলকের সূচক নির্ণীত হলে 

তাদের গড় বার করা হয়; তিনটি বিষয়কেই সমান গুরুত্ব বা ওয়েটেজ দেওয়া হয়; অর্থাৎ, 


প্রত্যেক বিষয়ের গুরুত্ব ১; তবে শিক্ষাক্ষেত্রে সূচক নির্মাণে বয়স্ক সাক্ষরতার গুরুত্ব বা 
ওয়েটেজ > এর ২১ বা 2 এবং ছাত্রঅনুপাতের ই দুয়ে মিলে মানব-উন্নয়ন সূচকে 
শিক্ষাক্ষেত্রেও গুরুত্ব ই (2+ 2) ! মানব-উন্নয়নের সূচক নির্ণয়ের সূত্র এই রকম : 


মানব-উন্নয়ন সুচক = | : 
[সূচক (স্বাস্থ্য) +সৃচক (শিক্ষা) + সূচক (মাথাপিছু আয়)] 


৩ 
এই সূচকাংক ভগ্নাংশে হবে, ১-এর অর্থ হবে পরম-উন্নয়ন, অর্থাৎ, গৃহীত উচ্চতম মানে 
পৌছে যাওয়া। + A 
অক্লান্ত পরিশ্রমে শ্রীদস্তরার বিভিন্ন উৎস থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করেছেন__ 


২০০২ পুস্তক পরিচয় ৯৭ 


তিনটি বিষয়ের জন্য তিনটি পরিচ্ছেদে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণী বিবরণ দিয়েছেন, তারপর 

একটি পৃথক পরিচ্ছেদে প্রতিটি জেলার সামগ্রিক উন্নয়ন-সৃচক দেখিয়েছেন। এব্যাপারে 
'জেলাস্তরে সম্ভবত তিনিই পথিকৃৎ_ শুধু নির্মাণ নয়, সূচকের বিশ্লেষণ-ও তিনি করেছেন। 
তার নির্মিত সৃচকাংক অনুযায়ী ১৯৯১-তে উন্নয়নের আনুপাতিক উচ্চ পর্যায়ে আছে কেবল 
কলকাতা; উচ্চ-মধ্য পর্যায়ে আছে সাতটি জেলা (ছগলি, হাওড়া, বর্ধমান, দার্জিলিং, 
মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, উঃ চব্বিশ পরগনা); নিশ্নমধ্য পর্যায়ে আছে পাঁচটি জেলা (নদীয়া, 
জলপাইগুড়ি, বীরভূম, পুরুলিয়া, দঃ চব্বিশ পরগনা); এবং নিম্নপর্যায়ে আছে মুর্শিদাবাদ, 
কুচবিহার, পশ্চিম দিনাজপুর ও 'মালদা-_এই চারটি জেলা। ১৯৮১-তে চিত্র ছিল অন্যরকম 
উচ্চপর্যায়ে কোনো জেলাই ছিল না; কলকাতা ও হাওড়া ছিল উচ্চ-মধ্য পর্যায়ে; হুগলি, 
বর্ধমান, দার্জিলিং এবং অবিভক্ত চব্বিশ পরগনা ছিল নিন্নমধ্য পর্যায়ে; বাকি দশটি জেলা 
ছিল নিন পর্যায়ে। স্পষ্টতু ১৯৮১-৯১ 'দশকে জেলাগুলিতে উন্নয়নে অগ্রগতি ঘটেছে; 
তৎসত্বেও, রাজ্য হিসাবে সারা ভারতে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থান ১৯৯১-তে অক্টম-_ প্রথম স্থান 

স্বকেরালার, দ্বিতীয় স্থান যুগ্রভাবে মহারাষ্ট্র ও পাঞ্জাবের এবং সর্বশেষ স্থান মধ্যপ্রদেশের। 
আবার, আন্তর্জাতিক স্তরে মানব-উন্নয়নের ক্ষেত্রে ভারতের স্থান আরো ১৩টি দেশের সঙ্গে 
মধ্যপর্যায়ে (১৯৯৭), কিন্তু এই মোট ৯৪টি দেশের গড় সূচকাংকের অনেক কম ভারতের 
সূচকাংক (০.৬৬২/০.৫৪৫)। 

"এই গ্ৰন্থটি শুধু অর্থনীতি বিষয়ের গ্বেষকগণের কাছে নয়, প্রশাসক, রাজনৈতিক ও 
সামাজিক ক্রিয়াকলাপ ও গণমাধ্যমের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিবর্গ ও উন্নয়ন সম্পর্কে আগ্রহী সাধারণ 
পাঠক--সকলের কাছেই মূল্যবান আকরগ্রন্থ হিসাবে বিবেচিত হবে। মনোযোগী পাঠক 
ভাবনার নতুন নতুন রাস্তা-ও খুঁজে পেতে পারেন, রেডি রেফারেল হিসাবে ব্যবহার করতে 
গনি টাও BUS CA EEE দির SENT 

সামগ্রিক উন্নয়নের গতিকে ধরে রাখতে গেলে সর্ববিষয়েই সমতা ও সমগতি দরকার। 
খলিক্ষায় পিছিয়ে থেকে মাথাপিছু আয়ে অনেক এগিয়ে থারুলাম__এমন অবস্থা স্থায়ী হয় 
না। এই জাতীয় অসমতা বিভিন্ন জেলায় বেশ লক্ষ করা যায়া বর্ধমানের কথা ধরা যাক। 
সামগ্রিক উন্নয়নে ১৯৯১-তে পশ্চিমবঙ্গে বর্ধমানের স্থান চতুর্থ (সূচকাংক ০.৬৪৪), অথচ 
৭-১৯ বয়সের জনসংখ্যায় পড়ুয়ার হার ১৯৯৩-৯৪-তে এখানে ৫৮ শতাংশ মাত্র যা 
সামগ্রিক উন্নয়নে একাদশ স্থানাধিকারী অনুন্নত বীরভূমে ৬৮ শতাংশ, ত্রয়োদশ স্থানাধিকারী. 
দঃ চব্বিশ পরগনায় ৬২ শতাংশ। এই একই বিষয়ে সামগ্রিক উন্নয়নে পঞ্চম স্থানাধিকারী 
দার্জিলিং জেলার (সুচকাংক ০.৬৩৭) অবস্থাও বর্ধমানের মতো। এই অসনতার কারণ কী? 
সামগ্রিক উন্নয়নে সপ্তম স্থানাধিকারী বাঁকুড়া (সূচকাংক ০.৬০৪) বয়স্ক সাক্ষরতায় বেশ 
পিছিয়ে, এমনকী, অনুন্নততর দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা (০.৫০৭)-এর চেয়েও । এইসব অসমতার 
কারণ অবশ্যই রাষ্ট্রপরিচালকদের অনুসন্ধান করতে হবে। 

উন্নয়নের জনগোষ্ঠীগত অসমতা এই গ্রন্থের প্রত্যক্ষ পর্যালোচনার বিষয়বস্তু না-হুলেও 
হেওয়া সম্ভব-ও ছিল না, কারণ, বহু গুরুত্বপূর্ণ আর্থ-সামাজিক চলকের জেলা-ওয়ারি 
স্ররিসংখ্যান ওইভাবে সংকলিত হয় না, রাজ্যস্তরেও নয়), একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি 
সদায় করেছেন। ১৯৯১-এর জনগণনা অনুসারে সাধারণভাবে অনুন্নত 
রা ধরিনিদ চলি ছি তপশিলী উপজাতি ও ইলা ভাত অ পিস 


~ 
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শতকরা ৫৩__কিস্ত এই ক তার 
মালদায় ৭২ শতাংশ, বীরভূমে ৭১ শতাংশ এবং দঃ চব্বিশ পরগনায় ৬৬ শতাংশ। জেলার 
উন্নয়ন চিত্র (৯১)-এ এই ছয়টি জেলার প্রথম চারটি জেলার স্থান সবনিন্নে; বীরভূমের 
ইত 188 
কথা, ১৯৮১-৯১ দশকে উন্নয়নের গতি অন্যান্য জেলাগুলির চেয়ে এই জেলাগুলিতে অনেক 
বেশি। এই দশকে মানবোন্নয়ন সূচকের বৃদ্ধি উন্নয়ন-মানচিত্রে অগ্রগামী কলকাতা, হুগলি, 
হাওড়া, বর্ধমান ও দার্জিলিং জেলায় গড়ে (বিনা-ওয়েট সরল গড়ে) ১৪.৫ শতাংশ; কিন্ত 
অনুন্নত জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত উপরে কথিত ভ্রেলাগুলির দেক্ষিণ চব্বিশ পরগনা বাদে) এই 
গড় ৫৩.৪ শতাংশ! এতৎসত্বেও, উচ্চতম ও নিন্নতমের ফারাক এখনো ,যথেষ্ট : উচ্চতম 
স্থানাধিকারী কলকাতার মানবোনয়ন-সৃচক (১৯৯১) যেখানে ০.৮২৫, নিন্নতম স্থানাধিকারী 
মালদার তা ০.৪২৩। 

এই গ্ৰন্থটি সম্পর্কে যে-কথাটি আরো বলা দরকার, সেটি হল এই যে, এই জাতীয় 
পর্যালোচনা ব্যবহৃত পরিসংখ্যানের গুণগত মানের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। 
পশ্চিমবঙ্গের কৃষি উৎপাদন সংক্রান্ত পরিসংখ্যানের গুণগত মান নিয়ে সঙ্গত কারণেই 
সংশয়ী_ ব্যাপারটা অত্যস্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ রাজ্য-আয়ের একটা মোটা অংশ (১৯৯৩-তে 
৩২ শতাংশের মতো) অর্থনৈতিক সক্রিয়তার প্রাথমিক স্তর, অর্থাৎ, কৃষি ও সংশ্লিষ্ট সক্রিয়তা 
সঞ্জাত। পড়ুয়ার সংখ্যা নিয়েও সংশয়ের ব্যাপার আছে। গুণগত মান ছাড়াও আরো একটা 
ব্যাপার উন্নয়নের আন্তঃজেলা অবস্থানকে কিঞ্চিৎ মেঘলা করে দেয় : আয়ের হিসাব করা 
হয় উৎস-মূলে, বর্ধমানের কয়লা-খনি বা হুগলির কারখানায় যা উৎপাদিত হয় তা 
বর্ধনান/হগলির আয় হিসাবে গণ্য হয়, যদিও বহু কর্মী অন্য ভ্রেলা থেকে দৈনিক যাতায়াত 
করে এ-সব ক্ষেত্রে রোজগার করেন, কিন্তু তাদের স্ব-জেলার আয়ের হিসাবে তাদের উপার্জন 
অন্তর্ভুক্ত হয় না। কলকাতার কলেজে যারা পড়েন, তাঁরা সকলেই কলকাতার লোক নন, 
কিন্তু এদের সংখ্যাটি কলকাতার হিসাবেই চলে যায়।..কিন্তু এ-সব থাকবেই। তবে অন্তর্ত 
কৃষি উৎপাদন ও শিক্ষাসংক্রান্ত ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের পরিসংখ্যান ব্যবস্থায় উন্নতি ঘটানো 
সম্ভব এবং তা আশু করণীয়। এ-ব্যাপারে সরকার চিন্তা-ভাবনা করবেন, এটুকু আশা করা 
অন্যায় নয়। 

এই গ্রন্থের পরিশ্রমী, চিন্তাশীল ও পক্ষপাতহীন বস্তুনিষ্ঠ লেখক শ্রীসচ্চিদানন্দ দত্তরায়ের 
জন্য কোনো ধন্যবাদ-ই যথেষ্ট নয়! সাধুবাদ প্রাপা প্রকাশকেরও- সাহসের সঙ্গে এসব একটা 
বই আপেক্ষিক স্বল্পমূল্যে সুচারুরূপে আমাদের সামনে তুলে ধরতে পেরেছেন বলে। 


দেবপ্রসাদ দে 
মানব উন্নয়ন : পশ্চিমবঙ্গের জেলাচিত্র। সচ্চিদানন্দ দত্তরায়। প্রকাশক : সেরিবান, বাখরাহাট, দক্ষিণ 
চব্বিশ পরগনা । মূল্য ৮০.০০ টাকা। 


১ ্ 
. সতীন্দ্রনাথ মৈত্রর কাব্যসংগ্রহ 


সতীন্দ্রনাথ মৈত্র-এর কাব্যসংগ্রহ হাতে পেয়েছি। অনেকদিন আগে। পরিচয়-এর কোনো দোষ 
নেই। অপরাধ আমার। আমি বইখানা নাড়াচাড়া করি আর ভাবি। ভাবি মধ্য চল্লিশ আর 
পঞ্চাশের গোড়ার দিকের অগ্নিময় দিনগুলোর কথা, যখন আমরা সমস্ত সত্তা দিয়ে ভাবতাম 
হ্যাম বদল দেঙ্গে সব ঢং! আক্ষরিক অর্থে জীবনটাকে বাজি ধরেছিলামা তারপর একটা 
বিস্ফোরণের পরু আমরা সবাই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে কে কোনখানে। সেই হন্যে দিনগুলো আমাকে 
আক্রমণ করছিল। সেদিন সীন্রনাথ মৈত্র আমাদের কাছে শুধু সতীন। 

মনে পড়ছিল শিবনারায়ণ দাস লেনের স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য ও প্রফুল্ল রায়, পরে শুধু 

রায় সম্পাদিত অগ্রণী’ পত্রিকার কথা। ওই অগ্রণীই আমাদের ঠাই দিয়েছিল। আজ 

এখনো যে এতটুকু হাত পা নাড়ছি তার মূলে আছে ওই অগ্রণীর উদারতা! সতীনের 
প্রথম কবিতার বই “আকাশের মুখা' তার প্রকাশক ছিল কবি বন্ধু জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায় 
সে আর নেই।-এইসব স্মৃতি আমাকে পঙ্গু ও বিহুূল করে রেখেছিল। তাই লিখতে দেরি 
হয়ে গেল। j 

মুহূর্তের রণক্ষেত্র দিয়ে শুরু করি। এই রণক্ষেত্রে আমরা আমাদের সাধ্যমতো ঢিল 
পাটকেল ছুঁড়েছি অথবা যারা ছুঁড়ছে সেই বন্ধুদের তারিফ করেছি। 


পদভারে কলকাতা টলমল!’ ' ' 

‘অতঃপর শাস্ত সব” অতঃপর ‘রক্তের সিঁদুর কিছু, ছেঁড়া জামা। পথ জুড়ে পড়ে থাকে 
‘টুকরো ইট, ছেঁড়া জামা, স্যাণ্ডেল, আর কিছু দুরে হাসপাতালে কটা ছেলে যারা ভাবে_ 
বে হানা দেবে জোয়ার এ বিবর্ণ দিনের দুপুরে” খুবই অবজেকটিভ। নিরাররণ। এমন 
কী আপাত নিরাসক্ত। শিল্পীর নিরাসক্ত দূরত্ব দিয়ে সতীন আপাত শীতল কথায় উসকে দেয় - 
বুকের মধ্যে তুষের আগুন যা আমাদের শরীরের সমস্ত কাঠানোকে.দাউ দাউ করে জালিয়ে 
দেয়। 

কবিতার অবয়ব গঠনে বরাবরই যত্ববান, নিক্তি মাপা শব্দে আবেগ ও স্মরণকে জাগিয়ে 
দেবার অসামান্য দক্ষতা সতীনের আছে। আজকালকার অবজেকটিভ পোয়েট্রির বছ আগে 
সতীন এই টেকনিকটি রপ্ত করেছিল। অথচ এ কিন্তু কিনু গোয়ালার গলি নয়। অথবা এ 
সক্ম সেই ধরনের অবজেকটিভ পোয়েট্রি যা বেঁচে থাকে শুধুমাত্র একটি কি দু'টি স্মরণযোগ্য 
পংক্তির ওপর! সতীনের এইসব কবিতা কিন্তু দীড়িয়ে থাকে একটা অবস্থার মধ্যে। একটা 
চলহ জেন ওঠে। স্বগত কবিতাটি তার সাক্ষ্য। আপাতদৃষ্টিতে 
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সেখানে কোনো দার্শনিক প্রতিজ্ঞা নেই, নেই খর-সচেতন বৈদন্ধ্য; বরং আছে একটি মানুষের 
নিজের ওপর নির্ভর করে জীবন মরণের মুখোমুখি হওয়ার নিয়তি। এইভাবে সে পেঞ্ছে 
চায় তার অস্তিত্বের সার্থকতা। তাই.সে খোঁজে শব্দের কুহক। শব্দকে যে খোঁজে, কবিতায় 
“কিন্ত যে শব্দকে খোৌজে। শব্দের অরণ্যে প্রতিদিন 
দাগটানা কাজ যার, সে কি তৃপ্ত, সে কি সুখী 
শক্ত হাতে দাঁড় টেনে, কিম্বা গড়ে সুন্দর প্রাসাদ? 
না কি তার যন্ত্রণার সেই শুরু, যে যন্ত্রণা তার 
দিন রাত্রি জ্বলে যাবে, যা বলা যায় না, যার টড 
দুঃখে সমব্যধী নেই, যে দুঃখের রূপও নেই। শুধু 
নিজের উপর ক্রোধে ক্ষিপ্ত হওয়া। নিজেকে দু'নখে ছেঁড়া 
'আর খোজা, অন্তহীন খোঁজা সে শব্দকে, যাকে ঠেলে bl ie. 
সে মুহূর্তে অনায়াসে আগুনেও ঝাপ দিতে পারে! 
(শব্দকে যে খোঁজে) 
উদ্ধৃতিটি বড় হয়ে গেল। কিন্তু আমার মনে হয় যেহেতু এটি সীন্রনাথের কবিকৃতিঃ 
. প্রক্রিয়া, তাই ছোট করার উপায় নেই। 
এই শব্দ সন্ধানের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগিয়ে চলে তার আত্মানুসন্ধান। এই প্রসহে 
ধরা যেতে পারে মাত্র চার চরণের ওপর নির্ভর করা ‘মুখ’ কবিতা 
| মুখটা যে কোথায় দেখেছি, ভয়ঙ্কর 
এই মুখ স্বপ্নে কিঃ নাকি পথে ঘাটে 
নাকি তা আমারই মধ্যে আমারই: দুর্মর 
আমারই আর এক ছবি! রস 
(মুখ) 
এইভাবে নিজেকে খোঁজার সঙ্গে জীবনকে খোঁজা, তার আনন্দ ও আর্তি সতীনের নিজ 
আঙ্গিকে একটা ছবির মধ্যে ফুটে ওঠেঁ_ 
. সে দিনের কথা মনে পড়ে৷ 


‘এখন মৃত্যুও ভাল লাগে।” 


তারপর ব্হ দিন গেল 
আর এক রাত্রির কথা। 
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কোনো বড় দার্শনিকতা নেই! খুবই সাদামাটা কথা। আমাদের প্রতিদিনের শোনা কথা। 
কিন্তু এই রোজকার জীবনের অভিজ্ঞতার কথা, এই অতিসাধারণ কথা বিশেষ মুলিয়ানার 
জোরে নির্বিশেষ মানবিক সত্য হয়ে ওঠে। বোঝা যায় কথায় কথায় যে মরার কথা বলা 
মানবিক মুদ্রাদোষ প্রায়, মৃত্যু যখন সত্যিই আসে কী অসহিষ্ণু আবেগে জীবনকে জড়িয়ে 
ধরতে চাই, কথাটা সুন্দর হয়ে ওঠে। ছোট পরিসরে বড় কথা বলার, বৃহৎ-এর ইঙ্গিত দেওয়ার 
ঈর্ধণীয় দক্ষতা তার আছে বোঝা যায় জীবনের মধ্যে কোথাও যেন প্রচণ্ড 'আয়রনি” রয়ে 
গেছে। এই, প্রসঙ্গে গুভস্কর ঘোষ-এর মূল্যবান “মুখবন্ধা অনিবার্য পাঠ্য হয়ে ওঠে সতীনকে 
বোঝার জন্য। চল্লিশ পঞ্চাশের উদ্দামকালের পটভূমিতে সতীন করি ও সৈনিক, জীবনকে 
রূপাত্তরের মহাযজ্ঞের ঝত্বিক। “সমুদ্র-সন্ধান” শীর্ষক কবিতায়, যেখানে শহরের ক্ষিপ্ত 
কৃষ্চুড়া/বসম্ত ফোটায়'...দেশভাগের পর অনাত্মীয় শহরে এসে “নেবুতলা লেন থেকে’ তার 
সমুদ্র-সন্ধান বেন্টিক স্ট্রিট ধরে যেতে যেতে শোনে “সমুদ্র কল্লোলে কাপে ঠনঠনের জীর্ণ 
কালিবাড়ি।” চেতনায় ভাঙে ঢেউ! দীর্ঘ পরিক্রমা ফুটিয়ে তোলে সেই সময়ের মেজাজের 
সঙ্গে বক্তির-আত্মপরিচয়। সেই সময়ের অনুভব যখন 'স্ধ্যা নামে উপবাসী নারীর মতন’ 
তখন-_ 


সম্মুখে সাজানো চিতা। 
~~ / 


ক্লাপ্তি ক্লাম্তিহীনতা, আশা নিরাশা, অর্থ ও অর্থহীনতায় সতীন বলে ক্রুদ্ধ প্রেমিক যেমন 

চলে যায়, চলে গিয়েছিলা/ইচ্ছে ছিল, আর ফিরবো না"। এই স্বাভাবিক অভিমান সতীনকে 

বেঁধে রাখতে পারেনি । ফিরে আসতে হল। কিন্তু অন্য স্বাদ নিয়ে! অন্য অভিজ্ঞতার ওপর 
দাঁড়িয়ে জীবনের দিকে তাকালো সতীন্‌। 

‘সেই দারুণ আকাশ পোড়ানো ক্রোধ কবেই 

অবসিত 

টি .. হাতের কাছে যে প্রতিমা পেলে একদা আছড়ে 

ডাকতাম 
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৪ চোখ 
আজ নিঃসঙ্গ আমারই চারপাশে তাকিয়ে. রী 
শ্বোত এখন অন্যমুখী - 
পশ্চাদপসরণ তো অনেক ক্ষেত্রেই ফিরে যাওয়া। 
তাই ফিরে এলাম। 
(ফিরে এলাম) 
চট্‌ করে যদি কেউ এলিয়টের কথা মনে করেন, তবে তিনি অবিচার করবেন বরং 
মনে করতে হবে গেরিলা সৈনিকের কথা যে ভর পশ্চাতরুমিতে ফিরে যার আবার দুরে 
দাঁড়াবার জন্য] . . 
আজ আমাদের সকলেরই পড়ন্ত বেলা। ছায়া ক্রমাগত গুটিয়ে আসছে। পৃথিবী ততই 
77555054575 
' ৰে আম িউযিবারিনীরনাারী | 
বেঁচে থেকে এই অপরূপ রূপ দেখুক তারা ' 
শিয়রে বন্ধু দু'চোখের পাতা শেষবার টেনে দিক। 
‘আজ সকাল থেকে’ কবিতায় সতীন যখন বলে__ 
একটা নিষিদ্ধ স্মৃতি 
যা ভুলতে চাই, অথচ পারি না। 
লিখতে লিখতে এই-ই হচ্ছে 'আমারও অনুভব। সেই লাগাম ছেঁড়া দামাল দিনগুলোকে 
ভুলতে পারি না। > 
সতীন্দ্রনাথ মৈত্র-তার কবিতা সমগ্র” পাঠকের কাছে উপহার দিয়ে নিজের ভার সে 
অনেকখানি হালকা করেছে। এখন পাঠক আর সময়ের খেলা। 
রাম বসু 


কবিতা সংগ্রহ : সতীন্দ্রনাথ, মৈত্র। প্রকাশক : শ্যামল মৈত্র। পরিবেশক : সারশ্বত লাইব্রেরী ২৬৬ 
বিধান সরণী কলকাতা । দাম ষাট টাকা। 


টি ৰ টা 
যে আছে মাটির কাছাকাছি 
লেখালেখিতে লেখিকারাও যে পিছিয়ে নেই, তার প্রমাণ মিলবে ত্রিপুরার লেখিকা জয়া 
গোয়ালা-র নানা রচনায়। প্রধানত তিনি গল্পকার, কিন্ত উপন্যাস, কবিতা এবং প্রবন্ধও 
লিখেছেন! ত্রিপুরার মনতলা চা বাগানের চা শ্রমিকের ঘরে তীর জন্ম। যদিও তাঁর আদি 
নিবাস ছিল মধ্যপ্রদেশের রেওয়া, সেইসূত্রে জয়া গোয়ালার মাতৃভাষা হওয়া উচিত ছিল 
হিন্দি, কিন্তু তিনি একের পর এক গল্প, নভেলেট ইত্যাদি লিখে চলেছেন বাংলায়। তার 
গল্প প্রতিযোগিতায় পুরস্কৃতও হয়েছেন! আলোচ্যগ্রন্থ “ছড়া জলের ছবি" জয়া গোয়ালার দ্বিতীয় 
গল্প সংকলন। এই সংকলনে তার ন-টি গল্প স্থান পেয়েছে, তবে গঙ্পগুলির রচনাকাল না 
জানার ফলে জানা যায় না এগুলি তার সাম্প্রতিক কালের রচনা কিনা। তবু গল্পগুলো পড়ে 
বলা যায়__ এগুলি অতিদূর অতীতের লেখা নয়। “যে আছে মাটির কাছাকাছি", মনে হয় 
জয়া গোয়াল তেমনই একজন লেখিকা। ব্যক্তিগত জীবনে দুঃখ দারিদ্যের সঙ্গে লড়াই করে 
বড় হয়ে ওঠেন বলে তার লেখা ‘শৌখিন মজুরি’ হয়ে ওঠে না। হয়ত বাস্তব জীবনে" | 
বেশ কাছ থেকে অনেক কিছু দেখেছেন বলে তার লেখা প্রথাসিদ্ধ হয়ে ওঠে না এবং 
বিষয়বস্তুও একই ধরনের হয় না। তাই যে গল্পের নামে সংকলনের নাম সেই ‘ছড়া জলের 
ছবি’ গল্পের সঙ্গে ‘আত্মজিজ্ঞাসা’ গল্পের মিল খুঁজে পাওয়া যাবে না। প্রথম গল্পটি বেদনা 
‘মধুর এক প্রেমোপাখ্যান হলেও দ্বিতীয় গল্পটিতে তার কোনো ছায়া নেই, যাকে বলা যায় 
আত্মবিশ্লেষণের এক উন্মনা আবেগ। নায়ক বুঝতে পারে এইসব খুন জখম ইত্যাদি উগ্রপস্থায় 
আদিবাসীদের মঙ্গল আসতে পারে না, সে দলীয় নেতাদের একথা জানাতে চায়, কিন্তু পারে 
স্বা। শেষমেশ “তার এক হাতে রিভলবার, খাপখোলা রিভলবার, অন্য হাতে ঘাস ফুল, সদ্য 
সদ্য পাপড়ি-মেলা শিশির সিক্ত ঘাসফুল” থাকে_-এর তাৎপর্য পাঠককে ভেবে নিতে বলেন 
- বোধহয় লেখিকা। 
চা-বাগানের জীবন যেমন জেনেছেন, অন্যান্য জীবন সম্পর্কে তেমন ভ্রয়া গোয়ালার 
ধারণা স্বচ্ছ, তাই তিনি সংলাপে অনায়াসে মিশিয়ে দিতে পারেন ত্রিপুরার বিশিষ্ট বাগ্ধারার 
মধ্যে ভাঙা হিন্দি বা অনাভাষার শব্দ সব গঞ্পেই প্রায় এমন প্রয়োগ দেখা যায়, তবে 
‘পরদেশী’ গল্প এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ । বিশ্বায়ন প্রসঙ্গটিও তার গল্পে চলে আসে স্বাভাবিক 
ভাবে_-যারা” গল্পে বিশ্বায়নের থাবা কীভাবে জনজীবনকে তছনছ করে দিচ্ছে তা লেখিকা 
দক্ষতার সঙ্গে তুলে ধরেন ওই গল্পে। শুধু নিপীড়িত মানুষের বিধ্বস্ত জীবনই নয়, তার 
গল্পে আবেগসর্বশ্ব মধ্যবিত্ত জীবনের ছবিও স্পষ্ট হয়ে ওঠে! জয়া গোয়ালার গল্প পড়ে আমরা 
তার লেখা পড়ার জন্য আগ্রহী হয়ে উঠছি, এই আগ্রহ্‌ জাগানো একজন লেখকের পক্ষে 
be 
কার্তিক লাহিড়ী 


ছড়া জলের ছবি : জয়া গোয়ালা। সৈকত প্রকাশন, আগরতলা । ৩৫ টাকা 
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বিকাশের রাজনৈতিক ইতিহাস 


ভারতে পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া অপর যে রাজ্যটির সরকারি ভাষা বাংলা তা হল ব্রিপুরা। বাংলার 
সঙ্গে ত্রিপুরার যোগাযোগ প্রাচীনকাল থেকেই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এবং অপর দু'একজন ছাড়া 
' শিক্ষিত বাঙালি সমাজে ত্রিপুরা রাজ্য বিষয়ে আগ্রহ পূর্বে সেভাবে দেখা যায়নি এমনকী 
আজও ত্রিপুরায় একটি বামপন্থী সরকার রয়েছে-_এটুকু তথ্য ছাড়া অধিকাংশ পশ্চিমবঙ্গ 
বাসী অধিক বাকি ভারতবাসীর সম্পর্কে কোনো অভিযোগ তোলা বাতুলতা মাত্র। অবশ্য 
ত্রিপুরা শুধুমাত্র বাঙালিরই বা বাংলাভাষী প্রদেশই নয়। ভারতের রাষ্ট্রপতির ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের 
এক আদেশনামায় ১৯টি উপজাতির নাম নথিভুক্ত হয়েছে। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রধান + 
চারটি উপজাতি গোষ্ঠী হল ত্রিপুরা; জামাতিয়া; নোয়াতিয়া এবং রিয়াং। এতথ্য অবশ্য 
অনেকেরই জানা যে ভারতের স্বাধীনতা লাভের কয়েক বছর পরে ত্রিপুরা রাজ্য যখন ভারতীয় 
যুক্তরাষ্ট্রের অস্তর্ভুক্ত হয় তার পূর্বে সেখানে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল। প্রাগৈতিহাসিক যুগে 
রাজা ত্রিপুর-এর নামানুসারে এই রাজ্যের নামকরণ হয়েছে এমনটাই কথিত। অবশ্য প্রায় 
সাতশো বছর পূর্বেকার মাণিক্য রাজবংশই প্রামাণ্য ইতিহাসের নথিপত্রে উদ্ধৃত। লক্ষ্মণ সেনের 
আমলের বাংলা বা গৌড় বঙ্গে তুর্কি বিজয় সাধিত হওয়ার কাল থেকেই ত্রিপুরায়, 
মোটামুটিভাবে মাণিক্য রাজবংশের ইতিহাসের সন্ধান পাওয়া যায়। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে 
পূর্বভারতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আধিপত্যের সূচনাকালে ত্রিপুরা রাজ্যের, আয়তন ছিল 
প্রায় দশ হাজার বর্গ কিলোমিটার এবং জনসংখ্যা মাত্র পঞ্চাশ হাজার। ১৯৮১ সালের সেনশাস 
রিপোর্ট অনুসারে ত্রিপুরা রাজ্যের আয়তনের বিশেষ হেরফের হয়নি। (১০,৪৭৭ বৰ্গ ৮ 
কিলোমিটার)। কিন্ত দুশো বছরের মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে চল্লিশ গুণেরও বেশি অর্থাৎ 
২০ লক্ষ ৫৩ হাজার ৫৮ জন! যার মধ্যে ২৮.৪৪ শতাংশ হল বিভিন্ন উপজাতি গোষ্ঠীভুক্ত 
মানুষ (১৯৪১ সালের সেনশাস অনুসারে জনসংখ্যা ছিল ৫ লক্ষের সামান্য বেশি যার মধ্যে 
উপজাতি মানুষ ছিলেন শতকরা ৫২ ভাগ)। অনুপ জাতিদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠই হল বাঙালি, 
"(হিন্দু-মুসলমান মিলিয়ে, এছাড়া. রয়েছে মণিপুরী সম্প্রদায়)! ভারতের অন্যান্য রাজন্য শাসিত 
রাজ্যের মতোই ত্রিপুরা রাজ্যও ১৮৫৮ সালের রানী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাপত্রের পর ব্রিটিশ 
অধীনতা মেনে নিতে বাধ্য হয়খ ১৭৬১ সালেই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির একজন রেসিডেন্ট 
ত্রিপুরা রাজ্যে কোম্পানির সাহেবদের হুকুম কায়েম করতে বসেছিল; ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে 
পাকাপাকিভাবে ত্রিপুরা রাজ্যের ওপর ব্রিটিশ সরকারের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং 
ভারতের অন্যান্য রাজ্যতাস্ত্রিক রাজ্যগুলির মতোই বৃটিশ অধীনতা মেনে নিতে বাধ্য হয়। 
আগে ছিল শুধুমাত্র রাজা, রাজবংশে' এবং তার রাভকর্মচারীদের শাসন ও অত্যাচার তার 
সঙ্গে বৃটিশ শোষণ ও জররদস্তি যুক্ত হয়ে ত্রিপুরার জনগণ বা প্রজাদের অবস্থা (বিশেষত 
উপজাতি মানুষদের) আরো শোচনীয় হয়ে পড়ে। 

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকেই ত্রিপুরায় বৃটিশ এবং দেশীয় পুঁজির বিনিয়োগ 
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ঘটতে থাকে। এর ফলে ক্রমশ একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব ঘটলেও ত্রিপুরার আদিবাসীরা 
)- ও কৃষক সমাজ নির্মম শোষণের স্বীকার হয়। তাদের উৎপন্ন কীচামাল মহাজন ও ব্যবসায়ীরা 
স্বল্পমূল্যে ক্রয় করতে থাকে; এছাড়া দাদন প্রথার জন্য কৃষক ও আদিবাসী জুমিয়ারা 
নিজখেতের ও জুমের উৎপন্ন ফসল মহাজনের কাছে নামমাত্র মূল্যে বিক্রয় করতে বাধ্য 
হত। অভাবি মরসুমে বেশি সুদে অথ ঝণ নেওয়ার-ফলে ক্রমশ আদিবাসীদের প্রায় সমস্ত 
রাজকর্মচারী, আমলাতন্ত্র ও বনবিভাগের কর্মচারীদের নানাপ্রকার অত্যাচার ও শোষণ। ত্রিপুরা 
রাজার নিজস্ব বিরাট জমিদারি ছিল। যার আয় ব্রিপুরা রাজ্যের রাজস্ব থেকেও ছিল অধিক। 
প্রশাসন ও অর্থনীতিতে যথেষ্টই খবরদারি চালাত। অনেকসময় কুমিল্লার জেলাশাসকও 
কাকে নিয়োগ করা হবে তা-ও পলিটিক্যাল এজেন্ট বা বৃটিশ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন-সাপেক্ষ 
+ হিল। সুতরাং এক ধরনের দ্বৈত শাসনব্যবস্থা ুপনিবেশিক আমলে ত্রিপুরায় প্রচলিত-ছিল, 
যার ফলাফল সাধারণ মানুষের পক্ষে খুব ভালো হয়নি। 
এই পরিস্থিতিতে ত্রিপুরায় মার্জবাদের প্রচার বা কথ্যুনিস্ট গড়ে তোলা ছিল অত্যন্ত 
কঠিন. কাজ। তবে সারা বাংলায় যেভাবে কম্মুনিস্ট পার্টি গড়ে উঠেছিল ত্রিপুরাতেও মূলত 
আন্দামান ও অন্যান্য কারাগার থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত প্রাক্তন জাতীয় বিপ্রবীরাই ত্রিপুরা রাজ্যে 
কমিউনিস্ট আন্দোলন গড়ে তুলতে প্রয়াসী হন। এদের মধ্যে অত্যতম ছিলেন বীরেন দত্ত, 
নলিনী সেনগুপ্ত, অনস্তলাল দে প্রমুখ। 
আলোচ্য গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে ড. প্রদীপ বসু ত্রিপুরায় কম্যুনিস্ট আন্দোলনের সূত্রপাতের 
একটি তথ্যনিষ্ঠ বিবরণ দিয়েছেন। যদিও ত্রিপুরার কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা 
কমুনিস্ট নেতা বীরেন দত্ত রচিত খে গ্রন্থের উপর তিনি মূলত নির্ভর করেছেন তাতে প্রদত্ত 
<, কয়েকটি তথ্যতে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে অপর একজন প্রথম যুগের কম্যুনিস্ট নেতা অঘোর 
দেববর্মণ যে বক্তব্য রেখেছেন (১৯৮৬) তার একটি তুলনামূলক সমীক্ষা এই গবেষণা গ্রন্থে 
থাকলে নিঃসন্দেহে তা আরো তথ্যনিষ্ঠ হতে পারত। ৃ 
ত্রিপুরা রাজ্যে বামপন্থী আন্দোলনের বিস্তারের ক্ষেত্রে প্রাক স্বাধীনতা পর্বে যে দুটি 
সংগঠনের গুরুত্ব অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য সেই 'প্রজামণ্ডল” ও জনশিক্ষা সমিতি সম্পর্কে লেখক 
যথাযথ আলোচনাই করেছেন। ত্রিপুরার রাজ্য পপ্রজামগুল” তার জন্মলগ্ন থেকেই ঠাকুর, 
বাঙালি, ব্রিপুরী, মণিপুরী, বিভিন্ন উপজাতি ও মুসলমান সম্প্রদায়ের সম্মিলিত প্রতিষ্ঠানরূপে 
এবং একটি স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান হিসেবেই কাজ করেছিল। পরবর্তীকালে ধর্মনগরে হিতসাধনী 
সভা’ এবং ময়নামা অঞ্চলে বিশিষ্ট উপজাতি শিক্ষাবিদ মাধব মাস্টারের সহযোগিতায় 
প্রজামণ্ডল'-এর কাজকর্ম বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল। আলোচ্য গ্রন্থে অবশ্য এইসব 
প্রসঙ্গ বিস্তারিত আলোচিত হয়নি। 
অপর একটি সমাজ-সংগঠন জনশিক্ষা সমিতির কার্যকলাপ ও বামপন্থার প্রসারে তার 
ভূমিকা সম্পর্কে প্রদীপবাবু গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাই করেছেন! বিশেষত ত্রিপুরা রাজ্যের 
৯২ উপজাতিদের মধ্যে জনশিক্ষা সমিতি শিক্ষার প্রসার, চেতনার বিকাশ ও জাতিসত্তার উন্মেষের 
"উল্লেখযোগ্য রূপান্তর ঘটাতে পেরেছিল! প্রধানত বিপ্লবী নেতা হেমস্ত দেববর্মণ ও তার 
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সহযোগী সুধন্য দেববর্মার নেতৃত্বে ত্রিপুরার পার্বত্য অঞ্চলে উপজাতি এলাকায় বিদ্যালয় 
স্থাপন এবং নিরক্ষর উপজ্ঞাতিদের মধ্যে সাক্ষরতার প্রসারে এই সমিতির অবদান ও 
পরবর্তীকালে কমিউনিস্ট আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তার তাৎপর্য লেখক গুরুত্ব 
সহকারে আলোচনা করেছেন। কিন্তু বিস্তারিতভাবে আলোচিত হওয়ার প্রয়োজন ছিল ১৯৪০ 
এর দশকে বিশেষ করে ১৯৪৬-৪৭ সালে ত্রিপুরায় কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে ওঠার প্রেক্ষিত 
ও বিষয়বলি। বিশেষ করে ১৯৪৬-৪৭ সালে ত্রিপুরা রাজ্যের পাকিস্তান অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি 
নিয়ে সে-সময় মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে যে তীব্র কম্মুনিস্টবিরোধী অভিযান পরিচালিত 
হয়েছিল এবং কীভাবে সেই সাম্প্রদায়িক বাধা কমিউনিস্টরা অতিক্রম করতে সক্ষম হয় এবং 
ত্রিপুরা রাজ্যের ভারতভুক্তির পশ্চাতে রাজা বীর বিক্রমের ইচ্ছা ছাড়াও ত্রিপুরা রাজ্যের 
জনগণের ইচ্ছাকে কমিউনিস্টদের পক্ষ থেকে কীভাবে সংগঠিত করা হয়েছিল সেই 
প্রসঙ্গের বিস্তারিত আলোচনা বাঞ্ছনীয় ছিল। ড. প্রদীপ বসু রচিত এই গবেষণাগ্রস্থে স্বাধীনতা 
পরবর্তীকালীন যুগে ত্রিপুরায় কথ্যনিস্ট পার্টি ও আন্দোলন গড়ে ওঠার বিবরণ তৃতীয় অধ্যায় 
জুড়ে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। বিশেষ করে উপজাতি নেতা দশরথ দেব ও অঘোর 
+ দেববর্দণ প্রতিষ্ঠিত ত্রিপুরা রাজ্য মুক্তি পরিষদ’ বা কৃষক সমিতির বিষয়ে উল্লেখযোগ্য 
আলোচনাই এই গ্রন্থে রয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে ১৯৪৯ থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত ভারতের 
কমিউনিস্ট আন্দোলনে অতিবাম যে সংকীর্ণতার সৃষ্টি হয়েছিল তা কাটিয়ে উঠে কীভাবে 
কমিউনিস্ট পার্টি শক্তিসঞ্চয় করেছিল এবং ১৯৫২ সালের সাধারণ নির্বাচনে লোকসভার 
দু'টি আসনেই কমিউনিস্ট প্রার্থীরা প্রচণ্ড রাষ্ট্রীয় দমন-পীড়ন সত্বেও বিজ্রয়ী হয়েছিলেন তার 
রাজনৈতিক বিবরণ সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে। কিন্তু তার পাশাপাশি যদি তৎকালীন 
ত্রিপুরার আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি সম্পর্কে বিশ্লেষণ ও আলোচনা থাকত তবে এই অধ্যায়টি 
নিঃসন্দেহে আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে সক্ষম হত। লেখক অবশ্য গ্রন্থের শেষে সংযোজন আকারে 
‘দি ট্রাইবাল কোয়েশ্চন আ্যাণ্ড, দি কমিউনিস্ট মুভমেন্ট ইন ত্রিপুরা’ অংশটিতে উপজাতিদের 
আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং কম্মুনিস্টদের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের একটি পরিচয় তুলে _ 
ধরেছেন। পঞ্চম অধ্যায়ে ত্রিপুরায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিকাশের দ্বিতীয় পর্যায়ে লেখক 
মূলত বর্ণনা করেছেন ১৯৫২ সালের পরবর্তীকাল থেকে ১৯৭৭ সালের অর্থাৎ দীর্ঘ ২৫ 
বছরের রাজ্য রাজনীতির সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত! এই অধ্যায়ে প্রচুর তথ্যাদি (অর্থাৎ স্বল্প আয়াসেই 
যা সমকালীন স্থানীয় ও জাতীয় দৈনিক সংবাদপত্রগুলিতে পাওয়া যায়) .পরপর সাজিয়ে 
দিয়েছেন। ১৯৭১ সালে ত্রিপুরা পূর্ণাঙ্গ রাজারপে স্বীকৃতি পাওয়ার পূর্ব বছরগুলিতে ত্রিপুরা 
আঞ্চলিক পরিষদ (1.I.€) ও লোকসভা নির্বাচনগুলির ফলাফল এই অধ্যায়ে সনিবিষ্ট। 
কিন্তু সেই ফলাফলের বিশেষ করে ১৯৫৭ সালের পর ত্রিপুরায় কেন বামপন্থী প্রভাব কমতে 
শুরু করে তার তেমন কোনো বিশ্লেষণ উপস্থিত করা হয়নি। উদ্বাস্তু সমস্যা বিষয়ে 
প্রাসঙ্গিক আলোচনা থাকলেও রাজা-রাজনীতিকে তা কতটা প্রভাবিত করেছিল, বিশেষ করে 
বাঙালিদের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা (প্রপ্নন্নত ১৯৪১-এ ত্রিপুরার 
জনসংখ্যার ৫২ শতাংশ ছিল উপজাতি ১৯৬০ এর দশকেই উপজাতি্রনগণ দারুণ সংখ্যালঘু 
হয়ে পড়ে) উপজাতি জনগোষ্ঠীকে কীভাবে শঙ্কিত করে তোলে এবং সেই প্রেক্ষিতে উপজাতি 
অংশের মধ্যে বামপন্থী প্রভাব কিভাবে বিস্তার লাভ করতে থাকে সে বিষয়ে আলোচনা যেমন 
কাঙ্ক্ষিত তেমনি পরবর্তীকালে বামফ্রন্টের রাভত্কালে ত্রিপুরার পার্বত্য উপজাতিদের মধ্যে 
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তআশাভঙ্গ ও বিচ্ছিন্নতা বোধ সৃষ্টির কারণগুলিও বিস্তারিত বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে। লেখক 
-১৯৬৪ পরবর্তীকালে যতটা গুরত্ব দিয়ে সি. পি. আই. এম) ও তার শাখা সংগঠনগুলি 
. সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন স্বক্স প্রভাবশালী হলেও সি. পি. আই.-এর সংগঠন ও ভূমিকা 
প্রসঙ্গে আলোচনা সেভাবে উত্থাপন করেননি। তাছাড়া নির্বাচনী সংগ্রাম বা সাংবিধানিক 
প্রক্রিয়াগুলি ছাড়াও ত্রিপুরার গণ-আন্দোলনগুলি বা শ্রেণী সংগ্রামের (বিশেষত কৃষক 
আন্দোলন) প্রসঙ্গটিও উপেক্ষিত হয়েছে। ১৯৭৮ সালে প্রথম বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত 
হওয়ার পর তাদের কর্মসুচি এবং তা রূপায়ণের ক্ষেত্রে (বিশেষত শিল্পায়ন ও একটি প্রান্তিক 
রাজ্যরূপে ত্রিপুরার প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের বৈষম্য ও অনাগ্রহের প্রশ্ন) যে-সকল ব্যবস্থাদি 
গৃহীত হয়েছিল তার সাফল্য ও ব্যর্থতার বিষয়গুলি একটি পৃথক অধ্যায়ে আলোচিত হলে 
আলোচ্যগ্রহ্থটি একটি পূর্ণাঙ্গ মাত্রা লাভ করতে পারত। 
তথাপি আমাদের দেশের অত্যস্ত অবহেলিত ও উপেক্ষিত অঙ্গরাজ্য ত্রিপুরায় (দেশবাসী 
এমনকী শিক্ষিত সমাজেও যার সম্পর্কে জ্ঞান অত্যন্ত কম) বামপন্থার উদ্ভব ও বিকাশের 
+ কালানুক্ৰমিক একটি রাজনৈতিক ইতিহাস রচনা করে আগরতলার ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
রাষটরবিজ্ঞানের অধ্যাপক প্রদীপকুমার বসু একটি প্রয়োজনীয় ও মুল্যবান কতর্ব্য সম্পাদন 
করেছেন। পাঠকসমাজ বৈচিত্রময় ত্রিপুরার সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস সম্পর্কেও 
ভবিষ্যতে তাঁর কাছে যদি আরো কিছু প্রত্যাশা করে__তবে নিশ্চয় তা অসংগত হবে না। 


সুন্নাত দাশ 


দি কমিউনিস্ট ম্যুভৃমেন্ট ইন ত্রিপুরা : ড. থদীপকুমার বসু। গ্রোগেসিভ পাবলিশার্স। ৩৭এ, কলেজ 
ন্ট, কলকাতা-৭৩। মূল্য : ৯২০ টাকা 


খালপারের বৃত্তান্ত 


শহর কলকাতার মধ্যে আছে আরেক কলকাতা! চোদ্দ নম্বর ক্যানাল ওয়েস্ট রোডের 
দুই পারের বাসিন্দারা মিলে তৈরি করেছে সেই কলকাতা। মানুষগুলো চেনা অথচ তাদের 
জীবনযাপন এতটাই অচেনা যে তা চিনতে জানতে তাদের সঙ্গে ওঠাবসা না করলে 
কিছুই জানা যায় না-_বাংলাভাষার পাঠকদের - সেই সুযোগ করে দিয়েছেন লীনা 
গঙ্গোপাধ্যায়। এই খালপারের বাসিন্দাদের কোনো ব্যক্তিগত জীবন নেই। খেতে পরতে, 
না পাওয়া দুর্গা বকুল ফিরোজা নজরুল রাজু রীণা পরভিন জাবেদাদের পেটের খিদের 
কাছে হার মেনেছে তাদের জীবন, যৌবন সব কিছুই। , 

এই উপন্যাসে নায়ক কে বা উপন্যসের প্লট কী_-এসব কথার উত্তরে একটাই কথা 
বলা যায়, খালপারের গোটা বস্তিটাই এ উপন্যাসের কেন্দ্র বারোটি এপিসোড-এ এই 
কাহিনীর নির্মাণ পরতে পরতে গড়ে তুলেছে। এমন কতকগুলো ঘটনা যা আমাদের মতো 
পাঠকদের তথাকথিত কোনো আস্বাদন দেয় না বটে তবে এমন এক জীবনের মুখোমুখি * 
দীড় করিয়ে দেয় যা অভাবনীয়। এতে কোনো নেতৃত্বের কাহিনি নেই, নেই কোনো 
মহানায়কের' পতন। অথচ বহু চরিত্রের সমাবেশে এবং তাদের ধরনধারণে আমরা বিমূঢ় 
হয়ে পড়ি! ভাবতে বাধ্য হই। 

প্রথাসিদ্ধ আলোচনায় একথা অনেকদিন .ধরেই চলে আসছে__'7/6 Nove! tells 
75707" অথবা ‘The Novel should therefore be the 5197৮ যদিও এখন আর 
নিটোল কাহিনি নিয়ে উপন্যাসসৃষ্টি উপন্যাসিকের চুড়ান্ত লক্ষ্য বলে মনে করা হয় না। 
উপন্যাসের রক্ত-মাংস-মজ্জা সৃষ্টির ক্ষমতা নিঃসন্দেহে লেখকের প্রতিভার ওপর নির্ভরশীল। 

এর পরিচয় আমরা পেয়ে যাই ওই চোদ্দ নম্বর খালপারের বৃত্তাপ্তে যার মলাটের 
ওপরের নাম “আগুনের ডালপালা ।' | 

শুরুতেই পাঠককে সেঁধিয়ে যেতে হয় দুর্গার পেছন পেছন বড় রাস্তা ছেড়ে একটা 
তস্য সরু গলির মধ্যে। দুর্গার কথায়__বারো ভাতারি নষ্ট চরিত্তির’ খালপারে যেখানে 
' দুর্গার নেশাখোর বাবা গোবিন্দ অপেক্ষা করে থাকে। গোবিন্দর বৌ বকুল ঝুপড়ি ছেড়ে 
এখন পার্ক স্ট্রিটের সাজুদ্দিনের ঘরে। মদ্যপ গোবিন্দর প্রহারে এবং ডানহাতের মাংস 
খুবলে নেওয়ায় বকুল একদিন চিৎকার করে বলেছিল__যে ব্যাটাছেলে বউয়ের পাছা 
সকলরে দেখায়, খাওয়ামাখা দূরের কথা, হাগামোতার বেবস্তা করতি পারে না, তার 
. ঘরে থাকবো ক্যানে৮ এখন দুর্গা বকুলের অবস্থানে । আন্না মাসির সঙ্গে শাট করেই 
বকুলের চলে যাওয়া। হঠাৎ মেয়ের সঙ্গে দেখা হওয়ায় পনেরো বছরের কিশোরী মেয়ে 
দুর্গা তাকে এক অমোঘ প্রশ্ন করে-_হ্যা মা তুই সাজুদ্দিনের ঘরে গে সুক পেইচিস?' 
বকুল বলে, 'আমাগোর মতন মানসির সুক-মুক পেটির ভাতে। আগে খেতি পাতাম 
না, এখন দুবেলা দু-সুটো জোটে। এক-হাট লোকির সামনে হাজার তালিমারা ন্যাকড়ার 
মদ্যিখান দে, বুকপাছা উকি দেয় না!’ দুর্গা নিজ্বের মতো করে ভেবে নেয়”_সুক হল 
তো জলের মতো। তারে মুঠো করে ধরতি গেলেই কক্কে যায়। দূর যে যত, পারো 
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দেখো, কাছে চেও না। এ-ভাষা দুর্গা-বকুলের মধ্যে। কিন্ত খালপারে যে খিস্তি খেউড় 
: তার প্রমাণ অনেক। খালপারের সেই ভাষা রপ্ত করে ,তা পরিবেশন করা লেখিকার 
অসামান্য বাহাদুরি। মীলদর্পণের তোরাব আলি যে ভাষায় কথা বলে, তাকেই তো বলা 
হয়েছে লেজশুদ্ধ বাঁদর আঁকা নৈলে ঠিকঠাক বাঁদর আঁকা যায় না। সেকারণেই এ- 
আলোচনা উদ্ধৃতি কন্টকিত করা ছাড়া উপায় নেই আলোচকেব। 
"  আনারকলির পোলিওতে পঙ্গু কদাকার মেয়েকে কেউ ছুঁয়েও 'দেখে না। রেখার মা 
টাটাচ্ছে কেন লা? রূপ আচে, দুপয়সা কামাচ্ছে। পরে ঝগড়ার তুঙ্গে উঠে বলে 
‘তোর শরীরখান কুটকুট করতিচে। তাই ক'না। স্বামী ফ্যালায় থুয়ে পলাইছে। এত নাইনে 
দাড়াস, নাং এট্রা জোগাড় করতি পারিসনে। খালি অন্যের ভাতার আর নাং নিয়ে খাই 
খাই! 

অর্ধেক দিন না খেয়ে থাকা রুগ্ন ক্ষয়া শরীর নিয়ে মোতির মায়ের উপর ঝাঁপিয়ে 
পড়লে মোতির মা রাগ উগরে দেয় তার নিজস্ব ভাষায়। “শালি ছিনাল মাগি বেটাছেলের 
গাদন না খালে মাগির সুখ হতিছে না, শরীরের গরম শালির মাথায় উঠিছে_.থুক থুক, 
দোজখের মাটি পাবি না. ও মাগি...” 

এইসব গালাগাল অভিশাপের মধ্যে যারা বাস করে সেই দুর্গার বাপ তো নিজের 
মারে জলে গ্রে হো-রেগুজের মহা নাইলে দেয়ে গ্যাং রোজগার করতে 
পারিস না 

ছললেক থেকে আসা বাবুবাডির দিদিমণি” সহেলি, বরের পরিলিখিআলা 
'আওরত, এই খালপারের ছেলেমেয়েদের নিয়ে কিছু করতে চায়। সহেলি ওদের “যুবশক্তি' 
ক্লাবের নজরুল ভাইকে স্পষ্ট জানাতেও ভোলে না__আমি এন, জি, ও-র লোক নই। 
আমার কোনও পলিটিক্যাল ব্যাকগ্রাউণ্ড নেই। এমন কি তেমন অর্থও নেই। শুধু 
. ভালোবাসা দিয়ে আপনাদের কাছে পৌঁছুতে চেয়েছি। বাচ্চাগুলোর- অবস্থা দেখে কষ্ট 
হয়েছে, তাই ওদের কাছ থেকে একটু সময় নিয়ে ওদের পাশে থাকতে চেয়েছি। ব্যস 
এইটুকুই। 

বস্তুত এই সহেলির মাধ্যমেই পাঠককে সব কিছু জানতে হয়। খালপারের বস্তিতে 
যাওয়ার ব্যাপারে সহেলির একগুয়ে, মনোভাবের জন্য কৃষেন্দু (ফোনে যার গলা পেয়ে 
এক লহমায় সহেলির মন ভালো হয়ে যায়), আসবে বলেও আসে না। বরং কৃষ্জ্দের 
কথা__সাত' আট দিন ঘুরে একটা কাগজের জন্য ফিচার লেখা আর ওদের ডে-টু- 
' ডে প্রবলেমের মধ্যে জড়িয়ে, পড়া এক নয়। তবুও সহেলির জেদ__'আমি ওদের কাছে 
য়াব। যাবই!’ 

ক্লাবের সেক্রেটারি নজরুলের মুখে সহেলি এবং পাঠককুল জেনে যায়_'এরকম 
আগেও কজন এসেছে, গেছে। তারা অবশ্য জামাকাপড়, বইখাতা খাবার-দাবার সবই 
দিত! 

CE EE ET পেয়ে যাই আমরা? 
রাধারমণ মিত্র-র কলিকাতা দর্পণেও যা পাওয়া যায় না। লেখিকার এ-অনুসন্ধিৎসা 
পাঠকের এক বড় পাওনা। এত হৈ চৈ মারপিট গালিগালাজ এবং চার ফুট বাই চার 
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সঙ্গে শুয়ে টাকা রোজগার করা মা বৌ ঝিদের মধ্যে কামড়াকামড়ি চুলোচুলি__আবার 
তারই মধ্যে এক আশ্চর্য চরিত্র “ফকিরাদাদি'। রিলিফ চরিত্রই যেন বা! বাংলাদেশের 
খুলনার তিনকুলে কেউ-না-থাকা ফকিরালি বংশের এই বৃদ্ধা পুরোনো গানের ফেরিওয়ালি। 
তার গানগুলো উপন্যাসে এক নতুন মাত্রা। তবে সবচেয়ে বড় ব্যাপার ৭নং এপিসোড । 
উপনয়ন।” মধ্যপ্রাচ্যের ইসলামিক দেশগুলোতে এখনও এক মধ্যযুগীয় বর্বরতা বিদ্যমান। 
নারীরাই সমাজে বিপর্যয় ঘটায় অতএব তা থেকে সমাজকে রক্ষা করতে মেয়েরা সোমন্ত 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের সেক্স অর্গানগুলো প্রায় আসুরিক প্রথায় ধারালো কাচের 
টুকরো যোনিতে ঢুকিয়ে যৌনগ্রস্থি কেটে ফেলা হয়। একেই বলে নারী খৎনা’। ফলে 
নারীর শরীর কখনও জাগে না আর এভাবেই সমাজ ও সতীত্ব রক্ষা পায়। 
সর্বকালের সেরা ব্যক্তিবর্গকে, প্রাচ্যের এবং পাশ্চাত্যের। এখানের তীর কল্পনা চূড়ান্ত 
পর্যায়ে। প্রায় সীমাহীন। আছেন বিশ্বশ্রেষ্ঠ নাট্য প্রয়োগবিদ ও তাত্তিক স্তানিশ্লাভস্কি মায় 
তীর প্রিয় করোনা চুরুটমুখে। 'কারমাজোভ ব্রাদার্স-এ মধ্যযুগের ক্রীতদাসী পরিবারের 
কিশোরী মেয়েদের নিয়ে যে ধরনের আমোদ ব্যারণরা করতেন, তা আছে। আছে আঙ্কল 
ভ্যানিয়া নাটকের কথা! ওলগার পিন খোঁজার কাহিনি। প্রসঙ্গক্রমে আছে লেনিনের 
খেদোক্তি_'দে আর মোর লেনিনিস্টস দ্যান লেনিন।” খালপারের মেয়ে রেজিনার 
ডায়ালগ পড়ে সহেলি-_কেননা এ-নাটকে সেই “রেজিনা*র ভূমিকায়। সারা দুনিয়ার সেরা 
বুদ্ধিজীবীদের সামনে পর্দার আড়াল থেকে ঘোষক যা বলেন তা উপন্যাসটি পড়ে জানাই 
ভালো। এমনকী খোমেইনির গলায় হাদিসের বাণী-_সেও বর্তমানকালের প্রসঙ্গে মর্মস্পর্শী, 
বেদনাসহ তো বটেই। কথাকার লীনাকে এই এপিমোড়ের জন্য তিন উল্লাস না জানিয়ে 
উপায় নেই। 

এদিকে দুর্গা শেষ অবধি একদিন ধর্ষিতা হয় নিজের বাপ আশিরনখর মদে চুরচুর 
হওয়া গোবিন্দরই ছারা। এ-কাণ্ডের আগে দুর্গা মুখ সরিয়ে শরীর সরিয়ে আছাড়ি-পিছাড়ি 
খায় আর বলে__ও বাপ, তুমার মাথাটা কি সত্যি খারাপ হয়ে গ্যালো? আমি দুগৃগো, 
ও বাপ আমি তুমার মেয়ে। আমি চেঁচাতে পারছি নে। আশপাশের মানুষ জানলে তুমার 
কেলেঙ্কার। ও বাপ, আমি গলায় দড়ি দেবো! বিষ খাবো। তোমার পায়ে পড়ি, ও ' 
বাপ আমারে ছাড়ো দিন!’ | 

না, গলায় দড়ি না দিলেও শেষ অব্দি দুর্গা ইঁদুর-মারা-বিষ খায়।, তার পেটের 
নাড়িভুঁড়ির ক্ষতি হলেও কোনোক্রমে বেঁচে যায়। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পায় নির্বাক 
হয়ে। মকবুল ওই বোবা মেয়েকে কলমা পড়িয়ে ঘরে তোলে। জীবনের এও এক বিচিত্র 
জটিল খেলা। খালপারের এই রকম সব ঘটনায় নিদারুণ চাপ দেয় পাঠককে। বোধ 
করি এইজন্যই বইটির ভূমিকায় দু-একটা কথা’ বলতে গিয়ে লেখিকা ওইসব শিকড়হীন 
ছন্নছাড়া মানুষজনকে চাক্ষুষ করে এতটাই মর্মাহত ও যন্ত্রণাকাতর যে তাকে লিখতে 
হয়_-ভবিষ্যতে যেন কোনও লেখককেই আর এই ধরণের লেখায় আক্রান্ত হতে না 
হয়।' | 
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বইখানি পড়ে এ্দীন আলোচকের তা মনে হয়নি। বরং লেখিকার বিরুদ্ধে একটি 
}- ন্যায্য অভিযোগ__ত্ার এ-উক্তি. ঠিক নয় মোটেই। এমন একটি অনুভবময় সৃজনকর্মে, 
লেখিকার গভীর আসক্ত বিশ্লেষণকর্মে আমাদের প্রত্যাশা আরও বেড়ে যায়।, এজগৎ 
বাঙালি পাঠকের অচেনা অথচ এদের অস্তিত্ব বাস্তব এবং এদের দুঃখ ও সংগ্রামের 
অস্তিত্বও বাস্তব। বুদ্ধির সঙ্গে অভিজ্ঞতা এবং হৃদয় মিশেছে এউপন্যাসে। এ-বৃতাস্ত পড়ে 
পাঠক একটু কম নষ্ট হবেন, খেউড়ের জীবনে লিপ্ত হবেন না। 
এক নিটোল প্রেমের কাহিনিও গড়ে ওঠার সম্ভাবনা ছিল কৃষেল্দুসহেলির, কিন্তু ' 
সহেলি নিজের প্রতি এত নির্মম কেন বোঝা গেল না। প্যারিস শহরে ফটোগ্রাফি ট্রেনিং 
নিয়ে ফিল্ম তৈরির কাজে কৃষেল্দু যেমন উৎসাহী, তেমনি সহেলিও। বিদেশে যাওয়ার 
আগে খালপারের ওই বস্তির জীবন থেকে সরে আসতে বলায় সহেলি আপত্তি তোলে। 
বলে-_-আমি তো ওদের নীতি আর ধর্মের ক্লাশ নিতে যাই না। তাছাড়া তোর-আমার 
কাছে যা খিস্তি খেউর, ওদের কাছে ওগুলোই কথা বলার, সম্পর্ক তৈরি করার স্বাভাবিক 


যেন একটা অনতিক্রমণীয় দূরত্ব" । 

সহেলি তার অলিখিত কমিটটেন্ট থেকে পিছু হটে না। এমনকী ভোটের আগে 
“লিডার, তার প্রতিশ্রতিমতো খাবার জলের ব্যবস্থা না করায় খালপারের লোকজনের 
হয়ে লিভারের পার্টি অফিসে যায় এবং সেই অমোঘ গণতান্ত্রিক দেশের প্রশ্নটিই করে 
বসে__এরা যখন ভোট দেয় তখন এদের তো সুস্থভাবে বেঁচে থাকার অধিকার আছে? 
শান্ত সংযত লিডার (এদেশে যেমনটি প্রায় সব নেতার ক্ষেত্রেই) বলে-_ এদের মধ্যে 
অনেকেই অনুপ্রবেশকারী। তাছাড়া ওরা চোর-ডাকাত-খুনি-মাতাল-চালপাচারকারী- 
__ চোরাকারবারি। চারজনকে চাকরি দিতে চেয়েও লিডার শুধু মকবুলকে ডেকেছিলেন কিন্ত 
১ এদের “বেস মরালিটি শক্ত বলেই মকবুল তা প্রত্যাখান করেছে (এখানে শহরের 
তথাকথিত শিক্ষিত ভদ্র সঙ্জনদের যেন সচেতনভাবেই খোঁচা দিয়েছেন লেখিকা)। 

শেষ অবধি লিডারের ঝুলি থেকে বিড়াল বেরিয়ে পড়ে। “সরকারি নির্দেশে বস্তি 
উচ্ছেদ করে সুপার মারকেট তৈরি হবে। এতদিন আমি ঠেকিয়ে রেখেছিলাম। ওরা আমার 
সঙ্গে ইদানীং যে ব্যবহার করছে এরপর আমার আর কিছু করার থাকবে না। এসবের 
পরেও উত্তেজক কথা কাটাকাটি। জেদি সহেলিকে ফকিরাদাদি শক্ত হাতে চেপে ধরে 
সরিয়ে নিয়ে আসে। - 

কৃষ্ণেদ্দু প্যারিস থেকে ফেরে সহকর্মিণী ক্যারোলিনকে নিয়ে। ছবি তোলে রাস্তা 
দুধারের ঝুপড়ি...ফুটপাথে শুয়ে থাকা নগ্ন শিশু...আধুখোলা বুকে যুবতীর উকুন বাছার 
দৃশ্য... ক্রাউড...মিডশট। 

সহেলি বিরক্ত। বলে___ভারতবর্ষের নাগরিক হয়ে তুই এখানকার পভার্টি বাইরে 
বিক্রি করবি? 

কৃষেল্দুর উত্তর, _আমি না করলে অন্য কেউ করত। কাজটা হত” . 

এই খালপারই কি সহেলি-কৃষেল্দুর মধ্যে ফাটল তেরি করল? যে প্রেম কাব্যময়তায় 
অভিষিক্ত হতে পারত তার কোনো প্রকাশ সেভাবে ঘটলই না। সাহিত্যে মৌল মানবিক 
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মূলাুলি_-ঘেমন নায়-অন্যায়ের দ্বন্দ, সাম্যের তাগিদ, অধিকারবোধ, মাতৃত্ব, শিশুর প্রতি 
নিবিড় আকর্ষণ, সম্পর্ক, প্রেম ইত্যাদি চিরকালীন। শুধু ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে ভিন্ন ভিন্ন 
রূপে প্রকাশিত; তাই সৎসাহিত্যের অন্তরঙ্গ ধারাবাহিকতা এ-উপন্যাসেও বর্তমান। লেখার 
ভঙ্গি, সরল সহজ অস্তরঙ্গতায় ভরা। 

দুর্গার বোবাকান্নার সামনে দাঁড়িয়ে বলার ইচ্ছে জাগে আগুন না লাগলে হত না? 
না কি কৃষেন্দুর মতোই উত্তর পেতে হবে বঝুঁপড়ি উচ্ছেদে আগুন লাগতই; লিডার 
না করলে অন্য কেউ করত। . 

এ-বই প্রকাশ করে প্রকাশক অমল সাহা একটি মহৎ কাজ করেছেন নিঃসন্দেহে। 
শহরের 'আলোককেন্দ্র থেকে ওই আবছা অস্পষ্ট অন্ধকার গায়ে মাথায় জড়িয়ে থাকা 
মানুষগুলোকে মনে হয় যেন ভেতরের অন্ধকার থেকে বাইরে আলোর দিকে তাকিয়ে 
রয়েছে। নির্ণিমেষ। অন্ধকার থেকে আলোকে উত্তরণ ক্রমমুক্তির পথ। লেখিকা সেরকমই 
মনে করেন__তাই মহৎ সৃষ্টি হয়ে যায়। পাঠকদের মধ্যে এর প্রচার একাত্ত জরুরি। 
প্রায় নির্ভুল ছাপা। প্রচ্ছদ মানানসই অর্থাৎ আরও ভালো হওয়া দরকার ছিল। 


অমরেশ বিশ্বাস 


আগুনের ডালপালা : লীনা গঙ্গোপাধ্যায়। সৃষ্টি প্রকাশন, ৩৩ কলেজ রো কলকাতা-। দাম ৪০ 
টাকা। 


+ 


কালের ব্যবধানে ক্রমে ক্রমে যতই রবীন্দ্রনাথ আমাদের দূরবর্তী হয়ে যাচ্ছেন, ততই নানা 
সাময়িক প্রসঙ্গের উ্ধ্বে বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে তার জীবন, কর্ম ও সাহিত্যকৃতি স্বচ্ছতর দৃষ্টিতে 
দেখা আমাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে। দেশে এবং বিদেশে তার পাঠ ও অনুশীলন যে চলেছে 
এটা আমাদের পক্ষে খুবই আনন্দের বাপার। একদা বিষ্ণু দে তার অগ্রজ কবি সম্পর্কে 
সখেদে প্রশ্ন করেছিলেন, তিনি কি 'অপঠিত” রয়ে যাবেন? অস্বীকার করা যায় না যে 
রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে বিরাট হুজুগ চলে আমাদের দেশে এবং আমাদের কাছেই রবীন্দ্রচর্চা হল 
যেমন তেমন নাচ গান নাটকের তরলীকৃত আবেদনে ভেসে যাওয়া। তবুও পাশাপাশি তমিষ্ঠ 
প্রয়াস কিছু আছে নতুন আলোকে কবিকে চিনে নেবার। সেইসব প্রয়াসের যোগফলে কবির 
সমগ্র সত্তার অনুধাবনের প্রক্রিয়া অগ্রসর হয়ে চলেছে। 

১৯৩৪ সালে রচিত “চার অধ্যায়” সে-সময়ে তুমুল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। তা ছিল 
খুবই স্বাভাবিক। কারণ, রাজশেখর বসুর কথায় এই উপন্যাস লিখে রবীন্দ্রনাথ অনেকগুলি 
শৌচাকে টিল ছুঁড়েছিলেন। বিপ্লবী আন্দোলনের যে চিত্রণ চার অধ্যায়-এ পাওয়া যায় তা 
সঠিক কিনা এবং এমন বই কবি.কেন লিখতে গেলেন এ-সকল প্রশ্ন যে উঠেছিল তা আমাদের . 
জানা। স্পর্শকাতর বিষয়ে প্রশ্ন ওঠাই স্বাভাবিক। কিন্তু সমসাময়িক উত্তেদ্রনার বশে কিছু, 
প্রমাদের সৃষ্টি হয়েছে যা কালের ব্যবধানে অপসৃত হওয়া উচিত। 

প্রথমত একথা ধরেই নেওয়া হয় যে এলার ও তার রাজনৈতিক সহচরদের সমালোচনায় 
বা ELLs alte Ole LAB ALS 

বিপ্লবী যুবকেরা। যেন রবীন্দ্রনাথের বিচারে শুধু তারাই লক্ষ্যরষ্ট নিন্দার্হ। গভীরভাবে 

উপন্যাসটি পাঠ করলে, অতীনের কয়েকটি উক্তির তাৎপর্য নিয়ে ভাবলে ভ্রান্ত ধারণা কেটে 
যেতে পারে। বিপ্লবী আন্দোলনের অনাভিপ্রেত পরিণতি কবির কাছে অবশ্যই বেদনাদায়ক 
ঠেকেছে এবং অতীন তার মুখপাত্র হয়ে সে-সমস্তের সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠেছে ঠিকই। 
কিন্তু একটা কথা মনে রাখতে হবে যে সেই যুগে বিভিন্ন রাজনৈতিক মত ও পথের অনুসারী 
প্রায় সকলেই সর্বভারতীয় কংগ্রেসের বিপুল প্ল্যাটফর্মে একত্রিত হতেন। সোস্যালিস্টরা, 
বিপ্লবীরা এমনকী কমিউনিস্টরাও বিভিন্ন সময়ে কংগ্রেসের মধ্যে থেকে কাজ করেছেন। তাই 
অতীনের মুখে তৎকালীন রাজনীতির বিরুদ্ধে যে-সমস্ত সমালোচনা শোনা যায় তার একমাত্র 
লক্ষ্য ইন্দ্রনাথ পরিচালিত বিপ্লবীরা নয়। স্পষ্টভাবে উপন্যাসে একথা বলা না থাকলেও মনে 
হয় ইন্দ্রনাথের শিষ্যা এলা-_যে খন্দর পরত এবং প্রথম সাক্ষাতেই অতীনকে জিজ্ঞেস করেছিল 
সে খন্দর পারে না কেন-__গান্ধীজির পরিচালিত আন্দোলনের সঙ্গেও যুক্ত ছিল। অতীনের - 
মুখের কিছু কথা গাম্বীজির রাজনীতির বিরুদ্ধে বলেই আমাদের মনে হয়। অতীন এলাকে 
১ বলেছে নির্বিচারে সবারই এক কর্তব্য গুরুমশায় কানে ধরে এই কথাটা বলতেই” যথেষ্ট 
"বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। ব্যঙ্গভরে সে বলে, শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বীরের কর্তব্ই করতে 
বলেছিলেন.ববুরুক্ষের চাষ করবার উদ্দেশে গর্রিকালচারাল ইকনমিকৃস চর্চী করতে বলেন 
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নি!’ এইসব কথা কি বোমা পিস্তলের ব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে? মনে হয় না। গান্ধীজি যে 
বলে আমাদের বোধ হয়। অতীন এও বলেছে__ 

শন্ত্রদাতা বললেন, সকলে মিলে একখানা মোটা দড়ি কীধে নিয়ে টানতে থাকো দুই 
চক্ষু বুজে__এই একমাত্র কাজ। হাজার হাজার ছেলে কোমর বেঁধে ধরল দড়ি। কত পড়ল 
চাকার তলায়। কত হল চিরজন্মের মতো পঙ্গু। এমন সময় লাগল মন্ত্র উল্টোরথের যাত্রায়। 
ফিরল রথ। যাদের হাড় ভেঙেছে তাদের হাড় জোড়া লাগবে না, পঙ্গুর দলকে ঝাঁটিয়ে 
ফেলল পথের ধুলোর গাদায়। আপন শক্তির পরে বিশ্বাসকে গোড়াতেই এমনি করে ঘুচিয়ে 
দেওয়া হয়েছিল যে, সবাই সরকারি পুতুলের ছাঁচে নিজেকে ঢালাই করতে দিতে স্পর্ধা করেই 
রাজি হল!’ 

এই মন্তব্যও বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে বলে মনে হয় না। বরঞ্চ মনে হয় এখানেও অতীনের 
লক্ষ্য হল গান্ধীজির আন্দোলন পরিচালনার ধারা। তিনি আইন অমান্য আন্দোলনের ডাক 
দিয়েছেন। আবার কিছুকাল পরে তা প্রত্যাহার" করেছেন। অতীনের প্রতিবাদ ভার বিরুদ্ধে 4- 

আরও একটা প্রমাদ রবীন্দ্রনাথের বিষয়ে প্রচলিত। তিনি যেন সর্ব অবস্থাতেই 
বলপ্রয়োগের বিরুদ্ধে। শাস্তির ললিতবাণী যে কখনও কখনও ব্যর্থ পরিহাসের মতন শোনায় 
একথা তিনিই বলেছেন। অন্যায় সহ্য করা যে অন্যায় করার মতনই দৃূষণীয় এও তিনি 
বলেছেন। অন্যায়ের . প্রতিরোধে প্রয়োজনবোধে অন্ত্রধারণ এবং বলপ্রয়োগ তিনি নিষিদ্ধ 
করেননি। তার ধনপ্রয় বৈরাগী প্রজাদের নিষেধ করে মারের বদলে পাপ্টা মার দিত। কিন্তু 
‘রাজা’ এবং 'অচলায়তন" নাটকে তার ঠাকুরদা এবং দাদাঠাকুর চরিত্রের যোদ্ধাবেশ ধারণ 
করে এবং বিপক্ষদল পরাস্ত হয়। 

চার অধ্যায়” প্রসঙ্গে থে ঝড় রবীন্দ্রনাথের সমকালে উঠেছিল, কবি বলেছিলেন সে- 
সবই “সাহিত্যবিচারের বাইরে”। এই পটভূমিকায় আমাদের আলোচ্য প্রথম বইটির লেখক 
দুটি কাব্দ করেছেন। প্রথমত উপন্যাসে যে মতাদর্শগত দ্বন্য আছে তাকে আন্তজার্তিক” 
প্রেক্ষাপটে স্থাপন করেছেন। বাংলার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত দুই প্রধান চরিত্র 
ইন্দ্রনাথ এবং অতীনকে তিনি পাশ্চাত্য ভাবধারার আলোকে বিচার করতে চেয়েছেন। দ্বিতীয়ত 
উপন্যাসের ভাষায়, চরিব্রসৃজ্রনে এবং কাহিনীবিন্যাসে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক সাফল্যের 
মুল্যায়ন করেছেন। 

প্রায় দেড়শো পৃষ্ঠার এই বইয়ে ভূমিকা ছাড়াও বিভিন্ন পরিচ্ছেদগুলি হল, “পটভূমি”, 
'জীবনবাদ” ‘কাহিনী’, ‘এলা’, ‘অতীন্দ্রনাথ’ এবং সূল্যায়ন’। ভূমিকায় লেখক জানিয়েছেন 
যে জীবনের প্রারস্তে তিনি সাহিত্যপ্রয়াসী ছিলেন এবং কবির আশীর্বাদ পেয়েছিলেন। জীবনের 
পড়ত্ত বেলায়’ তিনি অনুতপ্ত এই কথা ভেবে যে, গুরুদেবের আশীর্বাদের মর্যাদা দেওয়া , 
হয়নি’। তখন “সাহিত্য প্রয়াসে ফিরে যাওয়ার” বাসনায় লেখা বইটি ‘লেখকের গুরুপ্রণাম'। 
লেখকের মনে হয়েছে চার অধ্যায় ওধু কাহিনীমাত্র নয়, সকল স্বভাবহস্তা স্বধর্মভ্রষ্ট মানুষের 
অস্তিম হাহাকারের বাণীরূপ”। এই প্রসঙ্গে তিনি অস্তিবাদের £7089-এর উল্লেখ করেছেন। 
আধুনিক মানুষের অস্তিত্বের সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন ভাবধারার আলোচনা প্রসঙ্গে লেখক 
রবীন্দ্রনাথের 06815 ০10 থেকে নানা উদ্ধৃতি দিয়ে আধুনিক ভোগবাদ, শক্তির দন্ত, 
ধর্মপৃজ্রা ইত্যাদির প্রতি কবির তীব্র ধিকারের উল্লেখ করেছেন। দ্রুত সাফল্যলাভের তাড়নায় 
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উচিত অনুচিতের বোধ গৌণ হয়ে বায়। ক্ষুদ্র স্বার্থের কাছে মানব মঙ্গলকে বলি দেওয়া 
 হয়। মানবাত্মা দলিত হয় এবং অতীনের প্রতিবাদ তার বিরুদ্ধে। অস্ত্রের আস্ফালনের বিরুদ্ধে। 
ভূমিকার শেযাংশে ইন্্রনাথের শক্তিতত্রের উল্লেখ করে লেখক বলেছেন, ই্দ্রনাথ নীটশের 
ভাবশিষ্য” | 
‘পটভূমি’ নামক পরিচ্ছেদে লেখক চট্টগ্রাম অন্ত্রাগার লুঠনের ঘটনা উল্লেখ করেছেন। 
অসহযোগের মধ্যে শেষেরটিই যে বেশি বিস্তৃত ছিল তা বলেছেন। তা সত্তেও বিপ্লবীদের 
সাহস এবং আত্মত্যাগ ঘরে ঘরে সমাদৃত হয়েছিল। সমকালীন কোনও রাজনীতিই কবির 
মনঃপূত না হলেও নিপীড়িত মানুষের সংগ্রামে তিনি তাদের প্রতি দরদ অনুভব করতেন। 
আধুনিক কালে, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, “বিজ্ঞানের সাহায্যে যুরোপ বৈশ্যযুগের অবতারণা 
করলে তার অন্যবিধ অভিজ্ঞতা, “সভ্যতার....ভিত্তিবদলের প্রয়াস দেখেছিলুম রাশিয়ায় গিয়ে। 
+রীচব..নানা ক্রুটি সত্তেও মানবের নবযুগের রূপ এ তপোভূমিতে দেখে আমি আনন্দিত 
ও আশাম্থিত হয়েছিলুম। মানুষের ইতিহাসে আর কোথাও আনন্দ ও আশার স্থায়ী কারণ 
দেখিনি!’ দ্রষ্টব্য চিঠিপত্র ১১শ খণ্ড)। 
_ মানবতার যে মানদণ্ডে কবি-আধুনিক সভ্যতাকে বিচার করতেন সেই মানদণ্ডেই আমাদের 
মুক্তি আন্দোলনকেও তিনি বিচার করতেন বলে লেখক পরিচ্ছেদের উপসংহার টেনেছেন। 
পরবর্তী পরিচ্ছেদ 'ভীবনবাদ'-এ এই কথা আরও বিশদভাবে বলা হয়েছে। কবির 
মানববতার বাণী উপন্যাসের রসহানি করেছে কিনা সেই প্রশ্ন আলোচিত হয়েছে। লেখক 
দেখাতে চেয়েছেন যে এলা ও অতীনের জীবনে যে ট্যাজ্েডি ঘটল তা বোঝবার জন্য তাদের 
মানসিক গঠনের পার্থক্য এবং দেশকালের পরিপ্রেক্ষিতটি বোঝা অপরিহার্য। তাদের সম্পর্কের 
টানাপোডেনের মধ্য দিয়েই তৎকালীন রাজনীতির নানা প্রসঙ্গ এসেছে। ইন্দ্রনাথ পরিচালিত 
৬ 'অতিশয়পস্থা” রাজনৈতিক নেতাদের হুকুমজারি দ্বারা মানুষ্যত্কে খর্ব করা, সুবিধাবাদের পায়ে 
শ্রেরোবোধকে বলি দেওয়ার বিরুদ্ধে বক্তব্যগুলি ঘটনাশ্নোত এবং ব্যক্তি চরিত্রের বিবর্তনের 
মধ্য দিয়ে উপস্থাপিত হওয়ায় উপন্যাসের সমৃদ্ধ করেছে। লেখকের মনে হয়েছে “এই 
উপন্যাসটির বৈশিষ্ট্যই হল, সাহিত্য এবং জীবনবাদের সুমিত সমন্বয়” 
কাহিনী” শিরোনামের পরবর্তী পরিচ্ছেদে লেখক এলা ও অতীনের সম্পর্কের বিশ্লেষণ 
করেছেন। দুজনের মধ্যে মিল এবং অমিল দুই-ই লক্ষণীয়। অমিলের কারণ তাদের পরিবেশের 
অন্যদিকে অতীন প্রবলভাবে ব্বধর্মাশ্রয়ী”। সংঘাত বাধে সংস্কারের সঙ্গে স্বধর্ম সাধনার। 
পরবর্তী তিনটি পরিচ্ছেদে লেখক উপন্যাসের প্রধান তিনটি চরিত্র এলা, অতীন ও 
ইন্দ্রনাথের চরিত্র বিশ্লেষণ করেছেন। 
নিষেধের নিগড়, সংস্কার এবং সংকীর্ণতার মধ্যে বেড়ে ওঠা এলা ইন্দ্রনাথের সংস্পর্শে 
এসে যেন হাঁপ ছেড়ে বাচে। সে কঠোর দেশসেবার সংকল্প গ্রহণ করে। পাচ বছর পরে 
এক স্টীমার যাত্রার সময়ে অতীনের সঙ্গে তার আকস্মিক পরিচয় সব ওলটপালট করে দেয়। 
১ পরে সে অতীনের কাছে অকপটে স্বীকার করে__ 
‘একটা মন্ত্রপড়া বেড়ার মধ্যে ছিলুম। কিন্তু তোমাকে দেখবামাত্র মন উৎসুক হয়ে উঠল। 
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বললে ভাঙুক সব বেড়া! এমন বিপ্লব ঘটতে পারে সে কথা কোনদিন ভাবতে পারিনি” 

লেখক দেখিয়েছেন যে এলার মনে প্রেমের এই উন্মেষের পরে তার চরিত্র ক্রমবিকাশেরস 
তিনটি সুনির্দিষ্ট স্তর অতিক্রম করে। প্রথমে প্রেমের সঙ্গে কর্তবাবোধের বিরোধ বাধে । এতদিন 
দেশসেবার কাজে যুক্ত থেকে সে প্রেমকে হাদয়-দৌর্বল্য জ্ঞান করতে অভ্যস্ত হয়েছে। কিন্তু 
- সে যখন বুঝতে পারে অতীনের প্রতি তার ভালোবাসা অন্যসব ভালোবাসাকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে 
তখন ইন্দ্রনাথকে খোলাখুলি জানায়। ইন্দ্রনাথ নিষেধ করেন না কারণ, ‘দেশ অর্ধনারীশ্বর__ 
মেয়ে পুরুষের মিলনে তার উপলক্ধি’। কিন্তু সংসারে বাঁধা পড়া চলবে না। ইন্দ্রনাথের নিষেধের . 
জোর এমনই যে তা এলার পক্ষে অগ্রাহ্য করা অসম্ভব। কিন্তু এই অবস্থা, বেশিদিন চলল 
না। অতীন এলাকে জানালো যে তার নিজের পথ থেকে সে ভ্রষ্ট হয়ে এসেছে শুধু এলার 
টানে, তার মোহে মুগ্ধ হয়ে মেয়েদের 'ভোলাবার শক্তি আছে। অতীন বলে, “আমি হাজার 
_ বার করে মানব যে, তুমি আমাকে ভোলাতে পার। যদি না ভূলতুম, সন্দেহ করতুম আমার 
পৌরুষকে।” অতীনের স্বীকারোক্তিতে এলার মনেরও বাঁধ ভেঙে যায়। সে নিজেকে অতীনের 
ভালোবাসার কাছে সমর্পণ করে, ‘দস্যু আমার, কেড়ে নিতে হবে নাগো, নাও, এই নাগা 
এই নাও” | 

' এই সমর্পণের মনোভাবই আরও পরিণতি পায় যখন ঘনায়মান বিপদের মধ্যে দাঁড়িয়ে 
অনুশোচনায় দগ্ধ হয়ে একদা বিবাহ-বিঘুখ এলা বলে-__ 

. আমি স্বয়ন্বরা, আমাকে বিয়ে করো অন্থ। আর সময় নষ্ট করতে পারব না_ গান্ধব 
বিবাহ হোক, সহধৰ্মিণী করে নিয়ে যাও তোমার পথে এলার এই পর্যায়কে লেখক বলেছেন 
নারী সত্তার উদ্‌বেল প্রকাশ’ যা অতীনের হাতে তার মৃত্যুর, কয়েক মুহূর্ত আগে চূড়ান্ত 
বিন্দুতে পৌঁছায়। সে ছিড়ে ফেলে বুকের জামা, অতীনকে তার বুকে চেপে ধরে এবং 
ক্লোরোফরমের শিশিটা ফেলে দিতে বলে। ‘জেগে থেকে যাতে মরি তোমার কোলে তাই 
* করো"। শেষ চুম্বনের তীব্র আবেগে কাহিনীর পরিসমাপ্তি 
অতীনের চরিত্র বিশ্লেষণ করে লেখক এই সিদ্ধান্ত করেছেন যে স্বাতস্ত্রেই তার বৈশিষ্ট্য 
, ইন্দ্রনাথ বলেছিলেন, ‘ওর মধ্যে বিপদ ঘটাবার ডাইনামাইট আছে’। বটু তাকে ভয় করে। 
তার ডায়েরি পড়ে ফেলে কানাই গুপ্ত উচ্ছুসিত। এমন মানুষকে দলে জড়িয়ে দেশের ক্ষতি 
করা হয়েছে। এলা বলে, কারো মত নও যে তুমি; মস্ত তুমি । 

* তবু অতীনের চরিত্রে একটা 'অস্তর্বৈ্ষম্য” আছে। রুচিবিরুদ্ধ পথে গিয়ে সে রাজ্রনীতি 
অবলম্বন করেছে। সাহিত্যে ছিল তার প্রেম, আর ছিল মনুষ্যত্বে। এলার সঙ্গে দেখা হওয়ার 
পর তার রোমান্টিক মন ভেবেছে, এমন অপরিসীম এঁশবর্য প্রত্যক্ষ হবে ওর জীবনে, সে, 


' কথা এর আগে ও কখনোই সম্ভব বলে ভাবতে পারেনি, কেবল তার কল্পরূপ দেখেছে কাব্যে 


ইতিহাসে; বারে বারে মনে হয়েছে দাস্তে বিয়াত্রিচে নৃতন জন্ম নিল ওদের দুজনের মধ্যে 
এলার সঙ্গে মিলতে চেয়ে প্রচলিত 'পথটা বন্ধ দেখে সে মরিয়া হয়ে, জীবন পণ করল বাঁকা 
পথে। এলা মুগ্ধ হল। কিন্তু তখনও সে নিজের পণ ভাঙার পর্যায়ে পৌঁছায়নি। অতীনের 
‘কামনার কৌলিন্য' তাকে বাধা দিয়েছে জোর খাটাতে । অভিমানে অতীন ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। 
ইতিমধ্যে যে কাজের সঙ্গে অতীন জড়িয়ে গেছে তাতে বিকৃতি দেখা দিয়েছে। অতীনের/৮ 
শ্রেয়োবোধ এই পথে এলাকেও টেনে নামাতে চায় না বলে এই সময়ে সে এলাকে প্রত্যাখ্যান 
করে। তার আত্মগ্লানির কারণ সে স্বভাবকে হত্যা করেছে। 
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প্রচলিত অর্থে অতীন পেট্রিয় নয়! সে মানবধর্মে বিশ্বাসী। দলকে সে বলেছিল, যে 
-মরবার আগে শত্রুপক্ষের কাছে প্রমাণ করে যেতে হবে ‘আমরা ওদের চেয়ে’ বড়ো। কিন্ত 
পরিস্থিতির চালে আত্মার পরাভব মেনে নিয়েও সে না পারে তার বিপন্ন সহযোগীদের ত্যাগ 
করতে, না পারে কর্মের শাসনকে ছেড়ে আসতে। তার সর্বব্যাপী ট্র্যাজেডির মধ্যে ছোট্ট 
কয়েকটি পাওয়া তার জীবনের শ্রেষ্ঠ ধন হয়ে থাকে। 
ইন্ত্রনাথের চরিত্র, লেখকের মতে, আধুনিক 'শক্তিতত্বের একটি বলিষ্ঠ প্রতিনিধি’। 
নীটুশৈর মতন দার্শনিকেরা যে শক্তিতত্বের চর্চা, করেছিলেন। অসাধারণ তেজী এই মানুষটি 
আবিষ্কার করেছিলেন যে বিদেশি শাসনের অধীনে শাসিত মানুষদের বড়ো হওয়ার পথ বন্ধ। 
অযোগ্য উপরওয়ালার অধীনে পড়ানোর কাজ জুটলেও সেই কাজে বেশিদিন.টিকে থাকা 
তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। অধ্যাপনার চিরাভ্যস্ত চাকা ঘুরিয়ে জীবনটাকে পেনশনের দরজায় 
আনা তার ধাতে ছিল না। ওরা ওঁকে ছোট 'করতে চেয়েছিল বলেই ইন্দ্রনাথ চাইলেন মরতে 
মরতে এই কথা প্রমাণ করতে যে ‘আমি বড়ো”। তিনি নিজের বিশেষ কর্মক্ষেত্র বেছে নিলেন : 
'দয়ামায়ার জলাজমি', পেরিয়ে যেতে হয়। আগুনের ব্যবহার জানতে হয়। পরাজয় 
নিশ্চিত জেনেও লড়াইয়ে নামলেন। কারণ লড়াইটা বড়ো। ‘এতিহাসিক মহাকাব্যের সমাপ্তি 
হতে পারে পরাজয়ের মহাশ্মশানে। কিন্তু মহাকাব্য তো বটে।' পরিচ্ছেদের শেষে লেখকের 
মন্তব্য “চার অধ্যায়” যে পক্ষপাত দুষ্ট সাহিত্যকীর্তি নয়, ইন্্রনাথই তার সুসংগত সুসম্বদ্ধ' 
দীপ্তিমান নিদর্শন | | 
বইয়ের শেষ পরিচ্ছেদ ‘মূল্যায়নে’ লেখক উপন্যাসের নাটকধর্মিতার ব্যাপারটি আলোচনা 
করেছেন।' দৃশ্যরচনা এবং সংলাপনির্ভরতায় নিহিত আছে এই ধর্ম! এই প্রসঙ্গে Geo 
[01405 কৃত নাটক ও উপন্যাসের প্রভেদ নির্ণয় intensive totality এবং extensive 
008110-র উল্লেখ করেছেন। লেখক মনে করেন এই দুইয়ের কোনো বিরোধ নেই এবং 
তার বিবেচনায় চার অধ্যায়-এ উপন্যাস ও নাটকের যুগল মিলন ঘটেছে। এই উপন্যাসের 
*গদ্যভাষা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন চিঠিপত্র ১১শ খণ্ড থেকে_- 
‘ওর চোর অধ্যায়) ভাষায় লাগিয়েছি জাদু, সেইটের ভিতর দিয়ে তারা যে জিনিষটা 
পায় সেটা ঠিক খাঁটি গদ্যের বাহন নয়। অস্ত আর এলার বৃত্তস্তটা লিরিকের তোড়া রচনা 
নবেলের নির্জলা আবহাওয়ায় শুকিয়ে যেতে হয়তো দেরি হবে! 
পরিশেষে বলতে হয় পশ্চিমী চিন্তার পরিপ্রেক্ষিতে ‘চার অধ্যায়’ বোঝার সচেতন চেষ্টার 
ফলে শুভব্রত রায়চৌধুরী 'ঘন ঘন বিদেশি বইয়ের সূত্র উল্লেখ করেছেন। সর্বত্র হয়ত তার 
প্রয়োজন ছিল না। এছাড়া এঁর অলঙ্কারবহুল গদ্য স্থানে স্থানে ভারী ঠেকে। তা সত্তেও কবির 
বহু সমালোচিত এই উপন্যাসের গভীর নানামুখী বিশ্লেষণ বিশেষভাবে অভিনন্দনযাগ্য। 


১৯৯৮ সালে প্রকাশিত আমাদের আলোচ্য দ্বিতীয় বইটি লেখকের কয়েকটি প্রবন্ধের 
সংকলন যা আগে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের নানা রচনা, মূলত- 
চিঠিপত্র এবং গদ্যরচনা এখানে ব্যবহৃত হয়েছে। ১৯০৫ সালে কবির বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে 
যোগ দেওয়া থেকে শুরু করে তার জীবনের শেষপর্বে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে নিবিড় 
অস্তরঙগতার সম্পর্ক স্থাপন পর্যন্ত যে-সময় তার বিভিন্ন পর্যায়ে কবির জীবনে রাজনীতি কখন 
কীভাবে ঢুকে পড়েছিল তার বৃত্তান্ত এই বইয়ে দেওয়া হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষা-ব্যবহার 
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করেই বইটির নামকরণ এবং ছটি প্রবন্ধের নামকরণও অনুরূপ । 
. প্রবন্ধ ছটির পূর্বে রয়েছে 'প্রাককথন" যাতে লেখক ১৯২১ সালে উইলিয়াম রোদেনস্টাইনকে+ 
লেখা কবির একটি চিঠি উদ্ধৃত করেছেন, রাজনীতি শুধু একটি ভাববস্তু নয়। এর নিজস্ব 
ব্যক্তিত্ব আছে এবং যেখানে আমি মানুষ, সেয়ানে রাজনীতি আমার জীবনে ঢুকে পড়ে!’ 
এছাড়া রাজনীতির সঙ্গে কবির পারিবারিক যোগাযোগের কথা উল্লেখ করে লেখক এখানে 
যোগ করেছেন যে “পারিবারিক এতিহ্যের চেয়ে তীর নিজের কবি স্বভাবের প্রেরণাই ছিল 
বেশি।” আমরাও জানি যে রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রবেশ করেও তিনি নিজের রুচি, ব্যক্তিস্াতন্ত্য 
এবং সত্যের প্রতি নিষ্ঠা বজায় রেখেছিলেন। লেখকের উক্তি 

«আন্দোলন ও ঘটনাবলীর চরিত্র বিভিন্নধর্মী হলেও সব ক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথের অবস্থানের 
যে সাধারণ বৈশিষ্ট্যটি লক্ষ করা যায়, তা গরিষ্ঠ জনতা থেকে বিচ্ছিন্ন, একক ও প্রতিষ্ঠান 
বিরোধী স্বাতন্ত্যে চিহ্নিত এক ত্তস্তের মতো!’ 

প্রথম প্রবন্ধের শিরোনাম ‘চাই না হতে নববঙ্গে নবযুগের চালক'। এখানে বলা হয়েছে 
যে ১৯০৫ সালের আন্দোলনে অংশ নিলেও কিছুদিনের মধ্যেই স্বদেশী আন্দোলন সম্পর্কে 
কবির মোহমুক্তি ঘটে। জাতীয় শিক্ষার কর্মসূচিতে জমিদারদের দ্বারস্থ হয়ে অর্থসংগ্রহ করতে 
গিয়ে তিনি বুঝলেন যে প্রয়োজনীয় টাকা দিতে এঁরা প্রস্তুত নন। নেতৃবৃন্দের দলাদলিও তাকে 
অসুখী করেছিল। কিন্তু রাজনীতি তাঁকে রেহাই দেয়নি। তাহলেও এই সময়ে কবি পল্লীগ্রামের 
আতোন্নয়নমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করেন। দেশকে মা মা বলে গদগদ হয়ে যাওয়া অথবা ইংরেজ 
শাসকদের সঙ্গে ক্রমাগত দরকষাকষি করা এই দুই প্রচলতি পথের কোনওটাই না নিয়ে 
আত্মশক্তিতে দৃঢ় হয়ে ওঠার যে স্বপ্ন কবি দেখেছিলেন তাতে কাউকেই তিনি সঙ্গী পাননি 
সমকালীন রাজনীতির জগত থেকে। বরঞ্চ “তৎকালীন কংগ্রেসওয়ালারা' তাকে ‘অবজ্ঞা করে 
বলেছিলেন বেস্থাম প্রভৃতি পণ্ডিতেরা স্টেট সম্বন্ধে যে মত প্রচার করেছেন আমি অশিক্ষাবশত 
সে সব কিছু জানিনে বলেই এমন কথা বলতে পেরেছি যে, প্রজারা নিজেদের শাসন শক্তি 
নিজেরাই উদ্ভাবন করতে পারে । আমি যদি ভালোমানুষের মতো দেশের জনসাধারণকে বার্দ 
দিয়ে ইংরেজি শিক্ষিত এবং ইংরেজ কর্তৃপক্ষের যুগল মিলন ঘটিয়ে তাই নিয়ে কংগ্রেসের 
মঞ্চের উপর স্বেদ কম্প পুলক প্রভৃতি দশ দশার শান্ত্রবিহিত লক্ষণ প্রকাশ করতে পারতুম, 
তাহলে তখনকার দিনে উঁচু চৌকিই পেতুম। সে সুযোগ গেল!” €হেমস্তবালা দেবীকে লিখিত 
পত্র! চিঠিপত্র ১২ শ খণ্ড)। 

দ্বিতীয় প্রবন্ধ 'ভাবরসের জলাশয়” আর “পলিটিকৃসের শুকনো ডাণ্ডা'। এখানে লেখক 
জানাচ্ছেন যে কবি যেমন বিপ্লবীদের কর্মপন্থা সমর্থন করেননি তেমনি শাসকপক্ষের 
বলপ্রয়োগে এই বিপ্রববাদ যে শেষ হবে না একথা বলতেও দ্বিধা করেননি। বলেছিলেন 
শাসক যদি নিজের রাজদণ্ডকে বিশ্ববিধানের চেয়ে বড়ো মনে করে তবে সেই স্তুপীকৃত পাপের 
বোঝা নিদারুণ বিপ্লবে পরিণত হবেই। “অতিশয় পন্থা” সম্পর্কে বলতে গিয়ে কবির উক্তি, 
'সহজপথে ফলের আশা ত্যাগ করিয়া অপথে বিপথে চলাকেই এক্স্ট্রিমিজন্‌ বলে। এই 
পথটা যে নিরতিশয় গর্হিত সে কথা আমি জোরের সঙ্গেই নিজের লোককে বলিয়াছি, সেইজন্য 
আমি জোরের সঙ্গেই বলিবার অধিকার রাখি যে, এক্‌স্ট্রিমিজম গভর্ণমেন্টের নীতিতে 
অপরাধ (“ছোটো ও বড়ো'/কালাস্তর)। বিপ্রবীদের তিনি অভিনন্দিত করেছেন, তারা তো 
নির্ভীক মনে চিরদিনের মতো প্রমাণ করে গেছে বাঙলার দুর্ভয় ইচ্ছাশক্ডিকে। ..তার উপরে 


২০০২ পুস্তক পরিচয় ১১৯ 


আইনের লাঞ্ছনা যত মসীলেপন করুক, তবু কি কালো করতে পেরেছে তার অস্তর্নিহিত 
ঈতেজদ্ত্রিয়তাকে? €্দেশনায়ক' / কালাস্তর)।  ". 
সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটে নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের বিবাদের জেরে রবীন্দ্রনাথকে মধ্যস্থতা 
করতে হয়। যানি বেসাস্ত নরমপন্থীদের কাছে কলকাতার ১৯১৭ সালের কংগ্রেস 
অধিবেশনের সভাপরতিরূপে গ্রহণযোগ্য হলে তখনকার মতন এই বিরোধ মেটে। রবীন্দ্রনাথ 
অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির পদ ছেড়ে দেন। কিন্তু পরের বছর দিল্লি কংগ্রেসের সভাপতির 
পদ গ্রহণের প্রস্তাব স্বয়ং আযানি বেসাস্তের কাছ থেকে এলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। 
প্রমথ চৌধুরীকে লেখেন, “চিরকাল ভাবরসের জলাশয়ে বাস করে এসেছি। পলিটিক্‌সের 
শুকনো ডাঙায় বাঁচবো কেমন করে?...আর যাইহোক 'কংগ্রেসওয়ালা” ছাপ আমার পক্ষে 
অত্যত্ত মিথ্যা। (চিঠিপত্র ষষ্ঠ খণ্ড)। 
‘রাজদত্ত সম্মানের শিরোপা” নামক তৃতীয় প্রবন্ধে ১১১৯ সালে জালিয়ানওয়ালাবাগ 
হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথের নাইটহুড ত্যাগের বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। সমকালীন 
কোনও রাজনীতিককে পাশে না পেয়ে কবির পক্ষে প্রয়োজন হয়েছিল নিজে যেটুকু করা 
যায় তাই.করার। এজন্যে তিনি শুধু শাসকদের বিরাগভাজন হননি। দেশবাসীরাও অনেকে 
ব্যাপারটাকে তেমন আমল দিতে চাননি। কংগ্রেসের পরবর্তী অমৃতসর অধিবেশনে উপস্থিত 
থেকে অমল হোম চেষ্টা করেছিলেন যাতে সেখানে কবিকে অভিনন্দন জানিয়ে একটি প্রস্তাব 
গৃহীত হয়। সে চেষ্টা সফল হয়নি। ১৯২০ সালে বিলেত গিয়ে কবি ভারতসচিব মন্টেগুর 
সঙ্গে দেখা করেছিলেন। ডায়ারের গুলিচালনাকে বৃটিশ পার্লামেন্টে মণ্টেপ্ড ‘ভয়ঙ্কর বিচার 
বিভ্ৰম’ বলাতে কবি তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে চিঠি লিখেছিলেন। এবারে বিলেতে গিয়ে ইংরেজ 
জাতি সম্পর্কে তার উচু ধারণা বড়োরকম ধাক্কা খায়। ক্ষিতিমোহন সেনকে তিনি লিখেছিলেন 
(প্রবাসী' ভাদ্র ১৩২৭) 
‘এখানে এসে একটা জিনিস খুব স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, আমরা মাংসাশী মানুষের হাতে। 
এরা প্রচণ্ড, এরা নিষ্ঠুর। পাঞ্জাবে এরা যে বিভীষকার সৃষ্টি করেছিল মনে করেছিলুম সেটা 
আকস্মিক, এবং সাময়িক আতঙ্ক থেকে তাঁর উৎপত্তি। কিন্তু এখানে পার্লামেন্টে যে আলোচনা 
হয়েছিল তার থেকে স্পষ্টই দেখতে পেয়েছি এই প্রচণ্ডতা এদের মজ্জায় নিহিত, এদের রক্তে 
বহমান। ডায়ারের বীর্তিকে এরা কেউ কেউ 515010 ঠ701911 বলে প্রশংসা করেছে। 
এই উপলক্ষে এদের মেয়েদের মধ্যেও রক্তলোলুপ হিংশ্রতার পরিচয় পেয়ে আমি বিস্মিত 
হয়ে গেছি। আমাদের বোঝবার সময় এসেচে যে, এদের কাছে আমাদের রিছু আশা করবার 
নেই 
লেখক বলছেন, এগুরুজের মতো কিছু “বড়ো ইংরেজে*র সান্নিধ্য তাকে সাহায্য করেছিল 
বিশ্বব্রাতৃত্বের আদর্শে অবিচল থাকতে। 
পরের পরিচ্ছেদে (ভূগোলের প্রতিমার পাণ্ডা?) বর্ণিত হয়েছে দেশের রাজনীতিবিদদের 
সঙ্গে কবির তীব্র বিরোধের প্রসঙ্গ। বিদেশে থাকতেই তিনি গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনের 
খবর পাচ্ছিলেন। শঙ্কিত হচ্ছিলেন এই ভেবে যে এই আন্দোলনের আদর্শ বা পদ্ধতি কিছুতেই 
তীর সায় নেই। তাই দেশে চরম নিগ্রহ তার জন্যে অপেক্ষা করছে। তাইই হয়েছিল। অপ্রিয় 
হওয়ার সম্ভাবনা সত্বেও দেশে ফিরে জনমত তোষণ করা সম্ভব হয়নি রবীন্দ্রনাথের পক্ষে 
রোর্মা রোলীর ২৭শে জুন ১৯২৬-এর দিনপঞ্জী থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন লেখক__ 


১২০ পরিচয় ১৪০৮ 


“যদি পুরনো প্রভাব, কবি হিসেব তীর মহাগৌরব না থাকতো, তিনি খুন হয়ে যেতেন, 
তাকে (জনতা) ছিঁড়ে ফেলতো এ 

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কংগ্রেসে ছিলেন। কবির শিক্ষার মিলন’ বক্তৃতার উত্তরে তিনি 
পাঠ করেন শিক্ষার বিরোধ’ যা চিত্তরঞ্রন দাশের ‘নারায়ণ’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। শরতচন্দ্ের 
বক্তব্যের উত্তরে কবি “সত্যের আহ্বান’ প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন। চিন্তার স্বাতস্ত্রের উপর 
জবরদত্তিতে কবির আপত্তি ছিল। বিলিতি কাপড় পোড়ানোর হুকুম'-ও তিনি মেনে নিতে 
পারেননি। এই প্রসঙ্গে লেখক ১৯২১ সালের ৬ সেপ্টেম্বরের একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। 
ওই তারিখে গান্ধীজি জোড়ার্সাকোয় এসে এশুরুজের মধ্যস্থতায় কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। 
এশুরুজ্ৰ এবং রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ অনেকেই গান্ধীজ্জির চরকাতত্তের অনুকূলে ছিলেন। ওদের 
আলোচনা চলাকালে এক জনতা জোড়ার্সাকোর গৃহপ্রাঙ্গণে বিলিতি বস্তু জড়ো করে আগুন 
দেয়। 

আচার্য প্রফুল্পচন্দ্র রায়ও ছিলেন 'খাদি-সমর্থক' এবং “এক লেখায় রবীন্দ্রনাথ ও 
ব্রজেন্ত্রনাথের (আচার্য শীল) চরকা বিরোধী মনোভাব নিয়ে অভিযোগ করলেন।' আরেক 
তৎকালীন শিক্ষাবিদ যদুনাথ সরকারকে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর কর্মনমিতির সদস্য করতে 
চেয়েছিলেন। যদুনাথ অসম্মত হন এবং দীর্ঘ চিঠিতে বিশ্বভারতীর শিক্ষাপ্রণালীর তীব্র 
সমালোচনা করেন।” রবীন্দ্রনাথ আহত হয়েছিলেন। এই সকল বিরোধিতার মধ্যে কবি নিজের 
আদর্শনষ্ঠা বজ্ঞায় রেখেছিলেন। রোমা রোর্লীর সঙ্গে তিনি পত্র বিনিময় করে আশ্বস্ত হতেন। 

এর পরের প্রবন্ধ “স্থানে স্থানে....জনকতক সাহসী পুরুষ”। এখানে যে-সমস্ত রাজনৈতিক 
নেতাদের সঙ্গে কবির সম্পর্কের টানাপোড়েন বর্ণিত হয়েছে তারা হলেন বিপিনচন্দ্র পাল, 
সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অরবিন্দ, তিলক, আনি বেসাস্ত, চিত্তরঞ্জন, মোতিলাল ইত্যাদি। 
গান্ধীজির খাদিতত্বের বিরোধী হলেও, রাওলাট আইন বিরোধী আন্দোলন বা পরবর্তীকালে 
49 
সুভাষচন্দ্রকে তিনি লিখেছিলেন__ 

হাতির চির মধ EEA 
তবে সেইটেকেই বলব অন্ধতা।...কোন কোন বিষয়ে তিনি দেশের ক্ষতি করেছেন_ কিন্তু 
দেশের নির্জীব চিত্তে হঠাৎ যে বল এনে দিয়েছেন, একদিন সেটা সমস্ত ক্ষতিকে উত্তীর্ণ করে 
টিকে থাকবে! 

শার্তিনিকেতনে ষে-সমস্ত রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে কবির সাক্ষাৎ হয়েছিল তাদের 
মধ্যে জওহরলাল নেহরু এবং আবদুল গফৃফর খানকে কবি বিশেষ সমাদর করেন। 

বইয়ের শেষ প্রবন্ধ “দেশনায়কের সন্ধানে'তে লেখক দেখিয়েছেন যে কবির 
রাজনৈতিক জীবনের আরম্তে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে তিনি “দেশনায়ক' বলে সম্বোধন 
করেছিলেন। আবার জীবন সায়াহ্নে সম্পর্কের অনেক ওঠানামার পরে শেষপর্যন্ত 
সুভাষচন্দ্রকে ওই একই সম্বোধনে ভূষিত করলেন। সুভাষচন্দ্র সঙ্গে নানা ব্যাপারে 
দীর্ঘকাল ধরে তার যে বিরোধ ঘটেছিল শেষপর্বে তার নিরসন হয় এবং তখন কবি 
এই তরুণ নেতাকে নৈতিক সমর্থন করেছিলেন পুরোমাত্রায়। ১৯১৬ সালে অধ্যাপক 
ওটেনের সঙ্গে অপ্রীতিকর ঘটনায় জড়িয়ে পড়ে সুভাষচন্দ্র প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে যখর্ন 


চা 


পুস্তক পরিচয় 


এই যে এক্ষেত্রে ইংরেজ অধ্যাপক ও ভারতীয় ছাত্রের সম্পর্ক শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর নয়__ 
শাসক ও শাসিতের। ‘আমরা খৃষ্টান প্রিলিপালের নিকট হইতেও একগালে চড় খাইয়া 
অন্য গাল ফিরাইয়া দিতে পারিব না!’ ইংল্যাণ্ডে শিক্ষা সমাপ্ত করে সিভিল সার্ভিস 
ত্যাগ করে দেশে ফেরার সময়ে সুভাষচন্দ্র জাহাজে ইয়োরোপ আমেরিকা ফেরৎ 
রবীন্দ্রনাথকে সহ্যাত্রীরূপে পান। স্বদেশে ফিরে সুভাষের রাজনৈতিক শিক্ষানবিশি শুরু 
হয় চিত্তরঞ্জন দাশের কাছে। ‘নারায়ণ’ পত্রিকা ছিল বিশ্বভারতীর আদর্শের বিরুদ্ধে এবং 
এখানে প্রকাশিত রবীন্দ্রগোষ্ঠীর বিরোধী লেখার প্রতি সুভাষচন্দ্রের সমর্থন ছিল। 
চিত্তরঞ্জনের “জাতীয় বিদ্যাপীঠের” অধ্যক্ষরূপে সুভাষচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে . 
গেলে কবি নাকি পরিহাসচ্ছলে মন্তব্য করেন “বিদ্যাপীঠ থেকে বিদ্যা কি পৃষ্ঠ প্রদর্শন 
করেছে! মান্দালয় জেলে বন্দীদের দুর্গাপূজার অধিকার নিয়ে সুভাষচন্দ্রের অনশন কবির 
পছন্দ হয়নি। ১৯২৭ সালে সুভাষের কারামুক্তিতে রবীন্দ্রনাথ আনন্দপ্রকাশ করেন এবং . 
তার আরোগ্য কামনা করেন। সুভাষ বঙ্গীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হলে রবীন্দ্রনাথ 
একে তরুণের জয় বলে অভিনন্দিত করেন। ১৯২৮ সালে সিটি কলেজের ছাত্রাবাসে 
সরস্বতী পুজোর অধিকার নিয়ে দুজনের মধ্যে গভীর মনোমালিন্য হয়। সর্বভারতীয় 
রাজনীতিতে দ্রুত পট পরিবর্তন ঘটছিল। সুভাষচন্দ্র ও জহরলাল নেহরু ইণ্ডিয়া 
ইনডিপেনডেল লীগ গঠন করেন। কলকাতায়, কংগ্রেসের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে গান্ধীজির 
স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কিত প্রস্তাবের সংশোধনী এনে এঁরা পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি পেশ করেন। 
কংগ্রেসের এই অধিবেশন উপলক্ষে সুভাষের সামরিক কেতায় স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী গঠন 
ও তার কুচকাওয়াজ সমালোচিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ একে ‘অবাস্তব আস্ফালনের কুহক’ 


. বলে মনে করেছিল। বাঙালি যুবকদের এর ক্ষতিকর প্রভাব থেকে ঝাঁচাবার জন্যে প্রয়োজন 


জহরলালের মতন নেতার যিনি, খাঁটি খজু পৌরুষে দৃঢ় এবং সেই পৌরুষ সত্যে 
প্রতিষ্ঠিত'। (দিলীপকুমার রায়কে লেখা চিঠি। সাহিত্য-সংখ্যা দেশ ১৩৮৩)। 

১৯৩৭ সালে সুভাষের কারামুক্তির পরে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে অনুষ্ঠিত সম্বর্ধনা সভায় 
রবীন্দ্রনাথ অভিনন্দনের বাণী পাঠান এবং লেখক মনে করেন এই সময় থেকে দুজনের 
সম্পর্কের মোড় ঘোরে। ১৯৩৮ সালে সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস সভাপতি হন। তার সমর্থকেরা 
পরের বছরেও তার পুননির্বাচন চেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ একই অনুরোধ করে গান্ধীজিকে 
চিঠি লেখেন যদিও গান্ধীজি অসম্মত হন। যাইহোক, কবি সুভাষের প্রতি প্রীতিভাবাপন্ন হন 
এবং তাকে তিনি “দেশনায়ক' রূপে বরণ করে নিতে চান বাংলায় সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠানের 
দলাদলির মধ্যে নয়। একটি সম্বর্ধনা আয়োজনের কথা ওঠে এবং সেখানে পাঠ করার 
জন্য কবি একটি অভিভাষণও রচনা করেন। সেই সভা শেষ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়নি। “তাসের 
দেশ’ নাটিকাটির নতুন সংস্করণ কবি উৎসর্গ করেন সুভাষচন্দ্রকে। ‘খরবাযু বয় বেগে’ গানটি 
নাটকের আরম্তে সংযোজিত হয়। ১৯৩৯ সালের মে মাসে শেষবারের মতো প্রকাশ্যে দেখা 
গেল রবীন্দ্রনাথ এবং সুভাষচন্দ্রকে যখন কবি সুভাষ পরিকল্পিত 'মহাজাতি সদন’-এর 
ভিত্তিপ্রস্তর" স্থাপন করলেন। - 





' লেখা ১৯৩৯ সালের ২০ মের খোলা চিঠিতে (প্রবাসী ১৩৪৬ আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত) 


কবি বলেছিলেন যে কংগ্রেসে নেতৃত্বের ব্যাপারে গাঙ্বীজির স্বীকৃতিই সবসময়ে চরম বলে 


বহুমাত্রিক উপন্যাসভাবনা 


উপন্যাসের আলোচনা এখন আর একমুখী নয়। বস্তুত আধুনিক সমালোচনার একটি মানদণ্ড 
খাড়া করে যান শ্রীকুমার বন্য্োপাধ্যায়। পরবর্তীকালে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় এই সমালোচনা- 
তত্বের সঙ্গে দেশজ মানসিকতাটিকে মিলিয়ে দেন। কিন্তু সেখানেও আর আজকের উপন্যাস- 
সমালোচনা আবদ্ধ নেই। এখন নানা দৃষ্টিভঙ্গি, নানা তত্ব, বিশ্লেষণের নানা পদ্ধতি একে 
সমৃদ্ধতর করে চলেছে। যাঁরা উপন্যাস নিয়ে নতুন করে চিন্তাভাবনা করছেন রবিন পাল 
তাদের অন্যতম। হাতের কাছে থাকা ‘উপন্যাসের উজানে” বইটি রবিনের নিজস্কতাটির সন্ধান 
দেয়। মোট বারোটি প্রবন্ধের মধ্যে আটটি নির্দিষ্ট উপন্যাস নিয়ে রচিত। এদের মধ্যে রয়েছেন 
উনিশ শতকের স্বর্ণকুমারী দেবী থেকে শুরু করে আধুনিক কালের অমিয়ভূষণ মজুমদার 
পর্যন্ত ওপন্যাসিকেরা। এছাড়া রয়েছে জীবনানন্দের উপন্যাসের মূল্যায়ন এক বাংলা 
রাজনৈতিক উপন্যাসের একটি সংক্ষিপ্ত অথচ সামগ্রিক আলোচনা। এ-সমস্তই হয়তো পরিচিত 
পথ ধরেই এগিয়েছে কিন্তু সিদ্ধান্তগুলি সর্বদা পরিচিত নয়। প্রতিষ্ঠিত মতামতগুলিকেও 
নির্বিচারে মেনে নেওয়ায় তিনি অনাগ্রহী। এখানেই সমালোচনা হিসেবে রবিন অনায়াসে 
নিজেকে শক্ত মাটির ওপরে দীড় করিয়ে দেন। 

একটি প্রবন্ধের কথা আগেভাগেই বলে নেওয়া দরকার। সেটি হল গল্প উপন্যাসের . 
ধরন নিয়ে জীবনানন্দের ধারণা। এই বিষয় নিয়ে ইতস্তত ছড়ানো মতামত চোখে পড়েছে, 
কিন্তু পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধ দেখিনি। অথচ লেখাটা পড়েই মনে হয় যে, এটি সত্যিই জরুরি ছিল। 
রবিন আমাদের সঠিকভাবেই মনে করিয়ে দেন, “দশটি উপন্যাস এবং আটানব্বইটি গল্প 
অপূর্ণ হিসেব) প্রকাশিত হওয়ার পর জীবনানন্দের কথাসাহিত্যিক সন্ভা নিয়ে চিস্তাভাবনা 

রী হয়ে পড়েছে।” একই সঙ্গে অন্যান্য কথাশিল্পীদের সম্পর্কে তার নিজস্ব ধ্যানধারণার 
কথা জানবার অনিবার্ধ প্রয়োজনও দেখা দেয়। কারণ, কবি জীবনানন্দ নন, কথাসাহিত্যিক 
জীবনানন্দ তার সহ্যাত্রীদের সম্পর্কে যে চিন্তাভাবনা করতেন তার নিজের রচনার মূল্যায়নের 
ক্ষেত্রেও তা সহায়ক হয়ে উঠতে পারে।- পাশাপাশি এটাও চোখে পড়ে যে, জীবনানন্দের 
মতামতের মধ্যে স্ববিরোধিতাও আছে। যেমন, জীবনানন্দের মতে গল্প-উপন্যাসে থাকা রচিত 
impressive narration এবং মানবমানবীর ঘটনা ও মনোভাবের সংঘাত। রবিনের 
প্রাসঙ্গিক তির্যক মন্তব্য, ‘জীবনানন্দ নিজে কিন্তু এমন গল্প লেখার পক্ষপাতী ছিলেন না! 
আবার 'পুতুলনাচের ইতিকথা’কে জীবনানন্দ যখন বলেন উচ্চসাফল্যসিক্ত গল্প’ তখন 
সমালোচকের মতো আমাদেরও কিছুটা বিস্ময় জাগে, এমনকী তার বুদ্ধদেব-প্রশস্তির মধ্যেও 
যে কিছুটা কৃতজ্ঞতাবোধের তাড়না আছে রবিনের এই সিদ্ধান্তের মধ্যে দুঃসাহস থাকলেও 
এতে আপত্তি জানানো কঠিন। ‘সমারূঢ়’ কবিতায় জীবনানন্দের সমালোচক-বিদ্বেষ বিখ্যাত 
হয়ে আছে। দেখা যাচ্ছে যে, কবি নিজে যখন সমালোচকের ভূমিকায় নামেন তখন তিনিও 
_ দায় এড়াতে পারেন না। 
'__ আকস্মিকভাবে জীবনানন্দের বিপুলসংখ্যক কথাসাহিত্যের মুখোমুখি সমালোচকদের 


১২৪ পরিচয় ১৪০৮ 


দাঁড়াতে হয়েছিল। কিছুটা হতচকিত অবস্থায় কবিতার তুলনায় তার গুঁপন্যাসিক সম্জটিকে 
নিয়ে তাই তাদের ভাবতেও হয়! এভাবে ভাবতে গিয়েই সঠিকভাবেই সমালোচকের চোখে 
পড়ে যে, বিভূতিভূষণের চেয়েও জীবনানন্দের উপন্যাসে আত্মজৈবনিক উপাদান অতাস্ত স্পষ্ট | 
তার আরও মনে হয় যে, জীবনানন্দের উপন্যাসে সরসতা, শ্নি্ধতা বা মমতা একেবারেই 
অনুপস্থিত, এবং চাপা শ্লেষ থেকে বাঙ্গের হিংস্রতা নানা গল্পে উপন্যাসে মেলে’, এই সিদ্ধান্ত 
মেনে নিয়েই বর্তমান আলোচকের মনে একটি বিনীত প্রশ্নও জাগে। প্রশ্নটি অবশ্য আলোচ্য 
বইটি হাতে আসবার আগে থাকতেই মনে এসেছিল, যে জীবনানন্দ প্রেম, অর্থ কীর্তি বা. 
সচ্ছলতাকে তুচ্ছ করে আধুনিক মানুষের মনে “বিপন্ন বিস্ময়ের প্রাধান্য স্বীকার করেছিলেন 
(আট বছর আগের একদিন), তার উপন্যাসের নায়কের মনে কেন জাগতিক সাফল্যলাভে 
ব্যর্থতার জন্য এত হাহাকার? অবরুদ্ধ যৌন কামনা এবং আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের এত আকুলতাই 
বা কেন? এদের মধ্যে কোন্টা আরোপিত আর কোন্টা যথার্থ তা খুঁজে বের করবার দায়িত্ব 
সমালোচকদের । আমরা প্রতীক্ষায় রইলাম। 

কাহিনী বিশ্লেষণে নয়, একজন সমালোচককে চেনা যায় তীর নিজস্ব মতামতের মধ্য 4- 
দিয়ে। রবিন যেখানে জীবনানন্দের ক্ষেত্রে Real author এবং Implied author-এর তত্ব 
আরোপ করেন সেখানেই তার নিজস্কতা। যখন তিনি গুপন্যাসিক জীবনানন্দ সম্পর্কে বলেন, 
‘তড়িঘড়ি সিদ্ধান্ত নেওয়া শক্ত, তবে তিনি বাংলা কথাসাহিত্যের এক স্বতন্ত্র পুরুষ, বিষয় 
ও কাঠামোয় অনেক নতুন দিয়েছেন তিনি। তখন আমাদের মনের কথাটিই যেন খুঁজে পাই। 
তুলনামূলক সমালোচনার একটি প্রবণতা তার আছে। তাই তার মনে হয় ১৮৯০ সালে লেখা 
স্বর্ণকুমারী দেবীর 'বিদ্বোহ' মহাশ্বেতা দেবীর ‘অরণ্যের অধিকার’ উপন্যাসের পূর্বসূরি। 
রূমেশচন্দ্র সেনের 'কুরপালা' উপন্যাস প্রসঙ্গে তীর তারাশঙ্করের ‘কালিন্দী'র কথা মনে পড়ে 
যায়। কারণ, দুটি উপন্যাসেরই পটভূমি পরাধীন গ্রামীণ ভারতবর্ষ। আবার তুলনায় 
তারাশঙ্করের শৈল্পিক সিদ্ধির কারণটিও তার কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে! “হাঁসুলীর্বাকের উপকথা’ 
মিথ-এর প্রাধান্যটির বিস্তৃত বিবরণ উপন্যাসে আছে। মিথ এবং রিয়ালিটির ক্রমাগত সংঘাতই + 
উপন্যাসটিকে পরিণতির দিকে নিয়ে যায়। উপন্যাসের শেষে মিথধ্বংসের আর্তনাদ ধ্বনিত 
হওয়ার কথা বলেছেন সমালোচক। এই আর্তি কেবল উপন্যাসের চরিত্রদেরই নয়, স্বয়ং 
লেখকেরও। কলম্বিয়ার লেখক গ্যাত্রিয়াল গার্সিয়া মার্কেসের সেই বিখ্যাত উক্তিটির কথা 
ঘুরে বেড়াতে দেখি। তাতে আপনাদের কী? সব সময় আপনাদের ইউরোপীয় যুক্তিবাদের 
অঙ্ক দিয়ে ভাবতে হবে না কি?’ এই ইউরোপীয় যুক্তিবাদের' মাপকাঠি প্রয়োগ করতে গিয়েই 
একদা 'পরিচয়'-এর পৃষ্ঠায় হাসুলীবাকের উপকথা" প্রসঙ্গে হিরণকুমার সান্যাল লিখেছিলেন, 

এ হচ্ছে “ভানুমতীর ভেলকি। 

, মানিক বন্োপাধ্যায়ের প্রায় অপরিচিত একটি উপন্যাস 'ছন্দপ্ুতন' (১৯৫১) এর 
আলোচনা উপলক্ষে মানিকের গুপন্যাসিক সত্তা এবং কবিসম্তার একাত্মতার দিকটি দেখানোর 
প্রচেষ্টা রয়েছে৷ মানিকবাবু উপন্যাসটির নাম প্রথমে রেখেছিলেন, কবির জবানবন্দী”। নবনাথ 
রায় নামক একজন অল্পপরিচিত কবির নানা বক্তব্যের মধ্য দিয়ে কেবল তারই নয়, স্বয়ং 
মানিক বন্নোপাধ্যায়েরও যেন কবি ও কবিতা সম্পর্কিত ধারণাগুলি স্পষ্ট হতে থাকে। “ 
জীবনের সমগ্রতার মধ্যেই কবিতা__এটাও যেমন নবনাথের উপলব্ধি তেমনি তার একটি 
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উক্তি আমাদের সচকিত করে, ‘আমার কবিতা লেখার প্রেরণার বড় উৎস বৃবীন্দ্রনাথ।' আর . 
¥ এক ধাপ এগিয়ে সে আরও জানায় যে, “রবীন্দ্রনাথের কাছে কবিতা লেখার প্রেরণা পাই 
নি-_একথা বলা যে কোন কবির পক্ষে চ্যাংড়ামি।' এই জাতীয় কথাবার্তা মূল্যবান এই 
কারণেই যে উনপঞ্চাশের মার্কসবাদী সাহিত বিতর্কের সময়েও কবি বা কবিতা সম্পর্কে 
মানিকবাবুর অনারকম ধারণা ছিল। প্রচারধর্মী সাহিত্যকে তিনি গুরুত্ব দিতে চাইছিলেন। কিন্ত 
নবনাথের মন্তব্যে জানা গেল যে, উৎস থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কথা কখনো তিনি ভাবেননি। 
এই প্রবন্ধটির সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য বোধহয় সেই মানিক বন্যোপাধ্যায়ের কথা আমাদের 
স্মরণ করিয়ে দেওয়া যার পরিণত বয়সের বেশ কিছু কবিতা তখনকার প্রতিষ্ঠিত পত্রপত্রিকায় 
প্রকাশিত হয়েছিল। যুগান্তর চক্রবর্তীর সাক্ষ্যে আরো জানা যায় যে, ১৯২৪ থেকে ১৯২৯ 
এবং ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৩-এর মধ্যে লেখা কবিতার দুটি খাতা মানিকবাবু রেখে গিয়েছিলেন। . 
একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের ইচ্ছাও তার ছিল। এই প্রসঙ্গে রবিন আরও একটি কথা আমাদের 
মনে করিয়ে দেন যে, দিবারাত্রির কাব্যের হেরম্বের মধ্যকার ছন্দের মীমাংসা হয় ছন্দপতন- 
এর নবনাথের মধ্যে। : 
সমালোচনায় বই বাছার মধ্যে বোধহয় সমালোচকের একটি বিশেষ মনোভাব কাজ করে। 
বই বিক্রির জন্য পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত উপন্যাসগুলির নামকরণ বা চরিত্রবিচার করতে তিনি 
বসেননি। বিদ্রোহ, কুরপালা, ছন্দপতন, কুবেরের বিষয় আশয়, যাবজ্জীবন বা ঠাদবেনের 
আলোচনা যে আপাতত ছাত্রছাত্রীদের কাজে লাগছে না__এটা তার জানা ছিল। কিন্তু এটাও 
বোধহয় তার মনে হয়েছে যে, এই উপন্যাসগুলির কথা না জানলে বাংলা উপন্যাসের কয়েকটি 
অধ্যায় বিস্মৃতই থেকে যাবে। আজকের পাঠকের এটা জানার দরকার আছে যে, বঙ্ষিম- 
রমেশের প্রভাবের যুগেও স্বর্কুমারী দেবী বিদ্রোহ-এর মতো এঁতিহাসিক উপন্যাসে স্বাতন্ত্য 
| জানার দরকার ছিল তারাশঙ্কর বা বিভূতিভূষণ ছাড়াও রমেশচন্দ্র সেনের 
কুরপালার মতো গ্রামীণ জীবনগাথা রচিত হয়েছিল। কজন পাঠকেরই বা আজ মনে আছে 
- যে গোপাল হালদার বা তারাশঙ্করের পাশাপাশি সেদিন গুণময় মান্নার উপন্যাসে মন্স্তর, 
বন্যা, কৃষকজীবন এবং কৃষক আন্দোলনের চেহারা একটি নির্দিষ্ট রূপ নিচ্ছিল? লখীন্দর 
দিগার-এর মতো উপন্যাসের লেখককে ভুলে যাওয়াটা যে অপরাধ 'রুটা ভানারি*র আলোচনা 
তা আবার মনে করিয়ে দেয়। তবে পাঠক হিসেবে একটা বিনীত প্রশ্ন জাগে। একটি প্রে110178 
বেঁধে দেবার জন্য কি সত্যিই তুর্গেনিভ, তলস্তয় বা বালজাকের সঙ্গে তুলনার দরকার আছে? 
হাতের কাছে তারাশঙ্কর, ননী ভৌমিক বা সুশীল জানারা তো ছিলেনই। যে-কটি প্রবন্ধ 
লেখকের খ্যাতিবৃদ্ধি করবে “তিতাস একটি নদীর নাম’ তাদের অন্যতম। রচনাটি অতাস্ত 
পরিশ্রমী এবং আস্তরিক। পল্মানদীর মাঝি, গঙ্গা বা তিস্তাপারের বৃতান্তের সঙ্গে তিতাস তুলনীয় 
হতেই পারে। কিন্তু তিতাসের মতো কোনো নদীই শুকিয়ে যায়নি, আর কোথাও নদী মরে 
যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা গোটা সমাজ ও সংস্কৃতি শেষ হয়ে যায়নি। অদ্বৈতর আগে 
তথাকথিত নির্নবর্গের মানুষ নিজেদের লেখক প্রতিনিধিকে পাননি। নদীর তীরে দাঁড়িয়ে নদীকে 
দেখা আর নৌকোয় বসে মাছ ধরতে ধরতে নদীকে জানা কখনো কি এক হতে পারে? 
১ প্রবন্ধের শেষে নদীকেন্দ্রিক উপন্যাসের বিরলতা নিয়ে আক্ষেপ করেছেন লেখক। নদী বোধহয় 
আজ আর জীবিকার মাধ্যম নয় [জীবিকার সঙ্গে সম্পর্কহীন প্রায় সারা বৎসরের পশ্চিমবাংলার 
শুকনো নদীগুলি কেবল বর্ধাতে বন্যাকেই ডেকে নিয়ে আসে। নদীর গড়ার দিকটি একেবারেই 
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নেই, আছে কেবল ভাঙনের দিক। তাই মনে রাখার মতো উপন্যাসও নেই। 

অমিয়ভুষণ মজুমদারের 'াদবেনে" শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'কুবেরের বিষয়.আশয়' এবং 
অমলেন্দু চক্রবর্তীর ‘যাবজ্জীবন’ এই তিনটি উপন্যাসের আলোচনা প্রকাশিত হয় লেখকদের 
তাতে আমাদের আলোচনার সুবিধাই হয়। অমিয়ভূষণ তার চাদবেনে' উপন্যাসের ব্যাখ্যায় 
খুশি হননি। না হবারই কথা। াদবেনে উপন্যাসে মিথকে ইতিহাসে রূপান্তর কিংবা ইতিহাস 
ও মিথের সম্পর্কস্থাপন কোনোটাই মেলে না” অথবা "াদবেনের মধ্যে সেই মহাকাব্যিক 
উপন্যাসের নানা লক্ষণ আছে, কিন্ত শেষপর্যন্ত তা সমকালের .সঙ্গে প্রাসঙ্গিকতার সংযোগ 
হারিয়ে না এঁতিহাসিক না মিথিক্যাল এমন এক ব্রিশঙ্কু অবস্থায় থেকে যায়" _এ-জীতীয় 
মতামত শুনতে কোন্‌ লেখকেরই বা ভালো লাগে? অথচ রবিন কিন্তু অমিয়ভূষণের আলোচনা 
করেছেন প্রবল শ্রদ্ধামিশ্রিত যুক্তি দিয়ে। তিনি প্রকৃতপক্ষে অমিয়ভূষণের মতামতকে সামনে 
রেখেই তার যথার্থতা বিচার করেন। তাছাড়া বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে চাদবেনের যথার্থ 
স্থানটিও তার জানা, “যে সামর্থ, যে স্বাতন্্য একটি লেখককে একটি রচনানীতিকে বিশিষ্টতা '+ 
দেয়-_সেই সামর্থ, স্বাতন্ত্য, বিশিষ্টতা, টাদবেনে উপন্যাসে অবশ্যই বহমান। তবে একথা 
পাঠকের মনে হতেই পারে যে, এই উপন্যাসের আলোচনায় লেখকের স্থির সিদ্ধান্তে পৌছতে 
একটু অসুবিধে হচ্ছে। 

তুলনায় যাবজ্জীবন” (অমলেন্দু চক্রবর্তী) বা 'কুবেরের রিষয় আশয়'-এর (শ্যামল 
গঙ্গোপাধ্যায়) আলোচনা অনেক প্রাণবন্ত। অনেক ক্ষেত্রেই সমালোচকের ভাষায় প্রশস্তির 
আবেগও ঝরে পড়ে। অবশ্য দুটি গ্রস্থই বিশেষ মনোযোগ লাভের যোগ্য। মূলত মধ্যবিত্ত 
স্গীবনের কথাকার হলেও অমলেন্দু যে তার সমধর্মী পূর্বসূরিদের থেকে আলাদা এবং 
গতানুগতিকতার ছাঁচে যে তিনি মধ্যবিত্ত জীবনকে আকেন না-তা রবিনের বিশ্লেষণে 
চমতকার ভাবে ধরা পড়ে। এটা বোঝাতে তিনি এই জাতীয় বাক্য ব্যবহার করেন, ‘পঞ্চাশের 
দশকের বিষয় ও বিষয়প্রদর্শনের ভিন্নতা অমলেন্দুবাবুর চেতনাতেও ভিন্নতা আনে, তার থেকে ৮ 
জন্ম নেয় শৈল্পিক ভিন্নতা এবং সামর্থ্য মিশে তাকে এক আকর্ষণীয় স্বতন্ত্র চেহারা দেয়!” 
বস্তুত এতেই পন্যাসিকের গোটা চেহারাটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। “আকালের সন্ধানে” থেকেই 
যে এই লেখক নিজের যথার্থ জগৎ্টিকে খুঁজে পান এবং “যাবজ্জীবন” থেকে যে তার পূর্ণতার 
দিকে যাত্রা__এই সিদ্ধান্তও সঠিক। এদের রচনাকালের সময়টিকে উপন্যাসদুটি যেন ধরে 
রাখে। এইভাবে অমলেন্দুর উপন্যাসে ব্যক্তিমানুষ এবং দেশ ও কাল একসুত্রে গাথা হয়ে 
যায়। আর এর ফলেই তার চরিব্রগুলি সবসময়ই “অস্তিত্বের ছন্দময় যন্ত্রণার’ শিকার হয়ে 
ওঠে! এই লেখক তাই সবসময়ই আলাদা ভাবে হাটেন, বাজারের ভিড়ে হারিয়ে যান না। 

'কুবেরের বিষয় আশয়’-এর আকর্ষণী ক্ষমতা নিয়ে কোনো বিতর্ক নেই। গ্রন্থপাঠে 
রবিনের প্রাথমিক মুগ্ধতার আমিও সঙ্গী। তবে এই উপন্যাসের আলোচনায় মুগ্ধতার সঙ্গে 
আবেগের যে মিশ্রণ আছে তা অনাত্র দেখা যারনি। “এই মহৎ আখ্টানের অসামান্য পরিশেষে 
পাঠক হিসেবে আমার মধ্যে যেন একটা বিস্ফোরণ ঘটে যায়।” কিন্তু তার সতর্ক সমালোচকসস্তা 
আবেগে ভেসে যায়নি, সেখানে তিনি নির্মোহ। তাই অনায়াসে শ্যামল সম্পর্কে তিনি এই 
সারসংকলন তাঁকে জীবনার্থের কোনো মহৎ ভূমিতে অনেক সময়ই পৌছে দেয় না, যেখানে 
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পৌছে দেয় ভা হল- বাউল খ্যাপার বিস্ময়ে!” নিঃসন্দেহে এটি নতুন কথা! কুবেরের সঙ্গে 
১. পল্মানদীর মাঝির হোসেন সিএনর তুলনাটাও আমায় বেশ তারিয়েছে। তবে একটা কথা। 
এই উপন্যাসের আলোচনা প্রসঙ্গে বেশ কয়েকজন সমালোচকের উদ্ধৃতি পরপর ব্যবহার 
করা হয়েছে। এর কোনো প্রয়োজন ছিল বলে মনে হয় না। রবিনের নিজ্ঞের মতামতই তো 
যথেষ্ট। শেষ প্রবন্ধটিতে রাজনৈতিক উপন্যাসের প্রকৃত সংজ্ঞা অনুসন্ধানের পাশাপাশি কিছু 
কিছু বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাস সম্পর্কিত আলোচনাও রয়েছে। এর ভিতর দিয়েও তার 
সমালোচনার মূল সূত্রটি বেরিয়ে আসে। অনুসন্ধানই তার প্রধান প্রবণতা । কোনো নিদিষ্ট 
মতামত আঁকড়ে না থেকে তিনি বারৈ বারে মুল সত্যাটিকে খুঁজে চলেন। উচ্ছসিত প্রশংসার 
পরই হঠাৎ লেখকের সীমাবদ্ধতার দিকটিও ধরিয়ে দেন। তাই তাঁর সমালোচনা আমাদের 


আগ্রহ জাগিয়ে রাখে! 
বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য ৷ 


+. উদনালের উল লো রি পাল। চ্যাটার্জি পাবলিশার্স। একশ টাকা। 


'নাটক আত্মরক্ষার হাতিয়ার!” মন্মথ রায় .এই উক্তি করেছিলেন ১৯২৭ সালে জাতীয় 
আন্দোলনের প্রেক্ষিতে! পরাধীন ভারতে দেশের মুক্তি সংগ্রামের তীব্রতাবৃদ্ধির সঙ্গে পাল্লা 
দিয়ে, যখন বাড়তে থাকে শাসকদের দমন পীড়ন, তখন মানুষ তার বন্ধনমুক্তির সংগ্রামকে 
অন্যভাবে ও ভাষায় প্রকাশ করার জন্যই নাটককে তার মাধ্যম রূপে গ্রহণ করতে চেয়েছিল। 
আর শুধু পূরাধীন ভারতে নয়, স্বাধীনতা যখন মানুষের বহতা জীবনে মুক্তির স্বাদ আনার 
রাজনৈতিক এলিট বর্গ তাদের শোষণ আর অপশাসন চালাতে থাকে অব্যাহত, তখনও 
সামাজিক মুক্তির লক্ষ্যে সংগ্রামী মানুষের সমর্থনে তাদের পাশে দাঁড়িয়ে মন্মথ রায় নিজের }- 
প্রতিভা ও শক্তিতে যা সম্ভব সেই নাটকের মাধ্যমেই মানুষের প্রতিবাদকে ভাষা দিয়েছিলেন। 
তাই ‘নাটক আত্মরক্ষার হাতিয়ার’ মন্মথ রায়ের কোনো তাৎক্ষণিক কিম্বা তৎকালিক প্রতিক্রিয়া 
ছিল না, এটা ছিল তার প্রত্যয়সিদ্ধ মত। , 

মন্মথ রায় অভিনয়ের জগতে এসেছিলেন বালক বয়সে অভিনেতা হিসেবে। প্রথম 
যৌবনে রচনা করেছিলেন না্টক। তাই একদিক থেকে বলতে গেলে নাট্যকার মন্মথ রায়ের 
পরিচয় আগে অভিনেতা পরে নাট্যকার। অভিনেতা পরিচয় তার জীবনে গৌণ হয়ে পড়ে। 
দীর্ঘজীবনে, জন্ম ১৮৯৯ সালে ১৬ জুন ময়মনসিং জেলার টাঙ্গাইলে গালা গ্রামে, আর মৃত্যু 
১৯৮৮ সালে ২৬ আগস্ট, কলকাতায়। এই দীর্ঘ জীবনের আট দশক তার কেটেছে নাটক, 
অভিনয় আর নাট্যসম্পর্কিত হয়ে। 

জয়তী ঘোষ ন্মথ রায় £ জীবন ও সৃজন" গ্রন্থে এই মানুষটির এক অসাধারণ পরিচয় ৮ 
তুলে ধরেছেন। গভীর নিষ্ঠায় তিনি মন্মথ রায়ের একটি মনোজ্ঞ পরিচয় তুলে ধরেছেন, 
যেখানে মানুষ ও নাট্যকার-_এই অসাধারণ ব্যক্তিত্বের দুটি দিকই পাঠকের চোখের সামনে 
ভেসে উঠবে। মন্মথ রায়কে যারা দেখেছেন খুব কাছের থেকে, বলে মনে করে, তারাও 
কেমন চেনা মানুষের বাইরে আরেকজন অচেনা, অজানা মন্মথ রায়কে দেখতে পাবেন, 
তেমনই যাঁদের সেই সুযোগ ঘটেনি তারাও পাবেন একটা গোটা মানুষের পরিচয়। নিঃসন্দেহে 
এটা একটা বিরাট প্রাপ্তি। যার জন্য পাঠকরা জয়তীর কাছে কৃতজ্ঞ থাকবেন। এই সূত্রেই 
বলা দরকার ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ভিত্তিতে, দীর্ঘ আলাপচারিতায় জরয়তী যেমন নাট্যকার মন্মথ 
রায়ের জীবনের নানা দিক, সাফল্য ব্যর্থতা তুলে ধরেছেন, তেমনই নাট্যকারের সীমাবদ্ধতাও 
তিনি দেখিয়েছেন নির্দোহভাবে। কোনো বীরপৃজার মনোভাব জয়তীর বিচার বিশ্লেষণকে যে 
আদৌ প্রভাবিত করেনি, এই গ্রস্থে সেটাই একটা উল্লেখযোগ্য দিক। 

বাংলা নাটকের বয়স দেড়শ’ বছর হলেও,১৯২৩ সালে মন্মথ রায় 'সেমিরেমিস' নামে 
একটি একাঙ্ক নাটক রচনার আগে এই আঙ্গিক অন্য কোনো নাট্যকার প্রয়োগ করেননি! 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রাবস্থায থাকার সময়ই জগন্নাথ হলের সাহিত্য পত্রিকায় সেমিরেমিস” 
একাংকিকা প্রথম প্রকাশিত হয়। অক্পকালের মধ্যেই কলকাতার গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় প্রকাশনা 
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সংস্থা মুক্তির ডাক নাম দিয়ে নাটকটি প্রকাশ করেন। বাংলার সাহিত্যিক মহলের দৃষ্টি প্রায় 
৯ সঙ্গে সঙ্গেই আকৃষ্ট হয় এই নাটক ও নট্যকারের দিকে। তাদের ভালো লাগার ব্যাপারটি 
কোন মানের ছিল বোঝার পক্ষে সবুজপত্রের বিদগ্ধ সম্পাদক প্রথম চৌধুরীর অযাচিত পত্রটি 
তার সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ। গুণমুগ্ধ বহুজনের মধ্যে ছিলেন এঁতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার, 
তার অন্যতম প্রধান শুভানুধ্যায়ী ড. নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত 'এবং কাজী নজরুল ইসলাম। 
দীর্ঘজীবনে তিনি রচনা করেছিলেন দুশো চারটি একাঙ্ক নাটক। তাই একাঙ্ক নাটকের তিনি 
কেবল পথিকৃৎ ছিলেন না, নাটকের এই ধারাকে নাট্যামোদী মানুষের কাছে সমৃদ্ধ করে তুলতে | 
তিনি একনিষ্ঠ ছিলেন সারাজ্জীবন। 
মন্মথ পূর্ণাঙ্গ নাটক লিখেছেন পাঁচিশটি, তার মধ্যে চব্বিশটি রঙ্গালয়ে অভিনীত হয়েছিল। 
জয়তী মন্মথর পূর্ণাঙ্গ নাটক রচনা রীতিতে তার পূর্বসূরি গিরিশচন্দ্র কিম্বা ক্ষীরোদপ্রসাদের ' 
ভক্তি ও আধ্যাত্মিকতার পরিমণ্ডল বাদ দিয়ে, দ্বিজেন্দ্রলালের যুক্তিনিষ্ঠ। বুদ্ধিবাদী দৃষ্টিকোণের, 
প্রভাব বেশি ছিল উল্লেখ করেছেন। ফলে নাটকের নাম, চরিত্রগুলি পৌরাণিক হলেও 
সমকালের বাঙালি জীবনের নানা ঘাতপ্রতিঘাত তার মধ্যে ভাষা পেয়েছিল। তখন পৌরাণিক 
নাটক আর পৌরাণিক. থাকেনি। হয়ে পড়েছিল মানুষের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতীকী 
বাণীরূপ। এই অর্থেই নাটক হয়ে উঠেছিল মানুষের আত্মরক্ষার হাতিয়ার। নাট্যকার যে- 
"সব এঁতিহাসিক ও সামাজিক নাটক রচনা করেন সেগুলি প্রধানত ছিল যুগধর্ম অনুসারী, 
যেখানে যুগমানসের প্রতিফলন ঘটানোই ছিল তার উদ্দেশ্য। নাটক মঞ্চের প্রয়োজনে লেখা 
হোক কিম্বা অস্তরের তাগিদে এই মৌল লক্ষ্যমাত্রা থেকে মন্মথ রায় কখনো বিচ্যুত হননি। 
জয়তী বলেছেন যুগধর্মের' প্রতি গভীর আনুগত্য থাকার জন্যই কালের পরিবর্তনে তার বেশ 
কিছু নাটকের আবেদন কমে যায়। পৌরাণিক নাটকের মতো এঁতিহাসিক নাটকেও মন্মথ 
রায় ইতিহাসের প্রেক্ষিত ও চরিত্র বাছাইয়ে অনৈতিহাসিকতাকে প্রশ্রয় দেননি, কিন্তু চরিত্রের 
বিকাশে ব্যঞ্জনায় সেই সময়কে টেনে এনেছেন সমকালে। ফলে এঁতিহাসিক চরিত্রগুলি আর 
এ একাভ্তভাবে এতিহাসিক থাকতে পারেনি, তারা একালের প্রতিবিষ্ব হয়ে উঠেছে। 
জয়তী ঘোষের “মন্মথ রায় £ জীবন ও সৃজন” প্রভৃত শ্রমসাধ্য গবেষণা কর্স। নাট্যকার 
মন্মথ রায় সম্পর্কে জানার মতো জানাবার মতো, শতাবীপ্রাটীন এই নাট্যকারকে মনে রাখার 
মতো সমস্ত তথ্য জয়তী সংকলন করেছেন গভীর নিষ্ঠায় অকৃত্রিম শ্রদ্ধায় । মন্মথ রায়, একজন 
দায়বদ্ধ সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষ ছিলেন| শুধু নাটক রচনা নয় মঞ্চের প্রেরণায় বাজারী নাটক 
নাটক রচনা করেন। তাঁর সমস্ত নাটক কালানুক্রমিক ভাবে সাজিয়ে পড়লেই বোঝা যাবে 
প্রাক্ষ্বাধীনতা থেকে স্বাধীনতা উত্তর বাঙালি জীবনের কাহিনি কখনো বৃহত্তর. জাতীয় প্রেক্ষিতে, 
আবার কখনো বাঙালি সমাজের দর্পণ হিসেবে ইতিহাসকে ধরে রেখেছে। নাট্যকারের এই 
বিশেষ পরিচয়টি তুলে ধরার জন্য জয়তী ঘোষ পাঠকদের অবুষ্ঠ প্রশংসা পাবেন। 


বাসব সরকার 
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কথাসাহিত্যকে আশ্রয় করে সত্তরের দশকে ‘পরিচয়’ রী 
বন্দোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়ের আত্মপ্রকাশ! নানা ধরনের কাজে লিপ্ত 
থাকা ও নানা ধরনের লেখা লিখে ফেলা জায়মান তার স্বভাবের বহুগামিতায়। ছাত্র-যুব 
আন্দোলন, অধ্যাপক আন্দোলন, মৈত্রী আন্দোলন এবং পরবর্তী পর্বে এদেশের দলিত 
মানুষজনের পক্ষে ধারাবাহিক আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া তাকে কখনও নিছক নীরব 
সংস্কৃতিচর্চার টেবিলবন্দী করে রাখেনি। অন্যভাবে বলা চলে, এভাবে অনেক কিছুর মধ্যে 
লিপ্ত না থাকলে জ্ঞোতিপ্রকাশ হয়তো সৃজনশীল লেখালিখিও চালিয়ে যেতে পারতেন না। 
“মানুষ, মানুষের ইতিহাস আর ভবিষ্যৎ নিয়ে তার কৌতুহল-আশা-আশঙ্কার শেষ নেই। বিশেষ 
করে, পিছড়ে-বর্গের মার খাওয়া মানুষকে নিয়ে। এঁদের সহব্রতী, কল্যাণকামী এই লেখক 
যখন গতবছর ত্রিপুরা সরকারের হাত থেকে মালোবাড়ির ছেলে, তিতাস একটি নদীর নাম্‌ 
খ্যাত অদ্বৈত মল্লবর্মণের নামাঙ্কিত পুরস্কার পেয়েছিলেন তার “মানুষের রঙ’ উপন্যাসটির 
জন্য, ‘পরিচয়'-এর একজন প্রবীণ কর্মী এবং জ্যোতিপ্রকাশের দীর্ঘকালের ক্রিয়াকর্মের এক 
ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসেবে স্বভাবতই তার স্বীকৃতিতে অনিন্দিত হয়েছিলাম আমার বৃদ্ধা মায়ের 
মতো। জ্যোতিপ্রকাশকে সম্তানোপম দেখতে দীর্ঘকাল অভ্যস্ত আমার সেই মা তো বলেই 
উঠেছিলেন “ছেলেটা এত কিছু ভাবে, গরিবগুর্বোদের নিয়ে এত পড়ে, লেখো? 

তো এ-বছরের কলকাতা বইমেলায় সেই জ্যোতিপ্রকাশেরই একটি রচনা সংকলন 
প্রকাশিত হয়েছে ‘এই সমান্র এই সময়’ নামে। অন্তর্গত প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত 
হয়েছিল নানা সাময়িক পত্র ও দৈনিকে। কেন এই সংকলন? বইটির মুখবন্ধে লেখক নিজেই 
তার উত্তর দিয়েছেন, “চারটি দশক ধরে কত পরীক্ষানিরীক্ষা হলো, কত আবিষ্কার, কত বিপ্লব। 
জ্ঞানবিজ্ঞান ও কারিগরী উপার্জন লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে গেল কত। মানুষ, মানুষের সমাজ,” 
তার জীবন এবং তার মন ও হ্বদয় কি এগোতে পারল সেসবের সঙ্গে তাল রেখে? নাকি 
উলটোটাই ঘটে গেছে, আমরা টেরও পাইনি? যখন টের পাওয়া গেল তখন গুরু হলো 
নৃতন পালা। কারও ক্ষেত্রে নিষ্ঠুর স্বপ্রভঙ্গের পালা, কারও ক্ষেত্রে ধীর, শান্ত পুনর্ভাবনার, 
' কারও ক্ষেত্রে প্রস্তুতি পুনর্যাত্রার। 

এইসব বিষয় আমাকে ভাবায়, ঝাকায়, কষ্ট দেয়! .... সেইসব উত্তর অন্বেষণ করতে 
করতে এক সক সময় মনে হয়, যেন সেই খ্যাপার মতোই খুঁজে বেড়াচ্ছি সেই পরশপাথরটি 
যা আমাদের হাতে এসেও হারিয়ে গেছে তটময় প্রস্তরখণ্ডের মধ্যে আমাদেরই দোষে । কখনও 
মনে হয়, জটিল সব প্রশ্নের নিরাসক্ত উত্তর নয়, আসলে আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি আমারই 
আমিকে। 

বলা বাহুল্য এই সন্ধানী শুধু জ্যোতিপ্রকাশের ব্যক্তিগত ‘আমি’ নয়, তারই সমমনস্ক 
“আমরা”ও বটে। বহুকাল আগে বিখ্যাত কথাসাহিত্যিক চার্লস ডিকেন্স তাঁর ‘এ টেল অফ 
টু সিটিজ' উপন্যাসটি শুরু করেছিলেন এভাবে, ‘ইট ইজ দ্য বেস্ট অফ দ্য টাইম। ইট ইজ 
দ্য ওয়ার্স্ট অফ দ্য টাইম সদ্যগত বিশ শতকের বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনাপ্রবাহর্কে 


২০০২ পুস্তক পরিচয় | ১৩১ 


প্রবন্ধগুলিতে ডিকেল্সিয় অনুভবের সমাস্তরালে এসে দার্ড়িয়েছেন। অন্তর্গত প্রবন্ধগুলিতে 
দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে একদিকে ‘সভ্যতার ইতিহাসে সবচেয়ে হিংস্র শতাব্দী” অন্যদিকে মানুষের 
মুক্তির স্বপ্নে ও বিপ্লবে উজ্জীবিত একটি শতক। সেই আলো-অন্ধকারের বিভা ও ছায়া সমান 
ভাগে ভোগ করেছে লেখুকের বেদনাদীর্ণ মননকে। প্রাবন্ধিক জ্যোতিপ্রকাশের সব খেদ-ক্ষোভ- 
আশাকে এক করে একর্জন কবি বুঝিবা পূর্বাহ্নেই একটি পংক্তিতে এভাবে বলে গিয়েছিলেন 
‘কথা ছিল, সপ্তানের উৎপন্ন চুলের পরে হাত রেখে যাবো? 
মোট একুশটি প্রবন্ধ রয়েছে গ্রন্থটিতে-_প্রথম উপ-শিরোনামহীন অংশে পনেরোটি এবং 
ভাবনার ডালপালা” অংশে দুটি। প্রথমাংশের রচনাগুলির নাম_-“বারা ইতিহাস বিস্মৃত হয়; 
নীটশের ছড়ি; বিবীর্ণ আঁধারের দীক্ষা; ওরা তো মানুষ নয়; দলিত সন্তান; তিন রকমের 
গ্নেলাস; রথের রশিটি তুলে দাও হাতে; সেই বিষ আজও; কলংকের পংক থেকে; নরকেরও 
ব্যঙ্গচিত্র, মৃত্যুও বিকার; আত্মরক্ষার ছল, না আত্মহননের খেলা; অন্ধকারের দর্শন, ধর্ম; 
যেখানে ‘তলোয়ার পৌছয় না”; যদি দেশভাগ না হতো; সাংস্কৃতিক দর্শন, দর্শনের সংস্কৃতি; 
ভিয়েতনাম, অস্তত ততদিন। “ভাবনার ডালপালা" আছে__রবীন্দ্রসঙ্গীতে অন্যের সুর; স্বপ্নের 
সংগ্রাম ও তারপর; গণতন্ত্রের কেন্দ্রিকতা, কেন্দ্রিকতার গণতন্ত্র; যে খুনের ক্ষমা নেই; মানুষ 
মানুষের জন্যে--এক আশ্চর্য মিছিলে এবং ঘুমোলেই গুলি করে দেবে। 
আগেই উল্লেখ করা হয়েছে ওপরের লেখাগুলি সাময়িক পত্রের পাশাপাশি দৈনিকেও 
প্রকাশ পেয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই দৈনিকে প্রকাশিত রচনাগুলিতে সমসাময়িক কিছু ঘটনার 
তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া থেকেই যায়! বর্তমান যখন অতীত হয়ে যায়, তখন তৈরি হয় সব 
কিছু খুঁটিয়ে দেখার পরিপ্রেক্ষিত। নিছক সাংবাদিকতা এই পরিপ্রেক্ষিত ফুটিয়ে তুলতে পারে 
না। কিন্তু জ্যোতিপ্রকাশ যেহেতু একজন সৃজনশীল লেখক এবং পূর্বাপর ইতিহাসের মেধাবী 
অনুগামী, তাই লেখায় ঘটনার ভেতরে জেগে ওঠে ব্যথিত সংস্কৃতিকর্মীর বুদ্ধিদীপ্ত আবেগের 
আলোড়ন। তিনি প্রায় প্রতিটি রচনাতেই প্রথমে পরের কথা পরের গলায় এবং অস্তিমে 
*ংনিজের কথা বা ভাষ্য নিজের গলায় বিশ্লেষণের মাত্রা যোগ করে বলতে চেয়েছেন। যুক্তি 
‘ও সিদ্ধান্তের সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে কখনও কখনও একটু বেশি জোর দিয়েই, আগে 
যা ভাবা হয়নি, তেমনটি ভাবাতে প্ররোচিত করেছেন পাঠককুলকো৷ উপনিষদ থেকে 
মনুসংহিতী, ব্রা্গীণ থেকে দলিল, নাৎসি থেকে ক্লু ক্লুক্‌স ক্যান__কোনও কিছুই জ্যোতিপ্রকাশের 
পুনর্বিবেচনা থেকে বাদ যায়নি! ফলে, এভাবেই নতুন চিন্তার এক তৃতীয় ভুবন গড়ে তুলেছেন 
তিনি। পাঠক তার অনেক বক্তব্যের প্রতিবাদ করতে পারেন, দ্বিমত হতে পারেন, কিন্তু এই 
গ্রন্থে উঠে আসা সামাজিক, সাংস্কৃতিক প্রশ্নগুলিকে এড়িয়ে যেতে পারবেন না। 
অস্তিমে, একটু বয়স্যোচিত মেজাজে বলি, এদেশের দলিতদের নিয়ে গল্পে, উপন্যাসে, 
নিবন্ধে দু-দশকেরও ওপর নানা স্তরীয় চিস্তাভাবনায় জ্যোতিপ্রকাশ যেভাবে নিজেকে ব্যাপৃত 
রেখেছেন, তাতে তাকে এবিষয়ে মোটামুটি বিশেষজ্ঞ বলেই মনে হতে পারে। মনে হতেই 
পারে, রবীন্দ্রনাথের ‘জীবনে জীবন যোগ করা” কথাটি আজও, ভোগতপ্ত আত্মসর্বস্বতার 
ুর্দহনেও একেবারে দুনিয়াছাড়া হয়ে ষায়নি। এই একান্ত সময়োচিত প্রবন্ধ সংকলনটি প্রকাশের 
জন্য উদ্যোগী প্রকাশককে সাধুবাদ জানাই। 
অমিতাভ দাশগুপ্ত 


এই সাজ সর দে'জ পাবলিশিং। কলকাতা-৭৩। ১০০ টাকা 


‘সন্ত দেশকাল : গুজরাত, 


প্রায় পাচ দশক আগে বর্ণবাদীদের বিরুদ্ধে বিশ্ববিবেক গর্জে উঠে আন্তর্জাতিক জনমত গড়ে 
তোলার জন্যে বুদ্ধিজীবী, আইনজীবীরা একটা দলিল প্রকাশ করে তার নাম দিয়েছিলেন "We 
charge ৪61190109" | আজ গুজরাতে ধ্বস্ত মানবতা, ধর্ষিতা নারী আর সংখ্যাহীন আবাল- 
বৃদ্ব-বনিতার ঝলসানো দেহের সামনে দাঁড়িয়ে আমরাও কি বলবো না ‘We charge 
86000’ ? আমাদের অভিযোগ গুজরাটের সরকার আর. তার পৃষ্ঠপোষক সংঘ পরিবার 
আর তাদের কেন্দ্রিয় সরকারের বিরুদ্ধে। “সন্ত্রস্ত স্বদেশ সময়’ শিরোনামে অন্যস্বর” (other 
01০9) পত্রিকা গুজরাত গণহত্যা বিশেষ সংকলনে যা প্রকাশ করেছে তার ভিজ্জিতে এই 
অভিযোগ তোলাই হল এই মুহূর্তে জরুরি কাজ। j 

ভারতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পৌনঃপুনিকতায় মানুষ কিছুটা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে বলে 
ধরেই নেয়, দাঙ্গা দু-চার দিনে পুলিশ আর প্রশাসনের যৌথ তৎপরতায় থেমে যাবে। হতাহতের 
জন্যে শোক আর দুঃখ প্রকাশ, তাদের জন্যে কিছু সাহায্যের ব্যবস্থা করা যারা ত্রাণ শিবিরে 
আশ্রয় নিয়েছে, তারপর কিছু তদস্তের জন্যে দাবি করা, মোটামুটি এই ছকে দাঙ্গার 
মোকাবিলায় মানুষ অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। কিন্তু একটা সংখ্যালঘু জন্গোষ্ঠীকে খুন করা, জীবস্ত 
দক্ধ করার জন্যে একটা সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী উন্মত্ত হয়ে উঠেছে, আর কিছু মানুষকে জীবন্ত 
দগ্ধ করার পর পৈশাচিক উল্লাসে ফেটে পড়ছে এই অভিজ্ঞতা আমার মতো সত্তর উত্তর্ণ 
মানুষের হয়নি। ৪৬-এর কলকাতার দাঙ্গা যখন তার সমস্ত বীভৎসতা নিয়ে শহর কলকাতাকে 
গ্রাস করেছিল, তখনও এই ধরনের পৈশাচিক উল্লাস, গণ হিস্টিরিয়া দেখা যায়নি। স্বাধীনোত্তর 
ভারতে এএক ভয়াবহ অভিজ্ঞতা যার তুলনা বিশ শতকের কোনো ঘটনায় নেই। 

গুজরাতে সাম্প্রদায়িক তাণ্ডবের জন্যে দায়ী কারা], সংঘ পরিবার কর্মী, সমর্থক আর 
নিতান্ত অবোধজন ছাড়া কারো আর সেকথা জানতে বাকি নেই। রাজনীতির সঙ্গে যাদের 
সামান্যতম পরিচয় আছে তারাই জানেন, দাঙ্গা বাধানো হয়, দাঙ্গা এমনি হয় না, কারণ 
দাঙ্গা হল একটা রাজনৈতিক পদ্ধতি। সমগ্র সমাজ দেহে সাম্প্রদায়িকতার বিষ যেখানে 
দেওয়ার আয়োজন চলেছে রাজনৈতিক নেতৃত্বের সর্বোচ্চ পর্যায়ে, সেখানে মানুষ আর তার 
সমাজ যেহেতু নীলকণ্ঠ নয়, তাই বিষের চূড়ান্ত ক্রিয়া শুরু হওয়ার আগেই বিষ তাড়াবার 
ওষুধ খোঁজা আজ জরুরি হয়ে পড়েছে। দেশকালের এই চরম বিকৃতির মধ্যে যে লক্ষণগুলি 
প্রকট সেখানে বিশ শতকের ইউরোপে সত্তর আশি বছর আগে যা ঘটেছিল ইতালি ও 
জার্মানীতে তারই ইঙ্গিত স্পষ্ট! সেই ফ্যাসিবাদ কালো কিম্বা ব্রাউন উর্দি না চড়িয়ে হাজির 
হয়েছে গৈরিক পোশাকে! এই গৈরিক ফ্যাসিবাদ নিষ্ঠুরতায় মধ্যযুগীয় পরিমণ্ডল ফিরিয়ে 
আনতে চায়। গুজরাত হয়ে উঠেছে তার সুতিকাগার। 

১১৩০ এর দশকে জার্মানীতে যখন ফ্যাসিবাদ প্রবল হয়ে উঠে রাষ্টরক্ষমতা দখল করে, 
তখন ফ্যাসিবিরোধী শক্তিগুলির অনৈক্য তাদের সাহায্য করেছিল। তাদের অস্তর্থন্ধকে 
সুকৌশলে কাজে লাগিয়ে নাৎসীরা ক্ষমতায় এসেছিল। গোড়ায় তারা মনে করে বিপদ আমার 
নয়, আমার প্রতিপক্ষ আক্রাস্ত। তারা চুপ করে থেকে পরোক্ষে সহযোগিতা করেছিল 
ফ্যাসিস্তদের সঙ্গে। এখানে সারা দেশের রাজনৈতিক চালচিত্রটা অনেকটা সেই রকম। সং 


২০০২" পুস্তক পরিচয় ১৩৩ 


একপক্ষের সঙ্গে ভাব-ভালোবাসা করে নিজের আখের গুছিয়ে নেওয়ার সময় অন্যপক্ষের 
৯-বিরুদ্ধে মিঠে সমালোচনা করার মাধ্যমে যে নগ্ন স্বার্থপরতা দেশে দেখা দিয়েছে, সেই প্রবণতা 
যদি এখনই রুখে দেওয়া না যায় তাহলে দেশ সর্বনাশের কিনারা থেকে সেই চরম পরিণতির 
দিকে যেতে বাধা যা সারা দেশটাই গুজরাতে পরিণত করতে পারে। 
বিপদ আরো বেড়েছে যেহেতু সংখ্যাগরিষ্ঠের মনে দেশের অন্যত্র নানা কৌশলে ঢুকিয়ে 
দেওয়া হয়েছে সাম্প্রদায়িকতার বিষ। সেই বিষ সমাজদেহে ছড়িয়ে পড়ে এমন একটা আবহ 
গড়ে তুলছে যেখানে সংখ্যালঘুর এই গণহত্যা নিউটনের গতিসৃত্রের তৃতীয় বিধির নিরিখে 
ছাড়পত্র পেয়ে যায়৷ এটাই হল সংখ্যাগরিষ্ঠের মনে সুপ্ত সাম্প্রদায়িকতা। এই সুপ্ত 
সাম্প্রদায়িকতা গণহত্যার একটা Social" Permissiveness তৈরি করে, মানুষের বুদ্ধি, 
বিবেককে অসাড় করে দেয়। এ-এক কঠিন সময়, চরম দুঃসময়, যা স্বাধীনতার পরে আর 
কখনো আসেনি। পরিতাপের কথা হল রাম থেকে রামায়ণের এহেন পৈশাচিক ব্যাখ্যা যা 
ভারতের সমাজ ও সংস্কৃতির সুস্থ স্বাভাবিক চেতনার মূলে আঘাত করে, তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ 
কেবল নয়, প্রতিরোধ করার মানসিকতা এখনো তেমন তীব্র দেশব্যাপী হয়ে ওঠেনি। 
রাষ্ট্র হিসেবে ভারত যে সেকুলার আদর্শ গ্রহণ করেছে তাকে এমন সমূলে উৎপাটিত 
করার সামগ্রিক আয়োজনে গণচেতনার প্রতিক্রিয়া এখনও তেমন স্পষ্ট নয়। সেকুলারত্বের 
সংজ্ঞা কি দেশের মানুষের কাছে কোন পরিবর্তনের সংকেত দিচ্ছে, সেটাও আজ বিবেচ্য। 
সমাজের দুর্বল অংশ যে সব রকমের অরাজকতার প্রথম শিকার হয় তাদের মধ্যে নারী 
ও শিশুর অবস্থা যত সহজে যত ভয়াবহ হয়, গুজরাত ব্যাপকতম ভিত্তিতে তার দৃষ্টান্ত 
, স্থাপন করেছে। আজকে প্রশ্ন আর হিংসা আর অহিংসার মধ্যে আবদ্ধ নেই। হিংসার বিকল্প 
প্রতিহিংসা নয়। হিংসা যখন প্রবৃত্তির সবচেয়ে ঘৃণ্য, ভয়াবহ দিকগুলিকে নগ্ন করে দেয়, 
তখন তাকে রুখে দিতে দরকার গণপ্রতিরোধের। 
গুজরাতের গণহত্যার বিরুদ্ধে দেশে সচেতন গণ প্রতিরোধ গড়ে তোলার ডাক দিয়ে 
€ অন্য স্বর’ সংকলন একটা বিরাট সামাজিক দায়িত্ব পালন করেছে। ঘটনার অনেকদিন পরে 
চুলচেরা তাত্বিক বিচার করে একটা দৃষ্টিনন্দন গ্রন্থ এটা নয়। আর সেটাই এই সংকলনের 
গুরুত্বের বিশেষ দিক। সমকালকে এই সময়ের বিশেষ প্রেক্ষিতে তুলে ধরে তার মধ্যেকার 
দ্বন্ব সংঘাতগুলি সংযত আবেগে বিচার বিশ্লেষণ করে মানবিকতার নামে গেরিক ফ্যাসিবাদের 
‘মোকাবিলা করার ডাক দেওয়া এক অসামান্য গুরুত্বপূর্ণ কাজ। 
আমন্ত্রিত সম্পাদক অমিতাভ চন্দ্র এবং তাঁর সহযোগী অনিন্দ্য সেন এক অসাধারণ 
কাজ করেছেন। যে বিপুল সংখ্যক নিবন্ধ নিয়ে এই গ্রন্থ প্রকাশিত, তার লেখক তালিকার 
দিক একনজর চাইলেই বোঝা যাবে শত ব্যস্ততার মধ্যে তারা সাড়া দিয়ে দেশ ও সমাজের 
প্রতি দায়বদ্ধতার প্রমাণ দিয়েছেন। সংকলনের নামকরণ “সন্স্ত স্বদেশ সময়’ তীক্ষ শরক্ষেপে 
সমস্যার মর্মে আঘাত করে সংকট চিহ্নিত করেছে। সংকলনের দ্বিভাষিক রূপ এটাও প্রমাণ 
করে যে সম্পাদক ও উদ্যোক্তারা কেবল বাঙালি সমাজ নয়, অবাঙালি সমাজকেও তাদের 
চিন্তার শরিক করতে চান। সাধু সংকল্প সন্দেহ নেই। - 
বাসব সরকার 


ছ্‌ | 
অন্য স্বর (0497 ৮০1০) সন্ত্রস্ত স্বদেশ সময় : গুজরাত গণহত্যা বিশেষ সংকলন, মার্চ ২০০২। 


সম্পাদনা £ অমিতাভ চন্দ্র। দাম ৫০ টাকা। 


মহাকবি গ্যেটের কথা 


পঞ্চাশের দশকে বিংশ শতাব্দী মাসিক পত্রিকা হিসাবে প্রকাশিত হওয়ার,পরে বেশ আলোড়ন 
তুলেছিল। সাহিত্য, শিল্প, দর্শন, ক্রীড়া প্রভৃতি নানা বিষয়ে মননশীল প্রবন্ধে সমৃদ্ধ হয়ে বিংশ 
শতাব্দী প্রতি মাসে প্রকাশিত হত এবং পাঠককুলের আনুকূল্য লাভে-ও এই মাসিকটি বঞ্চিত 


বাংলার প্রায় সকল বিশিষ্ট লেখকের রচনাই এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। শুধু তাই 
নয় এমন অনেক লেখকের লেখা এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, যারা পরবর্তীকালে বিশেষ 
সুনামের অধিকারী হয়েছেন। এইসব কারণে মাসিক পত্রিকা হিসাবে বিংশ শতাব্দীর অবদান 
স্মরণে রাখার মতো, একথা না বললে চলে না৷ 

এই মাসিক পত্রিকার প্রতি সংখ্যাতেই বিদেশি গল্প অথবা উপন্যাসের বাংলা রূপান্তর 
নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হত। নবীন-প্রধীণ অনেকেই এই কাজে সোতসাহে অংশ নিয়েছিলেন। , 
আমাদের আলোচ্য মহাকবি গ্যেটের স্বপ্ন ও সত্য-এর অনুবাদও বিংশ শতাব্দী মাসিক - 
পত্রিকায় ১৯৫৬-৫৭ সালে কয়েকটি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। অনুবাদের কাজটি করেছিলেন 
মৈত্রালী মুখোপাধ্যায়। দীর্ঘকাল পরে ২০০২ সালে বিংশ শতাব্দী প্রকাশন সংস্থা গ্রস্থাকারে 
এটি পাঠকসমাজের হাতে তুলে দিলেন। 

১৮১১ খ্রিস্টাব্দে গ্যেটের বয়স য়খন ষাট বছর, ১৭৭৪ সাল পর্যন্ত নিজ জীবনের 
ঘটনাবলি নিয়ে তখন তিনি তিনটি পর্বে রচনা শেষ করেন। জীবনের শেষলগ্নে ১৮৩০ 
সালে ৮০ অতিক্রান্ত মহাকবি ১৭৭৪ সালের পরবর্তী ঘটনা নিয়ে চতুর্থ পর্বটি সমাপ্ত করেন। ' 
ভাইমার যাত্রার কথা উল্লেখ করেই সমাপ্তির রেখা টেনেছেন মহাকবি, এই গ্রন্থটির নাম 
দেওয়া হয়েছিল GOETHE'S DICHTUNG UND WAHRHEIT। এই গ্রন্থে গ্যেটের 
বাল্যকাল থেকে শুরু করে তার জীবনের প্রথম পাঁচ বছরের কাহিনি স্থান পেয়েছে। 

গ্যেটে পরিণত বয়সে গ্রন্থটি রচনা করেছেন। ষাট বছর বয়সে মহাকবি তার রচনা 
শুরু করে এবং আশি বছর অতিক্রম করার পর তীর এই রচনাকার্ষ সমাপ্ত হয়, যে জীবন 
তিনি অতিক্রম করে এসেছেন, সু-পরিণত বয়সে তিনি সেই জীবনের দিকে ফিরে তাকিয়েছেন। 
বহগুণের অধিকারী এই মানুষটির বঞ্রাক্ষুক্ জীবনের কথা-ই আমরা এখানে পাই। 

ফাউস্ট-এর রচনাকার হিসেবেই নয়, তীর বিচিত্র জীবন, শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রকলার 
ক্ষেত্রে তার স্বচ্ছন্দ পদচারণা, দক্ষ কূটনীতিক হিসাবে তার অসাধারণ সাফল্য প্রভৃতি নানাবিধ 
কারণে মহাকবি গ্যেটে বাঙালি মনীষার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন অনেক দিন আগেই। বঙ্কিমচন্দ্র 
রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে সুধীন্দ্রনাথ, কাজী আবদুল ওদুদ, শিবনারায়ণ রায় প্রমুখ মহাকবি 
গ্যেটের ‘মানস অনুধ্যানে মূল্যবান অবদান রেখেছেন, মৈত্রালী মুখোপাধ্যায়ের এই সুসম 
অনুবাদ গ্রস্থটিও গ্যেটের মহাজীবনের এক অন্যতর দিক উপলব্ধি করতে. আমাদের বিশেষ 
সহায়তা করবে, এ-বিষয়ে দ্বিমত থাকতে পারে না? 


Vd 


কমল সমাজদার 
স্বপ্ন ও সত্য : যোহান ভলফ্গ্যা্ড ফন গ্যেটে। অনুবাদ : মৈত্রালী মুখোপাধ্যায়! বিংশ শতাব্দী,” 
কলকাতা-১৬। মূল্য : পঞ্চাশ টাকা। | 


“ইন দি বেলি অব্‌ দি বীস্ট' 


ইন দি বেলি অব্‌ দি বীস্ট’ গ্রন্থটির শিরোনাম গ্রন্থটি কোনো উপন্যাস নয়, নয় দুঃসাহসিক 
গ্যাডভেঞ্চার কাহিনি এটা, কোনো পুরাণ কথা বা “মিথ, এর উপজীব্য নয়, তাহলে বুঝতে 
হয় গ্রন্থকার কোনো ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা পরিবেশন করছেন পাঠকদের কাছে। তার 
উদ্দেশ্য মনোরঞ্জন করা নয়, পাঠকদের এক অজানা বিষয় সম্পর্কে সজাগ ও সচেতন করে 
দেওয়া। গ্রন্থকার ঠিক তাই করেছেন এবং তার প্রয়াস সফল হয়েছে৷ এটা হল একটা 
সংগঠনের ইনসাইড স্টোরি”, ভিতরকার কথা, যেখানে লেখকের উপস্থিতি হঠাৎ গিয়ে পড়া 
কোনো কৌতুহলী ব্যক্তির মতো নয়। লেখক কিশোর বয়স থেকেই, পিতার হাত ধরেই 
সেখানে হাজিরু হয়েছেন, যোগ দিয়েছেন পিতার মতোঁই তার কাজকর্মে, ধীরে ধীরে যৌবনের 
শুরু থেকেই উপরে উঠেছেন সংগঠনের নেতৃত্ব-কাঠামোর মধ্যে। তার পর, তার অনেক 
দিন পরে মোহভঙ্গ, বীতশ্রদ্ধ হয়ে, হয়তো ভয়ে কিম্বা ঘৃণায় তাদের সংশ্রব ছেড়ে দিয়েছেন 
একেবারে। তারও পরে মনে হয়েছে যা দেখেছেন কাছের থেকে, সমস্ত কাজকর্মে অংশগ্রহণ 
করতে করতে, সেকথা বোধহয় অন্যদের বলা দরকার। কারণ বিশেষ সময়ে নিজের অভিজ্ঞতা 
অন্যের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া সামাজিক দায়বদ্ধতার অঙ্গ। 
হিন দি বেলি অব্‌ দি বীস্ট' কথাটির আক্ষরিক অনুবাদ “জানোয়ারটার পেটের ভিতর"। 
লেখকের বর্ণনা পড়তে পড়তে মনে হয় নামকরণে কোথাও কোনো অতিশয়োক্তি নেই, কোনো 
কিছুই বাড়িয়ে দেখা বলার চেষ্টা হয়নি, বলার দরকারও নেই বোধহয়। দেশজোড়া তার 
নাম। তার নাম সংঘ পরিবার। এই সংঘ পরিবারের মূল সংস্থা, বুনিয়াদি সংগঠন 'রাষ্্রীয 
< স্বয়ংসেবক সংঘ’ আর তার রাজনৈতিক ফ্রন্টের নাম বি. জে. পি। গুজরাতের সাম্প্রতিক 
গণহত্যার প্রেক্ষিতে যদি সংঘ পরিবারকে তার সঙ্গে দীর্ঘদিন যুক্ত থাকার অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি 
করে কেউ যদি তাকে জানোয়ার বলে তাহলে আদালতে লেখকের বিরু্ধে মানহানির মামলা 
করা যায়। কিন্তু সাধারণ মানুষের তার সম্পর্কে যে প্রাথমিক ধারণা খন হয়েছে, তাতে 
মনে হওয়া স্বাভাবিক যে সংঘ পরিবারের সদস্য, সমর্থক ও অনুরাগীরা এই সংস্থাকে 
‘জানোয়ার’ বলায় তাঁরা আদালতে মানহানির মামলা করতে যাননি। তার থেকেই বোঝা 
যায় দেশের আর্থ-সামাজিক বাস্তবতা, পরিস্থিতির রাজনৈতিক চালচিত্র এমনই রূপ ধারণ 
করেছে যেখানে জানোয়ার’ কথাটিই কিছুটা মোলায়েম, মিঠে শোনাবে। তবে দীর্ঘদিন ধরে 
সংঘ পরিবারের নামের সঙ্গে লেখাপড়া জানা মানুষদের কিছুটা পরিচয়, ধারণা থাকলেও, 
তারা আসলে কে এবং কী সেটা বেশিরভাগই এমন এক রহস্যের ঘেরাটোপে ঢাকা যে 
কৌতুহল নিবৃত্তির কোনো উপায় ছিল না। গ্রন্থকার পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায় সেই অভাব অনেকটাই 
পূরণ করতে পেরেছেন বোধহয়। 
কথারস্তেই লেখক বলেছেন সংঘ পরিবারকে কাছে এবং দূরের থেকে দেখতে দেখতে 
* মনে হয়েছে তার একটা প্রাণী আশপাশের সব কিছু ক্রমাগত গ্রাস করে একটা অতিকায় 
জানোয়ার হয়ে পড়েছে। সর্ব প্রষত্ণে তারা তাদের সব অপকর্ম সুকৌশলে আড়াল করে সাতটি 


১৩৬ পরিচয় ১৪০৮ - 


গুরুতর ‘পাপ’ বা অন্যায় করে এসেছে দ্লীর্ঘকাল। যথা (১) নিজেকে অরাজনৈতিক বলে 
প্রচার করা, (২) ধর্মীয় সাংস্কৃতিক একশিলা ব্যবস্থা গঠনের চেষ্টা চালানো, (৩) নিজেকে-€ 
ভিন্নধর্মী সংগঠন" রূপে প্রচারে দ্বিচারিতার আশ্রয় গ্রহণ করা; (৪) সামরিক কায়দায় সংগঠন 
নিয়ন্ত্রণ করা; (৫) তরুণ সমাজকে ফাঁদে ফেলে তাদের সদস্য হতে বাধ্য করা; (৬) সংগঠনে 
নারী ও পুরুষদের মধ্যে কোনো মত বিনিময়ের সুযোগ না দেওয়া; এবং (৭) ফ্যাসিবাদী 
চরম নিয়ন্ত্রণভিত্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, এবং অর্থনৈতিক তত্তৃগুলি 
সাম্প্রদায়িক আধারে পরিবেশন করা। সংঘ পরিবারের নেতৃত্ব বিলক্ষণ জানেন যে ফ্যাসিবাদী 
সামরিক কায়দায় সংগঠন পরিচালনা করতে গেলে তাদের হাতে ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন ঘটা 
দরকার সংঘ পরিবারকে সারা দেশে ডালপালা বিস্তার করতে হলে কেন্দ্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রণের 
ব্যবস্থা রাখতেই হবো তার জন্যে যে কোনো নীতি ও আদর্শকে বাঁকিয়ে চুরিয়ে নিজের 
আদলে গড়ে নিতে হবে। 

সংঘ পরিবারের হিন্দুত্বাদ নিজের, ক্ষমতাবৃদ্ধির লক্ষ্যে গড়ে পিটে নেওয়া হিন্দু আদর্শ। 
, তার হিন্দুত্ব ধারণার পরিপন্থী অন্য কোনো হিন্দু সংগঠনকে তারা হিন্দু বলে মানতে নারাজ 
হিন্দুত্বের একটা সর্বভারতীয় পেটেন্ট নিয়ে তারা ক্ষমতার লড়াইয়ে নেমেছে। দেশে অন্য ' 
যে সব সংগঠন সংঘ পরিবারের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক না রেখে নিজেদের মতো কাজ করে, 
দেশজুড়ে তাদের অনাচার চালাতে সাহায্য করেছে। সংঘ পরিবার প্রথম থেকেই হেডগেয়ার, 
হিন্দুত্বের সংজ্ঞার যারা বিরোধী তারা হিন্দু নয়। ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উদ্দেশ্যে তারা বলেছে, 
এই হিন্দুত্বের সঙ্গে মানিয়ে তারা ধর্মাচরণ করতে পারে, তবে কতদিন পারবে সেটা স্থির 
করে দেবে সংঘ পরিবার। এখানেই চরম সাম্প্রদায়িক রাজনীতির সূচনাপর্ব। মুসলমান সহ 
সমস্ত ধর্মীয় সংখ্যালঘুর জীবন, সম্পত্তি ও অধিকারগুলি বজায় রাখা হবে কিনা, সেটা সংঘ 
নেতৃত্বই স্থির করবে। সেখানে দেশের আইন কিম্বা সংবিধানের কোনো বাধা মানা হবে না।” 
হিন্দুত্ব হিন্দুদের বিশ্বাস ও আবেগের প্রশ্ন, সেখানে অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান বা শক্তির ভূমিকা ' 
থাকতে পারে না। 
. জার্মানীতে ফ্যাসিবাদ গড়ে ওঠার সময় নাৎসিদল যে বিষয়গুলি সকলের পক্ষে 
অবশ্যমান্য বলে ঘোষণা করেছিল, যা অমান্য করা হলে তাদের আর্যরক্তের বিশুদ্বতার প্রশ্ন 
তুলে হয় কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে থাকতে এবং মরতে অন্যথায় দেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য 
করা হয়েছিল, সংঘ পরিবার তার আদলেই হিন্দুত্বের প্রসার ঘটাতে চায়। মহারাষ্ট্রে শিবসেনা 
এবং তার সর্বাধিনায়ক বাল ঠাক্রে রাজ্যভিত্তিতে যে কাজ করতে চায়, সংঘ পরিবারে সারা 
দেশে সে-কাজই হিন্দুত্রের স্টীম রোলার চালিয়ে করতে চায়। তার রাজনৈতিক ফ্রন্ট বি 
জে পি, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ফ্রন্ট বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, ছাত্র সংগঠন বিদ্যার্থী পরিষদ, ট্রেড 
ইউনিয়ন সংস্থা ভারতীয় মজ্জদুর সংঘ, যুব সংস্থা বন্ররঙ দল, মহিলা সংস্থা ভারত সেবিকা 
সমিতি ও দুর্গা বাহিনী সংঘ পরিবারের সার্বিক কেন্দ্রিকতার নীতি নিজেদের কর্মক্ষেত্রে 
অবিচলভাবে অনুসরণ ও প্রয়োগ করবে, এটাই হল নির্দেশ। r 

দেশের অন্যান্য হিন্দু সংগঠন থেকে নিজের পার্থক্য এবং দূরত্ব বজায় রাখার জন্যে' 
সংঘ পরিবার একাস্তভাবে তার নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে বছরে ছয়টি দিন বিশেষ সমারোহে 
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উদ্যাপন করে : (১) বর্ষ প্রতিপদ, এই দিনে রাম সিংহাসন আরোহণ করেছিলেন, রাজা 
৯ বিক্ৰমাদিত্য ও শালিবাহন শক্দের পরাজিত করেছিলেন এবং সংঘ প্রতিষ্ঠাতা হেডগেয়ারের 
এটা জন্মদিন; (২) হিন্দু সাম্রাজ্য দিনোৎসব, জ্যৈষ্ঠ শুক্লা ত্রয়োদশীত্তে শিবাজি আওরঙ্গজেবকে 
পরাজিত করে রাজ্যাভিষেক করেছিলেন; (৩) গুরু পূর্ণিমা, আষাঢ় মাসের পূর্ণিমা তিথি 
গুরুবরণ, বিশেষত “ভাগোয়া ধ্বজ্র' পূজা; (৪) রাখী বন্ধন, শ্রাবণ পূর্ণিমায় সংঘ পরিবারের 
পুরুষ সদস্যরা পুরুষদের এবং মহিলারা মহিলাদের হাতে রাখী বেঁধে দেবে; (৫) মকর 
সংক্রান্তি বা পৌষ সংক্রান্তি যেদিন বর্ণভেদ না মেনে সব হিন্দু মিলিতভাবে উৎসব করবে; 
এবং (৬) বিজয়া দশমী, রাবণের বিরুদ্ধে রামচন্দ্রের বিজয়োৎসব। এখন মুসলমানরা এই 
অশুভ শক্তির প্রতীক। সংঘ পরিবারে অনুষ্ঠেয় ক্যালেণ্ডারে অন্য কিছু দিনের উল্লেখ থাকতে 
পারে, থাকতে পারে শিখ, বৌদ্ধ ও জৈনদের পবিত্র তিথির নাম! কিন্তু উপরোক্ত ছয়টি 
দিন তাদের স্বকীয়তা বজায় রাখার জন্যই প্রাধান্য পাবে। 
: সংঘ পরিবারের প্রার্থনা এবং একস্রাতা স্তোত্র আলোচনা করলেও দেখা যাবে সব সংগঠন 
+ থেকে নিজের স্বাতন্ত্য কায়েম ও জাহির করার দিকে সংঘ পরিবার অনন্যমনা! পরিবারের 
সদস্যদের মগজ ধোলাই করার এছাড়া অন্য কোনো পথ নেই। এই দুটি স্তোত্রে মাঝে মাঝে 
দেশের পরিস্থিতি আর ক্ষমতার লড়াইয়ে বি জে পি’র অবস্থান লক্ষ্য করে কিছু রদবদল 
করা হয়, যাতে সংঘীরা বিনা বাক্যে নেতৃত্বের নির্দেশ পালন করে কাজ করতে পারেন। 
গ্রন্থের সপ্তম অধ্যায়ে নারী ও সংঘ’ শিরোনামে বিস্তারিত তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে লেখক 
দেখিয়েছেন যে, পুরুষের প্রাধান্য মেনে, পুরুষ নির্দিষ্ট কাজে আবদ্ধ থেকে জীবনযাপন 
ভারতীয় নারীত্বের শ্রেষ্ঠ আদর্শ। সার্বিক রক্ষণশীলতাকে সমাজে চালু করতে বা বজায় রাখতে 
গেলে দেশের নারী সমাজের জীবন পুরুষতস্ত্রের নির্ধারিত ছাঁচে ঢালাই রূরতে হবে, সংঘ 
নেতৃত্ব এবিষয়ে একমত। নারীর ক্ষেত্রে প্রগতিশীলতা, পুরুষের সঙ্গে সমানধিকার এবং 
সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা কোনোমতেই কাম্য নয় বলে সংঘ নেতারা নির্দেশ দিয়েছেন! তারা মুসলিম 
+ নারীর বোরখা প্রথার বিরোধী, কিন্তু হিন্দুনারীর দেবদাসী প্রথা, বৈবাহিক সম্পর্কে আইনি 
প্রথা প্রবর্তনের ক্ষেত্রে নীরব থাকাই সমীচীন বোধ করে। 
গ্রন্থের সর্বশেষ অধ্যায় বিশেষ গুরুত্পূর্ণ। পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায় দেখাতে চেয়েছেন সংঘ 
পরিবারের কর্মসূচির প্রধানতম দিক হল যে কোনো সুযোগে, যে কোনো পরিস্থিতিতে মুসলিম 
বিদ্বেষ প্রচার করা। দুনিয়ার সব দেশে ফ্যাসিবাদীরা যেভাবে ঘৃণা ও বিদ্বেষ প্রচার করে 
ধর্মীয় ও এথনিক জনগোষ্ঠীর উপর দমন পীড়ন, পৈশাচিক আচরণ চালাবার জমি তৈরি 
করে, সংঘপরিবার তার সদস্যদের সেই নির্দেশ দিয়ে কাজ্র করায়। তার উদ্দেশ্য এমন একটা 
মনস্তাত্বিক পরিমণ্ডল গড়ে তোলা যেখানে ‘আমরা’ এবং ‘ওরা’ অভিধায় সংখ্যালঘুদের "ওরা" 
বলে চিহ্নিত করে “আমাদের” যে কোনো অন্যায়, অনাচার সহনীয় করে তুলবে। দ্বিতীয়ত 
সংখ্যালঘুদের দেশের সব সমস্যা, সংকটের জন্যে ক্রমাগত দায়ী করে সমাজ ও জাতীয় 
১ জীবনের মূলক্লোত থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া। তৃতীয়ত উদারনৈতিক, বামপন্থী এবং 
বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় ভারতীয় সমাজে সাধারণ মানুষের ধর্মের যে বিশেষ ভূমিকা সেটা না 
২ দেখতে চেয়ে, ধর্ম থেকে নিজেদের যথাসম্ভব দূরে সরিয়ে রেখে নিজেদের সেকুলার চরিত্র 
রক্ষা করে চলার সময় দেশের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষদের ধর্মীয় মৌলবাদী প্রচারের শিকার 
হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন। চরম রক্ষণশীলরা এই সুযোগের উদ্দেশ্যঘূলক ব্যবহার করে 
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সামাজিক নিম্নবর্গকে তাদের অপচেষ্টায় সামিল করেছে। ভারতীয় সংস্কৃতিকে ধর্মের 
অনুষঙ্গ, মিথ্‌ কতটা কাজ করে তা আজ চোখের সামনে স্পষ্ট। সেকুলারত্ব বুদ্ধিজীবীর বিলাস 
হয়ে পড়ার জন্যে নিজেদের দায়িত্ব তারা অস্বীকার করতে পারেন না। ধর্মীয় মৌলবাদ সব ৫ 
দেশেই রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার কাণ্ডিক্ষত পরিবর্তন আনার ব্যর্থতা থেকে জন্মায়। 
সমাজের সচেতন প্রাগ্রসর অংশের অনীহা থেকে মৌলবাদ পুষ্টিলাভ করে। সাম্প্রদায়িক 
দাঙ্গা, গণহত্যা শুরু হলে বিবেকি প্রতিবাদে মিটিং মিছিল করা সহজ, কিন্তু সাম্প্রদায়িক 
মানসিকতার শিকড় তার ভিতর দিয়ে উপড়ে ফেলা যায় না। আর সেটাই হিন্দুত্ববাদীদের 
বলার সুযোগ করে দেয় সেকুলারপর্থীরা আসলে “সংখ্যালঘু তোষণনীতি অনুসরণ করছে, 
যার ফল হবে মারাত্মক। 

পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই গ্রন্থ পাঠকদের চোখ খুলে দেওয়ার কাজে সাহায্য করবে। 
গুজরাতের হত্যালীলার প্রেক্ষিতে সেটার গুরুত্ব অপরিসীম! গ্রন্থের পরিশিষ্টে অটলবিহারী 
বাজপেয়ীর নিজেকে স্বয়ংসেবক ঘোষণা করে দেওয়া বক্তৃতা উদ্ধৃত করে পার্থ গ্রন্থটির মূল্য- 
বৃদ্ধি করেছেন। + 


বাসব সরকার 


“ইন দি বেলি অব্‌ দি বীস্ট : পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়। অজন্তা বুব্স্‌ ইন্টারন্যাশনাল, দিল্লি। দাম ১৯৫ 
টাকান 


চিত্ত ঘোষের শ্রেষ্ঠ কবিতা 


“একটা আত্মিক সঙ্কটের মধ্যে আমরা আছি। যেন ভগ্নস্বূপের মধ্যে দাঁড়িয়ে নির্মাণের কাজ 
করে যেতে হচ্ছে। বলেছিলেন চিত্ত ঘোষ! হ্যা কবি চিত্ত ঘোষ লিখেছিলেন ‘পরিচয়’ শারদীয় 
তে, ২০০১-এ। হালে, বা দশ-বিশ বছর যারা লেখালিখি শুরু করেছেন, পদ্য-গদ্যচর্চা করছেন 
তাদের কারো কারো কাছে তার নামটা তেমন পরিচিত না-ও ঠেকতে পারে, কবিতার বা 
জীবনের শুদ্ধসীমায় যেতে পাননি তার দেখা। কী করেই বা পাবেন? চিত্ত ঘোষ তো প্রচারের 
আলোয় কখনো ঝলমল করেননি, দেশ বিদেশই থেকে গেছে, বিষ-ই উঠেছে, অমৃত পাননি। 
অস্তত সাম্প্রতিককালে সেইসব কবি-কথাকারের কপালেই প্রতিষ্ঠার ফৌটা-তিলক জুটছে 
যাদের বেশিরভাগই একদা ছিলেন, আছেন, মার্কামারা মার্কিনঘুদ্ধ। তারা একটা বাণী আয়ত্ব 
করেছেন অনায়াসেই “রাজকন্যা কার?-_-টোল-ডাগর যার! বর্তমানের বল্গাবিহীন বাণিজ্যায়ণ, 
বেপরোয়া বেসরকারিকরণ, বস্তুসর্ব্ব বিমূঢ় বিশ্বায়ন বিমুগ্ধতায়, সংক্ষেপে লাস্যময়ী অর্থনীতি 
ও বস্তবিশ্ববিরাজবাদিতায় যখন সুস্থতা-সংস্কৃতি-মানবিকতার এঁতিহ্য নিধনপর্ব চলছে চেতনে- 
অবচেতনে-উদাসীনতায় তখন সেই জটিল-কুটিল আঁধার আবর্তে চিত্ত ঘোষের মতো কবিরা, 
একরোখা জেদি কবিরা কল্‌কে পাবেন কেন? মায়াঞ্ধীনবিস্তারী প্রতিরোধশূন্য বাজারনিয়ন্ত্রণী 
পত্রপত্রিকায় যাঁরা মান্য, জিগ্জ্যাগে অভ্যস্ত, যাঁদের মেরুদণ্ডে বানরের হাসিই উচ্চকিত, কিংবা 
যাঁরা সংস্কৃতির মানবিক ধারায় গোপনে চারিয়ে দেন আধুনিকতার নামে পাতালবাসীর কথা, 
ঘুনপোকার নিবিড় নিশ্বীস, তাদের কাছে চিত্ত ঘোষেরা অনুচ্চারিত বা বিস্মৃত থেকে যান 
€ সচ্ছল সতর্কতায়। এতে অস্বাভাবিকতার কিছু নেই, অন্তত এ-পোড়া দেশের সাংস্কৃতিক 
পরিমপ্ডলে। 
কিন্তু পরিতাপের বিষয় হয় তখনই যখন ছিন্নমস্তা বিশ্বায়নের পদতলে মাথা কুটে 
প্রগতিশীলতার পোশাক পরে জরাসন্ধ-প্রশাসন অতল খাদের হাঁ-টিকে ভবিষ্যতের জন্য আরো 
গভীর, আরো প্রশস্ত করে তোলে। ফলে উপরিতলের তাৎক্ষণিকতায় সামাজিক রাজনীতি 
তথা সুস্থতার প্রচারমুখী স্বার্থে যে-সব কবি শিল্পীর ডাক পড়ে মাঝে মাঝে স্মরণ-সরণিতে 
সংকটের মোকাবিলায়, তাদের অধিকাংশই আবার সুক্ষ্মতর গূঢ় কারণে অথবা অজ্ঞতায় পড়ে 
থাকেন ও পাড়ার প্রাঙ্গণের ধারে। অবশ্য তোষাখানার বাসরঘরে পারিতোষিক বিতরণের 
রাজকীয় সদনে, করুণাবিতরণী উৎসবী-বোরখায় ছাপ্লামারা খোলামেলায় চিত্ত ঘোষেরা যে 
অনামন্ত্রিত থেকে যান সেটা পোড়ামাটি সংস্কৃতিনীতির রাজ্যে সব কিছুই ঘুলিয়ে দেওয়ার 
কালে, এক হিসেবে স্বস্তিরই কারণ 
হতমান এই দেশে কবিদের ট্রাজিডি বড়ো কম নয়। একসময় যাঁর লেখার মধ্যে পাঠক 
স্বচ্ছন্দে পেতেন কবিতার মজ্জা তিনিও হারিয়ে যান কৌতৃহলতার কার্পণ্যে বা সংক্কারদীর্ণতার 
* হাজা-মজা ডোবায়। প্রচারের আলো থেকে কোনো কারণে একটু সরে গেলে বা সরিয়ে 
দিলেই সেই কবি হয়ে যান বিস্মৃতপ্রায়। কবিতা লেখা যেন এদেশে এক ম্যারাথন দৌড়ে 
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অংশ নেওয়ারই সামিল। নিরস্তর ছুটতে হবে, থামা চলবে না, দম ফেলবার ফুরসত মিলবে 
না। আর দম নিতে গেলে, একটু. থামলেই ছিটকে যেতে হবে কবিতার ট্রাক থেকে। তাছাড়া এ 
মূল্যায়নের সুযোগও সকলের সমান জোটে না। এরকমটাই ঘটে গেছে সমস্ত সংস্কারের উর্ধ্বে 
অবস্থিত, মানবতাবাদী কবি চিত্ত ঘোষের ক্ষেত্রে, যিনি বরাবরই থেকে গেলেন চোখ ধাঁধানো 
আলোর বাইরে, যে আলোর ছটায় আঁশটে গন্ধ ছড়ানো লেখকও পান রাজকবির মুকুট, 
দেশীয় এঁতিহ্য ও আদর্শকে শূন্য প্রতিপন্ন করার কাজে ব্রতীরা পান নানান পালক। প্রচারের 
এমনই মহিমা যে সুস্থতার ঘোষিত উপাসকদের প্রীতি-তর্পণ তারাই পান যাঁরা চোখের সামনে 
তৈরি করে যান শূন্যতার হাহাকার, মূল্যবোধের বধ্যভূমি। তাই দেখি, যখন ভিয়েতনাম ঢুকে 
পড়েছে নাপাম বোমার অগ্নিবলয়ে, জুলছে দাউ দাউ, সেই সময়ে, সভ্যতার সংকটের কালে, 
ধ্বংসের মুখোমুখি দাঁড়িয়েই, এ-দেশের যাঁরা শিশুঘাতী-নারীঘাতী কুৎসিত বীভৎসতার এক 
নারকীয় তাণ্ডব সৃষ্টিকারী রাষ্ট্রের পক্ষে পি এল ৪৮০-র গমের গুণগান করেন, তারাও স্মৃতিভ্রষ্ট 
বামপন্থায় হন নন্দিত নায়ক। 

এই পথ, আত্মঘাতী এই শুঁড়িপে চিত্ত ঘোষের কখনো পদচারণা ঘটেনি। সযত্নে নিজেকে 
সরিয়ে রেখেছিলেন প্রচারসর্বস্বতার মায়াবী তস্তজাল থেকে। তিনি ছিলেন গর্বিত চল্লিশের 
একজন অগ্রণী কবি, ধার কবিতা প্রতিবাদে-প্রতিরোধে-প্রতিশোধে ব্যারিকেড গড়ে তোলার 
প্রেরণা। জীবনব্রততী যে কবিতার ধারা শত সহস্র মুখে এসে মিলেছিল ইতিহাসের বোধে, 
ব্যক্তির চৈতন্যে, সমাজনির্ধাসে মহাজীবনের মহাসাগরে, যে ধারার উৎসে বিষ্ণু দে, ব্যাপ্তিতে- 
গভীরতায়-বন্ু মাত্রিকতায় রয়েছেন অরুণ মিত্র, দিনেশ দাস, সমর সেন, বিমলচন্দ্র ঘোষ, 
সুভাষ মুখোপাধ্যায়, মণীন্দ্র রায়, কিরণশস্কর সেনগুপ্ত, শুদ্ধসত্ব বসু, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, 
বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, গোলাম কুদ্দুস, কৃষ্ণ ধর, রাম বসু, মৃগাঙ্ক রায় সিদ্ধেশ্বর সেন প্রমুখ, 
সেখানেই রয়েছেন কবি চিত্ত ঘোষ। যে বোধ ও বোধির দীপ্তি সভতার সংকটে ক্ষুব্ধ 
রবীন্দ্রনাথে, রোমা রোলীয়, আঁরি বারিবুশ-আদ্রে জিদ-পল এলুয়ার-লুই আরাগ-ম্যাক্সিম 
গোর্কি-আইনস্টাইন-বার্রান্ড রাসেল তার আলোকচ্ছটায় আলোকিত, আলোকার্থী সহমর্মী / 
চল্লিশের কবিদের সঙ্গে কবি চিত্ত ঘোষ-ও। অগ্রণী-অরপি-পূর্বাশা-পরিচয়-বিংশ শতাবী- 
স্বাধীনতা-নতুন সাহিত্য-সীমাস্ত, ঘিরে বাংলা কবিতার যে শিল্পবল্য কালোত্র্ণ ভুবন সেই 
বলিষ্ঠ জীবন-অন্বিষ্ট বৃত্তেরই বাসিন্দা ছিলেন তিনি। 

চিত্ত ঘোষের প্রথম কাব্যগ্রন্থ বেরোয় একটু বেশি বয়সেই, বত্রিশ বছরে, ১৯৫৩-য় 
'অস্তরা”। তিনি জন্মেছিলেন ঢাকায়, ১৯২১-এর ৫ সেপ্টেম্বর। দেশভাগের যন্ত্রণা, ডানাহাটা 
স্বাধীনতা প্রাপ্তির বেদনা বরাবরই তাকে তাড়িয়ে বেডিয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর অগ্রিক্ষরা 
দিনগুলোয় কাটে তার কৈশোর-যৌবন। তিনি ভুলতে পারেন না সেইসব দামাল সময়ের 
স্মৃতি। আজাদ হিন্দ বাহিনীর বন্দিদের জন্য দেশব্যাপী বিক্ষোভ, রশিদ আলি দিবস, অবিভক্ত 
বঙ্গদেশের খুলনা জেলার মৌভোগ গ্রামে বঙ্গীয় কৃষকসভার সমেলন, তেভাগা আন্দোলন, 
বোন্বেতে নৌবিদ্রোহ, জাতীয় বিমান বাহিনীর ধর্মঘট, ডাক ও তার স্ট্রাইক, পুল্লাপ্রা-ভায়লায় 
সশস্ত্র বিদ্রোহ, তেলাঙ্গনার অভ্যুত্থান। সর্বোপরি মুঠোর মধ্যে ক্ষমতা পাওয়ার জন্য মুসলিম 
লিগের মারণাস্ত্র ক্ষেপণ ‘লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান’ দিবস পালন__ভয়াবহ হত্যালীলা- ৮ 
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বীভৎসতা। তিনি দেখেছেন কমিউনিস্টদের আদর্শ বোধের দৃঢ়তা-সংগ্রাম- 
আস্তর্জাতিকতা-মানবিকতা ও সুস্থ শিল্পচেতনা। অথচ তাদের বে-আইনি ঘোষণাকে মেনে 
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নিতে পারেননি তিনি। তাকে ব্যথিত স্তম্ভিত করে গাঁধির শহিদত্ব। এইসব নিয়েই গড়ে ওঠে 
তার কবিতার ভাবনাভুবন। সেই জগতে এর আগেই জায়গা করে নিয়েছে বিষ্ণু দের ২২শে 
জুন, সাত ভাই চম্পা, সন্দীপের চর, অস্বিষ্ট, নাম রেখেছি, কোমল গান্ধার-এর কবিতা; 
বিমলচন্দ্র ঘোষের ফতোয়া, নানকিং; হাতে খড়ি, বিশ্বশান্তি, ভুখা ভারত; সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 
পদাতিক, অগ্নিকোণ, চিরকুট, নাজিম হিকমতের কবিতা, ফুল ফুটুক-এর কোনো কোনো রচনা; 
সুকান্ত ভট্টাচার্যের ছাড়পত্র, ঘুম নেই, পূর্বাভাস, মিঠেকড়া; দিনেশ দাসের ভূখমিছিল; সমর 
সেনের কবিতা; মণীন্দ্র রায়ের অন্যপথ; মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের মেঘ বৃষ্টি ঝড়; গোলাম 
কুদ্দুসের বিদীর্ণ; জগন্নাথ চক্রবর্তীর কারার প্রার্থনা; মৃগাঙ্ক রায়ের সমুদ্রকন্যা; রাম বসুর 
তোমাকে; পূর্ণেন্দু পত্রীর একমুঠো রোদ; সতীন্দ্রনাথ মৈত্রের আকাশের মুখ; অরুণ মিত্রের 
প্রাস্তরেখা; বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রাণুর জন্য; যুদ্ধের বিরুদ্ধে বাংলা কবিতার সংকলন 
মানুষের স্বপক্ষে; জীবনানন্দ দাশের মহাপৃথিবী, সাতটি তারার তিমির, পাবলো নেরুদার লেট 
দ্য রেল স্প্িটার আওএক্‌ আ্যান্ড আদার পোয়েমস্‌ ইত্যাদি। এসব নিয়েই চিত্ত ঘোষ গড়ে 
তোলেন তার নিজের জগত, অনুভূতির ভুবন। সেখানে বিষয় ও আঙ্গিকের অযুতসিদ্ধি 
ঘটে গিয়েছে দ্বান্ৰিক প্রতিক্রিয়াজাত শৈল্পিক সুষমায়। ফলে কবিতা হিসাবেই তার রচনা 
আত্মস্থ করেছে কালের ছাড়পত্র । তার রচনায় সাধারণভাবে অনুপস্থিত উচ্চকণ্ঠ আত্মজ্ঞাপন, 
যদিও তিনি কবিতা লিখেছেন জীবনের জন্য।.তাঁর মনে হত কবিতার জন্যই শাস্তি। 
বলাইবাহুল্য, চিত্ত ঘোষের শ্রেষ্ঠ কবিতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০০, যার রচনাকাল 
১৯৪৯ থেকে ১৯৯৯, মোট কবিতা ১৩৩ এবং যেখানে রয়েছে তার অন্তরা (১৯৫৩), 
শুদ্ধ সীমায় যেতে (১৯৬৩), পরবাসী ঘুরে ঘুরে (১৯৭৩), সময়ের নষ্টমূল শ্যাওলা ইত্যাদি 
(১৯৯১) ও অগ্রস্থিত কবিতা পড়তে বারবার মনে হয়েছে নিছক বুদ্ধিবাদী বিষগ্রতা বা 
মস্তিষ্কের একরৈখিক আনুগত্য তাকে কখনো গ্রাস করেনি, যদিও তার স্নায়ুতে শ্নায়ুতে বর্তমান 
ছিল জাতীয় জীবনের সংগ্রামময় এতিহা। হৃদয়াবেগের ভূমিকাকে তিনি অবশ্যই অমান্য 


- করেননি কখনো। ফলে তার কবিতায় মেলে এক ধরনের সরলতা, যা আবার তীর এশ্বর্ষের 


কারণ। চিত্ত ঘোষের কবিতায় তীব্রতরভাবেই প্রকাশিত সুস্থ জীবনকামনা। বরং বলা যায় 
তার রচনার কল্পনাকেন্দ্রে রয়েছে জীবনের প্রতি প্রবল আকর্ষণ ও মমত্ব। যা কিছু সুস্থ 
জীবনযাপনের পরিপন্থী তার প্রতি তার বীতরাগ কখনো গোপন থাকেনি। জীবনের নানা 
দিকে তার দৃষ্টি প্রসারিত। তিনি অনায়াসেই পেয়ে গেছেন সমাজসন্তার সঙ্গে কবিসন্তার 
রসায়নে কবিতার আসল মজা। তার দৃষ্টিভংগিটা, তার নিজের কথাতেই উচ্চারণ করতে 
পারি, ‘নিজস্ব উপলব্ধির কথাগুলো আন্তরিকভাবে যদি বলা যায় এবং তা যদি মানুষের 
হৃদয় মনকে স্পর্শ করে তবেই তার সার্থকতা। আসল লেখাটা এভাবেই হয়ে ওঠে। এতে 
জোর খাটে না। কী লিখলে বা কীভাবে লিখলে বেশি মানুষের ভালো লাগবে সে কথা 
ভেবে লিখলে সেটা লেখা হবে না। লেখা তার নিজের গুণেই বেশি মানুষের ভালো লাগে!” 
কথাগুলো ষোলো আনাই সত্য। তার বিশ্বাস ছিল, “মহৎ কিছুর সঙ্গে জীবন ও শিল্পকে 
যুক্ত করতে না পারলে স্রীবন ও শিল্প সেভাবে অর্থবহ হয় না। আরো উচ্চারণ করেন, 
আমি কৃত্রিমভাবে কিছু আরোপ করার বিরোধী। নিরাপদ দূরতে নিস্পৃহ উদাসীন না থেকে 
জীবন ও জগত বিষয়ে ভাবনাচিত্তা এবং মানুষের সার্বিক কল্যাণ সাধনে দৃগ্ণ “দশা বরণ, 
এমনকি আত্মদান ও যে প্রয়োজন তাতে সন্দেহ নেই। এ বিষয়ে সচেতন থাকা মামার কর্তব্য। 
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খুঁজে পাবে নাকি সেই মায়াবৃক্ষ 
১৮: বৃক্ষের, হৃদয়। 
শুদ্ধ, শুদ্ধতর কোনো সীমায় গৌছনোর জন্য তার সুতীব্র আকাঙ্ষা পাঠকের হৃদয় 
ছুঁয়ে যায়। তাঁর আত্মমগ্ন উচ্চারণ শুনি, 
আড়ালে মগ্ন শূন্য কাতর বালু 
প্রতিধবনির পেছনে পেছনে কারা 
গোধূলি বেলার আলোকিত মুখ খোজে 
হেঁটে হেঁটে হেঁটে কবে আমি সেই 
শুদ্ধসীমায় যাব। 
কারে জিন রা 
যায় সে-সময় কবির উপলব্ধিতে আমরা চমকিত না হয়ে যাই না। কত সহজেই না তিনি 
*৮ পাঠকের মধ্যে ছড়িয়ে দেন নিজস্ব অনুভূতি। আমাদেরও বলতে ইচ্ছা করে, 
এত বড়ো আকাশ পৃথিবীর ভবিতব্যের কথা 
মানুষের ভালোমন্দের কথা 
ডিক নজির 
তাই হয়তো রাত্রিদিন 
আকাশ শুধু নিজেকে বদলায়। 
আমাদের মাথার ওপর আকাশ না-থাকার কথা 
আমরা ভাবতেই পারি না। - | 
মানুষের ভালো-মন্দের কথা, মানচিত্রই তিনি শোনাতে চেয়েছেন, ধরতে চেয়েছেন পরম 
সমতায়! তাই তার বুকের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে মানুষকে ঘিরে যাবতীয় উদ্বেগ 
₹ উৎকষ্ঠা-উত্তেজনা। তবে তা অন্যান্য আরো অনেক সমাজমনস্ক কবিদের মতো উচ্চগ্রামে 
ঘোষিত হয় না। বরং সমাজ, রাষ্ট্রে দেশ-কাল নিয়ে তার ভাবনা প্রায়শই নিচু পর্দায় বাঁধা। 


যেমন_ 
'"_ কালপুরুষের হাতে অন্তমুখী পৃথিবীর বিবর্ণ ঠিকুজি 
- নিকটেই যাদুঘর, সময়ের নষ্টমূল, শ্যাওলা ইত্যাদি ' 
মায়োপিয়া চোখ তবু খোঁজে কেন শতাব্দীর অস্তিম সবুজই 
নিয়ত ট্রেনের শব্দে গাছপালা, কালভার্ট স্মৃতি। 
শেষ পর্যস্ত কবি জানেন, 
সোনার মুকুট পরা পাহাড়ের প্রতারণা আছে 
মুখোশ ও ছদ্মবেশ সময়কে সুসজ্জিত রাখে 
আমরা জল খুঁজে ফিরি সীমাবদ্ধ পাথরের কাছে 
কোনখানে রেখে যাবে তোমরা এই ব্যাধি, চাপ 
শুন্যতা ও তেজন্ত্রিয়তাকে। 
কবি চিত্ত ঘোষ ছিলেন একজ্রন বড়ো মাপের মানুষ। প্রশস্ত হৃদয়। স্বপ্রদরস্টা। তার কাছে 
কান ছিল লরি এই জর্ীরিউজ সমাজে নৌরগমুজ মারর সমাজের এডি নারে 
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টা ST লেনিনের নামে তিনি মনুষ্যত্বের উদ্বোধন কামনা করেন 
তাই দৃঢ় প্রত্যয়ে। কেননা তিনি জানতেন, বর্তমান সময়ের ট্রাজিডি মনে রেখেও, শ্রেণীবিভক্ত 
এই দেশেই শুধু নয়, সমগ্র বিশ্বে যে মানুষটি যুক্তির প্রেরণা, স্বপ্নের রূপকার তিনি হলেন, 
লেনিন। গণতন্ত্র, স্বাধীনতা ও শাস্তির পরিবেশে জীবন প্রতিষ্ঠার প্রতিজ্ঞায় লেনিনের শিক্ষাই 
হল দিগ্দর্শন। সাহিত্য শিল্পের জগতেও তার চিন্তা চিরস্তন সৃজনশীলতার চাবিকাটি। তার 


মানবিক দূর 'উচ্চতা ছোঁয়া আবেগ হৃদয় আকাশ 
তুমি প্রত্যহ, তুমি প্রতিদিন, তুমি চিরদিন লেনিন! 
রবীন্দ্োন্তর সব কবিই, যারা অন্তত লিখেছেন অনেক, তারা কেউই এড়িয়ে যেতে 
পারেননি রবীন্দ্রনাথকে। কী করেই বাঁ এড়াবেন তারা? ফলে নিজেকে নিবেদন করেছেন 
রবীন্দ্রনাথের কাছে। এ যেন উত্তরপুরুষের খণন্বীকার। আসলে এখনো আমরা যে ভাষায় ৬ 
কথা বলি, নিজেদের ক্রোধ-শোক-আনন্দ-বেদনার ভাব প্রকাশ করি, এমনকী বিদ্রোহ-বিপ্লবের - 
স্বপ্ন দেখি তার কেন্দ্রবাণী হলেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু কবির মনে হয়েছে, রবীন্দ্রভুবন থেকে 
অন্য এক পৃথিবীর অধিবাসী একালের মানুষেরা 
দুস্তর এ-ব্যাবধান। অসেতু সম্ভব। যেন. বা বর্ষার 
ভরা পদ্মা। দেখা যায় না এপার ওপার: , 
পদ্মাও পাণ্টায় প্রবাহের পথ। ভিন্ন খাতে ব্যয়। 
পাল্টায় প্রজন্ম চিন্তা অভিরুচি। পাল্টায় হৃদয়। 
কিন্তু এটাই শেষ কথা নয়। তাই 
নিয়ত বিক্ষত বিদ্ধ, পরিবেশ বিষাঁ্ দূষণে__ 
এখনো এক্সপ্রেস ট্রেনে যাওয়া যায় শাস্তিনিকেতনে। 
চিত্ত ঘোষ ভুলে যেতে পারেননি তার প্রিয় ‘পরিচয়’ পত্রিকার সম্পাদক, স্থাধীনতা-+ 
' পরবর্তী বাংলা ছোটগল্পের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাকার ও প্রবাদপ্রতিম লেখক দীপেন্দ্রনাথ 
বন্যোপাধ্যায়কে। তাকে ঘিরে প্রিয়জনের ভালোবাসার উষ্ণতা কবি কত সহজেই না সঞ্চারিত 
করে দেন বাঙালি পাঠকের হৃদয়ে, বিশেষ করে দীপেন্দ্রনাথের অনুরাগীদের মধ্যে। তিনি 
তারপর অনেক কথা হল £_ রোগের কথা আরোগ্যের কথা 
ঘুমের মধ্যে অন্যরকম হয়ে যাওয়ার কথা। 
তারপর চিন্তার একটা ছক তৈরি করতে রুরতে 
.অন্যমনস্কভাবে পিজি হাসপাতালের গেট পেরিয়ে 
বাইরে এসে 
আমরা যে-যার দিকে চলে গেলাম। 
কালপুরুষের দিকে তাকানোর. কথা 
- তখনও আমাদের মনে হয়নি। , | / 
চিন্তার সাজানো ছকগুলো যে 
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i , আমরা ভাবিনি। 


ব্যঞ্জনা। যেমন, 


রং 


ভাবিনি আমরা আগুনের এত কাছে। 
সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া সৃজনে তীর প্রোজ্জুল পংক্তিরচনা একইসঙ্গে যেমন ঈর্ষণীয় তেমনি 
শাশ্বত স্মৃতিধার্য। স্মরণীয় বাণীসৃষ্টি যদি সার্থক কবিতার অন্যতম শর্ত হয় তাহলে চিত্ত ঘোষ 
অবশ্যই সফল। তার কবিতায় এমন অনেক চিত্র ও চিত্রকল্প মেলে যা উঠে এসেছে একেবারে 
আটপৌরে ঘরোয়া জীবন থেকে। চারপাশের পরিবেশ প্রতিবেশই তার কাব্যভুবনে নিয়েছে, 
চিত্রকল্পের অবয়র। পারিপার্থিকতার মধ্য থেকেই তিনি আবিষ্কার করেছেন চিরকালীনতার 


. যেতে যেতে ছেলেটা একটা নীল মাছি হয়ে গেল 
, সকালের পেছনে পেছনে মেয়েটি হেঁটে গেল 
. অরণ্যকে সন্ধ্যেবেলা সদুদ্রকে সকালবেলা ডেকো 
, আকাশের সিলিঙে অনেক ঝুল জমে আছে 
. ছায়াটাকে একলা রেখে এক ছুটে বাড়ি 
যেন খেলা জিতে ফিরছে 
৮. সারা গায়ে বিধে আছে আয়না 
৯. মাঝে মাঝে ভেজা বাতাসে চেনা শরীরের/গন্ধ পাওয়া যায় 
১০. দিনান্তের ছেঁড়া ছায়া পেতে রাখে রোদ 
এ-রকম অজ্ঞ স্মরণযোগ্য চিত্র, চিত্রকক্প, পংক্তি জড়িয়ে মিশিয়ে রয়েছে চিত্ত ঘোষের 
শ্রেষ্ঠ কবিতার মধ্যে। 
চিত্ত ঘোষ তার জীবদ্দশায় একরকম উপেক্ষিতই থেকে গেছেন, এটা নির্মম.সত্য। যখন 


uu 
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“ এদেশে সুক্ষ্ম কৌশলে মনীষীদের কলঙ্কিত করে আদর্শহীনতার শূন্য জগত তৈরি করার চেষ্টা 
- চলছিল সেই ভিয়েতনামের যুদ্ধের সময় থেকে; যৌন সর্বস্বতার আমদানি করার সচেতন 


প্রয়াস চলছিল কবিতায়, গল্পে, উপন্যাসে; আত্মরতির বিপুল বিস্তার পদ্য-গদ্য চর্চায় সে- 
সময় প্রচার-কাঙালপনা থেকে নিজেকে সযত্রে দূরে সরিয়ে রেখে চিত্ত ঘোষ হয়ে রইলেন 
সুস্থতার অমল আশ্রয়। | 

' গদেশ বসু 
শ্রেষ্ঠ কবিতা : চিত্ত ঘোষ। ভারবি, কলকাতা-৭৩। ৩৫ টাকা 


এই নষ্ট দুষিত সময় 
চিত্ত ঘোষ 
(১ সে্টেম্বব ১৯২৯__২২ মার্চ ২০০২) 


বোঝা যায় শব্দহীন এই আর্তনাদ 
শোনা যায়. আঘাতের বিশাল বিপুল শব্দ 
হননের ধ্বংসের অভিনব পদ্ধতির 
নিয়মিত প্রশিক্ষণ চলে পৃথিবীতে। 


বছতল অহংকার নিমেষেই গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যায়, 


কেঁপে ওঠে পৃথিবীর মাটি 

অনেক বিচ্ছিন্ন দগ্ধ প্রত্যঙ্গের স্বূপ 
হত্যাকে কি হত্যা দিয়ে রোধ করা যাবে? 
ধ্বংস দিয়ে ধ্বংস রোধ হবে? 
অথচ কি অনায়াসে ভেঙে পড়ে 
পাহাড়ের দৃপ্ত চূড়া, উপাসনাস্থল 
হাসপাতাল, স্কুলবাড়ি, নিভৃত কবরখানা। 


চতুর্দিকে আততায়ী, হত্যার উৎসব 

* প্রমন্ডের ভাঙচুর, পেশীর প্রয়োগ। 
হিংঅতম অনিশ্চয়তায় আক্রান্ত পৃথিবী। 

সুপ্রীতি, সুহৃদভাব, সহ্দয়তার 

ভয়ানক দুর্ভিক্ষ এখন। 

পরবর্তী সময়ের প্রতীক্ষায় জ্বলে 

এই নষ্ট দূষিত সময় 


* এই কবিতাটি অসমাপ্ত বেখে কবি প্রযাত হন। 


চিত্ত ঘোষ ও তার কবিতা ' 


গত ২২ মার্চ কবি চিত্ত ঘোষ ৮১ বৎসর বয়সে প্রয়াত হলেন। সদা-প্রফুল্ল আড্ডাবাজ এই 
সৎ এবং সজ্জন মানুষটি সেদিন সকালেও যথারীতি গল্পগুজবে এবং আনন্দিত হাস্যপরিহাসে 
খুশি ছিলেন। দুঃখের ছায়াপাত হল দুপুরে এবং কিছুক্ষণের শারীরিক অস্বস্তি ভোগ করেই 
প্রয়াত হলেন তিনি। " 

চিত্ত ঘোষের জম্ম হয়েছিল ৫ সেপ্টেম্বর ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে ঢাকার ব্রাহ্মণকীর্তি গ্রামে। 


বাবা ছিলেন বিহারের পূর্ণিয়া ডিস্টিক্ট বোর্ডের ডাক্তার। চিত্ত ঘোষের শৈশব এবং কৈশোর 


কেটেছে ঢাকায়। ভাওয়ালের রাজার প্রতিষ্ঠিত স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে তিনি 
ভর্তি হয়েছিলেন জগন্নাথ কলেজে এবং তারপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে । সেখান থেকে বি. 
এ. পাশ করে চলে এলেন কলকাতায়, যোগ দিলেন 'পূর্বাশা"য়। ১৯৫০-এ পূর্বাশার 
কাজ ছেড়ে দিয়ে চাকরি নিলেন বার্মা শেলে। প্রায় কুড়ি বছর বার্মা শেলে কাজ করেছেন 
তিনি, আর সেই সময় ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয়েছিলেন শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে। ১৯৭০- 
এ বার্মা শেল থেকে স্বেচ্ছাবসর নিয়ে চলে এলেন সোভিয়েট দেশে, অনুবাদক হিসেবে। 
সোভিয়েট দেশ থেকে অবসর নিলেন ১৯৮৬-তে। এই সময়ে তিনি যুক্ত ছিলেন “পরিচয়' 
সম্পাদনার সঙ্গেও! তার কবিতার বইয়ের সংখ্যা চার_ অন্তরা (১৯৩০), শুদ্ধসীমায় যেতে 
(১৯৬৩), পরবাসী ঘুরে ঘুরে (১৯৭৩), সময়ের নষ্টফুন শ্যাওলা ইত্যাদি (১৯৯৯), শ্রেষ্ঠ ' 


C কবিতা (২০০০)। 


A 


১৯৪৫ অথবা হয়ত তারও কিছু আগে থেকেই বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় কবিতা লিখতে 
শুরু করেন চিত্ত ঘোষ। “পূর্বাশা’, কবিতা’, ‘দেশ’, ‘পরিচয়’ এবং অসংখ্য লিটল ম্যাগাজিনে 
প্রকাশিত হতে থাকে তাঁর কবিতা। রবীন্দ্রানুসারী কবিতার ধারা তখন স্তিমিত হয়ে এসেছে, 
বাংলা কবিতা ধীরে ধীরে মুক্ত হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব থেকে, দৃঢ়ভাচ : প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে 
আধুনিকতার. চারিত্্য। সোচ্চার হয়ে উঠেছে সাম্যবাদী চিন্তাধারা এবং আন্দোলন আর সেই 
সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তৎকালীন যুরোপায় প্রগতিশীল কাব্যসাহিত্যের প্রভাব। বাংলা কবিতা তখন 
মননে, শব্দব্যবহারে, বক্তব্যের বিন্যাসে এবং প্রতীকী ব্যঞ্জনায় এক নতুন রূপ পেয়েছে। 
এই উজ্জ্বল এবং আন্দোলিত সময়ে কবিতা লিখতে শুরু করেছিলেন চল্লিশের কবিরা । সেই 
প্রবাহের একজন প্রধান কবি চিত্ত ঘোষ। 

সাম্যবাদী আন্দোলনের প্রাথমিক উৎসাহ কবি এবং সাহিত্যিকদের জন্য কিছু অলিখিত 
নির্দেশনামা জারি করেছিল। ফলে সাহিত্য ভাবনায় যেমন দিকবদল ঘটেছিল তেমনি কিছু 
ফর্মুলার্বাধা কবিতা গল্প উপন্যাসেরও সৃষ্টি হয়েছিল। চিত্ত ঘোষ কিন্তু নিঃসার উত্তেজ্ঞনায় 


, বিভ্রান্ত হলেন না, নিমগ্ন রইলেন মানুষকে নিয়ে, সময়ে অন্ধকারকে নিয়ে। প্রকৃতিকে নিয়ে। 


চিত্ত ঘোষের কবিতা এবং ছড়ার প্রধান বৈশিষ্ট্য তার চিত্রকল্প বা বলা যায় অনুভবের 
চিত্ররূপ। অবশ্য আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে তার কবিতা কিছু ছবির সুনিপুণ সমাহার 


১৪৮ পরিচয় ১৪০৮ 


মাত্র, কোন বিশেষ বক্তব্য বহন করছে না, কিন্তু একটু গভীরভাবে পড়লেই দেখা যাবে , 
ওইসব চিত্রকল্পই তার বক্তব্য, তার মধ্যেই নিহিত রয়েছে তার অনুভব, আর্তি, প্রেম এবং 
আগুনও | যেমন 

আর সেই উন্মত্ত হাওয়ার মাথায় . 

একটা প্রবল অগ্নিশিখার মতো 

দিনটা দপদপ করে জ্বলে 

দপদপ করে জুলে। ৃ 

(এলোমেলো হাওয়ার দাপানির মধ্যে) 


অনেক পেরেক বিধে আছে সময়ের গায়ে। 
আ্যালবাম) 
জীবন এবং জ্রীবনযন্ত্রণাকে এভাবেই চিত্রময় করে উপস্থিত করেছেন চিত্ত ঘোষ। বক্তৃতা 
নয়, তীক্ষমুখ শব্দবিন্যাসও নয়, মূর্ত চিত্রকল্পই তার বিমূর্ত ভাবনার বাহন। জীবনানন্দ দাশের -) 
পরে বাংলা কবিতায় একমাত্র সুভাষ মুখোপাধ্যায় ছাড়া আর কোনো কবির কবিতায় এমন 
আশ্চর্য রূপময়তা দেখা যায়নি। ' | 
শৈশব কৈশোর এবং প্রথম যৌবনে দেখা বাংলার নিসর্গলোক বার বার ফিরে ফিরে 


, এসেছে তার কবিতায়, এমনকী প্রচলিত বাক্যবন্ও ব্যবহৃত হয়েছে সুনিপুণ দক্ষতায়। 


যেমশশ-- 
সন্ধ্যাবেলা মেঘ ডাকলে 
পেখম ধরে মাইয়া 
(মেঘ ডাকলে) 
অথবা যদি না নড়ে বুড়োর দাড়ি 
তবেই দিও মেঘনা পাড়ি 


(যদি না নড়ে বুড়োর দাড়ি) 
অথবা নলতে শাক আর মৌরলা মাছ 
গরম ভাতে ঘি 
যে-পারে প্রিয়জনকে দিতে 
ভাগ্যবতী সেই। 


4 


চে 


২০০২ বিয়োগপপ্রি ১৪৯ 
খুশিবাতাস ম ম করে “ 


চালতা-পাকা গন্ধে 

পাহাড় থেকে গড়িয়ে নামে 

টাদকপালে সন্ধে। 

(ঠাই মেলে না) 
সন্দেহ নেই যে চিত্ত ঘোষের আত্মিক বন্ধন গ্রামবাংলার সঙ্গেই, শহরজীবনের কৃত্রিমতার 

সঙ্গে নয়। শহর তাকে কখনো মুগ্ধ করেনি। শহরজীবনের হৃদয়হীনতা, লোভ এবং শাঠ্য 
আঘাত করেছে তাঁকে, বিষণ্ন করেছে! তাই তীর কবিতায় আধুনিক জীবনযাত্রার প্রসঙ্গ 
তিক্তস্বাদে আক্রাস্ত। আমাদের চতুর্দিকের বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি লেখেন “উলঙ্গ হিজড়ের 
নাচ আমাদের চতুর্দিক আলোকিত রাখে'। অথবা . | 

গণ্ডারের টাটকা শিং চুষে খায় লোল বৃদ্ধ 

সাপের চামড়ার লেপ মুড়ি দিয়ে ঘুম যায় 


যুবক যুবতী। 
(বিক্ষিপ্ত অঙ্গার) 
অথবা আমরা যেন দুঃস্বপ্নের আলোকিত বিমান বন্দরে 
, ছিনতাই বিমানে বসে আছি। 
(তাহলে তো) | 
শুধু তিক্ততাই নয়, লক্ষণীয় প্রবল ঘৃণা এবং বিদ্রুপও। হয়ত আমাদের আতঙ্কিত - 
ভবিষ্যতের কথাও বলতে চেয়েছেন কবি। 
কয়েকটি গদা কবিতায় চিত্ত ঘোষ আমাদের বেঁচে থাকার অন্তর্নিহিত ভয়, অনিশ্চয়তা 
আর আতঙ্কের গল্প বলেছেন। “বাড়িটা”, ‘চৌরাস্তায়’, ‘নষ্ট হয়ে যাবে", “সেতুর ওপর থেকে’, 
“একটি খবরের জন্য’ তার উদাহরণ। “একটি খবরের জন্য” কবিতাটি একটি দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র 
করে কথোপকখন। বোঝা যাচ্ছে যে একটা ভয়ানক কিছু ঘটতে যাচ্ছে কিংবা ঘটেছে, কিন্ত 
কেউ-ই সঠিক খবর জানে না। আতঙ্কিত মুখে অপেক্ষা করছে সবাই, উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করছে 
পরস্পরকে, পথচারীদের । ঠিক সেই সময়েই একটি মেয়ে পাগলের মতো ছুটতে-ছুটতে এসে 
বলল, ‘ভেতরের অন্ধকারের মুখটা খুলে দিতে না পারলে কাউকে বাঁচানো যাবে না 
কবিতাটির শেষ এখানেই। এবং শুরুও। 
চিত্ত ঘোষের কবিতায় যেমন হায়াচ্ছন শান্তির পরিমণ্ডল আছে তেমনি আছে চাপা 
আগুনের উত্তাপও। 
মৃগাঙ্ক রায় 


সবিনয় নিবেদন 


[পঠকলেষ্ঠী 


‘ “সুহীন্দ্নাথ দত্ত এর গ্রস্থপঞ্জি ও প্রাসঙ্গিক কিছু তথা” (পৃ. ৩৪১-৫৬) প্রসঙ্গে এই চিঠি 
যে-সব তথ্য-অসংগতি চোখে পড়েছে সেই সবগুলির প্রতিই মূলত দৃষ্টি আকর্ষণ করছি 


পৃ. ৩৪১ 

আছে 

১৯৪০ এই দশ 
খণ সর্বদাই 

ধরে 

শ্রাবণ বন্যা 
কবিতাই ১৯২৬-২৮ 
পৃ. ৩৪২ 

১১ কলেজ স্কোয়ার 


হবে # 

১৯৪০ : এই দশ 
সর্বরই . 

ধারে 

আবণবন্যা 
১৯২৪-২৭ 


৯ রুস্তম স্ট্রীট: 


২০০২ পাঠকগোষ্ঠী | ১৫১ 


আছে হবে 
মহলানবীশের মহলানবিশের 
পৃ. ৩৪৬ | 

মরণতরী , | মরণতরণী 
সংবর্ত, কার্তিক ১৩৬১ . ১৩৬২ 


এ প্রচ্ছদ : শুভেন্দু বসু-র নাম দেওয়া প্রয়োজন . 
এ দ্বিতীয় সংস্করণের প্রচ্ছদপট সত্যজিৎ রায় 


কাব্য জিজ্ঞাসা কাব্যজিজ্ঞাসা 
বিভক্তি বিপর্যয় বিভক্তিবিপর্যয় 
পৃ. ৩৪৭. | 

জেসন জেসন্‌ , 


্রতিধ্বনি-র প্রচ্ছদ : রিড গগারা রিনি 
এ দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৬২ 


পৃ. ৩৪৮ 7 

ভাষাশ্রয় ভাষাত্রয় 
'্ব্ধযাণে'র পর ' ১৩৫৫’ সাহিত্যপত্রের প্রকাশকাল ' 
মিতাভাষী মিতভাষী 
মাধুরী’ ও প্রদোষ কবিতাদুটির আদি রচনা ১৩৯২ হবে ১৯৩২ 
পৃ. ৩৪৯ 

গোধুলী | | গোধূলি 
পরিবাদ ১৯৩১ 7" ১৯৩২ 
বাতায়ন ১৯৩২ . ১৯৫৪ 
উজ্জীবন, ১৩৫৫ ১৩৬১ 
উৎকণ্ঠা ১৩৫৫ | ১৯৫৫ 
নীলিমা, ১৯৫৪-১৩৫৫?! পু 

সমুদ্র সমীর ১৩৫৫ ১৩৬১ 


ফনের দিবাস্বপ্র ১৩৫৫ ১৩৬০ 


১৫২ পরিচয় ১৪০৮ 


পৃ. ৩৫০ < 
আছে . {হবে ' 
চিত্রালী” পত্রিকায়। | 1” 
পৃ. ৩৫১ 
স্বগত-র মুখপত্র ও নামপত্রের ছবি : যামিনী রায়__এই তথ্য নেই! 
পৃ. ৩৫২ | 2 
_ দোটানা, পরিচয় ৭ বর্ষ ২ সংখ্যা ' ১ম ও '২য় সংখ্যা 
বার্নার্ডশ, পরিচয় : ১ বর্ষ বার্নার্ড শ, ৬ বর্ষ 
স্বগত-র প্রচ্ছদপ্নট : সত্যজিৎ রায়_এই তথ্য নেই। 
পৃ. ৩৫৩ 
, বঙ্গসাহিত্য . - ,.-. বঙ্গ-সাহিত্যের 4 
ইউণ্ডাম্‌ উইণ্ডাম্‌ 
পৃ. ৩৫৪ 
১৩. পিতাপুত্র বাদ গেছে তালিকা থেকে 
কলকাত কলকাতা 


উপরোক্ত এইসব সংশোধনের সবই হয়ত তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়-_তবে একটি সংশোধনী 
পেলে নিজে খুব উপকৃত হবো__এটুকু জানাতে পারি! 2 
বিনীত | 
অঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় 
রামানন্দ কলেজ কোয়া্টার্স নং-১ 
বিষ্ণুপুর (বাঁকুড়া) 
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২১ WP ১০৫৫, 
লোকায়তের শিক্ষা ৪ সুধীর সী 0৯০ 
ইতিহাসের আলোকে শরিরতী বিধান ঃ শেখ বাঁকের ন 
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সুরজিৎ দাশগুপ্ত 

. উগ্র সাম্প্রদায়িকতা : উৎস ও প্রতিরোধের পথ ৪ 
গৌতম চট্টোপাধ্যায় 


দাঙ্গার সাতকাহন ঃ কার্তিক লাহিড়ী 


গৌতম ভদ্র সৌমিত্ৰ দর্তিদার 


বাংলা কবিতা-_হননের মরু পেরিরে £ অমিতাভ দাশগুপ্ত 
আর. এস. এস. ও জামার়েত-ই-ইসলামীর ধর্মীয় ফ্যাসিবাদ ৪ 
টি রি জি অমিয়ধৱ 





ওঁপনিবেশিক আমলের এই. ধতিহাসিক কৃষক আন্দোলন (১৯৪৬-৪৭) বিষয়ে বাংলা- 
ইংরাজী উভয় ভাষাতেই রচিত হয়েছে অজস্র প্রবন্ধ-নিবন্ধ; প্রকাশিত হয়েছে বেশকিছু তথ্য- 
দলিল, স্মৃতিকথা, সাক্ষাৎকার এবং গবেষণাগ্রন্থ। কিন্তু প্রয়োজন ছিল প্রাপ্ত সমস্ত তথ্যের 
আকর অনুসন্ধান করে, সঠিক গবেষণা পদ্ধতি ও প্রকরণ অনুসারে তেভাগা আন্দোলনের 
একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার। এই গ্রন্থে সেই অভাব পূরণের প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। 
এই আন্দোলনের আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষিত বিশ্লেষণ; অংশগ্রহণকারী কৃষকের 
মনস্তত্ব, আদিবাসী ও নারী সমাজের অবস্থান; জাতীয় কংগ্রেস-মুসলিম লীগ ও কমিউনিস্ট 
পার্টির ভূমিকা আলোচনা সহ উত্তর খোঁজার চেষ্টা হয়েছে বাঙলার কৃষকের এই 
গৌরবোজ্জ্বল সংগ্রামের চালিকাশক্তি কী ছিল? কোন্‌ শক্তিতে বিষাক্ত সাম্প্রদায়িকতার 
ছোবল থেকে আন্দোলন আত্মরক্ষা করতে পেরেছিল? নেতৃত্বের মেজাজ ও চরিত্র ছিল 
কেমন? কেন শেষ পর্যন্ত সাম্াজ্যবাদ-বিরোরী জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে একে সংযুক্ত করা 
গেল না? পরাজয়ের উৎস এবং এই অসমাপ্ত আন্দোলনের প্রকৃত তাৎপর্য কোথায়? পাঁচ 
শতাধিক ইংরাজী-বাংলা গ্রন্থ, গবেষণা-নিবন্ধ, আলোচনা, প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক দলিল 
এবং আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী প্রায় দুইশত জন সংগঠক ও কর্মীর জীবন বৃত্রস্ত অনুসরণ 
“করে এই গ্রন্থে তেভাগা আন্দোলন বিষয়ক ইতিহাস-দর্শনকে যেমন নতুন তথ্যের আলোকে 
পুনর্বিগার ও পর্যালোচনা করা হয়েছে, তেমনি মৌলিক যুক্তির প্রয়োগে খণ্ডন করা হয়েছে 
অনেক প্রচলিত অভিমত। ভারতের কৃষক সংগ্রামের ইতিহাসে এই গবেষণাগ্রস্থ নিঃসন্দেহে 


এক নির্বিকল্প সংযোজন। 
হস মূল্য 2,১৫০. 


নক্ষত্র প্রকাশন 
কলকাতা 


প্রাপ্তিস্থান £ ন্যাশনাল বুক এজেলী, বুক মার্ক, মনীষা, সারম্বত, দে'জ, ক্রান্তিক। 





কলকাতা কোটি হন মুনে যেখানে ' 


চা বছরেরও বেশি পুরোনো 


ইতিহাস যেখানে প্রাণস্পন্দন 
কলকাতা-_ শিল্প সংস্কৃতির পীঠস্থান, যেখানে দেশ, 
কালের সীমানা নেই 


কলকাতা আমাদের আশা 
আমাদের ভবিষ্যৎ 








এবার বইমেলায় প্রকাশিত 
কারুকথা-র উল্লেখযোগ্য বই 


| ছোটগল্প | 
সুদর্শন সেনশর্মা ূ 
আতারাণী ও অন্যান্য গল্প ৫০.০০ 








® 
পার্থপ্রতিম কুণ্ডু 
মানচিত্রের লোকজন ৩৫.০০ 


| সমীর চৌধুরী 


কথকতা ৩৫.০০ 


® 
অনাদি আচার্য ' 

অনাদি আচার্ধযর কবিতা ২৫.০০ 

ও 

দুলাল ঘোষ 

আমার অমীমাংসিত ২৫.০০ 


কারুকথার বই কথা ও কাহিনী, দে বুক স্টোর, সুপ্রিম বুক, | ' 
পাতিরাম-এ পাওয়া যাবে। 










- বাংলা অনুবাদে জাপানী সাহিত্য 


রাশোমন ও অন্যান্য গল্প ৫৫.০০ 

আকুতাগাওআ রীউনোসুকে 

অতি সাধারণ ঘটনাও লেখনীব জাদুগুণে প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যসৃষ্টি হয়ে উঠতে 
পাবে সংকলিত দশটি গল্পে তারই সাক্ষ্য। নাম গল্পটি অবলম্বন করে বিশ্বখ্যাত 
চলচ্চিত্র নির্মাণ কবেছিলেন আকিবা কুরোশোষা। 


হাজার সারস 8৫.০০ 
য়াসুনারি কাওআবাতা 
অনুবাদ : নন ভরাট 


~~ 


সাহিত্য অকাদেমি 


ভীবনতারা, ২৩এ/৪৪ একস্‌, ডাযমন্ড হারবাব রোড, 
ঢঃ কলকাতা ৭০০০৫৩, দূরভাষ ৪৭৮১৮০৬ 
ডি প্রাপ্তিস্থান || অকাদেমি দপ্তর, দে বুক স্টোর, নাথ ব্রাদার্স, 
উষা পাবলিশিং, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি ইত্যাদি 





লোকগঃস্কৃতি 9৪ আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র 

















. প্রকাশিত 
পুস্তক ও ক্যাসেট তালিকা 

লোকায়ন চর্চার ভূমিকা : অরুণকুমার রায়।। ৩০ টাকা 
লোকসংস্কৃতির নন্দনতত্ : পবিত্র সরকার || ২৫ টাকা 
সাঁওতাল কাহিনী বনবীর গাথা : লোকনাথ দত্ত অরুণ চৌধুরী সম্পাঃ)।| 

| ৫০ টাকা 
লোককথা : দিব্যজ্যোতি মজুমদার || ৪০ টাকা 
ছৌ 2 ৃ : ইন্দ্রাণী দত্ত সৎপথী || ৪০ টাকা 
ডোমনি : সুবোধ চৌধুরী || ৬০ টাকা 


লোকসংস্কৃতি গ্রন্থ ও নিবন্ধপপ্ভী : পল্পব সেনগুপ্ত সম্পাদিত || ১০০ টাকা 
লোকশিল্প বনাম উচ্চমাগীয় শিল্প : ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় || ৬০ টাকা 
গ্রাম নামের উৎপত্তি : বাঁকুড়া : রামশংকর চৌধুরী || ২৫ টাকা 
ভাওয়াইয়া : সুখবিলাস বর্মা || ১২৫ টাকা 
বস্তুবাদী বাউল : শক্তিনাথ ঝা || ২০০ টাকা 

গ্রামীণ গীতি সংগ্রহ - : দিনেন্্র চৌধুরী || ২০০ টাকা 

ঝুমুর : নরনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় || ৭০ টাকা 
ট্‌সু : শান্তি সিংহ || ১৫০ টাকা . 
“লোকশ্রুতি প্রবন্ধ সংকলন : মিহির ভট্টাচার্য সম্পাদিত || ২০০ টাকা 
সুধী প্রধান স্মারক গ্রন্থ : মালিনী ভট্টাচার্য সম্পাদিত || ২০০ টাকা 
লোকশ্রুতি ১২, ১৩, ১৪ : প্রতিটির দাম || ২৫ টাকা | 
লোকশ্রতি ১৫ : ৪০ টাকা 
১৪008] Architecture : Rs. 200.00 





কাইফি আজমির কবিতা 
দুসরা বনবাস 


রাম বনবাস সে যব লৌটকে ঘর আঁয়ে 
ইয়াদ জঙ্গল বহুত আয়া জো নগর মে আয়ে 
রক্স-এদদিয়াসি আঙ্গন মে জো দেখা হোগা 
৬ ডিসেম্বর কো শ্রীরাম নে সোচা হোগা 
ইতৃনে দিওয়ানে কহাসে মেরে ঘর মে আয়ে - 
পাঁও সরযু মে আভি ধোয়ে নে থে 

কে নজর আয়ে উয়াহ খুন কে ঘেরে ধব্বে 
রাম ইয়ে কহতে হুয়ে অপনে দ্বার সে উঠে 
রাজধানী কি ফিজা আয়ি নহি রাস মুঝে 

৬ ডিসেম্বর কো মিলা দুসরা বনবাস মুঝে। 


সি 










২০ জুন ২০০২ কাইফি আজমি চলে গেলেন। ৬ ডিসেম্বর ১৯৯২ বাবরি মসজিদ ধ্বংসের 
৬ দিন পরে কাইফি লিখেছিলেন 'দুসরা বনবাস'। কবি নিজেই কবিতাটি আবৃত্তি 
করেছিলেন বাবরি ধ্বংসের দ্বিতীয় বার্ষিকীতে সরযূ নদীর তীরে প্রতিবাদী সংস্কৃতি কর্মিদের 
সমাবেশে । ৰ 


তৃতীয় রাইখে 
রেভারেগু মার্টিন নিমোলার 


[ফ্যাসিস্ট দানব হিটলারেব নাৎসি ঘাতকবাহিশ্রীর 'এথনিক ক্রেনজিং-এব নামে পরিকল্পিত ধরপাকড় ও গণহত্যার 
বিরুদ্ধে চল্লিশের দশকের গোড়ায কবিতাটি লিখিত হ্য।] টি 


প্রথমে ওরা আসে ইহুদিদের জন্য 

তখন আমি টু শব্দটি করিনি 
কারণ আমি ইহুদি নই। 

ওরা যখন সোশ্যালিস্টদের ধরতে এল 
আমি কোনও কথা বলিনি 

কারণ আমি তো সোশ্যালিস্ট নই। 

ওরা যখন কমিউনিস্টদের ধরতে এল 
আমি কোনও কথা বলিনি 

কারণ আমি তো কমিউনিস্ট নই। 

ওরা যখন ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্র্যাটদের ধরতে এল 
কারণ আমি ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্র্যাট-ও নই। 
তারপর ওরা আসে ক্যাথলিকদের ধরতে 
" তবুও আমি একটি কথা বলিনি ' 
কারণ আমি ক্যাথলিক নই। 

সব শেষে ওরা যখন আসে আমার জন্য 
তখন এমন একজন মানুষ-ও ছিল না 
যে আমার জন্য- মুখ খুলবে। 


পরিচয় 


মেজুলাই ২০০২ 
বৈশাখ আষাঢ় ১৪০৯ 


১০-১২ সংখ্যা ৭১ বর্ষ 


প্রবন্ধ 


বিপন্ন সময় 0 বাসব সরকার ১ 

নতুন প্রশ্ন (0 দেবেশ রায় ২৭ 

লোকায়তের শিক্ষা 0 সুধীর চক্রবর্তী ৩৭ . 

উগ্র হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা উৎস ও প্রতিরোধের পথ 0 গৌতম চট্টোপাধ্যায় ৪৭ 
ধর্ম বনাম ধর্মমোহ £ প্রেক্ষিত ভারতবর্ষের ইতিহাস 0 গৌতম নিয়োগী ৫৬ 

বাংলা কবিতা হননমেরু পেরিয়ে 0 অমিতাভ দাশগুপ্ত ৯৫ 

আধুনিকতার আর এক রূপ : হিন্দু জাতীয়তাবাদ 0 সুরজিৎ দাশগুপ্ত ৯৯ 

দাঙ্গার সাতকাহন 0 কার্তিক লাহিড়ী ১০৬ Fs | 

হুসেন, হিন্দুত্ব ও হিটলার 0 প্রপবরঞ্জন রায় ১১৩ 

জনপদাবলি-৪ জম্মভূমির বর্ণপরিচয় 0 হিমবস্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ১২৫ 

সকলের জন্য উদার মুক্ত শিক্ষা 0 হোসেনুর রহমান ১৩৩ 

আধুনিকতা ও সাম্প্রদায়িকতা 0 গৌতম ভদ্র ১৩৯ 

ধর্মীয় মৌলবাদ ও নারী 0 নার্গিস সাত্তার ১৪৩ 

- গুজরাতে বৈশিষ্ট্য 0 সুকুমারী ভট্টাচার্য ১৫৩ 

গুজরাত : ফিলম-এ নীরবতার ভাষা 0 সৌমিত্র দর্তিদার ১৫৫ 

ইতিহাসের আলোকে শরিয়তী বিধান 0 সেখ বাকের আলি ১৫৯ 

আর. এস. এস. ও জামায়েতই-ইসলামীর ধর্মীয় ফ্যাসিবাদ 0 অমিয় ধর ১৬৯ 
অবিশ্বাসের বাস্তব 0 শঙ্খ ঘোষ ১৯০- 

বিয়োগপঞ্জি 

নীতীশ শেঠ চলে গেলেন 0 গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৬ 


পরিকল্পনা ও প্রকাশনা সহায়তা 
বীরেন্দ্রন্্র চক্রবর্তী | 





সম্পাদনা দপ্তর £ ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭ 


পার্থপ্রতিম কু কর্তৃক ঘোষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ১৯/এইচ/ এইচ, গোয়াবাগান স্ট্রিট, কলকাতা-৬ থেকে 7 
মুদ্রিত ও ব্যবস্থাপনা দপ্তর ৩০/৬, ঝাউতলা রোড, কলকাতা-১৭ থেকে প্রকাশিত। 


বিপন্ন সময় 
বাসব সরকার 


মরণ বাঁচন এদেশে এখন সমান লজ্জার। যারা মরে পাথরের ঘায়ে, ছুরিতে, তরোয়ালের 
কোপে, কিম্বা গুলিতে অথবা যাদের গায়ে পেট্রল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়, বারা 
মরতে মরতে দেখে তাদের স্ত্রী, কন্যা, বোন কিম্বা পরিচিত জনের গণধর্ষণ, কিম্বা 
গণধর্ষিতা কোনও নারীকে অর্ধনৃত অবস্থায় আগুনে ছুঁড়ে পৈশাচিক উল্লাসে একদল মানুষ 
নৃত্য করছে মোবাইলে তাদের অপারেশনের সাফল্য জানিয়ে ভিন পাড়ার কাউকে 
উৎসাহিত করছে তাদের মতোই নারকীয় তাণ্ডবে মেতে উঠতে, তখন মরতে মরতেও 
মানুষ মনে করে, বেঁচে থাকাটাই চরম লজ্জা। আর যারা দূরে থেকে টিভির পর্দায়, কিম্বা 
খবরের কাগজের পাতায় তার ছবি দেখে, খবর পড়ে অসহায়ের মতো বোবা হয়ে যায়, 
সেই অসহায়তা বোধও সমান লজ্জার। মাঝে মাঝে মনে হয় এদেশে বিবেকী মানুষ 
সরকারি মদতপুষ্ট এই গণহত্যায় এক ধরনের চরম মানসিক অসাড়তার মধ্যে যেন নিজের 
লাশ নিজের কাঁধেই বয়ে নিয়ে চলেছে একটা বধ্যভূমির দিকে। সেখানে বেঁচে থাকা আর 
মরে যাওয়ার মধ্যে পার্থক্যটা এতোই সূক্ষ্ম যে আছে কি নেই বোঝা যায় না। 

সন্দেহ নেই এই নারকীয় তাণ্ডবে দেশের বেশির ভাগ মানুষেরই কোন প্রত্যক্ষ 
ভূমিকা নেই। কিন্তু পরোক্ষ ভূমিকা? প্রতিবাদ আর প্রতিরোধে অনীহা তো সময় বিশোষে 
অনুমোদন হয়ে দাঁড়ায়। গুজরাতে গত তিন মাসে যা ঘটে গেছে, তাতে মানসিক প্রতিক্রিয়া 
যাঁদের দেখা গেছে, যাঁরা সাধ্যমতো এই চরম. বিভীষিকার মধ্যেও কোনও মতে প্রাণটুকু 
বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছেন যারা তাদের পাশে দাঁড়াবার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন, এই আসন্ন 
সমূহ সর্বনাশের মহড়ায় যারা প্রতিবাদী হয়ে উঠেছেন, তারা ভারতীয় জনগণের একটা 
ভগ্নাংশমাত্র। দেশের বেশির ভাগ মানুষ, যাদের আজকাল বলা হচ্ছে "silent major-. 
1, তারা কোন দিকে? তারা শান্তিপ্রিয় হতে পারেন, নিরীহ মানুষের রক্তে হোলি 
খেলায় তাঁরা সামিল হতে না পারেন, তারা কি আন্তরিকভাবে, বিশ্বাসযোগ্য ভাবে বলতে 
পেরেছেন "1০ 1923212", এই ভহাদদের পার পেতে দেবো না। আজ্র কিন্তু ঠিক একথা 
বলার দিনই এসে গেছে। হিটলার ফ্যাসিবাদের অভিযান যখন শুরু হয়েছিল সেই ১৯৩৬ 
সালে, তখন স্পেনের জননেত্রী লা পাসিয়োনারিয়া দেশের তরুণ সমাজকে ডাক দিয়েছিলেন 
“নো পাসারন' বলে ফ্যাসিবাদের মোকাবিলা করার জন্যে। তখনই সেই প্রতিরোধ সফল 
হয়নি ঠিকই। কিন্তু সেই ডাক বৃথা যায় নি। এক দশকের কম সময়ের মধ্যে ফ্যাসিবাদকে 
তার জন্মভুমিতেই উচ্ছেদ করা গিয়েছিল। এদেশে মানবতার নামে সেই ডাক দ্বতে হবে 
সকলকে, সামিল হতে হবে সবাইকে। 


২ পরিচয় ১৪০৯ 


দেশে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে হিটলার ফ্যাসিবাদের ভারতীয় সংস্করণ। তার নাম 
“হিন্দুত্ববাদ।” হিন্দুত্বাদ আর হিন্দুধর্ম সমার্থক নয়। হিন্দুত্ববাদ হলো এক চরম জঙ্গী 
জ্রাতিতন্ত, যা অবলীলায় ধর্মকে নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করছে। হিটলার ফ্যাসিবাদের 
তাত্বিক ধারণাগুলির ভারতীয়করণ করে, তার নির্বিচার ব্যবহার চালু করাই তার লক্ষ্য। 
এখানে ধর্মের কোনও ভূমিকা নেই। ধর্মকে হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করে দেশের সাধারণ 
মানুষের জীবন বোধ, নৈতিক চেতনাকে যতোটা সম্ভব ভোতা করে দিয়ে, নিজের ক্ষমতা 
ও কর্তৃতৃকে সব কিছুর উপরে স্থাপন করার একটা নিষ্ঠুর প্রক্রিয়া চালু করেছে তারা! ফলে 
দুনিয়ার সরচেয়ে উদার ধর্মমতের অন্যতম এই হিন্দুধর্ম হয়ে পড়েছে ক্ষমতালিন্দু একদল 
মানুষের হাতে চরম বিকৃতির শিকার। অথচ একথা এতোকাল মানুষ গুনে, বিশ্বাস করে 
এবং মেনে এসেছে যে, ঈশ্বর বিশ্বাসী কিম্বা নিরীশ্বরবাদী, সংশরী কিম্বা নাত্তিক, সকলেই 
হিন্দু হতে পারেন। কারণ এই ধর্ম মানুষকে একটা নৈতিক জীবনবোধে, জীবনচর্যায় প্রাণিত 
করে। এই অপ্রাতিষ্ঠানিকতা হিন্দুধর্মকে উদার, সহনশীল করেছে। 

সুদূর অতীতের কথা থাক্‌, ১৯৩০-এর দশকেই এই হিন্দুধর্মকে হিন্দুত্ববাদে পরিণত 
করার একটা প্রচেষ্টা শুরু হয়! তার উদ্যোক্তা ছিলেন তখনকার হিন্দু মহাসভা এবং রাষ্ট্রীয় 
হেডগেয়ার এবং গোলওয়ালকর। এঁরা সকলেই হিটলার ফ্যাসিবাদের মতাদর্শে উদ্ৃদ্ধ 
হয়েছিলেন। জার্মানীতে হিটলার ঠিক যে কায়দায় ethnic 20000701190-কে হাতিরার 
নীতি ও কর্মসূচিতে চারিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন। হিটলার রাষ্টক্ষমতা দখন করে নিজের 
আদর্শ চালু করেছিলেন, তাই অল্প সময়ের মধ্যে সমগ্র জার্মানীতে তার সাফল্য আসে। 
এদেশে হিটলারের ভাবশিষ্যদের পক্ষে তখন পরিস্থিতি তেমন অনুকূল ছিল না! তাই 
অপেক্ষা করতে হয় কয়েক দশক। গত দশকের গোড়া থেকেই দেশে রাজনৈতিক 
অস্থিরতার যে পর্ব শুরু হয়েছে, সেটাকেই ব্যবহার করতে চায় হিন্দুত্বাদীরা। রাম রথযাত্রা 
দিয়ে তার সূচনা, আর কর্মসূচির নগ্নরূপায়ণ গুক্তরাতের সাম্প্রতিক গণহতায়। হিন্দুত্ববাদী 
রাজনীতির এই গুজ্ঞরাত পর্ব যে আগাগোড়া হিটলার ফ্যাসিবাদের অনুসৃত নীতির 
গিট রি রহিত 





২৭ রিও নির এই গ্রহের সমকালীন 
ও পরবর্তী প্রজন্ম মনে নেৰয় নারিক্তর সারি ততবার ২৭ (ফেব্রুয়ারি 
২০০২। দুটি দিনের মধ্যে কেবল ৬৯ বছরের কালগত ব্যবধান নেই, দেশ সমান, সংস্কৃতি 
আর ভৌগোলিক ব্যবধানও বিরাট। অথচ বিস্ময়কর ভাবে এই দুটি তারিখে যে সকণ্ঘটনা 
ঘটতে শুরু করে, তাদের মে মিল প্রচুর! আর সেই মিলের জন্যেই আশংকা বাড়ছে 
মানুষের মনে। যাঁরা আশংকিত, হয়তো বা আতংকিত বোধ করছেন, তাঁদের অনেকের 
বিপন্নতাবোধ কেন, তার গভীরতা কতোটা, সেটা বিচার বিশ্লেষণের তাগিদ থেকেই বিপন্ন 


২০০২ বিপন্ন সময় ৃ . ৩ 


সময়’ প্রসঙ্গের অবতারণা। 

২৭ ফেব্রুয়ারি ২০০২ ওজ্ররাতের গোধরায় সবরমতী এক্সপ্রেসের কোচ নং ‘এস৬'- 
য়ে আগুন লাগে। অগ্নিদন্ধ হয়ে প্রাণ হারায় অযোধ্যা ফেরত ৫৬ জন রামসেবক। তারপর 
থেকে, এপর্যস্ত গুজরাতে যা ঘটেছে, ঘটে চলেছে, তার খবর অবোধ না হলে যে কোনও 
শিশুও রাখে। সেই ঘটনার একটানা রুটিন পুনরাবৃত্তি এটাও প্রমাণ করে যে মানুষের 
হৃদয়ে সম্ভবত জং ধরে গেছে, আর বিবেক বিক্রি হয়ে গেছে আত্মসর্বস্ব ভোগবাদের 
কাছে। মৃণাল সেনের ‘কলকাতা ৭১’ ছবির শেষ দৃশ্যটার কথা মনে পড়ে। কপালে গুলি 
লাগা এক যুবকের মুখ সারা পর্দা জুড়ে ভেসে ওঠার পর, সেই মুখ দর্শকদের দিকে চেয়ে 
হঠাৎ বলতে শুরু করে ‘আপনারা 752০: করবেন না, 1600!" ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০০২ 
সালে পর গুজরাতে যা একটানা ঘটে চলেছে সেখানে নিহত পুরুষ, নারী আর শিশু আর 
হয়ে গেছে, তাদের চোখের ভাষা বলছে ‘আপনারা 708০ করবেন না react!” 

২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৩-এর ঘটনাস্থল জার্মানীর রাজধানী বার্লিন শহর। সেদিন আগুন 
লাগে জার্মানীর পার্লামেন্ট ভবন “রাইস্ট্যাগে সেই আগুন লাগেনি কোনও দুর্ঘটনার ' 
জন্যে। ভেবে, চিন্তা করে, প্রায় একটা নিখুঁত ছক কষে রাইস্ট্যাগে আগুন লাগানো 
হয়েছিল। অগ্নিকাণ্ডের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অভিযোগ করা হয় “গণতন্ত্রে অবিশ্বাসী 
সমাজতন্্রী দল” জার্মান ভাষায় নাৎসি দল ক্ষমতায় আসতে এবং টিকে থাকতে না পারে। 
সুতরাং কমিউনিস্টদের ষড়যন্ত্র যখন ধরা পড়ে গেছে, তখন কমিউনিস্ট পার্টিকে অবৈধ 
ঘোষণা করে, পাইকারি হারে তাদের ধরে জেলে, কিম্বা বন্দী শিবিরে পাঠানো শুরু হয়ে 
যায়। আর সঙ্গে সঙ্গে এটাও বলা হয়, এই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত কিম্বা মদতদাতা 
হিসেবে রয়েছে জার্মানীর ইহুদি সম্প্রদায়। তারা প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মিত্রপক্ষের হাতে জার্মানীর 
পরাজয়ের জন্যে দায়ী। সেই পরাজয়ের গ্লানি মুক্ত হয়ে জার্মানী যখন মাথা তুলে দাড়াতে 
সচেষ্ট তখন জার্মান জাতির শত্রু ইছদি সম্প্রদায়কে তার মূল্য দিতে হবে। এই জিগির 
অচিরে পরিণত হয় সভ্যতার ইতিহাসে সবচেয়ে কলঙ্কজ্রনক অধ্যায়ে যাকে "cthnic 
cleansing" বলে। বিশুদ্ধ আর্যজাতি নর্ভিক জার্মানরা তাদের সমাজদেহ থেকে ইহুদি 
জনগোষ্ঠীর সংস্পর্শজ্রনিত পাপ, কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে ঘুক্তিন্নান করতে চায়। তাই 
ইহুদিদের চোখের জল আর রক্তই দেবে সেই সুক্তিস্নানের সুযোগ । | 

এই নর্ডিক আর্যদের বিশুদ্ধতা জাতিগত শ্রেষ্ঠত্ব কায়েম করতে দুনিয়াকে কী মূল্য 
দিতে হয়েছে তা মানুষ ভুলতে পারে না। জার্মান নাৎসিদের জাতীয় শ্যভিনিজম ফ্যাসিবাদ 
রূপে মানুষের মনে যে ছাপ রেখে গেছে তা মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ হলেও, দুনিয়ার 
কোথাও কোথাও যে কিছু অনুরাগী অনুগামীও সৃষ্টি করেছিল তাতে কোনও সন্দেহ নেই। 
সেদিনের সেই অনুরাগী, অনুগানীদের উত্তরসূরীরাই হলো ২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০০২ সালের 
নারকীয় তাণ্ডবের স্রষ্টা, সুচনাকারী ও নায়ক। এটা কোনও কথার কথা, ঘৃণা আর 
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ধিকারের লাগামছাড়া অভিযোগ নয়। তথ্য প্রমাণ দিয়েই দেখানো যাবে জার্মান ফ্যাসিবাদ 
বোধহয় তার যোগাতম দোসর- খুঁজে পেয়েছে এদেশের হিন্দুত্ববাদে। 

নাৎসিদের যারা প্রতিপক্ষ ছিল, তারা বিকাশমান ফ্যাসিবাদের নগ্ন চেহারা দেখেও ঠিক 
বুঝে উঠতে পারেনি তখনই তাদের করণীয় কী। তাই রাইস্ট্যাগ অগ্নিকাণ্ডের ঠিক পরেই 
যখন মহড়া দেওয়া কমিউনিস্ট বিরোধিতা ক্রমশ চড়া সুরে বাজ্রতে শুরু করে তখন 
্ার্মাণ সমাজ্ঞতন্ত্রীরা মৃদু প্রতিবাদ করে মাত্র। তাদের ধারণা ছিল নাংসিরা কমিউনিস্টদের 
বিরুদ্ধেই কেবল অভিযান চালাবে, আর কমিউনিস্টরা রাজনীতির মঞ্চ থেকে সরে যেতে 
বাধ্য হলে আখেরে লাভ সমা্তন্ত্রীদের। চরম কমিউনিস্ট বিরোধিতায় তাদের নির্মূল 
করার পর, নার্থসিরা নজর দেয় সমাজতন্ত্রীদের দিকে। তাদের উপর দমন পীড়ন যথেচ্ছ 
চালিয়ে সমান্্তস্ত্রীদের খতম করতে তৎপর নাৎসি কর্মসূচির কোনও বিরোধিতা তেমনভাবে 
কেউ করেনি। বরং ক্যাথলিক চার্চের পক্ষ থেকে চেষ্টা চালানো হয় যাতে তাদের সদস্যরা 
নাসিদের কোপ এড়িয়ে চলতে পারে কোনও রকম বিরোধিতার পথে না গিয়ে। এমনকী 
মানুষ, নাৎসিদের ইহুদি বিরোধিতা বোধহয় তাদের জন্য নয়। ইহুদি সমাজের নিচুতলার 
মানুষরাই হয়তো-বা নাৎসিদের আক্রমণের লক্ষ্য হয়ে থাকবে। তাই ইহুদিদের উচ্চবর্গ, 
নাতসিরা যখন প্রতিপক্ষদের একটা একটা করে বেছে নিয়ে নিকেশ করছিল, তখন 
অন্যদের মতো তারাও আত্মরক্ষার শ্রেষ্ঠ উপায় হিসেবে নীরব থাকাই সমীচীন বোধ করে! 

নাসিতন্ত্র এইভাবে যখন বিশুদ্ধ আর্ধরক্তের মহিমা কীর্তন করে চরম জাত্যাভিমান, 
উগ্র স্বাদেশিকতার জিগিরে গোটা জার্মান জাত যেভাবে লাঞ্ছিত, ধিকৃত হয়েছে তার বদলা 
নেওয়ার সংকল্প ঘোষণা করে, তখন অগণিত সাধারণ জার্মানদের আনুগত্য পেতে খুব 
সময় লাগেনি, বড়ো রকমের কোনও অসুবিধাও হয়নি। একথা অস্বীকার করা অনুচিত 
নাংসিদের শাসনের কোনও গণভিত্তি ছিল না, কিম্বা জনসমর্থন তারা আদায় করেছিল 
জবরদস্তি করে, বেয়নেট দিয়ে। জার্মান জনগণের এই মনস্তাত্বিক রূপান্তর কেমন করে 
ঘটে, তার বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা কোনও এ্তিহাসিক কিম্বা সমাজতাত্বিক নিপুণ দক্ষতায় 

“Rhinoceros” নাটকের শেষ অঙ্কে" 
' “ জার্মানীতে তার পরেই শুরু বিশ শতকের ইতিহাসের সেই ভয়াবহ পর্ব যাকে 
ইতিহাসবিদ্রা প্রায় এক কথায় বলেছেন 4018. ০1078 1401%৩5-. যার পরিণতি হলো 
'কুয়েরা*্র হিসেবে হিটলারের চরম স্বৈরাচারী সর্বাস্মকতাবাদী শাসনে । তিনিই সব আইন 
তার -অধিকার প্রভৃতি কথাগুলির আর অন্য কোনও আভিধানিক অর্থ থাকে না। হিটলারের 
প্রচারমন্ত্রী ড. গোয়েবল্স্‌ এই নাৎসি নীতির নির্যাস একটি সরল বাকো প্রকাশ করে বলেন 


“you yourself arc nothing, the nation (011) is everthing —তুই কিছু / 


নয়, তোর দেশই সব।” এই সুপরিচিত কাহিনী মানুষের চেতনায় যে গভীর ছাপ 
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দুনিয়ায় কোথাও আর সেই মতাদর্শ মাথা তুলতে পারেনি। কিন্তু কোথাও কোথাও যে 
হিটলার. ফ্যাসিবাদ কিছু মানুষকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করেছিল; তাকেই মডেল ধরে 
নিয়ে, দেশ কালের সীমা অতিক্রম করে তাকেই নতুনরূপে প্রতিষ্ঠা করতে তৎপর করে 
তুলতে পারে, সেটা বোধহয় তখন অভাবিত ছিল। কিন্তু তারই দৃষ্টান্ত দেখা গেছে 
আমাদের দেশে। ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০০২ এর ঘটনা, রাইস্ট্যাগ অগ্নিকাণ্ডের একধরনের 
নকলনবিশি। রাইস্ট্যাগে আগুন লাগিয়েছিল নাতসিরা খুব ঠাণ্ডা মাথায় হিসেব করে। 
নাৎসি বিরোধী বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তির অবনিবনা, যারা ফ্যাসিবাদের পদধ্বনি শুনেও 
তার বিরুদ্ধে একজোট হতে পারেনি, সেখানে লড়াইয়ের প্রথম রাউন্ডেই নাংসিরা জিতে 
যায়। তার পরিণতি সারা দুনিয়ার মানুষ চরম মূল্যে শিখেছে। তখন আর ফ্যাসিবাদকে 
“নো পাসারান” বলে আটকানো যায়নি। 
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সপ্তাহ দুয়েক আগে এদেশেও খবরের কাগজের প্রথম পাতায় বের হয় ফরেনসিক রিপোর্টে 
GN গোষরা টেশনের সিগনালের বাইরে cH 
পেট্রল, কেরোসিনে ঘটেনি, ৬৫ কে.জি দাহ্যপদার্থ কোচের মধ্যেই ছড়িষে ছিটিয়ে ভিতর 
থেকেই আগুন লাগানো হয়েছে সুপরিকল্লিতভাবে ষড়যন্ত্র করে। তখন বোঝা জরুরি হয়ে 
পড়ে রাইস্ট্যাগ অগ্নিকাণ্ডের সঙ্গে কোথায় যেন একটা মিল আছে এর। আর এই ঘটনার 
ঘণ্টা কয়েকের মধ্যেই গোধরায়, আহমেদাবাদে দলেদলে মানুষ ছোটে পে্টল কেরোসিনের 
টিন হাতে মুসলমান মহল্লা, আর বস্তির দিকে। লক্ষ্য একটাই গোধরার বদলা চাই। 
রামসেবকরা আগুনে পুড়ে মরেছে ৫৬ জন, তার বহু গুণ বেশি মুসলমানকে জীবন্ত দগ্ধ 
করতে না পারলে প্রতিশোধ নেওয়া হবে না। গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নিউটনের 
গতিসূত্রের তৃতীয় বিধি উল্লেখ করে বলেন, "every action has an equal 0170 
opposite reaction, সুতরাং রামসেবকদের যখন পুড়িয়ে মারা হয়েছে, তখন 
মুসলমানদেরও একই ভাবে পুড়িয়ে মারা হলে নিউটনীয় বিধি ২০১২ সালের ফেব্রুয়ারি 
মাস্রে শেষে প্রায় হাতে কলমে প্রমাণিত হয়ে যাবে। তখন তার বিরোধিতা করে 
মুসলমানদের উপর: সংগঠিত আক্রমণ আটকানো হবে বৈজ্ঞানিক সূত্রের বিরোধিতা করা। 
সুতরাং বিজ্ঞানের অমোধ সতের সপক্ষে অবস্থান নেওয়া হলে, তাকে অত অয 
বর্বরতা, কুসংস্কার, অন্ধতার দায়ে অভিযুক্ত -রুরা যাবে না। ' 

সুতরাং গুজরাত রাজ্যে সংখ্যালঘু মুসলমানদের উপর গোধরা হত্যাকাণ্ডের প্রায় সঙ্গে 
সঙ্গেই যে আক্রমণ ও হত্যালীলা অবাধে চলে, চলতে দেওয়া হয়, বিজ্ঞানমনস্কতার 
এঁতাবর়্ো কর্মকাণ্ডের ভূয়সী প্রশংসা না করে পারা যায় না। মুসলিম নিধনযন্ত ব্যাখ্যার 
এই 'মোদীসুত্র" যদি ভারতের অন্যত্র বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ আনুষ্ঠানিকভাবে প্রযোগ করতে 
শুরু করেন, তাহলে তাদের নামেও জ্ঞযধ্বনি দিতে হবে। ঘটনার পর প্রায় তিনমাস ধরে 
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যে ধরনের মুসলিম নিধন, সম্পত্তি লুট, নারীধর্ষণ এবং তাদের জীবস্ত পুড়িয়ে মারার 
কায়দা-কানুনের প্রশিক্ষণ যারা হাতে কলমে প্রয়োগ করে চলে তাদের কৃতিত্বের জন্যে 
অভিনন্দন অবশ্য প্রাপ্য। সেই: অভিনন্দন নরেন্দ্র মোদীর সাংগঠনিক এবং কেন্দ্রীয় সরকারি 
ৃষ্ঠপোষকরা জানিয়েছেন প্রায় অকুষ্ঠভাবে। গত এপ্রিলে ভারতীয় জনতা প্রার্টির গোরা 
অধিবেশনে নরেন্দ্র মোদী দলের শীর্ষ নেতৃত্বের সামনে প্রায় চ্যালেঞ্ড ছুঁড়ে দিয়ে পদত্যাগ 
রাজ রাজনীতির-তাগিদে গোড়ার দিকে মৃদু সমালোচনা করে শেষ পর্যন্ত কার্যত মোদীর 
ক্ষমতায় থাকা মেনে নিয়েছেন। তাতে একটা কথা স্পষ্ট ক্ষমতার রাজনীতির সুফল পেতে 
মানুষ যে অনুপাতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে, তাদের আদর্শ, নীতি আর মানবিক. মূল্যবোধ তখন 
কার্যত জ্যামিতিক হারে কমতে শুরু করে। সাধারণ মানুষের প্রতিক্রিয়াও যে ভিন্নতর কিছু 
তেমন ঘনে করার কারণ নেই। 


৩ 


বিপুল নিরক্ষর মানুষদের এই দেশে স্বাধীনতার ৫৫ বছর পরেও যদি বেশির ভাগ মানুষের 
অজানা থাকে গুজরাত রাজ্যটা কোথায়, সেখানে রোজ কী ঘটে চলেছে, তখন গণহতা, 
ethnic cleansing হচ্ছে কিম্বা হচ্ছে না তা নিয়ে লেখাপড়া জানা মানুষের 
প্রতিক্রিয়াও সাময়িকতার বেড়া পার হতে পারে না, তখন সাধারণ মানুষের প্রসঙ্গ না 
তোলাই সঙ্গত। অধিকাংশ শিক্ষিত মানুষের চেতনায় রাজনৈতিক আর মানবিক প্রসঙ্গের 
তফাৎ যে ধরা পড়ে না, সেটা স্বীকার না করে বোধহয় উপায় নেই। এখানেই রয়েছে 
আমাদের বিপন্নতার উৎস। এটা এক ধরনের মানসিক অসাড়তা, যা আয্মসম্পর্কিত বিষয় 
ছাড়া কাটে না। অন্য সম্পর্কিত বিষয়ে কেবল সামাজিক মর্ধাদা রক্ষার দায়ে দুচার কথা 
বলা, বড়ো জোর কিছু আর্থিক সাহায্য দেওয়ার পরেই, দায়মুক্তি ঘটে। লক্ষ করার বিষয় 
হলো এই মানসিক অসাড়তা সমাজের বিভিন্ন স্তরে, উচ্চবর্ণ ও উচ্চবর্গের মধ্যে যতোটা 
প্রকট, নিশ্নবর্ণ ও 'নিম্নবর্গের মধ্যে তেমন নয়। দিনযাপনের গ্রানিতে যারা ক্লিষ্ট, তাদের 
চেতনার জগংটাই নিতান্ত সংকীর্ণ বলেই যা অপ্রত্তক্ষ তার প্রতিক্রিয়া কম এমনকী নেই 
বলা চলে। সেখানে যখন কোনও প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় তার প্রকাশটাও তেমনই উদ্দাম, 
উত্তাল হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু উচ্চবর্ণ ও উচ্চবর্গের মানুষ আগাগোড়া হিসেবি। তাদের 
প্রতিক্রিয়ায় ইঙ্গিতময়তা বেশি, “বুঝ লোক যে জান সন্ধান’ গোছের। ইদানীং এই প্রবণতা 
বে অনুপাতে বাড়ছে সেটাই দেশ ও সমাজের পক্ষে ভয়ের কারণ। বিষয়টি অন্যভাবে 
পেশ করা যেতে পারে। 


৪ 


গুজরাতের ঘটনাকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বলে চিহ্নিত করা হলে, আশংকা তার শুরুত, 
ভর্লাবহতার তাংপর্ব বোধহয় যথাযথ ভাবে বোঝা সম্ভব হবে না। গুজরাত সারা ভারতের 
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মধো দাঙ্গাপ্রবণ রাজ্যসমূহের শীর্ষে থাকলেও, গোধরা উত্তর হত্যালীলাকে দাঙ্গা বলা হলে 
বিষয়টির অতি সরলীকরণ হয়ে যাবে। যে কোনও দাঙ্গার দুটি পক্ষ থাকে, যাদের মধ্যে 
যে পক্ষ অপেক্ষাকৃত সংগঠিত ও শক্তিশালী তারা মারে বেশি, মরে কম আর অপেক্ষাকৃত 
দুর্বল ও অসংগঠিত যারা তাদের ক্ষেত্রে এর উপ্টোটাই ঘটে। গুজরাতে বিগত তিন মাসে 
মুসলিম সংখালঘুরা আক্রান্তই হয়েছে। আক্রমণ করেনি, করার সাহসও পায়নি। গোড়ার 
দিকে প্রথম দু'তিন সপ্তাহ আত্মরক্ষার জন্য মরীয়া উদ্যোগ নেওয়াও তাদের পক্ষে সম্ভব 
হয়নি। তাই ক্রমাগত সংগঠিত আক্রমণে জনগোষ্ঠীর একাংশ যখন একনাগাড়ে মৃত্যু ধ্বংস 
আর ধর্ষণের শিকার হয় তখন বোঝা যায় এই একতরফা জিঘাংসা যা ঘটাতে চেয়েছিল 
সেটা “গণহত্যা।” দীর্ঘ দিন ধরে এই গণহত্যার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে বেশ কিছু 
মানুষকে যাতে আক্রমণের আকস্মিকতা ও তীব্রতায় প্রতিপক্ষকে হতচকিত করে দেওয়া 
ষায়। আর বিরোধীরা দৃঢ়তার সঙ্গে তার মোকাবিলা করতে না পারে। একটা পরিসংখ্যান 
এই সূত্রে বলে নেওয়া দরকার, গুজরাতের মোট জনসংখ্যার মাত্র ৯ শতাংশ মুসলমান, 
যার একটা ভগ্নাংশ সামাজিক ভাবে সবকিছু করতে পারার মতো প্রভাব প্রতিপত্তি ভোগ 
করেন। যে কাঞ্চনকৌলীন্য মানুষকে সব কিছু পাওয়ার অধিকার দেয়, নিরাপত্তাও দেয়, 
হঠাৎই গুজরাতে তার ব্যতিক্রম শুরু হয়েছে। শুরু হয়েছে মুসলমানদের সামাজিক ভাবে 
বয়কট। তারা কাজ পাবে না, বেসরকারি সংস্থাগুলিকে চাপ দিয়ে মুসলমান কর্মচারীদের 
ছাঁটাই করা হবে, দোকান বাজারে তাদেব কিছু বিক্রিও করবে না হিন্দু দোকানিরা। 
গণহত্যায় যারা মরেনি, তারা যাতে ঘর বাড়ি, দোকানপাট যদি তা এখনও অক্ষত থেকে 
থাকে, ব্যবসা বাণিজ্য সব ছেড়ে অথবা যে কোনও দামে বিক্রি করে গুজরাত ছেড়ে 
পালিয়ে যায়, তারই এক অবোষিত কর্মসূচি রূপায়ণ করছে হিন্দুত্ববাদীরা। যাদের এসব 
কিছু নেই, অন্য কোথাও পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ ও সামর্থ্য নেই, তারা ভিটে মাটি 
আঁকড়ে পড়ে থাকবে দ্বিতীয় দফার গণহত্যার বলি হওয়ার জন্যে। এরই মধ্যে নরেন্দ্র 
মোদী রাজ্যে নির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু করেছেন। সেই নির্বাচন যদি নিতান্ত চক্ষুলজ্জায় 
বাজপেয়ী সরকার কিছু দিন পিছিয়েও দেন, তাহলেও হিন্দুত্ববাদের বিজয় বৈজ্রয়ত্তী তখনও 
প্রমাণ করতে পারবে গুজরাতীরা শতকরা একশ ভাগ নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে আছে। 
হিটলারের ইহুদি শূন্য নর্ভিক জার্মান রাষ্ট্রের মতো, গুভ্ররাতও হবে শতকরা একশো ভাগ 
হিন্দু রাজ্য ঘরছাড়া সংখ্যালঘুরা এখনই 0152ি80011590 হয়ে গেছে, যা অদূর ভবিষ্যতে 
পুনরুদ্ধারের ক্ষীণ আশাও নেই। নির্বাচনী গণতন্ত্রের শীলমোহর লাগানো হিন্দুরাজ্য 
গুজরাতকে তখন যদি মডেল হিসেবে তুলে ধরা হয়, তখন দেশের silent majonity’র, 
প্রতিক্রিয়া কেমন হবে সেকথা আগাম বলা শক্ত। 

কারণ হিন্দুত্ববাদ ভারত জয় করার জন্য যে কোনও নীতি ও কৌশল গ্রহণ করতে 
শরিকদের সঙ্গে করতে বাধ্য হয়, যদিও তারই মধ্যেই দলীয় নেতা ও কর্মকর্তাদের সমস্ত 
গুরুত্বপূর্ণ পদে বসিয়ে দেওয়ার নীতি গ্রহণ করেছে সম্প্রতি, আর আত্মসর্ব্ষ শরিকদের 





৮ পরিচয় ১৪০৯ 


চাপ দিযে, প্রলুৰ করে সেইসব নিয়োগ মেনে নিতেও বাধ্য করছে, তখন তার আর 
বাইরে। মতাদর্শহীন আঞ্চলিকতাবাদী শরিক, দলগুলির ক্ষমতাকেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত থাকাটাই 
লক্ষ্য, অন্য কোনও দায়বদ্ধতা নেই কারো কাছে। দেশজুড়ে হিন্দুত্ববাদের হাওয়া তোলা 
গেলে, কযেকটা রাজ্যে সংখ্যালঘু সমর্থনের তোয়াক্কা না করে তারাও নিজেদের ঘাঁটি 
আগলাতে সক্ষম হতে পারে। তাই গুজরাত একুশ শতকের ওরুতেই যে অশনিসংকেত 
বহন করে এনেছে তার মধ্যে বিপন্নতার চেহারাটা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে। 

৫ 


সংঘ পরিবার ও তার রাজনৈতিক ফ্রন্ট অস্তত একটা ব্যাপারে প্রশংসা দাবি করতে পারে। 
তাদের কোনও 5০০7০ 9010 নেই, যা আছে তা প্রকাশ্য। কেবল নিজন্ব agenda 
কার্যকর করার মতো নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা নেই বলেই তারা সেটা মৃলতুবি রেখেছে। এই 
ঘোষণার দুটি দিক আছে। প্রথমত সংঘ পরিবারের অনুমোদিত হিন্দুত্ববাদ অনুকূল 
পরিস্থিতির জন্যে অপেক্ষমান। পরিস্থিতি অনুকূল কিনা যাচাই করার প্রাথমিক পদক্ষেপ 
নেওয়া হয়েছে গুজরাতে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে দ্বিতীয়ত সংঘ পরিবার নির্বাচনে বিশ্বাস 
করে। সেই নির্বাচন" গণতান্ত্রিক হবে কিনা, কিম্বা তাকে গণতন্ত্র সম্মত বলা যাবে কিনা, 
সেটা নির্ভর করছে দেশের 37101 70100 নির্বাচনকালীন মেজান্ছের উপরে। এই 
সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রত্যক্ষ অনুমোদনের দরকার নেই। তারা যদি প্রতিবাদ, প্রতিরোধ না করে, 
চরম অনীহায়, সব দলই সমান ইত্যাদি বলে ভোট বয়কট করে কিম্বা অগ্রপশ্চাৎ না 
ভেবে, 'আবেগতাড়িত হয়ে একবার তাদের সমর্থন করে তাহলে সংঘ পরিবারকে আর 
পিছন ফিরে তাকাতে হবে না। তার উপরে হাতে থাকছে কেন্দ্রীয় দাক্ষিণ্য বিতরণের 
ক্ষমতা ‘পোটা’ প্রয়োগের ক্ষমতা । সুতরাং নরমে গরমে পরিস্থিতি কাজে লাগানোর ক্ষমতা 
বাজপেয়ী সরকারের হাতে থেকে যাবেই। তারও পরে রয়েছে, জেহাদি পাকিস্তানের পরোক্ষ, 
কিন্তু চরম নির্ভর যোগ্য সাহায্য! হিন্দুতৃবাদকে খুঁচিয়ে তুলে নির্বাচনে জয়ী হওয়ার সুযোগ 
বজায় রাখার জনোই দরকার জ্রেহাদি পাকিস্তান! 

কাশ্মীরে নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর ভারত ও পাকিস্তানের সেনাবাহিনী মোতায়েন রাখা, 
সৈন্য বাহিনীর গুলি বিনিময় এইসব চলবে, চলতেই থাকবে। সেগুলি বন্ধ করা হবে না৷ 
_ সীমান্ত সংঘর্ষ থেকে যুদ্ধের সম্ভাবনার কথা যতো প্রচারিত হবে গণমাধ্যমে, ততোই দেশের 
মধ্যে মুসলমান বিরোধিতার লাইন নানা সুরে ভেঁজে হিন্দুত্ববাদ নিজেকে গ্রহণযোগ্য ও 
কায়েম করতে চাইবে। এটাই হলো যুদ্ধতত্তে "war 0 20100] যেখানে কিছু মানুষ 
মরবে, গোলা বারুদ পুড়বে, অস্ত্রশস্ত্র ধ্বংস হবে ধরেই নেওয়া হয়। তাতে সংশ্লিষ্ট সকল- 
পক্ষের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ফয়দা তোলার সুযোগ থাকে। আর থাকে বিদেশী 
শক্তির সাহায্য অনুগ্রহ পাওয়ার সুযোগ। বলা বাহুল্য সেটা বিনামূল্যে হয় না। আর সেই 
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মূল্য দেওয়া শুরু হয়ে গেছে। এখন পালা করে ভারতীয় উপমহাদেশ সফরে এসে 
নয়াদিল্লি ও ইসলামাবাদে বৈঠক করে চলেছেন মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব কলিন পাওয়েল, 

| প্রতিরক্ষা সচিব র্যামসফেন্ড, বৃটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্ট প্রমুখ কুটনীতিকরা। তারা দুই দেশের 
নেতৃত্বকে সব রকমে উত্তেজনা প্রশমনে বোঝাতে চেষ্টা করছেন। আর তা সত্বেও উত্তেজনা 
একটা নির্দিষ্ট চড়া মাত্রার আশেপাশে ঘোরাফেরা করছে, তাই অস্ত্রশস্ত্র বিক্রি করে চলেছেন 
দুই দেশে। যুদ্ধ আর যুদ্ধের উত্তেন্রনা বজায় রাখা যে এমন বহুমুখী লাভজনক কারবার, 
সেটা এবার যতোটা বোঝা গেছে, নিকট কিম্বা দূর অতীতে এদেশের মানুষ তেমন আর 
কখনো বোঝেনি। সংঘ পরিবার এই ক্ষেত্রে রণনীতি ও রণকৌশলের পাঠ নিয়েছে হিটলার 
ফ্যাসিবাদের কাছ থেকে; 


৬ 


সংঘ পরিবারের বুনিয়াদি সংগঠন রাষ্ট্রীয় স্বয়মসেবক সংঘের প্রথম তাত্তিক নেতা এম. 
ঘ্ এস. গোলওয়ালকার স্বয়মসেবকদের যে মতাদর্শে দীক্ষিত করেছিলেন তার দিকে এক 
নজরে চাইলেই ফ্যাসিস্ত হিন্দুত্ববাদের রণনীতি ও রণকৌশল বোঝা যাবে। ১৯৩৮ সালে 
গোলওয়ালকার ‘We or Our Nationhood Defined" শিরোনামে এক পুস্তিকা 
প্রকাশ করেন, যা এযাবৎ স্বয়মসেবকদের গীতা, কোরান বা বাইবেল বললেই ঠিক কথা 
বলা হয়। গোলওয়ালকার এই পুস্তিকায় আসলে গণেশ দামোদর সাভারকারের মারাঠি 
ভাষায় রচিত “রাষ্ট্র মীমাংসা” গ্রন্থের নির্যাস তার বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী প্রকাশ করেছিলেন। 
বিনায়ক দামোদর সাভারকারের দাদা। হিটলার ফ্যাসিবাদের গুণমুগ্ধ গণেশ তার গ্রন্থে 
ভারতে হিন্দুদের অনুসরণীয় আদর্শ হিসেবে যা বলেছিলেন গোলওয়ালকারের ভাষ্যে তারই 
এক মারাত্মক ছবি তুলে ধরা হয়েছে। এদেশে যারা অহিন্দু, বিশেষত মুসলমান ও খ্রিস্টান, ' 
তারা এদেশের কেউ নয়। তাদের হয় দেশত্যাগ করতে হবে নয়তো দেশ অর্থাৎ হিন্দুরা 
তাদের ত্যাগ করবে। কারণ জ্রাতিগত বিগুদ্ধতা বজায় রাখা না গেলে দেশের কোন 
ভবিষ্যৎ নেই। হিটলারের মতাদর্শ থেকে প্রেরণালাভ করে তিনি লিখেছেন £ * 

“To keep up the purity of the Race and its cultute. Germany 
shocked the world by her purging the country of the semitic 
Races-the Jews Race pride at its highest has bcen manifested here 
Germany has also shown how well nigh impossible it is for Races 
and cultures. having differences going to the root. to be assimilated 
into one united whole, a good lesson for us in Hindusthan to learn 
and profit ০9৮5, 

জাতিসত্তার বিশুদ্ধতার যুক্তিতে মুসলমানরা অভারতীয়। যদি তর্কের খাতিরে ধরেও 
নেওয়া যায় দেশের খানদানি মুসলমানদের একাংশ কিম্বা ভারা সবাই কয়েক 'শ বছর 
পরেও শিরায় শিরায় বিদেশাগত তুর্কি পাঠান ও মোগলদের অবিমিশ্র রক্ত বহন করে 





৮৮ 
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চলেছেন, তারা দেশের মোট প্রায় বিশ কোটি মুসলিম জনসংখ্যার একটা অতিক্ষুদ্র ভগ্নাংশ 
মাত্র। দেশের মুসলমানদের ৯৫ শতাংশ কিম্বা তারও বেশি হলেন ভারতীয় জনগণের 
বিরাট সংখ্যক ধর্মান্তরিত মানুষ। কিন্তু সংঘ পরিবার মানতে নারাজ যে এদেশের ( 
মুসলমানরা নৃতাত্বিক সমার্জতাত্তিক সমস্ত মাপকাঠিতেই ভারতীয়। সংঘ পরিবারের এই 
গোলওয়ালকারী মনোভাবের দু'টি সাম্প্রতিক প্রমাণ দেওয়া যেতে পারে। বাবরি মসজিদ 
ধ্বংসের আগে রামজন্মভূমির প্রবন্তারা বিশেষত ভারতীয় জনতা পার্টির সভাপতি 
অর্থাৎ “বাবরের বেটা আর গত জুন মাসেই সংঘ পরিবারের অন্যতম প্রধান সংস্থা 
কাশ্মীর সমস্যার সমাধানে এই রাজ্যকে, বর্তমানে তার যে ভৌগোলিক চেহারা আছে সেটা 
ভেঙে তিনটি রাজ্য করা হোক, একান্তভাবে হিন্দু প্রধান জম্মু, বৌদ্ধ প্রধান লাদাখ, আর 
মুসলিম প্রধান কাশ্মীর উপত্যকা! এখানে যা অনুস্ত তা হলো এরপর কাশ্মীরে গণভোট 
যদি নিতেই হয়, এবং মুসলমানরা যদি পাকিস্তানে যেতেই চায় তাহলে তারা যা খুশি” 
করুক, কাশ্ীরী হিন্দুদের তাতে কিছু যায় আসে না। সংঘ পরিবারের কণ্ঠে দ্বিজাতি তত্ব 
মৌটেই নতুন কথা নয়। জিন্নার দ্িজ্রাতি তত্ব প্রথম প্রচারিত হয় ১৯৪০ সালের মার্চে 
তার দুতিন বছর আগে থেকেই হিন্দু মহাসভা ও রাষ্ট্রীয় স্বয়মসেবক সংঘ বিশুদ্ধ হিন্দু 
ভারত গঠনকল্পে মুসলমানরা আলাদা জাতি বলতে শুরু করেন। 

ভারতে অতীতে যে সব বিদেশীরা আক্রমণকারী হিসেবে এসে এখানে বসবাস করতে 
শুরু করে, গোলওয়ালকার তাদের ক্ষেত্রে তার ethnic nationalism-এর যুক্তিকে 
কিছুটা নমনীয় করতে প্রস্তুত ছিলেন। তা ""Even if there be people of a 
foreign origin. they must have bcen assimilated into the body of 
the mother race and inextricably fused into it." যেমন শক ও হুনরা। / 
কিন্তু মোগলপাঠামদের ক্ষেত্রে সেই শুদার্য সম্ভব নয়! তিনি কোনও মতেই মানতে প্রস্তুত 
ছিলেন না যে, শক হুনদল, পাঠান মোগল এক দেহে লীন হতে পারে। মুসলমানদের 
আনুগত্য বৈদেশিক। সুতরাং বর্তমান প্রজন্মের মুসলমানদের চিহ্নিত করতে হবে 
অনাভাবে। তার মতে £ 

“The foreign races in 17100019010] must either adopt Hindu 
culture and language, must learn to 1753৩ and hold in reverence 
Hindu religion, must entertain‘no ideas but those of glorification of 
the Hindu race and culture, or may stay in the country. wholly 
subordinated to the Hindu nation. claiming nothing, descrving no 
privileges. far less any preferential treatment not even citizens 
rights 3 
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| গোলওয়ালকারের এই ethn৷c natাonal॥sm তত্ত থেকে বোঝা যায় তিনি সচেতনভাবে 
এদেশে এমন একটি সংস্কৃতিগত চেতনা গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, যার একমাত্র রূপ হবে 
সমষ্টিগত চেতনা, যার মধ্য-দিয়ে প্রকাশ পাবে নাৎসিবাদের মতোই একটা "race sprit” 
সেখানে হিন্দুদের সামাজিক সাংস্কৃতিক আধিপত্য’ মেনে নিতে হবে সকলকে বিকল্প বিহীন 
ভাবে। হিন্দুদের এই সামাজিক সাংস্কৃতিক আধিপত্য, যদি তর্কের খাতিরে বলা হয়, অবশিষ্ট 
অহিন্দু ভারতীয় জনগণ মেনে চলবে, তখনও প্রশ্ন থেকে যাবে সেটা কার অর্থাৎ হিন্দু 
সমাজের কোন অংশের আধিপত্য। বিগত কয়েক দশকের অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত যে সেটা 
হলো ব্ৰাহ্মণ্যবাদীদের আধিপত্ত। রাষ্ট্রীয় স্বয়মসেবক অপেক্ষাকৃত নিচু তলার মানুষদের 
টেনে আনার চেষ্টা করলেও সংঘ নেতৃত্ব আগাগোড়া ব্রাহ্মণদের দ্বারাই পরিচালিত। বিশ্ব 
ঘ একচেটিয়া প্রাধান্যই লক্ষ করা যায়। করসেবক কিম্বা রামসেবকদের মধ্যে নিম্নবর্ণের মানুষ 
যথেষ্ট সংখ্যায় থাকলেও পরিষদের নীতি নির্ণয়ে তাদের কোনও ভূমিকা নেই। তাদের 
ভূমিকা একাস্তভাবেই সেবকের। তারা হুকুম তামিল করবে, হুকুম দেওয়ার অর্থাৎ নীতি 
নির্ণয়ে কোনও ভূমিকা নেবে না। ১৯৯০ সালে বিশ্বনাথপ্রতাপ সিংয়ের প্রধানমন্ত্রীত্কালে 
মণ্ডল রাজনীতি ঠেকাতে লালকৃষ্ণ আদবানির গুজরাতের সোমনাথ থেকে “রামরথযাত্রা” 
কর্মসূচি সেটাই প্রমাণ করে। দেশে হিন্দুর সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণে ও প্রতিষ্ঠায় অবশ্যই হিন্দু 
সমাঁজের নিল্নবর্ণ ও নিশ্নবর্গের সমর্থন চাই, তবে সেটা চাই উচ্চবর্ণের শর্তে ও নেতৃতে। 
তারই একটা প্রমাণ পাওয়া গেছে গুজরাতের গণহত্যায়। এই রাজ্ৰে বহু জেলায় 
মুসলমান নিধনে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে হিন্দুদের সামাজিক নিম্নবর্ণের মানুষ, অনেক 
খ পর্যবেক্ষকই তাতে বিস্ময়ে প্রকাশ করে বলেছেন হিন্দুত্ববাদীরা মুসলমান বিরোধিতার ক্ষেত্রে 
অস্তত তাদের মধ্যেকার সামাজিক দূরত্ব যথেষ্ট অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছে। হিন্দু 
সমাজের নানা স্তরে ব্রাহ্মণ্য নেতৃত্বাধীন সংঘ পরিবার যে নীতি ও কৌশল গ্র্ণ করেছেন 
ক্রিস্তোফ জাফ্রেলো তার নাম দিয়েছেন “Stigmatising and [27001100106 “threat- 
ening ০0৫0109-১ যা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে রাষ্ট্রীয় স্বয়মসেবক সংঘের নেতারা 
মুসলমান ও খ্রিস্টানদের সম্পর্কে অবিরাম এমন প্রচার চালিয়ে এসেছেন যা ক্রমাগত 
শোনার জন্যে মানুষের মন এই দুই সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সম্পর্কে বিদ্বেষ ও ঘৃণায় ভরে 
যেতে পারে। এই সূত্রেই বলা দরকার দেশের অধিকাংশ রাজ্যে, যেখানে বাঙালি সমাজ 
ব্যতিক্রম, সব ধর্মের ও বর্ণের মানুষের মধো আদানপ্রদানের সম্পর্ক জনভীবনের ব্যাপকতম 
অংশের মধ্যে ছড়ায়নি। সব ধর্মের নিঙ্গবর্গের মানুষের মধ্যে যে লেনদেনের সম্পর্ক থাকে 
সমস্বার্থবোধকে মাথা তুলে দাড়াতে দেয়নি বলেই সাম্প্রদায়িক ভেদরেখার এপারে ওপারে 
সাময়িকভাবে হলেও মানুষকে দীড় করানো যায়। যেমন উত্তরপ্রদেশের কিছু এলাকা আছে 
যেখানে দশেরা, দেওয়ালি, কিম্বা ঈদ ও মহ্রমের মতোই দাঙ্গা বার্ষিক ঘটনা। চল্লিশের 
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দশকের ঢাকার বর্ণনা প্রসঙ্গে কিরণশংকর সেনগুপ্ত ও সরদার ফজলুর করিম লিখেছেন 
শহরের নানা অঞ্চলে প্রতিবেশী হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে দাঙ্গা হাঙ্গামার সময় উভয়ের ( 
আবার কাল করিস।" বোঝা যায় সাময়িক উত্তেজনায় দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে দাঙ্গা কখনো 
কখনো বেধে গেলেও, বিদ্বেষ ও ঘৃণা সমাজের শিকড়ে ছড়াতে পারেনি। সংঘ পরিবার 
সেই কাজটাই নিপুণ দক্ষতায় সারা দেশে এখন সেরে ফেলতে তৎপর। 


৮ 


সংখ্যালঘুদের, বিশেষত মুসলমানদের সম্পর্কে ঘৃণা প্রকাশে সব চেয়ে ব্যবহৃত শব্দ “লেচ্ছ? 
যার সঙ্গে এক ধরনের স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য ধারণা, সামাজিকভাবে সংশ্রব বন্ধ করার ধারণা 
জড়িত। সমাজের একেবারে উপর ও নিচুতলায় এই ধারণার প্রযোজ্যতা ব্যবহারিক জীবনে 
তেমন প্রকট নয়, কিম্বা নিতান্তই কম। সেটাও সমস্বার্থবোধের জন্যে! সমাজের মধ্যবর্তী ৮ 
স্তরে, যারা একালে শিক্ষা বিস্তারের জন্যে কম বেশি প্রতিষ্ঠিত, সেখানেই এর অভিঘ্বাত 
সবচেয়ে বেশি। সেখানেই বহু বিস্তৃত হয়ে পড়েছে ‘আমরা’ এবং ‘ওরা’ ধারণা। এই 
পার্থক্য কতোদুর ছড়িয়ে থাকতে পারে সাধারণ সময়ে বোঝা যায় না! কিন্তু কোনও 
ঘটনাকে কেন্দ্র করে মানুষ যখন আবেগতাড়িত হয়, তখনই ‘আমরা’ এবং “ওরা” ধারণার 
বিপজ্জনক তাৎপর্য প্রকট হয়ে ওঠে। গুজরাতের সাম্প্রতিক ঘটনায় সেটি বাঙালি 
- মধ্যবিত্তদের মধ্যে যেভাবে দেখা গেছে তা শুধু বিস্ময়কর নয়, ভয়াবহও বটে। “ওরা? 
যেহেতু ‘আমরা’ নই, আমাদের থেকে সব দিক দিয়েই স্বতন্ত্র, তাই ওদের দুঃখ কষ্ট, 
গীড়ন, ধর্ষণ, হত্যা, সম্পত্তি ধ্বংস কোনও কিছুই আমাদের বিচলিত করার পক্ষে যথেষ্ট 
নয়। সংঘ পরিবার দেশের গরিষ্ঠ অংশের চেতনায় এই ধারণা চালু করতে যথেষ্ট সাহায্য , 
পেয়েছে মুসলমান সমাজের মৌলবাদীদের আর পাকিস্তানী জেহাদিদের জন্যে। সমাজে ' 
দক্ষিণপন্থী, প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি যে ধর্ম নির্বিশেষে একই মানসিকতা সম্পন্ন, তা আর 
প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। সমাজের এই মধ্যস্তরের মানুষ হঠাৎ খেপে গিয়ে দাঙ্গা করে 
না কিন্তু দাঙ্গা বাধলে তাদের করণীয় কিছু আছে বলেও মনে করে না। তারই নীটফল 
সমাজে সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের মধ্যে সংখ্যালঘু অংশের প্রতি অবজ্ঞা, ঘৃণা ও তাচ্ছিল্য, যা 
সামান্য সুযোগেই নিজেকে জাহির করতে পারে। | 

আবার ওরা" অর্থাৎ মুসলমানরা সংগঠিতভাবে সব কাজ করে ওদের কাজ নিয়ে 
ওদের মুসলমান সমাজের কোনও সমালোচনা, প্রতিবাদ নেই, এটাকেই দৃষ্টান্ত ধরে নিয়ে 
মুসলমান বিরোধী তৎপরতায় সব হিন্দু একজোট করার চেষ্টাও সংঘ পরিবার চালিয়ে 
যাচ্ছে। এটাই হলো হিন্দুদের মধ্যে মুসলমান বিরোধী [70011152001 সম্ভব করে তোলার 
সংঘ পরিবারের নানা শাখা প্রশাখার নিরন্তর কৌশল। এটাই 610111100-এর দিক। যে 
সংখ্যালঘুদের জন্য হিন্দুদের অস্তিত্ব বিপন্ন হতে পারে বলে আশংকা প্রকাশ করা হয়, / 
তারা কোন কায়দায় কিভাবে নিজেদের সংঘবদ্ধ করে, সংঘপরিবার সেটাই নকল করতে 
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চায়। তাই ইসলামী জেহাদের ধারণা সংঘ পরিবারের কল্যাণে জেহাদি হিন্দু মানসিকতা , 
গড়ে তোলার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। খবরের কাগজের পাতায় সংঘ পরিবারের উদ্যোগে 
অনুষ্ঠিত মোহাস্ত, সাধু সম্তদের নানা কমিটির নানা সভা ও শোভাযাত্রার সচিত্র যে খবর 
বের হয়, একটু খোঁজখবর করলেই দেখা যাবে এক দশক আগে তার ভগ্নাংশও অনুষ্ঠিত 
হতো না। সংঘ পরিবারের কর্তাব্ক্তিরা হয়তো বলবেন এক দশক আগে মুসলমানদের 
হিন্দুবিরোধিতাও তেমন তীব্র ছিল না। তর্কের খাতিরে সেকথা মেনে নিলেও বলতে হবে 
গত কয়েক বছরে সীমান্তের ওপারে পাকিস্তানে নানা হাদি সংগঠন গড়ে উঠেছে, 
এদেশে তারা আই এস আইয়ের সঙ্গে 'যোথভাবে নানা জায়গায় সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ 
চালাচ্ছে। কিন্তু ভারতীয় মুসলমানরা, তারাও কি জেহাদিঃ যেমন যে কাশ্মীরে পাক 
জেহাদি সংস্থাগুলি সবচেয়ে তৎপর তাদের সন্ত্রাসের বলি যারা হচ্ছে, তারা বেশির ভাগই 
গিয়েছে লক্ষণীয়ভাবে। সংঘ নেতৃত্ব এসব কথা জানেন না, সেটা মনে করার কোনও 
কারণ নেই। 
৯ 

সংঘ নেতৃত্বের নীতি হলো সমগ্রভাবে ভারতীয় মুসলমানদের পাক জেহাদিদের সমর্থক ও 
মদতদাতা বলে বলে চিহ্কিত করা। কারণ মুসলিম বিদ্বেষ জাগিয়ে তুলতে হলে সব 
মুসলমানকেই এক গোষ্ঠীতে রাখতে হবে, না হলে সব হিন্দুকে [100115৩ করা যাবে না। 
তাই মুসলমান মাত্রই অন্যরাষ্ট্রের প্রতি অনুগত মানুষ, দেশের স্বার্থ তারা যে কোনও 
সুযোগেই ক্ষুণ্ন করতে পারে, এই প্রচারটা সাধারণ মানুষের কাছে বিশ্বাসযোগ্য করে 
তোলার কাজে কোনও খাম্তি নেই। তাই দীর্ঘদিন ধরে সংঘ পরিবার প্রচার করে আসছে 
ভারতে সরকার এবং প্রায় সমস্ত জাতীয় ও আঞ্চলিক দল কোনও না কোনওভাবে 
মুসলমান তোষণনীতি বা 11700105190 অনুসরণ করে আসছে, যার পিছনে নির্বাচনী 
রাজনীতিতে একটা ভোট ব্যাঙ্ক গড়ে তোলার আগ্রহ বেশ জোরালো! কিন্তু একথা 
অস্বীকার করা যাবে না, দেশভাগের পর যে বিপুল সংখ্যক ভারতীয় মুসলমান এদেশকেই 
স্বদেশ মনে করে এখানে থেকে যান, দেশবিভাগের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া থেকে আত্মরক্ষার 
তাগিদেই তীরা কংগ্রেসের গান্ধী 'নেহেরু ঘরাণার রাজ্রনীতিকেই অকুষ্ঠ সমর্থন করেন। 
হয়েছিল। সেই ভোট ব্যাঙ্ক গড়তে হয়নি। রাজ্জনৈতিক চেতনা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, শ্রেণী 
স্বার্থের অনিবার্য দ্বন্দে তারাই পরবর্তীকালে কমিউনিস্টসহ কোনও না কোনও বামপন্থী, 
সমাজতম্ত্রীদের সমর্থক হয়েছেন। তারা যে জামাতে, মুসলিম লীগ বা এই ধরনের কোনও 
মুসলমান মৌলবাদী দলের সদস্য হননি, দেশের সমস্ত নির্বাচনে তার অসংখা প্রমাণ 
রয়েছে। তারা রাজনৈতিক জীবনে অসাম্প্রদায়িকতাকেই অনুসরণীয় মনে করেছেন। তাই 
এখানে ভোটব্যাঙ্ক গড়ে তোলার জন্য বাম ও গণতান্ত্রিক দলগুলির 10101151977 করার 
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অভিযোগ ধোপে টেকে না। পক্ষান্তরে হিন্দু মহাসভা, জনসংঘ এবং তার বর্তমান 
উত্তরসূরী ভারতীয় জনতা পার্টি সচেতনভাবেই হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা খুঁচিয়ে তুলে একটা 
মৌলবাদী হিন্দু ভোট ব্যাঙ্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করেছে। তার প্রথম লক্ষ্য ছিল বর্ণহিন্দুদের 
এক জোট করা। | 

অবশিষ্ট ভারতীয়রা যেহেতু নিজেদের হিন্দু বলেই নাম নথিভুক্ত করতে বাধ্য হন, তাই 
হিন্দুরাই হলো দেশের বৃহত্তম জনগোষ্ঠী। তারই নিতান্ত একটা ভগ্নাংশ হলো বর্ণহিন্দু। 
সুতরাং ব্ণহিন্দু ভোট ব্যাঙ্কের ভিত্তিতে সারা দেশে জনসমর্থন পাওয়া অসম্ভব বুঝেই সংঘ 
পরিবারকে সমগ্র হিন্দু সমাজকে এক জোট করার নীতি নিতে হয়। সেটা যে সহজে হয়নি 
তার প্রমাণ ১৯৯০ সালে উত্তর ভারতে, বিশেষত হিন্দি বলয়ে ‘মণ্ডল বনাম কমণুল দ্বন্ব ৷” 
তারপর থেকেই সংঘ পরিবার প্রায় রাতারাতি সংরক্ষণ নীতির সমর্থক হয়ে পড়ে। সংঘ 
পরিবার সচেতনভাবে চেষ্টা করে সাধারণ হিন্দু জনগণের ধর্মীয় ধারণাগুলিকে এমনভাবে 
তুলে ধরতে যাতে হিন্দুত্ববাদের প্রতি একটা আকর্ষণ গড়ে ওঠে। হিন্দি বলয়ে সাধারণ 
মানুষের বৃহত্তম অংশ স্বাধীনতার আগে* কিম্বা পরে যেহেতু গণতান্ত্রিক আন্দোলনে 
অংশগ্রহণের সুযোগ কম পেয়েছে, তাই তাদের চেতনার অপেক্ষাকৃত নিম্নমানকে হিন্দুত্বের 
খাতে বইয়ে দেওয়ার সুযোগ এসেছে অনেক বেশি। যেমন হিন্দি বলয়ে “বজরঙ্গবলী” 
আপামর হিন্দু জনতার কাছে যেমন পুজা পেয়ে থাকেন তার ভিত্তিতে সেই মূর্তিকে 
সামনে রেখে সংঘ পরিবারের পক্ষে Hindu consolidation-এর উদ্যোগ নেওয়া 
স্বাভাবিক ছিল। বাবরি মসজিদ ধ্বংস করার জনো এই হিন্দি বলয়ে যে আবেগ ও 
উন্মাদনা গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছিল, সেইসব ছবি স্মরণ করলেই বোঝা যাবে বজ্ররঙ্গ 
বলীর নামে হিন্দু সমাজের নিশ্নবর্গকে এককাটা করা কঠিন নয়। শিখ সমাজের ধর্মীয় 
কাজকর্মে শ্রমদান করার যে বিধি বহুদিন ধরেই চালু আছে, যাকে তারা বলেন 'করসেবা", 
সেই আদলেই হালের অযোধ্যাকাণ্ডের রূপায়ণে বজ্ররঙ্গবলী ভক্তদের বলা হলো 'করসেবক। 
বাবরি মসজিদ ধবংসে অংশগ্রহণকারীদের মনে একটা ধর্মীয় আবেগ সৃষ্টির সুকৌশল প্রয়াস 
গ্রহণ করেছিল সংঘ পরিবার। এখন অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণপর্ব যখন সংঘপরিবারের 
কর্মসূচি অনুযায়ী অদূর ভবিষাতেই শুরু হতে যাচ্ছে, বিশ্বহিন্দু পরিষদের মাঝে মাঝে 
দিনক্ষণ ঘোষণা, শিলান্যাসের নাটকে যারা জাধারণ কুশীলবের ভূমিকা নিয়েছে, তাদের 
নাম বদলে রাখা হয়েছে রামসেবক।' সুতরাং শ্রীরামচন্দ্রের সেবায় উৎসগীকৃত প্রাণ মানুষ 
তার লক্ষ্যপূরণের জন্যে যে: কোনও মূল্য দিতে পারে। গোধরা কাণ্ডের সতা যখন 
মানুষগুলি কেন, কার জন্যে, কোন লক্ষ্য পূরণ করতে বেঘোরে প্রাণ দিতে বাধা হয়েছে। 
ফরেনসিক রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পর এই জিজ্ঞাসা আরো মুখর, জেদি হয়ে ওঠা 
প্রত্যাশিত। 
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সংঘ পরিবার হিন্দু consolidation এবং 17011199110 ঘটাতে পরিবেশ ও পরিস্থিতি 
অনুযায়ী নানা কৌশল নিয়েছে। সাধারণ চেতনার মানুষদের জন্যে মুসলমানদের চers০na! 
০০৫০-এর কথা বারবার তুলে ধরা হয়েছে। প্রতিটি মুসলমান শরীয়তি বিধি মেনে চারটি 
বিবাহ করতে পারে, আর ভারতে নিম্নবর্গের পরিবারগুলিতে যে সব আর্থ সামাজিক 
কারণে সন্তানের সংখ্যা বেশি সেটা মাথায় রেখে বলা হয়েছে মুসলমানদের জনসংখ্যা দ্রুত 
হারে বাড়ছে এবং অচির এদেশে হিন্দুরা সংখ্যালঘু হয়ে পড়বে। বিশ শতকে ভারতীয় 
মুসলমানরা শরীয়তি বিধির বেশি অনুগত, আগে তেমন ছিল না কথাটি অসত্য। শরীয়ত 
তারা আগেও মানতো। সুতরাং প্রতি মুসলমান পুরুষের চারটি স্ত্রী এবং অগণিত সস্তান' 
যদি হতো, তাহলে সাড়ে ছ'শ বছরের মুসলিম শাসনে এদেশে যুসলমানরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ 
হতো, হিন্দুরা নয়। না হলে ধরে নিতে একজন পুরুষের একটি স্ত্রী নিয়েও হিন্দুরা 
অগণিতসস্তানের জন্ম দিয়েছে, যাতে হিন্দুদের সংখ্যা গরিষ্ঠতা অক্ষুণ্ন থাকে। অন্যদিকে যদি 
বলা হয় মুসলমানদের বংশবৃদ্ধির প্রবণতা একালের বিষয়, হিন্দুদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ক্ষুণ্ন 
করতে তারা সংঘবদ্ধভাবে সচেষ্ট, অর্থাৎ সাম্প্রদায়িক তাগিদ থেকেই তারা শরীয়তি বিধির 
সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও বিরোধ ছিল না। সংঘ নেতারা তাই যুক্তিভিত্তিক আলোচনায় যেতে 
চান না । তারা যা বলেন, সেই বিদ্বেষপ্রসৃত ধারণা, অভিযোগ হলো সেই বিষয়ে শেষকথা, 
বেদবাক্য। 


খবরের কাগজ পড়া শিক্ষিত হিন্দুদের মধ্যে তাদের প্রচার, মুসলিম তোষণের সরকারি, - 


নীতি হলো সংবিধানে ৩৭০ ধারা বজায় রাখা, যা কাশ্মীরের বিশেষ সাংবিধানিক অবস্থান 
স্বীকার করে নিয়েছে। যেহেতু দেশের অধিকাংশ শিক্ষিত মানুষ সংবিধানের খুঁটিনাটি 
সম্পর্কে তেমন ওয়াকিবহাল নন, তাই তাদের বিভ্রান্ত করে রাজনৈতিক বিদ্বেষ গড়ে 
তোলাই হলো সংঘ নেতাদের উদ্দেশ্য। সত্য হলো ৩৭০ ধারার এক্তিয়ারের মধ্যে কেবল 
বিশেষ প্রয়োজন স্বীকৃত হয়েছিল। সেগুলি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল ন্য়। সংবিধান বাদ 
দিয়েও বলা দরকার সংঘ নেতারা যাঁকে জহরলাল নেহেরুর চেয়ে বেশি কার্যকর নেতা 
উপপ্রধানমন্ত্রী। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের উপর থেকে গান্ধী হত্যার দায়ে জারি করা 
নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের জন্য গোলওয়ালকর তাঁর সঙ্গেই আলোচনা করতেন। প্যাটেল 
চেয়েছিলেন এই সংঘের সদস্যরা সকলে কংগ্রেসে যোগ দিয়ে দলকে শক্তিশালী করুক। 
তাছাড়াও সংঘ পরিবারের পরম শ্রদ্ধেয় ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সংবিধান রচনা 
কালে জহরলালের প্রথম মন্ত্রিসভায় অতি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প দপ্তরের মন্ত্রী ছিলেন। ৩৭০ ধারা 
সংযোজন প্রসঙ্গে বল্লভভাই প্যাটেল, কিম্বা শ্যামাপ্রসাদ কখনো দ্বিমত পোষণ করেছেন, 
এমন তথা পাওয়া যায় না। তাই ৩৭০ ধারা সম্পর্কে সংঘ পরিবারের সমালোচনা 
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সাম্প্রতিক কালের বিষয়, আগাগোড়া নয়। জম্মু এলাকার যে সব পণ্ডিত নেতারা 
শ্যামাপ্রসাদের জনসংঘ দলের সদস্য ছিলেন, তাঁরা. কাশ্মীরী হিন্দুনেতা হয়েও ৩৭০ ধারার 
বিরোধিতা করেননি কখনো। 

সংঘ নেতৃত্বের তৃতীয় আপত্তি সংবিধানের ভাষা সংক্রান্ত চতুর্দশ তপশিলে দেশের 
অন্যতম প্রধানভাষা হিসেবে উর্দু ভাষার অত্তর্ভূক্তি। ‘হিন্দ, হিন্দি, হিন্দু' এই তিনের 
সমাহারে সংঘ নেতারা যে হিন্দুভারত ধারণার প্রচারক বলা বাহুল্য উর্দুভাষযাকে দেশের 
অন্যতম প্রধান হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হলে, সেই ধারণায়, আঘাত লাগতে বাধ্য। দেশে 
রাষ্ট্রভাষা নিয়ে গণপরিষদে এবং পঞ্চাশের দশকে লোকসভায় যে দীর্ঘ বিতর্ক চলে, 
সেখানে সমগ্র দক্ষিণ ও পূর্বভারতে প্রতিনিধিরা তখন একবাক্যে এই 38 সুত্রকে সারা 
ভারতে ‘হিন্দি সাম্রাজ্য” কায়েম করার পরোক্ষ প্রচেষ্টা বলে তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। 
কোনও ব্যবস্থা নেওয়ার সাহস করেন না। তা ছাড়াও বিজেপির নেতারা যে ভাষায় বক্তৃতা 
করেন সেটা হিন্দি নয়, হিন্দুস্থানী ভাষা, যা হিন্দিও উর্দুর সংমিশ্রণজ্ঞাত। সর্বোপরি হিন্দি 
বলয়ের পশ্চিমাঞ্চলে পাঞ্জাবে হরিয়ানায় বহু হিন্দু আছেন যাঁরা উর্দুভাষী। তাই উর্দু কেবল 
মুসলমানদের ভাষা একথা তথ্যে ও বাস্তবে সত্য নয়। প্রসঙ্গত এটাও বলা যেতে পারে, 
এই উপমহাদেশের দুই প্রধান রাষ্ট্র ভারত ও পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের মধ্যে ভাবগত 
আদান প্রদানের পথ প্রশস্ত করার যে দায়িত্ব উভয় দেশের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন বর্তমান প্রজন্ম 
বহন করতে বাধ্য, সেখানে হিন্দুস্থানী আর উর্দু ভাষা হিসেবে সেই কাজ সহজসাধ্য করতে 
পারে। কারণ ভাবের আদান প্রদান ঘটতে থাকলেই মতাস্তর দূর হয়ে উভয়ের পক্ষে 
সমস্বার্থের এলাকাণগুলি খুঁজে বের করা আর তার সংরক্ষণ ও প্রসারে হাত মেলানো সম্ভব 
হয়। কয়েক বছর আগে ভারত ও পাকিস্তানের গণসংগঠন, বুদ্ধিজীবী ও সাধারণ মানুষের 
মধ্যে সাংস্কৃতিক বিনিময়ের ভিতর দিয়ে যে ঘনিষ্ঠতা গড়ে তোলার উদ্যোগ চলে ছিল, 
এদেশে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপনে তার সদর্থক প্রভাব লক্ষ্য করা 
গিয়েছিল। গোলওয়ালকরের থিসিস তা মানতে পারে না। 


| ১১ 

সংঘ পরিবারের অক্লান্ত প্রয়াস জারি আছে মুসলমানদের সম্পর্কে একটা -709811%0 
$1679051)০- বা নওর্থক ছাচ হিন্দুদের মনে বদ্ধমূল করে দেওয়া। এমনিতেই সাধারণ 
শব্দ ব্যবহার করে। সন্দেহ নেই বাঙালিদের মধ্যে প্রতিবেশী রাজ্যের -জনগণ সম্পর্কে 
‘খোষ্টা, উড়ে, -মেড়ো’ প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ অনেকদিন ধরেই চলে আসছে। উত্তর 
তাচ্ছিল্যের মনোভাব আর তেমন ভোরের সঙ্গে প্রকাশ করা হয় না। কিন্তু এখনও একজন 
হিন্দু বাঙালি একজন মুসলমান বাঙালি সম্পর্কে ঘরোয়া কথাবার্তায় অবলীলায় তাদের 
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নেড়ে বলে উল্লেখ করে। এতে অন্যরা যে আহত বোধ করতে পারে, সেটা কোনও 
পারে না। তৎসত্েও অধিকাংশ বাঙালি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় যে অংশগ্রহণ করে না, তার 
কারণ আলাদা। একটা বিষয় নিশ্চয় অনেকেরই চোখে পড়েছে। বিগত কয়েক দশকে 
বাঙালির মনে প্রাদেশিক সংবীর্ণতা বহুলাংশে কমে গেলেও মুসলমানদের সম্পর্কে মানসিক 
দূরত্ব সেই অনুপাতে খুব কমই দূর হয়েছে। ব্যক্তিগত পর্যায়ের কিছু ভিন্ন দৃষ্টান্ত তুলে ধরে 
একথার বিরোধিতা করা যেতে পারে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে, সমষ্টিগতভাবে দেখলে একথা 
অস্বীকার করা যাবে না। 

এই বিরাট জনবহুল দেশে প্রতিদিন এমন অসংখ্য ঘটনা ঘটে যার থেকে বাছাই করে 
মুসলমানদের সম্পর্কে নগর্থক ছাঁচের পক্ষে বেশ কিছু প্রমাণ হাজির করা যেতে পারে! 
যেমন এদেশে প্রতিদিন নানা ঘটনায় বহু মানুষ মরে, যেগুলি অধিকাংশ মানুষের মনে 
নিছক সংখ্যা ছাড়া অন্য কোনও দাগ কাটে না, তেমনই নঙর্থক ছাচের প্রমাণগুলিও সেই 
জাতের। অথচ প্রতিদিনই বহু মুসলমান সমাজ ও দেশভাবনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আত্মবলিদান - 
দেয়, বহুজন হিতায় বহুজন সুখায় তারাও যে বাকি সকলের মতোই সমান অক্লান্ত, তার 
কোনও positive 91676095729 বা সদর্থক ছাঁচ গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয় না। পাক 
গুপ্তচর আই এস আই কর্মি, লক্কর-ই-তৈবা, কিম্বা জৈশী মহম্মদ সংস্থার সদস্যরা দেশের 
নানা জায়গায় মাঝেই মাঝেই সন্ত্রাসবাদী হামলা চালিয়ে বহু মানুষ হত্যা করে। এটাও 
খবরের কাগজে প্রকাশিত হয় যে হাওলা সূত্রে তাদের কাছে বিদেশ থেকে বছ টাকার 
যোগান আসে। কিন্তু সেই হাওলা কারবারিরা যে সকলে না হলেও অধিকাংশই হিন্দু, সেই 
ঘটনা. উপেক্ষা করা হবে কোন যুক্তিতে? সন্ত্রাস যারা করে তারা ধর্মে মুসলমান বলেই 
সমস্ত মুসলমানকে নঙর্থক ছীচে ফেলে বিচার করতে হবে, আর হামলার আসল রসদ 
টাকার যোগান দিতে যারা গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যমের কাজ করে তারা হিন্দু হলেও তাদের 
সম্পর্কে সদর্থক ভাবমূর্তি অঙ্গান রাখতে হবে, কোনও যুক্তিতেই সেটা মানা যায় না। তাই 
বিভিন্ন ঘটনার প্রকৃতি বিচার না করে শুধু সাম্প্রদায়িক মাপকাঠিতে তার বিচার করার 
মতো দুর্বুদ্ধি এখনো এদেশে মানুষ ছাড়তে পারেনি। সংঘ পরিবার হামলাকারীদের 
সন্ত্রাসবাদী বলতে সোচ্চার কিন্তু সন্ত্রাসে সাহায্যকারী হিন্দুদের সম্পর্কে মৌন থাকাই শ্রেয় 
মনে করে। এই দ্বিচারিতা ঘটে চলেছে আমাদের চোখের সামনে রমরমিয়ে। 

সন্ত্রাস যারা করে তাদের জাতও নেই ধর্মও নেই। তেমনই দাঙ্গা যারা করে, হিন্দু 
কিম্বা মুসলমান অথবা,অন্য কেউ, তাদেরও জাত এবং ধর্ম বলে কিছু নেই মুসলমানরা 
দাঙ্গার সঙ্গে জড়িত থাকলে, তাদের সংখ্যা যতো কমই হোক না কেন, সব মুসলমানই 
দোষী ও অপরাধী হয়ে পড়ে-কিস্ত সাম্প্রদায়িক মানসিকতা থেকে হিন্দুরা দাঙ্গায় জড়িত 
হয়ে পড়লে, কিম্বা তাতে অংশগ্রহণ করলেও তারা সব নিন্দা সমালোচনার উর্ধ্বে থেকে 
যাবে, এই ধারণা মানা যায় না। অথচ ঠিক এই কাজই ঘটে চলেছে দেশের নানা জায়গায়। 
তার সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ সমকালের গুজরাত। হিন্দুরা দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ বলেই 
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তারা দাঙ্গা করলেও নিষ্কৃতি পায়। আর মুসলমানরা কোনও আঞ্চলিক দাঙ্গার সঙ্গে 
আত্তরিকভাবে যুক্ত না থাকলেও সংঘ পরিবারের ফতোয়ায় তাদের বদনাম ঘোচে না। 
১৯৫০ এর দশকে প্রধানমন্ত্রী নেহেরু তাকে "majontyv communalism বা 
সংখ্যাগরিষ্ঠের সাম্প্রদায়িকতা বলেছেন। সেটা ফ্যাসিবাদের নামাস্তর। নাৎসি জামানীতে 
ঠিক এটাই ঘটেছিল। সংখ্যালঘুর সাম্প্রদায়িকতা ভয়াবহ, তীব্র হতে পারে, কিন্তু সংখ্যালঘুর 
পক্ষে ফ্যাসিবাদ কায়েম করতে পারার কোনও এঁতিহাসিক তথ্য, প্রমাণ কিন্বা অনুরূপ কিছু 
. নেই। হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার এই মারমুখি রূপ ফ্যাসিবাদের পদশব্দ বলেই বহুমানুষ মনে 
করেছেন। সংখ্যালঘুর সাম্প্রদায়িকতায় হতাহত অনেক হতে পারে, সম্পত্তি ধ্বংস, লুটপাট 
ধর্ষণ সব হতে পারে, কিন্তু দাঙ্গাকারীরা সংখ্যালঘু বলেই রাষ্্রক্ষমতার দখল নিয়ে 
ফ্যাসিবাদ কায়েম করতে পারে না। ফ্যাসিস্তরা সংখ্যালঘু হতে পারে, যেমন জার্মান 
নাৎসিরা ছিল। কিন্তু সরকারি ক্ষমতার দখল নিয়ে তারা সব বিরোধী শক্তি চুরমার করে 
জাতীয়তাবাদের নামে যে জঙ্গি মনস্তত্ব জাগিয়ে তোলে তাতে সাময়িকভাবে হলেও সমগ্র 
জার্মান সমাজের বেশির ভাগ মানুষের সমর্থন তারা পেয়ে যায়! তখনই ফ্যাসিবাদ সেখানে 
ভ্ৰাকিয়ে বসে। পাকিস্তানে ফ্যাসিবাদের উত্তবের দরকার নেই। ৯৫/৯৬ শতাংশ মুসলমানদের 
দেশে যেখানে অমুসলমানরা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হয়ে আছে, সেখানে ধর্মীয় মৌলবাদই 
চরম কর্তৃত্বপরায়ণ শাসন কায়েম করতে পারে। পাক জঙ্গীশাসনে সেখানে 
বরাবর সেটাই ঘটে এসেছে, সেখানে সরকারি নীতিতে ফ্যাসিবাদী লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে, 
কিন্তু ফ্যাসিবাদ কায়েম হয়নি ভারতে জঙ্গি শাসনের সম্ভাবনা কম বলে, বহুজাতি ও বনু 
ধর্মের এই দেশে নানা ধরনের সংখ্যালঘু আছে বলেই, রাহ্দনৈতিক বহুত্ববাদ নির্মূল করার 
জন্যেই ফ্যাসিবাদ গড়ে তোলা হতে পারে। 
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সংঘ পরিবার ফ্যাসিবাদী হিন্দুত্ব প্রতিষ্ঠায় যে কৌশল গ্রহণ করে ১৯৮০-র দশকের শেষ 
দিক থেকে সেটা হলো 28 Hindu" বা ক্রুদ্ধ হিন্দু চেতনার লালন-পালন ও প্রনার।” 
তখন বলা শুরু হয় হিন্দুদের সহনশীলতার সুযোগ নিয়ে সেকুলারত্বের নামে চলেছে 
সংখ্যালঘু তোষণ। তাদের স্বার্থের অবক্ষয় ঘটে চলেছে ধর্ম নিরপেক্ষতার নামে। আসলে 
ধ্বংস করা হচ্ছে হিন্দু সমাজের আদর্শ, বিশ্বাস ও পবিত্রতাকে। কোনও সং এবং প্রকৃত 
হিন্দুর পক্ষে হিন্দু ধর্মের এহেন অবমাননা মুখ বুজে সহ্য করা অন্যায় পাপ। তখন ভঙ্গি 
হিন্দুত্বের প্রতীক হিসেবে তুলে ধরা হয় শ্রীরামচন্দ্রকে। তিনি গান্ধীর রঘুপতি রাঘব, 
পতিতপাবন রামচন্দ্র নন, তিনি তুলসিদাসী রামচরিতমানসের ভক্তবংসল রামচন্দ্র নন, 
সেই সময়ে দেশ জুড়ে হিন্দু দর্শকদের মনে যে Hindu 19901 গড়ে তুলেছিল তাকেই 
সুকৌশলে কাজে লাগায় সংঘ পরিবার। এই ক্ষাত্রবীর রামচন্দ্রের নির্মিত ভাবমুর্তিকে 
বাবহার করা হয় দেশে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সমাজের মনে সংখ্যালঘুদের সম্পর্কে 
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বিরুপতা বিদ্বেষ জাগিয়ে তুলতে। তার থেকেই ক্রুদ্ধ হিন্দুত্ব চেতনার’ উদ্ভব। 

ধর্মের এই কৌশলী ব্যবহার ব্যাপকভাবে শুরু হয় ১৯৯০ সালে রামরথযাত্রাকে কেন্দ্র 
করো নির্বাচনী প্রচারে আধুনিক মোটরগাড়িকে রথরূপে সাজিয়ে ব্যবহার করেছিলেন 
তেলেগু দেশম দলের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি এন ডি রামা রাও। দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে 
নির্বাচণা প্রচাবে রথরাপী মোটরগাড়ি ব্যবহার এখন প্রায় ফ্যাশানে পরিণত হয়েছে। আমরা 
ভুলে যাই রথ ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে মধ্যযুগীয় মানসিকতা ও হিন্দু চেতনার প্রসারেও 
পরোক্ষে সাহায্য করা হয়। ভারতের দীর্ঘ ইতিহাসে হিন্দু শাসন পর্ব ছাড়া অন্য কোনও 
সময়ে রথের ব্যবহার হয়নি। এই একাস্ত হিন্দু প্রতীক যদি অহিন্দুদের আত্মরক্ষার জৈবিক 
তাগিদ থেকে সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী চেতনার দিকে ঠেলে দেয়, তাহলে আপত্তির বিশেষ কিছু 
থাকে না। বছরে একবার রথযাত্রার অনুষ্ঠানে পুরীর জগন্নাথের রথ, দেশের অন্য রাজ্যেও 
সেই অনুষ্ঠান বহু শত বছর ধরেই হয়ে এসেছে। রথের রশি স্পর্শ করা হিন্দু কেন অনেক 
অহিন্দুর কাছেও বিশেষ পুণ্যের কাজ মনে হতে পারে। যেমন পুরীতে হয় প্রতিবছর। সেটা 
কোনও হিন্দুত্বের প্রতীকী তাৎপর্য বহন করে না, তার অপব্যবহারও সম্ভব নয়। রামরথ 
সংঘ পরিবার সোমনাথ থেকে বের করে হিন্দি ভারত, পরিক্রমা করিয়ে ছিল হিন্দু ধর্মের, 
হিন্দুত্বের রাজনৈতিক ব্যবহার করার জন্যে। তখনই ক্রুদ্ধ হিন্দু'র দল রামরথযাত্রাপথের 
নানা জায়গাষ দাঙ্গা শুরু করে দেয়, হিন্দুদের consolidation এবং mobilisation এর 
জন্যে। 

কোনও রাজনৈতিক ব্যবস্থায় প্রতীকের ব্যবহার এমনিতেই অনাধুনিকতার চিহ্ন। 
অধিকাংশ নিরক্ষরের এই দেশে নির্বাচনে দলীয় প্রতীকের ব্যবহার অপরিহার্য বলেই মেনে 
নেওয়া হয়েছে। কিন্তু রাজনৈতিক আন্দোলনে সভায় মিছিলে যদি এমন সব প্রতীকের 
ব্যবহার চলে বিনা প্রতিবাদে তাহলে ধরে নিতে হয় ধর্মের নামে জনগোষ্ঠীর মেরুকরণ 
প্রক্রিয়ায় মানুষের আপত্তির কিছু নেই। ধর্মের এহেন রাজনৈতিক ব্যবহার চলতে থাকলে 
সাম্প্রদায়িক চেতনা ধীরে ধীরে সেই ধর্মের অনুগামীদের মনে চারিয়ে যেতে বাধ্য। তার 
ফল যা হবার সেটাই দেখা যাচ্ছে সমকালের গুজরাতে। হিন্দু ও হিন্দুদের মধ্যে এই 
বিভাজন ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহারের মধ্য দিয়ে একবার ছড়াতে গুরু করলে দেশের অন্য 
রাজ্যেও তার প্রতিক্রিয়া অদূর ভবিষ্যতে ঘটতে বাধ্য। তার প্রমাণ ১৯৯২ সালে বাবরি 
মসজিদ ভাঙতে করসেবক এবং এই ২০০২ সালে অযোধ্যায় রামমন্দির গড়তে রামসেবক 
এই পশ্চিমবাংলা থেকেও গিয়েছিল যথেষ্ট। তাদের মধ্যে বাঙালির সংখ্যা কম ছিল না, 
যারা কেবল শহর কলকাতা নয়, দূর মফস্বল থেকেও এসেছিল। এটাই হলো সংঘ 
পরিবারের হিন্দু 77011150107 কর্মসূচির সাফল্যের দিক। এই ধরনের ভাবগত পরিবর্তন 
কেমন করে ঘটলো, তা বোঝা না গেলে ফাসিবাদী হিন্দুতুকে রোখা যাবে না। নাৎসি 
শাসনের প্রতিষ্ঠাকালে সমগ্র জার্মান সমাজ ইহুদি বিরোধী ছিল না। কিন্তু ইহুদিদের সম্পর্কে 
নাৎসি নায়করা যে ধরনের মিথ্যা প্রচার অবিরাম চালায়, তাতে ধীরে হলেও গড়পড়তা 
জার্মানদের মনে এই বিশ্বাস গড়ে ওঠে যে, ইহুদিদের সঙ্গে মেলামেশা বসবাস জার্মানদের ' 
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পক্ষে চরম ক্ষতিকর হতে পারে। ভারতীয় মুসলমানদের সম্পর্কে অনুরূপ একটা ধারণা 
সৃষ্টির মরিয়া প্রয়াস চালাচ্ছে সংঘ পরিবার। বিচক্ষণ পর্যবেক্ষকরা অনেকেই মনে করছেন 
গুজরাতে নরেন্দ্র মোদীর গণহত্যা ভারতীয় জনতা পার্টি গোয়া অধিবেশনে পূর্ণ অনুমোদন 
পাওয়ার পর কেন্দ্রের এই সরকারের পক্ষে জঙ্গি হিন্দুত্বের লাইন থেকে কিরে আসা সম্ভব 
হবে না। সুতরাং যা গুজরাতে ঘটেছে অন্য যে কোনও রাজ্যে, বিশেষত হিন্দি বলয়ে তার 
পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে স্বাভাবিক নিয়মেই। সংঘ পরিবার দল ও সরকারের উপর তার 
নিয়ন্ত্রণ যেভাবে বাড়িয়ে চলেছে, তাতে এই আশংকা আর অমূলক মনে করা যাচ্ছে না। 
সেটাই হলো বিপন্নতার আসল চেহারা, যা মানুষের কাছ প্রশ্নহীন আনুগত্য চেয়ে বাধ্য 
করবে তাদের সংঘ পরিবারের কর্মসূচি মেনে নিতে। 

সংঘ পরিবার তার ৪1]0710 019815105 কর্মসূচির প্রথম প্রয়োগক্ষেত্র হিসেবে 
গুজ্ররাতকে বেছে নিয়েছে সম্ভবত এই কারণে যে এই গুজরাতেই সর্বপ্রথম মুসলিম 
অভিযান শুরু হয়েছিল সুলতান মাদুদের নেতৃত্বে সোমনাথ মন্দির লুট করার জন্যে। তাই 
লালকৃষ্ণ আদবানি গুজরাতের সোমনাথকেই বেছে নিয়েছিলেন হিন্দুজাগরণ কর্মসূচি চালু 
করতে রামরথযাত্রা শুরু করে। সেই হিন্দু জাগরণের পরবর্তী দৃশ্য গুজরাতেই ঘটেছিল 
বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পর আহমেদাবাদ ও সুরাটের নিষ্ঠুর দাঙ্গায় ১৯৯২ সালের 
জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসে। পরের ধাপ হিসেবে গুজরাতের দলিত সম্প্রদায়কে হিন্দু 
জাগরণে সামিল করতে মুসলমানদের সামাজিক অর্থনৈতিক বয়কট গুরু হয় কেশুভাই 
পটেলের মুখ্যমন্ত্রীত্বের সময়ে। দলিতরা মুসলমানদের জায়গায় নিযুক্ত হতে থাকে। হিন্দু 
বানিয়া ও মহাজনরা দলিতদের প্রলুব্ধ করার জন্যে কিছু আর্থিক ছাড় ও সুযোগ সুবিধা 
দেয়। নরেন্দ্র মোদীর জমানায় সেই দলিতদের নেতৃত্ব দেয় সংঘ পরিবারের বর্ণ হিন্দু 
সদস্যরা গুজরাতের গ্রামাঞ্চলে সন্ত্রাস, খুন, ধর্ষণ আর লুটপাট চালাতে। ইয়ান ব্রেমেন 
গুজরাতের শ্রম ও আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি দীর্ঘদিন সমীক্ষা চালানোর অভিজ্ঞতার 
ভিত্তিতে সাম্প্রতিক গণহত্যার বিশ্রেষণে লিখেছেন : "The design does not seem 
to be so dissimilar from what happened during the initial phase of 
the Nazi regime in Germany......In the latest orgy of violence in 
Ahmedabad. which 00170701090 a killing spree with the sclective and 
ruthless destruction of Mushm shops. garages and other business 
establishments, I sec a notable resemblance to the "Kristallnacht” in 
the early 1930s when the policy of German Nazification began in 
carnest. 
বেছে নেওয়া হয়, যেখানে ভিন রাজ্যের সীমান্তবর্তী এলাকায় দলিত সম্প্রদায়ের ঘনবসতি 
আছে। দিল্লির হিন্দুস্থান টাইম্‌স পত্রিকার সাংবাদিক জর রায়না লিখেছেন “রাজস্থান ও 
মধাপ্রদেশের লাগোয়া ভ্লাগুলিতে গণহত্যায় আদিবাসীদের সামিল করার ঘটনাই গভীর 
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উদ্বেগের বিষয়। পঞ্চমহলের গ্রামাঞ্চল থেকে এই দাঙ্গা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে বনশকন্ত, 
সবরকণ্ঠ, ভারুচ ও ভাদোদরায়। এই দাঙ্গা আদিবাসীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে করেনি, 
সুপরিকল্পিতভাবে পরিচালনাও করেনি। তাদের টাকা দিয়ে চাপ দিয়ে মুসলমানদের 
গণহত্যায় প্রবৃত্ত করেছে সংঘ পরিবার। "This provides a new dimension to 
the parivar's co-option of adivasis in its unfinished agenda of the 
“final settlement’ as VHP leader Praveen Togadia proudly told this 
reporter | 
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কি করবে, কোন কাজ করা জরুরি হয়ে পড়েছে সেটাই এখন নির্ণয়ের সময় এসেছে। 
দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অধিকার স্বীকৃত ও সুরক্ষিত, এটা আর 
সংখ্যালঘুর জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার কোনও নিশ্চয়তা দেয় না। কারণ প্রশাসন ও 
রাজনৈতিক নেতৃত্ব যৌথভাবে সংখ্যালঘু নিপীড়ন ও নিধনের কর্মসূচি চালু করতে চাইলে, 
মানুষের ভরসা করার জায়গাটাই চলে যায়। দেশে যাঁরা সেকুলার পন্থী তাদের দৃষ্টিভঙ্গি 
, ভূমিকার সমূহ পরিবর্তন এখনই দরকার। এমনিতেই সেকুলারপন্থীদের ধর্মীয় সব রকমের 
কর্মকাণ্ড থেকে বিতৃষ্ণয় সরে থাকার দৃষ্টান্ত, যা সুস্থ ও স্বাভাবিক সমাজে কাত্ধিত আদর্শ 
হতে পারে, এদেশে সেই মনোভাব কোনও সুফল দেয়নি। কারণ সমাজে যারা 57100! 
majority তারা ব্যক্তিগত এবং গোষ্ঠীগত জীবনচর্যায় ধর্মের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় 
না। বরং ধর্মীয় রীতিনীতি জাঁকজমকের সঙ্গে পালন করে নিজেদের সামর্থ্য অনুসারে। আর 
সমাজে যারা নিশ্নবর্গ, ধর্ম নির্বিশেষে তারা ধর্ম বিশ্বাসের মধ্যে আশ্রয় খোঁজে নিজেদের 
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২ লাঞ্ছনা, নিপীড়নে অসহায় অবস্থার জন্যে সামনা পেতে। 
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অভিজ্ঞতা প্রমাণ করেছে ভারতের মতো জনবহুল দরিদ্রদের দেশে ব্যক্তিমানুষ নিজের 
ধর্ম নিগীড়িতের দীর্ঘশ্বাস।' এদেশে ‘সিভিল সোসাইটি" এখনো পর্যস্ত গড়ে ওঠেনি বলেই 
ধর্মের সামাজিক ভূমিকার প্রাধানা কমেনি। অন্ধ হলে যে প্রলব বন্ধ থাকে না, তার 
সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ নীরব সংখ্যাগরিষ্ঠের অনীহা সত্বেও সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা, দাঙ্গা 
এখন কমার বদলে বাড়তির দিকে। গুজরাতের গণহত্যার এক তীক্ষ বিশ্লেষণী আলোচনায় 
সাংবাদিক ও রাজনৈতিক ভাষাকার সুমন্ত বন্দোপাধ্যায় বোহ্বাইয়ের ইকনমিক প্রাপ্ত 
পোলিটিকাল উইকলিতে লিখেছেন দেশে নীরব সংখ্যাগরিষ্ঠরা আর নীরব থাকছে না, তারা 
স্বধ্মী হিংস্র সংখ্যালঘুদের দাঙ্গা, মুসলিম গণহত্যাকে প্রকারাত্তরে সাহায্য করে চলেছেন।'* 
সংঘ পরিবার হিন্দু সমাজের একটা সংখ্যালধু অংশকে নিজেদের কর্মসূচি রূপাযণে এরই 
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মধ্যে পথে নামাতে পেরেছে, আর নীরব সংখ্যাগরিষ্ঠের ক্রমবর্ধমান একটা অংশের মনে 
“আমরা আর ওরা" এই বিভাজন রেখাটা অনেকটা স্থায়ীভাবে বদ্ধমূল করে দিতে পেরেছে। 

বস্তুত এখন স্বীকার করা দরকার উত্তর উপনিবেশিক পর্বে দেশে সেকুলারপন্থীরা 
বেশির ভাগ মানুষের কাছে এই মতাদর্শ বিশ্বাসযোগা, গ্রহণযোগ্য করে তুলতে পারেননি। 
ব্যক্তিগত ভাবে সেকুলার থাকা, ধর্মকে নিন্নবর্গ আর স্বল্প চেতনাসম্পন্ন মানুষদের হুজুগ 
বলে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার বিরুপ প্রতিক্রিয়া এর মধ্যেই যথেষ্ট প্রকট হয়ে উঠেছে। চরম 
সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার মধ্যে মানবিক মৃল্যবোবে উদ্দীপ্ত হিন্দু ও মুসলমান কিছু মানুষ 
কিন্বা গোষ্ঠীর প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে ভিন্ন সম্প্রদায়ের জীবনরক্ষার দৃষ্টান্ত মোটেঈ উপেক্ষার 
বিষয় নয়। কিন্ত সেই আবেগ যে অধিকাংশ মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেনা, করছে না, সেটাও 
সামাজিক দায়বন্ধতার দিকটি নতুন মাত্রা পেতে পারে। সেকুলারপন্থীরা ধর্মীয় সংকীর্ণতা 
থেকে নিজেদের মুক্ত রাখতে পেরেছেন, কিন্তু সেই সংকীর্ণতার শিকড় উপড়ে ফেলার 
চেষ্টা না করে তাকে এড়িয়ে গিয়েছেন। আজ্রকেব দাবি হলো সমস্যা এড়িয়ে যাওয়া নয়, 
তাকে পেরিয়ে যাওয়া। তাহলে যে সব কারণে ধর্ম নধিকাংশ মানুষের জীবনে বিপদে 
আপদে চরম নির্ভরতার স্থল হয়ে থাকে, সেটাকে কাটিয়ে উঠে মানুষ মানুষকেই তার 
বিশ্বাসের নির্ভরতার সবচেয়ে বড়ো উপাদান বলে মনে করতে পারবে। 

সুস্থ জীবনচেতনা, মানবিক মূল্যবোধ, সেকুলারত্ব সবই আজ্ঞ বিপন্ন। বিগত সাড়ে পাঁচ 
দশকে ভারতীয় সমাজের মানবিক অগ্রগতি যে মধ্যযুগের পরিমণ্ডল কাটিয়ে বেশি দূর 
যেতে পারেনি, সেটা আর অস্বীকার করে লাভ নেই। বস্তৃতান্ত্রিক যে অগ্রগতি ঘটেছে 
তাতে লাভবান হয়েছে সমাজ্জের উপরতলার মানুষ, আর অস্বাভাবিক ভাবে স্ফীতকার হরে 
উঠেছে মধ্যবিত্ত সনাজ। এই মধ্যবিত্তের চরম আত্রবকেন্দ্রিকতা তাকে আত্মসর্বস্কতার দিকেই 
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টেনে নিয়ে যায়। শিক্ষায়, দীক্ষায়, মেজাজে নার্জিতে, রুচিতে, সামাজিক জীবনের এক / 


সংকীর্ণ পরিসরের মধ্যেই তার জীবন আবদ্ধ। প্রাত্যহিক জীবনে এই সীমাবদ্ধতা পেরিয়ে 
যাওয়ার কোনও তাগিদ তারা অনুভব করে না। দেশের বিরাট আঞ্চলিক বৈষম্য তাকে 
বড়ো মাপের সামাজিক তারতমোর সম্যক পরিচয় পেতেও সাহায্য করে না। বাঙালি 
সমাজের ক্ষেত্রে কথাটি বিশেষ ভাবে সত্‌ । ক্ষমতার রান্রনীতি ছাড়া সারা ভারতের প্রসঙ্গ 
নিয়ে বাঙালিব মনে বড়ো মাপের আলোড়ন ঠাই সাময়িক প্রসঙ্গের গণ্ডি অতিক্রম 
করেনা। অথচ ধাক্কা এখন আসতে শুরু করেছে বাইরে থেকে! এহেন অবস্থায় বাঙালি 
তার বাঙালিত্বের সমস্ত ইতিবাচক সম্বল নিয়ে চারদিকে ঘনিয়ে ওঠা বিপদের মধ্যে 
কতোদিন অবিচল থাকতে পারবে, সেটাই আজ্জকের জরুরি প্রশ্ন। 
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অরুন্ধতী রায় এক সাম্প্রতিক নিবন্ধে এই প্রশ্রটাকে সারা দেশের প্রেক্ষিতে তুলে ধরেছেন। 
সংঘ পবিবাব হিন্দি বলযে, যাকে অনেকেই আর্ধাবর্ত বা দেশের -779010]810+ বলে 
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সেকুলার হয়ে থাকবে, সেটা কি সম্ভব? তার কথায় £ "And now the cry has 
gone up in the hcarland India is a Hindu country. Muslims can 
be murdered under the benign gaze of the state Mass murderers 
will not be brought to justice. Indeed thev will stand for elections. 
Is India to be a Hindu nation in the heartland and a secular one 
around the edges?™* 

ফ্যাসিবাদী হিন্দুত্বের বেপরোয়া হামলার মুখে পশ্চিমবাংলায় কিম্বা দেশের অহিন্দি 
ভাষী রাজ্যগুলিতে সেকুলার জনগণ নিশ্চিন্তে জীবন যাপন করতে পারবেন? ফ্যাসিবাদ 
তাদের ধারণা ও বিশ্বাস অনুযায়ী বাঁচতে দেবে, জার্মানী কিম্বা ইতালির অভিজ্ঞতা তা বলে 
না। তাই দরকার হলো দেশের বিপুল সংখ্যক সাধারণ মানুষ, ধর্ম যাদের জীবনকে 
বুৎপত্তিগত অর্থেই ধারণ করে রয়েছে, তাদের পাশে দাঁড়ানোর জন্যে প্রস্তুতি চালানো। 
সেটা করতে গেলেই সেকুলারপন্থীদের আচার আচরণ, অভ্যাস, সামাজিক সাংস্কৃতিক 
দৃষ্টিকোণে বড়ো মাপের পরিবর্তন আনতে হবে। সেই দিকে সচেতন প্রচেষ্টা এখনই ওর 
না হলে কি ঘটতে পারে, সাংবাদিক সুমন চট্টোপাধ্যায় সাম্প্রতিক এক বিশ্বেষণমূলক 
রচনা থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে : “Expression of contempt for the lower 
castes, Muslims, Christians. the poor and the tribals. hither to 
bevond the pale of polite conversations have become the common 
currency of drawing room conversations of the Gujrati well to do 
Even the ‘I am a liberal secularist ১০. . typc of qualifiers are 
dispensed with ৮০ 
আর ভাষা অন্য কোথাও নেই। ফলে ভাষা ও সংস্কৃতির এঁক্য যেখানে মানুষকে কাছে 
টানে, এখানে সেটাই অনুপস্থিত। হিন্দুত্ববাদীরা এই সমাজে গৈরিবীকরণের জন্যে যে 
ব্রাহ্মণ নেতৃত্বে পরিচালিত ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার সে কাজ করতে পারে নি। 
সাহায্য করেছে: “In many ways Gujrat has long been something of a 
decapaciatcd society manv of its most economically, socially and 
culturally advanced members living in Mumba or Kolkata or other 
parts of the world Today these emigres constitute a central bulwark 
of the NRI community particularly im Amcenica and Great Bntain . 
and provide many of the chicf personnel of the overseas . 
Organisations of the Sangha Parivar ™*" | 
bo) 
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সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার খতিয়ানে দেশের সমস্ত রাজাগুলির শীর্ষে গুজরাতের অবস্থান | 
১৯৫০ থেকে সারা দেশে দাঙ্গায় যতো মানুষ খুন হয়েছে তার অর্ধেক হয়েছে দেশের 
দশটি শহরে। আর সেই দশটি শহরের তিনটি আহমেদাবাদ, ভাদোদরা আর গোধরা হলো 
গুজরাতে। গুজরাতের বর্তমান রাজ্য প্রশাসনের আসল গড়নটাই হলো হিন্দু প্রশাসন 
চান। দিল্লির কেন্দ্রীয় সরকার এ-ব্যাপারে নরেন্দ্র মোদীর পাশে রয়েছে শতকরা একশ 
ভাগ। বাজপেয়ীর জোট সরকারের যে শরিক গৃহীত কর্মসূচি অনুসারে কেন্দ্রিয় সরকার 
কোনও বিবেক দংশন হয় না। তারা অনেকেই নাকি ‘লিবারেল সেকুলারিস্ট।' সেকুলারত্বের 
ব্যাখ্যা কতোদূর প্রসারিত হতে পারে, এটা তারই এক দৃষ্টাত্ত। 
কারণ তারা বিশ্বাস করেন ধর্ম বিশ্বাস মানুষের ব্যক্তিগত বিষয় তখন সেটা যে উগ্র 
হিন্দুত্রের কার্যত পৃষ্ঠপোষাকতা করে, গুজরাতের প্রেক্ষিতে বহু বিদগ্ধ মানুষ সেই দিকে 
সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছেন। সমান্রতত্ববিদ টি. এন. মদন বলেছেন ‘হিন্দু 
পরিচিতির বোঝা" তাকে এখন বইতে হচ্ছে। 1 feel burdened by the calls to 
glory of the Hindu right and ০0911 opperssed when secularists 
become suspicious of you if vou arc 10001009100 in Hindu culture." 
কানাডার ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক ধর্মতত্তের অধ্যাপক অরবিন্দ শর্মা বলেছেন, 
"secular extremism’, যাকে হিন্দুত্ৃবাদীরা ব্যাপকভাবে ব্যবহার করে চলেছে। 

একথা বলার দিন এসেছে যে অধিকাংশ ভারতীয় ধর্ম বিশ্বাসী। কোনও সেকুলার 
মানুষকে সামাজিক পরিসরে কোনও কাজ করতে হলে যাদের সংসর্গে আসতে হবে, 
তাদের জীবনে ধর্মের ভূমিকা নিয়ে কোনও প্রশ্ন বা সংশয় নেই। সেই ধর্ম নির্ভরতা ভালো 
কি মন্দ তা কোনও ফতোয়া দিয়ে বলা যায় না। কারণ অধিকাংশ সামাজিক মানুষের 
জীবনচর্যায় ধর্ম এদেশে একটা বড়ো স্থান জুড়ে আছে। সেটা খেয়ালে রাখা হয়নি বলেই 
সংঘ পরিবার দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষদের হিন্দুপরিচয়কে হিন্দুত্বের হায়ার করতে 
পেরেছে। সেটাই হয়ে দাড়িয়েছে “ভেহাদি হিন্দুত্ব। "The [dca of India” গ্রচ্থের 
লেখক এবং রাষ্ট্রবিহ্ঞানের অধ্যাপক সুনীল খিলনানি বলেছেন এই হিন্দুত্বের জিগির এখন 
‘is simply about the acquisition of power. It is not about trans- 
forming the nature of Hindu Socicty. That agenda 1S Sone সুতরাং 
ধর্মকে হাতিয়ার করে ক্ষমতা দখলের এই চক্রান্ত বার্থ করার দায় সকলের। j 
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সংঘ পরিবারের এই উদ্যোগের একটা বহুশ্রুত জিগির হলো “গরব সে কহো হম্‌ হিন্দু 
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হ্যায়!" নিজেকে হিন্দু পরিচয়ে গর্বিত বোধ করার ডাকে সাড়া দেওয়ার জন্যে দেশের 
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মানুষের সেইসব অংশকে এক লহমায় বাতিল ঘোষণা করতে হয়, যারা অ-হিন্দু। জাতীয় 
আন্দোলন থেকে শুরু করে বিশ শতকের শেষ পর্যস্ত মহম্মদ ইকবালের “সারে হাসে 
আচ্ছা হিন্দুস্থান হামারা" তাহলে কি পরিতাক্ত হবে? ইকবাল দেশের মানুষদের হিন্দুস্থানী 
বলতে উদুদ্ধ, করতে চেয়েছিলেন, যে অভিধায় সারা দেশ নির্দিধায় সাড়া দিতে পারে। 
সংঘ পরিবার দেশের মানুষদের ভাগ করতে চাইছে হিন্দু আর অ-হিন্দুদের মধো। তাই 
ভারতীয়ত্ব বা হিনদুস্থানীত্ব নয়, তার জিগির হিন্দৃত। প্রশ্ন তোলা দরকার হিন্দুত্বের এই 
বিপুল প্রচার সত্বেও ভারতীয় জনতা পার্টি নির্বাচনে হিন্দু ভোটের কত শতাংশ পেয়েছে। 
আশিস নন্দী বলেন 8 “They get only 20 per cent votes but we built up 
the BJP a the natural leaders of Hindus Thev are not leaders, but 
trespassers. > ' 

সেকুলার চেতনার মানুষদের আজ্র তাই দরকার হয়েছে সচেতন উদ্যোগের! দেশর 
অধিকাংশ মানুষের জীবনে, দৃষ্টিভঙ্গিতে সেই পরিবর্তন আনতে এগিয়ে যেতে হবে 
যেখানে মানুষ অনুভব করবে মানুষে মানুষে ভাগ নয়, সকলের সহযোগে ঘটবে সেই 
অবস্থান্তর, যা ধর্মীয় বিশ্বাস নির্বিশেষে সকলকে এক সমভূমিতে দাঁড় করাতে পারে। ধর্ম 
নির্বিশেষে সমস্ত নি্নবর্গকে যদি এই কর্মকাণ্ডে সামিল করতে হয় তাহলে দরকার সমান 
সংস্কার, শিক্ষা সংস্কার ও স্বাস্থা সংস্কার আন্দোলনে সমবেত উদ্যোগ। তার জন্যে অবশ্যই 
উপনীত করা। সামাজিক নিঙ্নবর্গের সমস্যা দূরীকরণে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা 
গেলেই ধর্মের কৃত্রিম ভেদরেখায় মানুষদের ভাগ করা যাবে না। সমাজ সংস্কার, শিক্ষা ও 
স্বাস্থ্যের সংস্কার আন্দোলন গড়ে তুলতে জনগণের যে মিলিত উদ্যোগ দরকার, সেটা 
কায়েম করাই ফ্যাসিবাদী হিন্দুত্বকে পরাজিত করার প্রথম ধাপ। নাংসিরা ইহুদিদের দেখিয়ে 
বলতো জার্মান জাতির অগ্রগতির পথে প্রধানতম বাধা এই ইহুদি সম্প্রদায়। সংঘ পরিবার 
বলে প্রধানতম বাধা তাদের সামনে অ-হিন্দুরা, বিশেষত মুসলমান সম্প্রদায়। গুজরাতি 
বণিক শ্রেণী লক্ষা করেছিল ব্যবসা বাণিজ্যের জগতে তাদের প্রধান প্রতি্বন্ি গুভ্ররাতি 
মুসলিম ব্যবসায়ীরা তাই হিন্দুত্বের নামে তাদের সমূহ বিনষ্টি ঘটাতে এই গণহত্যা। 

আজ সচেতন মানুষের পক্ষে বলা দরকার দেশের জন্যে 10. about faith নয় 
faith about fact দরকার, বিশ্বাস চিরকালই যুক্তির বাস্তবের বিপরীত পথে হাটে। 
সচেতন সেকুলারপন্থী মানুষ কি ধর্ম নির্বিশেষে সকলের সঙ্গে বাস্তবের পথে, হাটতে 
প্রস্তুত? বলতে হবে দেশের সব মানুষই ‘আমরা’, ওরা বলে কেউ নেই। তাহলেই সমাজ 
জীবনে সদর্থক পরিবর্তনে তারা হস্তক্ষেপ করতে পারবেন। বিপন্ন সময় তাদের কাছে সেই 
দাবি উপস্থিত করছে। 
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নতুন প্রশ্ন 

২৭ ফেব্রুয়ারি থেকে গুজরাতে, বিশেষ করে আমেদাবাদ ও বরোদায় ইসলামধর্্ীয়দের বিরুদ্ধে 
সংগঠিত গণহত্যা শুরু হয়। জুলাই মাস পর্যন্ত ধর্মের কারণে ভারতীয় নাগরিকদের একটি 
নির্বাচিত অংশকে দল বেঁধে খুন করা চলেইছে। খুনীদের দলও তৈরি করে তোলা হয়েছে 
ধর্মের ভিন্তিতেই। খুনীদের সেই দল বা দক্গলগুলির মধ্যে ধর্ম ও রাজনীতির একটা জোরালো 
জঙ্গি বাধন তৈরিই ছিল, সে-গিঁঠ ক্রমেই শক্ত হয়েছে। কোনো-কোনো জায়গায় আদিবাসীদেরও 
এই ধর্মপরিচয়ের ঘেরের মধ্যে নিয়ে আসা হয়েছে। হিন্দুপরিচয়ে একটা গৌরববোধে চিহ্নিত 
খুনীদের দল, কখনো বিশ্ব হিন্দু পরিষৎ, কখনো বজরঙ্গ দল, কখনো আর_এস-এস, কখনো 
বিজেপি, কখনো গুজরাতেই সক্রিয় বা এমনকী দু-একটি শহরে মাত্র কর্তৃত্শীল-_এমন আরো 
নানা টুকরো-টাকরা, রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের ছাতার নীচে জড়ো হয়েছে। আবার, 
কোনো প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ততটা জড়িয়ে নেই এমনও কোনো কোনো হিন্দু, ঘুসলমান-খুনের 
এই নির্বাধ উল্লাসে যোগ দিয়েছে৷ তাদের কাছে এই খুন করাটাই, হিন্দু হিশেবে দল বেঁধে 
যাঁরা মরীয়া ভাবছেন__মুসলমানদের মেরে কেটে ফেলেও যদি এই সমস্যাটা'চিরকালের 
জন্যে মিটে যায়, তবে না-হয় তাই মিটুক যেমন ভেবেছিলেন অনেকে স্বাধীনতার আগে 
দেশ যদি ভাগ হয় তো হোক। 

গুজরাতে যে-সব জায়গায় লুকিয়ে বা ঢুকে পড়ে সুসলমান-ধর্মীয়রা আত্মরক্ষা করেছিলেন 
সেইগুলোই পরে আশ্রয় শিবির হয়ে ওঠে। তার সংখ্যা কত কেউ জানে না। পাড়ার লোকজন, 
কোনো-কোনো এনজিও তাদের খাওয়াদাওয়া জুটিয়েছেন। তাদের বাড়ি ফেরাতে চাইছেন 
রাজ্য সরকার। কিন্তু তারা ফিরবেন কোথায়, খাবেন কী, বস আর ক্ষতিপূরণেরই- 
বা হবে কী? 

রাজ্যের বিজেপি সরকার ও সঙ্ঘ পরিবার এঁরা চাইছেন সেপ্টেম্বরের শেবের দিকে 
রাজ্য বিধানসভার ভোট সেরে নিতে। মুসলমানরা ভয়ে কাটা হয়ে থাকতে-থাকতে। মুসলমান 
খুন করার বাধাহীন খুশিতে যারা এ সঙ্ঘ পরিবারের বিভিন্ন ছাতার নীচে এসে দঙ্গল বেঁধেছিল, 
তারা দঙ্গল বেঁধে থাকতে-থাকতেই ভোট করে নিলে বিজেপিকে কেউ ঠেকাতে পারবে না। 
খুনী হিন্দুদের সেই সব দঙ্গল তাদের পরের কাজ পেয়ে গিয়েছিল মুখ্যমন্ত্রীকে দিয়ে ১২ 
জুলাই রথযাত্রার মিছিল। বীর নরেন্দ্ের এই 'জয়যাত্রার শেষেই সেই খুনী হিন্দুদের দঙ্গল 
পরের কাজ পেয়ে গিয়েছিল সেপ্টেম্বরের ভোট। 

গুজরাত দাঙ্গাকে তাই নানা দিক থেকেই দেখা যায়। এটা কি তাহলে গণতান্বিক পদ্ধতিরই 
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একটা কোনো পুরনো ধরণ? বরাবরই সে-ই ধরণের পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়ে আসছে। 
সেই, বিশ শতকের প্রথম দুই দশকে যখন থেকে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের জন্যে একটু-আবটু, 
ভোটাভুটি শুরু হয়েছে। এক একটা এলাকার অন্য ভোটারদের রাতারাতি ভয় দেখিয়ে, 
ভাগিয়ে দেয়াও তো সেকেলে একটা কায়দা। গণতান্ত্রিক প্রয়োজনের কায়দা। পৃথিবীর 
যেখানেই ভোটের সরকার আছে, সেখানেই কোথাও কোথাও গম, উচ্ছেদ খুনোখুনি হয়েছে 
হয়ে থাকে। হিন্দুরা দল বেঁধে মুসলমানদের মেরেছে ভোটার তাড়াতে । আবার হিন্দুপ্রার্থীর 
সমর্থক মুসলমান ভোটের চাঙকেও হিন্দুরাই রক্ষা করেছে! দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে, ভারত 
শাসন সংস্কার আইন (১৯৩৬) অনুযায়ী প্রাদেশিক আইনসভা তৈরির ভোটে এমন দাঙ্গা 


প্রায়ই ঘটত। কিন্তু এগুলো বোধহয় পুরোপুরি দাঙ্গা ছিল না। এখনো নয়। গুজরাতে কি - 


এই ভোট সম্পর্কিত প্রক্রিয়াটা উল্টে গেল? এটা যে একটা পদ্ধতি সেটা জেনেই পদ্ধতিটা 
ব্যবহার করা হয়ে গেল ও এখন পরিস্থিতিটা ঠেলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে স্থায়ী দাঙ্গায়? 
দাঙ্গাও থাকবে আবার স্বাভাবিকতার লক্ষণও থাকবে। যেমন রথযাত্রা একই সঙ্গে 
. স্বাভাবিকতার লক্ষণ, হিন্দুদের জেদি ও জবরদস্ত পজিশনের লক্ষণ, নরেন্দ্র মোদীই যে হিরো 
তার লক্ষণ আর সেপ্টেম্বর মাসেই ভোট-ডাকার লক্ষণ। মুসলমানধর্মীয় মানুষজন যে ভয়ে 
আশ্রয় শিরির ছাড়তে চাইছেন না আর তাদের মাথার ওপরের চাল বা রুজি-রোজগার 
যে এমন হারিয়ে গেছে__সেটা যেন আপতিক ব্যাপার একটা, ঘটে গেছে, প্রাকৃতিক উৎপাতের 
মত, মিটে যাবে। খুনী হিন্দুরা রথযাত্রার লোকাচারের সঙ্গে এ-বছর মিশিয়ে দিতে পারে 
রাজনীতির কর্মসূচি। যে-মুসলমানধর্্ীরা খুন হতে পারতেন অথচ হন নি, তাদের ধর্মাচরণের 
কোনো উপায় খোলা নেই, তাদের আত্মরক্ষার কোনো হিরো নেই যে প্রসেশন লিড করবে, 
পরমায়ু। গণতান্ত্রিক আচার-আচরণের ভাষায়_ হিন্দু-ভোটারদের এক-ক্রার কাজ হয়ে গেছে, 
মুসলমান-ভোটার * “আইসোলেশন কমপ্লিট, সুতরাং গুক্ররাতে এখন ভোটটা করে নিলে 
বিজ্রেপি জিতবেই। বিজেপির পক্ষে আর ভোটে-হারা চলছে না। উত্তরপ্রদেশে বিজেপির হার 
যেন হল রাজনৈতিক শক্তির বেগের অপ্রতিরোধ্যতায় ও নিশ্চয়ই পিছড়িবর্গ ও মুসলিম 
ভোটের এক হয়ে যাওয়ার ধাক্কায়। বহুজন সমাজ ও বিজেপি উত্তরপ্রদেশের ভোটে লড়েছিল 
প্রতিপক্ষ জনসমর্থনের জোরে । তারা যে সরকার তৈরি.করল, তাতে সেই প্রতিপক্ষতা মিটবে 
না! বর্ণহিন্দু জনসমর্থন আর অবর্ণ হিন্দু ও মুসলমান ধর্মীয়দের জনসমর্থন আলাদা হয়ে 
গেছে- সরকার তৈরি করে সেটা মেটানো যায় না। সেখানে ইতিহাসের গতির সঙ্গে দৈনন্দিন 
রাজনীতির একটা সংঘাত থাকে আর সেই সংঘাত ক্রমেই বাড়তে থাকে। সেই সংঘাত উত্তরে 
গুজরাতে মুসলিম ভোটারদের খুন করে সরকারে যাওয়ার কায়দাকানুন। 

একে কি আমরা ফ্যাসিবাদ বলব? বা, আর-একটু পরোক্ষত ফ্যাসিবাদী পদ্ধতি বলব? 
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একরকম করে দেখলে তেমন বলা যায় হয়তো। উত্তরপ্রদেশে বিএসপি আর বিজেপি, 
জনসমর্থনের ভাগাভাগির ওপর দাড়িয়ে ভোট করে ভোটের পরে এম-এল-এ গোনার সময় 
সেই ভাগাভাগি চাপা দিয়েছে, বা পাশে সরিয়ে রেখেছে। গণতন্ত্রের নিরিখে, অর্থাৎ নির্দিষ্ট 
সময়ের ব্যবধানে সাবালক ভোটারদের সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোট মেনে ফেসরকার চলে তার 
নিরিখে, এই সংখ্যাগরিষ্ঠতা ভিতর ফ্রদানচাইজ বা জনসমর্থনের ভাগাভাগিগুলিও নিহিত 
থাকে। ভোটের পরে সেই জনসমর্থন বা ফ্র্যানচাইজের ভাগাভাগি বুজিয়ে দেয়া হলে 
দখলের কাজে ব্যবহার করা হয়ে যায়। ফ্যাসিবাদ ঠিক তাইই করে। গণতন্ত্র ও জনসমাবেশ 
ছাড়া ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্র তৈরি হয় না। গণতন্ত্রের নিরিখগুলি ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্র অক্ষরে-অক্ষরেই 
মেনে চলে। যে-জনসমাবেশ গণতন্ত্রের ভিত, যাকে ফ্র্যানচাইজ বা সংগঠিত জনসমর্থন বলা 
হয়, সেই জনসমর্থন সংগঠিত করে ফ্যাসিবাদী দল। পৃথিবীর ইতিহাসে দীর্ঘতম ফ্যাসিবাদী 
রাষ্ট্র ছিল ইতালিতে। সেখানে ফ্যাসিস্ত দল ১৯১৮-র ২৩ মার্চ থেকে ১৯২২-এর ২৭ অক্টোবর 
পর্যস্ত ছিল সেখানকার পার্লামেন্টের বিরোধী পক্ষ, ১৯২২-এর ৩০ অক্টোবর থেকে ১৯২৫- 
এর ৩ জানুয়ারি পর্যস্ত ছিল কোয়ালিশন সরকারের শরিক, ১৯২৫-এর জানুয়ারি থেকে 
১৯৪৫-এর এপ্রিল পর্যন্ত ছিল একক সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকার। ১৯২৮-এর ২০ মে যে-ভোট” 
হয় তাতে হিটলারের নাৎসি পাটি পেয়েছিল ১২টি আসন। আর ১৯৩২-এর ভোটে নাৎসি 
পার্টি হয়েছিল বৃহত্তম দল। নাৎসি পার্টিকেও একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ার আগে অনান্য 
দলের সঙ্গে কোয়ালিশন করতে হয়েছিল। এই সব ক্ষেত্রেই গণতান্ত্রিক পদ্ধতি কিন্ত 
অপরিবর্তিতই ছিল। 

যায় না। গণতন্ত্রের রীতি-পদ্ধতি এতটাই প্রসারণশীল ও নমনীয় যে যতক্ষণ সেই রীতি- 
পদ্ধতি কার্যকর থাকছে, ততক্ষণ গণতন্ত্রই আছে বলা যায়। আর সেই রীতি-পদ্ধতির ব্যবহার 
বদলে-বদলে গেলেও, এমনকী প্রায় উন্টোদিকে গেলেও, যে-সংবিধানকে ভারতীয় রাষ্ট্রের 
ভিত্তি বলে মেনে নেয়া হয়েছে তার মান্যতা ক্ষুণ্ন হয় না। রাষ্ট্রের প্রধান ও সরকারের প্রধানের 
ভিতর সম্পর্ক কী হবে তার সাংবিধানিক নির্দেশের সীমার মধ্যে ফকরুদ্দিন আলি আমেদ- 
এর স্নান করতে-করতে বেরিয়ে এসে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর পাঠানো এনার্জেন্সির 
ঘোষণাপত্রে সই করতে হয়েছিল। জৈল সিং-রাজীব গান্ধীর ইমপিচমেন্ট বরখাস্তের আশঙ্কা 
সত্তেও গণতন্ত্রের ক্ষতি হয় না। একথাও এখন আর গোপন নেই যে রাজীব গান্ধী মনে 
করতেন জৈল সিং রাষ্ট্রপতি ভবনে পাগ্রাবের খালিস্তানি উগ্রপন্থীদের কখনো-কখনো থাকতে 
দিতেন। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যদি এতটা বৈপরীতোর জায়গা জোটে তাহলে ভোটের পরে 
বিএসপি-বিজেপি মিলে উত্তরপ্রদেশে সরকার তৈরি বা ভোটের আগে গুজরাতে একটা মুসলিম 


- বিরোধী দাঙ্গা তৈরি করলে তাকে ফ্যাসিবাদ বলা যাবে কী করে। সংবিধানের অনুমোদনের 


ভিতরেই তো এ সবই ঘটছে। সেই সংবিধান অনুযায়ীই রাজ্যপালের রিপোর্টের ওপর ভিত্তি 
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করে রাষ্ট্রপতির শাসন’ জারি হয় আবার গুজরাত দাঙ্গার মত পরিস্থিতিও তাঁর রিপোর্টের 
জন্য রাজ্যপাল পছন্দ নাও করতে পারেন। রাজ্যপালের এই রিপোর্টে রাজ্য মন্ত্রিসভার সম্মতি 
দরকার হয় না। সেই ৬৭ থেকে ৬৯-এ 'প্রেজার" শব্দটি নিয়ে কত কাণ্ড বেধেছিল- রাজ্য 
মন্ত্রিসভা নাকী রাজ্ঞাপালের 'প্লেভ্রার' যতক্ষণ ততক্ষণ টিকে থাকবে৷ অজয় মুখার্জির মন্ত্রিসভা 
ভেঙে দিতে তখন 'প্লেজার" বলতে সত্যি-সত্যি বোঝা হচ্ছিল, খুশি বা অনুমতি। 

এই নমনীয়তা, অনেকার্থকতা ও স্বতন্ত্র সংস্থার সক্রিয় স্বাধীনতার জন্যই গণতন্ত্র একটি 
রাষ্ট্রবাবস্থা হিশাবে গ্রাহ্য হয়ে উঠেছে। আবার, যে-সব দেশ অর্থনীতির কারণে বা উপজাতি 
সংঘাতের কারণে বা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের কারণে বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যের 
কারণে রাষ্ট্রব্যবস্থায় এই নমনীয়তা, বহুযুখিতা ও বিভিন্ন সংস্থার স্বতন্ত্র স্বাধীনতা মেনে নিতে 
পারে না সে-সব দেশ গণতন্ত্রকে রক্ষা করতেও পারে না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর যে-সব 
দেশ স্বাধীন হয়েছিল, তার মধ্যে অনেকদিন পর্যন্ত এক ভারতেই গণতন্ত্র টিকে ছিল। অন্যান্য 
কোনও দেশেই টেঁকেনি। এখন আবার ফিরে আসছে। গণতন্ত্র একটি রাষ্ট্রকাঠামো তো বটেই, 
, তার চাইতেও বড় কথা-_গণতন্ত্র একটি দেশের সাংস্কৃতিক অভ্যাসের অংশ। ১১ সেপ্টেম্বরের ! 
ঘটনার পর মার্কিন রাষ্ট্রপতি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ' ঘোষণা করে বিশেষত সি-এন-এন ও 
বি-বি-সিকে অনুরোধ করেন-_তালিবানদের খবর একটু যেন বাছাই হয় কারণ কখনো-কখনো 
পারে। সি-এন-এন এই অনুরোধ মেনে নিয়ে তালিবানদের খবর দিতে নিজেদের ওপর এক 
ধরণের সেনসরশিপ নিজেরাই চালু করে। তারা আলঙজিরা চ্যানেল থেকে কোনো ছবি বা 
খবর দেখানো বন্ধ করে দিল। বি-কি-সি এই অনুরোধ রক্ষা করতে রাজি হয় নি__তাতে 
তাদের সংগঠনের স্বাধীনতা ক্ষুপ্ন হবে বলে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেট" ব্রিটেন দুই দেশই 
গণতান্ত্রিক, একটি আয়তনে বৃহত্তম, অপরটি প্রাচীনতম_ কিস্ত দুটি দেশের গণতান্ত্রিক 
সংস্কৃতির অভ্যাস আলাদা। গণতন্ত্র তো আসলে এমন একটি সভ্যতা বা সামাজিকতা, যা « 
তার ব্যবহারকারীর ব্যবহারের ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল। সুতরাং একটি ব্যবহারের কোনো 
স্থায়ী অপরিবর্তনীয় পরিচয় নেই। আক্র বিজেপি যা করছে_ উত্তরপ্রদেশে বা গুজরাতে তার 
প্রায় প্রতিটি কাজ কংগ্রেস করেছে, অতীতে। বিজেপি করছে এই কারণেই তো আর কাজগুলি 
ফ্যাসিবাদী হয়ে যায় না। 





তিন 


গণতন্ত্র ও জনসমাবেশেরই এক অতিরেক, ও ক্রমবিকৃত অতিরেক, ও মানবতাবিরোধী 
ক্রমবিকৃত্ব অতিরেক। ফ্যাসিবাদ হল ভারতীয় পরিবেশে ফ্যাসিবাদকে চিহ্নিত করা কঠিন। 
যেমন, যদি মানবতাবিবোধী বিকৃত অতিরেকের কথাই ধরি, তাহলে শূদ্র-হিন্দু ও পঞ্চম- 
বর্ণ অতিশৃদ্রদের সম্পর্কে মনুশাসিত চতুর্বর্ণে বিভক্ত ভারতীয় সবর্ণ হিন্দু, যে-ব্যবহার অস্তত 
দু হাজার বছর -ধবে করে আসছে তা ফ্যাসিবাদী জাতিদ্বেষের চাইতেও সংগঠিত, প্রাচীন 
ও অনড় প্রথা। হিন্দু সমাজের ভিতরে শুদ্ধ ও অতিশুদ্রদের সম্পর্কে আচরণ ও বিশ্বাস / 


২০০২. নতুন প্রশ্ন ৩১ 


প্রাচীনকাল থেকে শাস্ত্রীয় প্রথার ভিতরে ঢুকে গেছে। দলিতদের সঙ্গে অমন শান্ত্রনির্দিষ্ট ব্যবহার 
না করলে সেই দলিত যেমন অভিশপ্ত হবে, রিও তার তন: ক 
হবে! 

ভিডি সাভার 
রাজ্যের হিন্দুর সঙ্গে পাশের রাজ্যের হিন্দুর তফাৎ আছে ও শৈব-শাক্ত বা বিভিন্ন বৈষ্ণব 
গোষ্ঠীর মধ্যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা লেগেই থাকত, সব হিন্দুই কর্মফল, জন্মান্তর ও বর্ণভেদে বিশ্বাস 
. করে। সেখানেই হিন্দুমাত্রেই হিন্দু। ভারতীয় হিন্দু সমাজের ধারণা ও আচরণের মধ্যেই এক 
বিলি ধরণের ভারতীয় সির কি লা কারিনাকে রতি ভুত রাইমা 
ভিত হিশেবে ভাবা যায় তাহলে উপ্টোদিকে হিন্দুর সামাজিক ফ্যাসিবাদকে, রাষ্ট্রীয় ফ্যাসিবাদ 
থেকে আলাদা করে দেখা ও দেখানো সম্ভব। গুজরাতে 'তেমন করেই দুই বিপরীত কোণ 
থেকে দেখা ও দেখানো হয়েছে। সরকার-নিরপেক্ষ সংস্থাগুলি- সুপ্রিম কোর্ট, মানবাধিকার 
কমিশন, সংখ্যালঘু কমিশন ও মিডিয়া__দেখেছে ও দেখিয়েছে ফ্যাসিবাদী হিন্দুদের 
মুসলিমবিরোধী এই গৃহযুদ্ধকে রাজা সরকার কার্যত সমর্থন করেছে। সুতরাং গুজরাতে 
সামাজিক ফ্যাসিবাদ বদলে গেছে রাষ্ট্রীয় ফ্যাসিবাদে। সরকার ও সরকারের দল বিজেপি 
দেখেছে ও দেখিয়েছে__সামাক্তিক ফ্যাসিবাদ যে-সন্ত্রাস ও ভয়ের পরিস্থিতি তৈরি করে তুলতে 
পেরেছে তার সুযোগে গুজরাতের বিধানসভার ভোট করে নেয়া যেতে পারে। এই-যে 
সামাজিক ফ্যাসিবাদী কর্মসূচি রাষ্ট্রকে বাধ্য করছে এমন আগে কখনো হয় নি। যেটা গুভরাতেই 
প্রথম ঘটল, তা হল সামাভিক ফ্যাসিবাদী কর্মসূচি অনুযায়ীই রাষ্ট্র তার কর্মসূচি বদলে নিল__ 
মুসলিম ভোটারদের খুন করে বিধানসভা ভেঙে দেয়া হল। এবার ভোটে গণতান্ত্রিক উপায়ে 
ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রের একটা ধাচা তৈরি হতে পারে। ভারতীয় গণতন্ত্রে এমনটি হওয়া সম্ভব_ 
ভারতের একটি রাজ্য ফ্যাসিস্ত হয়ে গেল অথচ কেন্দ্র বা পার্লামেন্টের গণতন্ত্রী আকার ও 
আচরণ অবিকল তেমনটি হল না। বা যতটা দরকার ততটা ফ্যাসিস্ত বদল কেন্দ্েও ঘটানো 
হল। যেমন, ইতিমধ্যেই ঘটেছে। পুরো সৈন্যবাহিনীকে আক্রমণের পূর্বশুূর্তের প্রস্তুতিতে দু 
মাসের ওপর সীমান্তে খাড়া রাখা। পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধের প্রস্তুতিতে আণবিক অন্ত্রবাবহারের 
হুমকি। রাষ্ট্রপতিপদে এমন একজন ব্যক্তিকে নির্বাচন করা যিনি সামরিক বাহিনীর হাতে 
আণবিক অস্ত্র তুলে দেয়ার পক্ষে প্রকাশ্যে কথা বলেছেন। ভারতীয় সংবিধানে রাষ্ট্রপতিই 
আমাদের তিন বাহিনীর কম্যান্ডার ইন চিফ। হঠাৎ ফাকা-হওয়া স্পিকারের পদে শিবসেনাব 
না করেই। বিএসপি আর বিজেপির উত্তরপ্রাদেশিক সমঝোতার ফলে কেন্দ্রে বিভ্রেপির বিরুদ্ধে 
বিএসপি কোনো রকম কিছুই করবে না। জয়ললিতার সঙ্গেও বোঝাপড়া হয়ে গেছে। ফলে, 
এমন একটি রাজনৈতিক বদল ঘটে গেল যা গত সাধারণ নির্বাচন থেকে নিষ্কাশিত রাজনৈতিক 
বিন্যাসকে পাশ্টে দিল। এখন এন-ডি-এর ওপর বিজেপি নির্ভরশীল নয়। কোনো একটি 
দলের সমর্থনের ওপরও নয়। এমনকী তেলুণ্ড দেশমের ওপরেও নয। বিজেপির অনুগ্রহ 
পেতে ডি-এম-কে আর এ-আই-এডি-এম-কে-র মোশাহেবি জানান দিচ্ছে ক্ষমতার কেন্দ্রে 


৩২ পরিচয় ১৪০৯ 


এখন শুধুই বিজ্রেপি। শেষ অদলবদলে মন্বিসভার ওপর বিজেপির সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব কায়েম 
হয়ে গেছে। সুতরাং গণতন্ত্রের ফ্যাসিবাদী গড়ন কেন্দ্রে অনেকটা তৈরি। অক্তত ততটা তৈরি, 
যার আশ্রয়ে গুজরাতের মত একটি রাহ ফ্যাসিস্ত হয়ে যেতে পারে। | 

ভারতে ফ্যাসিবাদ কী করে চেনা বাবে এটা খুব কঠিন বিচার। ফ্যাসিবাদ একটি 
ইয়োরোপীয় রাজনৈতিক-সংস্কৃতিক প্রক্রিয়া। এনলাইটেনমেন্ট ও এনলাইটেনমেন্ট-বিরোধী 
সভ্যতার ভিতর সংঘাত হিশেবেই ফ্যাসিবাদকে ইয়োরোপীয় ইতিহাসে দেখা হয়ে আসছে। 


আমরা তো ইয়োরোপীয় এনলাইটেনমেন্টে আলোকিত হই নি। সে আলো আমাদের কাছে 


এসে পৌছেছে ইংরেজের বিজ্রয়ী কামান-বন্দুকের বারুদের আগুনের ঝলকে। সেই অর্থেই 
তো ইংরেজ ইতিহাসের অচেতন মাধ্যম। অচেতন কেন? ইংরেজ্র তো জানত, তারা সভতার 
প্রতিনিধি। ইংরেজ তো জানত, তারা তাদের কলোনিগুলিকে আবিষ্কার করছে, অন্ধকার থেকে 
আলোয় নিয়ে আসছে। ইয়োরোগীয় সভ্যতার বাইরে অন্য কোনো সভ্যতার অস্তিত্ব ইয়োরোপ 
কখনো, এখনো, মেনে নেয় নি। তাহলে আমরা, কলোনির মানুষ, কী করে ফ্যাসিবাদ চিনব? 
ফ্যাসিবাদ যদি সাম্রাজ্যবাদের চাইতেও ভয়ঙ্কর কিছু হয় তা হলে আমরা তা জানব কী করে? 
অমানবিক এমন কোনো অত্যাচার নেই যা ইযোবোপীয়রা তাদের কলোনির ওপর করে 
নি। জীবাণুযুদ্ধ থেকে স্থায়ী অনাহার। সাশ্রাজ্ববাদ আর ফ্যাসিবাদের ভিতরে তফাৎ করা 
যায় এমন কোনো এঁতিহাসিক- রাজনৈতিক অভিজ্রতাই আমাদের হয় নি। বাইরের দেশের 
সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী আর নিজের দেশের ভিতরে গণতন্ত্রী ইয়োরোগীয় ব্যবস্থার এমন-যে সুসঙ্গ 
ত দুটি ভাগ তা এখনকার পৃথিবীতে আর দুটি ভাগই মাত্র নেই। তাই আমাদের এখনকার 
রাজনীতির অভিজ্ঞতা থেকে ফ্যাসিবাদকে চিহ্নিত করা অনেক কঠিন__বিশ-তিরিশের দশকের 
চাইতে আরো অনেক অনেক কঠিন। আমাদের পক্ষে তো বর্টেই, এমনকী ইয়োরোপের পক্ষেও । 
এখানে ইয়োরোপ বলতে আমেরিকাকেও বোঝাচ্ছি। 

ফ্যাসিবাদকে নিয়ে বোঝাবুঝি কতটাই ঘোরালো হয়ে গেছে তার একটা আন্দাজ পাওয়া 
যাবে ফ্যাসিবাদ নিয়ে কতগুলি ধারণা, বা বলা যায়, ফ্যাসিবাদের কতগুলি সংস্তা বাতিল 
হয়ে গেছে তার একটা স্মৃতিচর্চায়। ফ্যাসিজম কেবল ভার্মানিতেই ঘটতে পারত ও ঘটেছিল, 
এক যুদ্ধবিধ্বস্ত ও নষ্টসম্মান দেশেই ফাসিজিম শিকড় গাড়তে পারে ও তাই গেড়েছিল__ 
এইসব ব্যাখ্যা এখন আর কাউকে কোনো নতুন বোধের দিকে এগিয়ে দের না। হিটলার- 
ভিত্তিক ব্যাখ্যার বিপরীতে এখন জানা গেছে যে আডলফ হিটলার নামে এক ব্যক্তির কল্পনার 
বিকারের অসুস্থতায় নাংসিবাদের প্রাথমিক কারণটুকুও নিহিত নয়। ইতিহাস-ভিত্তিক ব্যাখ্যার 
বিপরীতে এখন জানা গেছে যে ইয়োরোপের এহিকতা, যুক্তিবাদিতা, জড়বাদী ও.‘সভ্যতা’বাদী 
অতিরেক থেকে তার মধ্য ভূখণ্ডে অসুস্থ অবসাদ থেকে য্যাসিজিমের দানবীয় উল্লাস সরব 
হয় নি। মার্কসবাদী ব্যাখ্যার বিপরীতে এখন, ক্তানা গেছে যে সমানতান্ত্রিক বিপ্লবের আসন্নতায় 
আতঙ্কিত একচেটিয়া পুঁজিপতি বা বুর্জোয়ারা ক্ষমতা হারানোর ভয়ে ফ্যাসিক্তিম তৈরি করে 
নি। ভ্রাতিরাষ্ট্রের গতিতন্ত্রভিদ্ভিক ব্যাখ্যার বিপরীতে এখন জানা গেছে যে ফ্যাসিভিমের ভিতরে 


/ 


~ 


kl 


২০০২ নতুন প্র ৩৩ 


মেফিস্টোফিলিসই প্রধান নয়, নেতিময় ধ্বংসই তার লক্ষ নয়-_বরং ফ্যাসিভিম রাজনীতিকে 
অধিবিদ্যা করে-তুলতে পেরেছিল আর তার এই আস্তিকা থেকেই প্রাথমিক স্তরে এমন কিছু- 
কিছু প্রতিষ্ঠান বা বিশ্বাসকে ধ্বংস করতে চেয়েছিল যে-ধ্বংস থেকে পুনরাবৃত্ত হচ্ছিল তার 
আস্তিকাই। পৌরাণিকতা বনাম আধুনিকতার বিতর্কে এখন জানা গেছে যে ফ্যাসিক্তিম খুবই 
ই ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্র ও দলকে 
জনসাধারণের কাছে গ্রাহ্য করে তোলে। 


চার 


আর-একটা বড় গোলমাল তৈরি হয়ে আছে গণতস্ত্রেরই ভিতর থেকে, মানে পশ্চিমি গণতন্ত্রের 
ভিতর থেকে, বিশেষ করে আমেরিকার গণতন্ত্রের ভিতর থেকে। নব্বইয়ের দশকের শুরুতে 
সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ধসে যাওয়ার পর ক্রমেই ডেভেলাপমেন্ট বা উন্নয়নের সঙ্গে গণতন্ত্রকে 
এক করে ফেলা হচ্ছে। উন্নয়ন বলতে বোঝায় ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক আর আই-এম-এফ যাকে উন্নয়ন 


১ মনে করে। এটা কোনো অনির্দিষ্ট কথা নয়। এখন উন্নয়ন মাপা হচ্ছে একটি দেশের ভোগ্যপণ্য 


কেনার ক্ষমতা, সে-দেশে পুঁজি ঢোকায় কোনো বাধানিষেধ আছে কী না, আর, সত্যি করেই, 
কোকাকোলা-পেপসির বিক্রিও, এই সব লক্ষণ দিয়ে। সেলফোনের ব্যবহারও কখনো-কখনো 
হিশেবে আনা হচ্ছে। ফলে, গণতন্ত্র বলতে বোঝাচ্ছে বিশ্ববাণিজ্যের একটি মডেল যা এখন 
একমাত্র ও অদ্বিতীয় হয়ে উঠছে। 

জাতিপুপ্তের উন্নয়ন কর্মসূচি থেকে বার্ষিক যে ‘হিউম্যান ডেভেলাপমেন্ট রিপোর্ট" বেরয় 
তার ২০০২ সালের বিষয়ই হচ্ছে__টুকরো-টুকরো পৃথিবীতে গণতন্ত্রের গভীর শিকড়।” তাতে 
শেষতম এই হিশেব পাওয়া যাচ্ছে-_-১৯৮০ সালে পৃথিবীর জনসংখ্যার মাত্র ৪৬ শতাংশ 
৫৪-টি দেশে পার্টিবহুল নির্বাচনে সরকার তৈরি করত, আর ২০০০ সালে পৃথিবীর জনসংখ্যার 
৬৮ শতাংশ ১২১টি দেশে তেমন ভোটে এমন সরকার তৈরি করেছে, যে-সব সরকার আইনত 
গণতন্ত্র বা অংশত গণতন্ত্র। ১৯৮০ থেকে একের পর এক দেশে সামরিক একনায়কতা বা 
অসামরিক ক্ষমতাচক্রের আধিপতোর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ হয়েছে ও গণতন্ত্র তৈরি হয়েছে। দক্ষিণ 
আমেরিকায় ইকুয়েডর ও পেরু দিয়ে শুরু, পরে আফ্রিকার মালিতে মউসা ব্রারোরে, মালোয়াই- 
এর কামুজ্জু বান্দা, ফিলিপিনসের মার্কোস উৎখাত হন। জর্ডান-মরকোর মত রান্রত্তবও 
গণতান্ত্রিক অধিকার স্বীকৃত হচ্ছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় হয়েছে। আবার সাহারা-নিক্ন আফ্রিকায় 
ও দক্ষিণ এশিয়ায় গণতদ্বের এই প্রক্রিয়া থমকেও গেছে। সব মিলিয়ে যেন মনে হয়__ 
পৃথিবীর ঝৌক এখন পার্টিবহুল গণতন্ত্রের দিকেই_এই রিপোর্টে আর তথ্যও এ-রকম একটা 
- নিশানা দিচ্ছে 

এই ঝৌকখোজার সময় জোর দেয়া হয়েছে দেশের রাজনীতিতে একটিমাত্র বা জনেকগুলি 
পার্টির সক্রিয়তার ওপর। এখন এই জোর দেয়ার অর্থ চিন, কিউবা, ভিয়েতনাম__গণতন্ত্রের 


'হিশেবের বাইরে থাকছে। যদিও চিন উন্নয়নের হিশেবের ভিতরে থাকছে। আর, এই 


ঝৌকর্খোজার সময় ভুলে থাকা হচ্ছে যে ১৯৫০ থেকে ভিয়েতনাম-যুদ্ধের অবসান পর্যন্ত 


৩৪ পরিচয় ১৪০৯ 


মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির ঘোষিত লক্ষ ছিল-_বিভিন্ন দেশে তাঁদের অনুগত সরকার 
- তৈরি করা ও সে-সব দেশের গণতান্ত্রিক বিকাশ আটকে দেয়া। সেই কারণেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের 
পর মুক্ত কলোনিগুলি গণতন্ত্র থেকে হড়কে গিয়েছিল। 1 

এখন পৃথিবীর একমাত্র মহাশক্তি হিশেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার পররাষ্ট্র নীতি একেবারে 
উল্টে দিয়েছে আর সারা বিশ্বে পুঁজি বিনিয়োগের স্বার্থে গণতন্ত্র ও মানবাধিকারকে উন্নয়নের 
উপাদান হিশেবে স্বীকৃতি দিতে চাইছে। 

২০০২ সালের এই “হিউম্যান ডেভেলাপমেন্ট রিপোর্টএ গণতন্ত্রের স্বাভাবিক লক্ষণ 
(সোবজেকটিভ ইনডিকেটর) ও প্রামাণিক লক্ষণের (অবজ্রেকটিভ ইনডিকেটর) এক পরিসংখ্যার 
সারণি তৈরি করা হয়েছে। স্বাভাবিক লক্ষণের মধ্যে পড়ে, নাগরিক অধিকার, রাজনৈতিক 
. অধিকার, মিডিয়ার স্বাধীনতা, দায়বদ্ধতা, রাজনৈতিক স্থায়িত্ব ও অহিংস্রতা, আইন-শৃঙ্খলা, 
সরকারি তৎপরতা, ঘুযখোরি। প্রামাণিক লক্ষণের মধ্যে পড়ছে__শেষ ভোট কবে হয়েছে, 
কজন, ট্রেড ইউনিয়ন সদস্য কত, এন-ভি-ও কতগুলি, নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের 7 
আন্তর্জাতিক দলিলে স্বাক্ষরের সংখ্যা কত, সভা-সমিতির অধিকারের স্বীকৃতিসূচক আইনের 
সংখ্যা কত। 

যাকে প্রামাণিক লক্ষণ বলা হয়েছে তার তথ্য নেয়া হয়েছে ইন্টার-পার্লিয়ামেন্ট ইউনিয়ন, 
ইয়ারবুক অব ইন্টারন্যাশন্যাল অর্গানাইজেশনস ও জাতিপুগ্জের চুক্তিবিভাগ থেকে। যাকে 
স্বাভাবিক লক্ষণ বলা হয়েছে তার তথ্য নেয়া হয়েছে_নেরিল্যাগু বিশ্ববিদ্যালয়, ফ্রিডম হাউস, 
ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের ডাটাবেস ও ট্র্যালপারেন্সি ইন্টারন্যাশন্যাল" থেকে। কোথাও-কোথাও তথা 
থেকে অর্থ নিষ্কাশনের পদ্ধতি স্থির করেছেন এই সব সংস্থায় কাজ করেন এমন 
বিশেষজ্ঞরাই__ইন-হাউস এক্সপার্টস। পদ্ধতিগুলি কোথাও ব্যাখ্যা করা হয়নি। 

এই তথ্য সাজিয়ে, এই তথ্য থেকে সিদ্ধান্ত বের করে ও সেই সিদ্ধান্তকে পৃথিবীর / 
বিভিন্ন দেশের রাজনীতি-বিচারে ব্যবহার করে একুশ শতকের গণতন্ত্রকে বিধিবদ্ধ করা হচ্ছে। 
গণতন্ত্রের ধারণাটাই পাণ্টে যাচ্ছে গণতন্বের সামনে এটাই এখন সবচেয়ে বড় অনিশ্চয়তা । 

এই-যে গণতন্বের দিকে ঝৌক বেড়ে গেল ও নির্বাচিত সরকার তৈরি হতে লাগল-__ 
তার একমাত্র কারণ পৃথিবীর গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রসার নয়। তার অন্তত একটি প্রধান 
কারণ ‘ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক “আই-এম-এফ' ও অন্যানা মহাজন সংস্থার ঝণের শর্ত। সেই শর্ত 
পূরণ করতে অনেক দেশকেই গণতন্ত্র হতে হচ্ছে। এমনকী চিনের মত দেশকেও মানবাধিকার 
সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে হচ্ছে। 

ফলে কার্যত ফ্যাসিস্ত, নামত গণতন্ত্র এমন ছোট-ছোট দেশের সংখ্যা সাহারা-নিন্ন 
আফ্রিকায় ও পশ্চিম এশিয়ায় বেড়েই যাচ্ছে। সুদান থেকে তিউনিসিয়া পর্যন্ত আরব দুনিয়ায় 
সেনসরশিপ চালু আছে। অনেক দেশেই কমিউনিস্ট পার্টি বে-আইনি। অনেক দেশে বাথ 
পার্টিব মত জন-পার্টির কৌনো-কোনো উপদল নিষিদ্ধ। এতে রাজনৈতিক সক্রিয়তা ও) 
সমাবেশই হয়ে গেছে সরকার-নিয়ন্ত্রিত। নতুন বিচারে শর্ত-অনুযারী গণতন্ত্রের স্বাভাবিক ও 


1 


২০০২ নতুন প্রশ্ন ৩৫ 


প্রামাণিক লক্ষণগুলি মিলে গেল অথচ সেই দেশের সরকারের ভিতরে থেকে গেল ফ্যাসিবাদী 
সব লক্ষণ বা ঝোক_এমন একটা অবস্থা হামেশা ঘটতে পারে। ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনার 
নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে ও হচ্ছে। এই নিয়ে এডোয়ার্ড ডব্লিউ সয়িদ ইন্টারনেটে অনেকগুলি 
লেখা লিখেছেন ও কলকাতার “দি টেলিগ্রাফ’ কাগজে নিউ ইয়র্ক থেকে গৌরী চ্যাটার্জির 
পাঁচটি রিপোর্ট বেরিয়েছিল। এই সব রিপোর্টে ও লেখায় নাম-ঠিকানা দিয়ে জানানো হয়েছে__ 
পুলিশ তাদের কোনো মেমো না দিয়ে ধরে নিয়ে গেছে, অজানা জায়গায় আটকে রেখেছে 
ও আশ্রীয়-স্ব্রনদের বা এমনকী উকিলদেরও কিছু জানতে দিচ্ছে না। বেঁচে-থাকার অধিকার 
মৌলিকতম অপরিবর্তনীয় অধিকার। এখন গণতন্ত্রের জন্যে, গণতন্ত্রের সরকারি সংগঠন 
জাতিগত নির্দিষ্টতা অনুযায়ী কাউকে বা অনেককে যদি প্রমাণহীন আটক করে, বিচারহীন 
আটক রাখে ও সমস্ত তথ্য গোপন করে তা হলে সে-গণতন্ত্র নিশ্চিতভাবে ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রের 


ঘু কতকগুলি বৈশিষ্ট্য ব্যবহার করছে। ১১ সেপ্টেম্বরের পর আমেরিকায় এই ধরণের ফ্যাসিস্ত 


০ 


১ 


ঘটনার কথা যে তেমন জানাজানি হচ্ছে না ও এর বিরুদ্ধে তেমন যে কোনো প্রতিবাদও 
ঘটছে না তারও কারণ ভয়, ফ্যাসিস্ত রাষ্ট্রকে ভয়। যাঁরা এমন গ্রেপ্তার হয়েছেন অথচ গ্রেপ্তারের 
প্রমাণপত্র যাদের দেয়া হচ্ছে না, তাদের মধ্যে অনেকে চাকুরে, ব্যবসায়ী, কেউ-কেউ বেশ 
খ্যাতিমান। এঁরা আমেরিকায় থাকেন-_নানারকম অনুমতি নিয়ে--জব-ভিসা, পার্মানেন্ট 
রেসিডেন্ট, গ্রিন কার্ড, আরো অনেক রকম। পাছে আমেরিকায় থাকার সুযোগ হারান এই 
না। এ এক নতুন ধরণের ফ্যাসিস্ত সন্ত্রাস। 
গুজরাতে দাঙ্গা যখন চলছে তখন সরকার চিকিৎসকদের কোনো দলকে আশ্রয়-শিবিরে 
ঢুকতে দেয় নি। দিল্লি থেকে বিভিন্ন ওষুধ কোম্পানি ট্রাক ট্রাক ওষুধ পাঠিয়েছিল। সরকার 
ঢুকতে দেয় নি। আশ্রয়-শিবিরের কোনো ডকুমেন্টারি বা ছবি তুলতে দেয় নি। সরকার কোনো 
তথ্য দেয় নি__কীভাবে খুন করা হয়েছে, কত জনকে খুন করা হয়েছে। এই নিষিদ্ধতায় 
ও তথ্যগোপনে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য.সরকারকে সমর্থন করেছে। এটা তো এ এখনকার 
স্বাভাবিক ও প্রামাণিক লক্ষণ অনুযায়ীই ফ্যাসিবাদ। 
আবার, মানব-অধিকার কমিশন ও নির্বাচন কমিশনের মত স্বাধীন সংস্থা স্বতন্থ অনুসন্ধান 
করে রিপোর্ট দিতে উদ্যোগ নিয়েছেন__এটা তো গণতান্ত্রিক সমাজেরই লক্ষণ। এ লক্ষণ 
হিউম্যান ডেভেলাপমেন্ট রিপোর্টকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে 
তে 
এখন পৃথিবীর কোনো দেশেই আর পুরনো কায়দায় ফ্যাসিবাদ.রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে না। 
মানে, করতে পারবে না। তার প্রধান কারণ পৃথিবীর রাষ্ট্রশক্তির চেহারা-চরিত্রই বদলে গেছে। 


কিন্তু তার দ্বিতীয় কারণটা বোধহয় আরো রুঠিন সত্য। গণতন্ত্র ছাড়া ফ্যাসিবাদ হয় 
না- পুরনো ফ্যাসিবাদ থেকে যদি আমরা এরকম জেনে থাকি, তাহলে পশ্চিমি গণতন্বের 





৮১ রি লু 


লোকায়তের শিক্ষা 
সুধীর চক্রবতী 


একবার মুর্শিদাবাদের একটি গ্রামে ঢুকছিলাম পায়ে হেঁটে। বাসরাস্তা থেকে নেমে মিনিট 
পনের হাঁটার পর হঠাৎ,থমকে যেতে হল, কারণ সামনের রাস্তাটি সম্পূর্ণ ভেঙে গর্ত 
হয়ে গেছে গতবারের বন্যার প্রকোপে। পারাপারের জন্য একটা দুর্বল বাশের সাকোও 
নেই। থতমত খেয়ে ভাবছি এই দশ-বারো ফুট ব্যবধান কী করে পার হবো। এমন সময় 
রাস্তার পাশের কুঁড়েঘরের দাওয়া থেকে এক মুসলিম বৃদ্ধা হাঁক মেরে বললেন : ‘ও 
ছেলে, আমার উঠোনের মধো দিয়ে তুমি চলে যাও। সব্বাই তাই যাচ্ছে। উপায় কী?" 
আঙিনায় মুরগি চরছে দু'্চারটে। দু-একটা গাঁদা ফুলের গাছ। গোবর দিয়ে নিকোনো 
তকৃতকে উঠোন। পার হয়ে রাস্তার দিকে যাচ্ছি, কোমর ভেঙে যাওয়া বুড়ি নানি চিৎকার 
করে বলল : “তুমি কেমনধারা মানুষ গো? আমার উঠোন দিয়ে যাচ্ছ অথচ আমার পরিচয় 
নিলে না, তোমার পরিচয় দিলে না। আল্লা কী আজব চিজ বানিয়েছে!” 
আল্লার এই আজব চিজ অর্থাৎ উচ্চশিক্ষিত আমি লঙ্জিত অধোমুখে নানির কাছে 
এসে দীঁড়ালাম। নানি একটা ঘরে-বোনা আসন পেতে দিয়ে সামনে বসতে বলল। তারপরে 
আনল। তারপর গালাগাল দিল : “তোদের কেমনধারা আক্কেল রে! মেহমানকে একটু 
চিড়ে মুড়কি খাওয়া। এতখানি রাস্তা হেঁটে এসেছে, একটু পানি দে, একটু বাতাস কর।' 
এই দিয়ে যার, শুরু,তা শেষ হতে হতে বেলা কেটে গেল। কারণ আমারই জন্য 
একটা মুরগি জবাই হল। দুপুরে মাংসভাত খেয়ে বেলা পড়ে এলে তবে আমি ঢুকলাম 
গায়ে। পাঠক লক্ষ করবেন এই কাহিনীর মধ্যে কোনো হিন্দু-মুসলিম ঘটিত প্রশ্ন ওঠেনি। 
বড় হয়ে উঠেছে। | 
অনেকদিন আগে নদিয়া জেলার চাপড়া থানার অন্তর্গত বৃক্তিহদা গ্রামে জহর আলি 
বলে এক ফকিরের গলায় শুনেছিলাম কুবির গৌসাই-এর লেখা একটি আশ্চর্য গানের 
অংশ। তাতে বলা হয়েছে : 
মানুষ হয়ে মানুষ চেনো 
মানুষ হয়ে মানুষ জানো 
মানুষ হয়ে মানুষ মানো 
মানুষ রতনধন 
করো সেই মানুষের অন্বেষণ। 


৩৮ ১ পরিচয় ১৪০৯ 


কুবির গোসাই ওই বৃত্িহ্দা গ্রামেরই মানুষ ছিলেন। ১৭৮৭ সালে তার জন্ম আর 
১৮৭১ সালে তার মৃত্যু। অর্থাৎ লালন ফকিরের মৃত্যুর দশ বছর আগেই কুবির মারা 
গিয়েছিলেন। এখনও অর ভিটেমাটি রয়েছে। রয়েছে অসংখ্য গানের খাতা। সেই খাতার 
মধ্যে একটা নেড়েচেড়ে দেখলাম, তাতে ওধুই ফকিরি গান। আর সেই ফকিরি গানে 
আরবি-ফার্সি শব্দ ও মারফতি ইসলামি তত্ত্বের ছড়াছড়ি। কুবির ছিলেন একজ্ঞন হিন্দু 
গীতিকার, জাতে জুগী-তাতি, সাহেবধনী ঘরের শিষ্য। তার মানে গৌণধর্মী একজন মুক্তমনা 
মানুষ৷ যার পদবী গোসাই তিনি লিখেছেন ইসলামি গান, এতে এখনকার আমাদের আধুনিক 
বুদ্ধিতে খানিকটা ধন্ধ লাগে। তখন মনে পড়ে যায় লালন ফকিরের বেশ কিছু গান যাকে 
বলা যায় গৌরপদ। লালন তো ছিলেন মারফতি ফকির, আদ্যস্ত ইসলামি সংস্কৃতির 
১ পরিপোষিত। তিনি কী করে গৌরপদ লিখলেন? দুটি প্রশ্নের আসলে একই উত্তর । লালন 
কিংবা কুবির কেউই ছিলেন না বিশ্বাসের দিক থেকে হিন্দু বা মুসলমান। তারা ছিলেন 
না কোনো সম্প্রদায়ভূক্ত। তাদের গানে যে ধর্ম সমন্বয়ের আলেখ্য জেগে আছে তা 
আমাদের অনতি-অতীত গ্রামীণ সংস্কৃতির তাপে উষ্ণ। 7 

পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে এই সমন্বয়ের চিত্র ততটা অতীত নয়। এখানে এখনও মেলা- 
মচ্ছবে গেলে বাউল, মারফতি, মুর্শিদি, ধুয়োজ্রারি গান শোনা যায়। এখনও বোলান, 
আলকাপ পঞ্চরসের আসরে কুশীলবরূপে পাওয়া যায় হিন্দু-মুসলমান দুই দলকে। সংকীর্ণ 
ধর্মচেতনার উর্ধ্বে উঠে শিল্প-সংস্কৃতির গুদার্ষে তারা যেসব গান বানায়, যেসব গান গায় 
তাতে সাম্প্রদায়িক ধর্মচেতনার কোনো বালাই থাকে না। লোকায়ত সংস্কৃতির সবচেয়ে 
. বড় দান হল এই ভাবসমন্বয়, আর সকলের অংশগ্রহণ। 

১৯৪৭ সালের দেশ ভাগাভাগির পর দুই বঙ্গের জনবিন্যাস খানিকটা টাল খেয়ে 
গেছে। পূর্ববঙ্গ থেকে ব্যাপকভাবে হিন্দু সম্প্রদায় এদেশে চলে আসার ফলে এখনকার 
বাংলাদেশে সমন্বয়বাদী লোকসংস্কৃতিতে একটা নস্ত শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে। বাংলাদেশের / 
বাউল গীতিকার আব্দুল করীম গভীর সম্ভাপে লিখেছেন : 

আগে কী সুন্দর দিন কাটাইতাম__ 
গ্রামের নওজোয়ান হিন্দু-মুসলমান 
মিলিয়া বাউলা গান ঘাঁটুগান গাইতাম। 
বর্ষা যখন হইত গাজীর গান আইত 
রঙ্গে রঙ্গে গাইত আনন্দ পাইতাম 
বাউলা ঘাঁটুগান আনন্দেরই তুফান 
হিন্দু বারিন্ত যাত্রা গান হইত 
নিমন্ত্রণ দিত আমরা যাইতাম 





করি ভাবনা সেদিন কি পাব না 
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ছিল বাসনা সুখী হইতাম 
দিন হতে দিন আসে যে কঠিন 
করীম দীন বলে কোন পথে বাইতাম। 
আব্দুল করীমের এই, খেদোক্তিভরা গানে হিন্দু-মুসলমানের যৌথ সংস্কৃতির বিলোপের 
স্মৃতি বড় মর্মস্থাদ কিন্ত সত্য। দেশের 'জনবিন্যাসে এবং হিন্দু-মুসলমান অনুপাতের মধো 
যদি গুরুতর বিপর্যয় দেখা দেয় তখন তার ঢেউ গিয়ে লাগে গ্রামীণ জীবনে। বাংলাদেশে 
সংখালঘুদের নগণ্য উপস্থিতি বা যাকে বলে ব্যাপক অনুপস্থিতি তাদের সাংস্কৃতিক 
ভারসাম্কে একদম টলিয়ে দিয়েছে। তার মলে পূর্ববঙ্গের প্রখ্যাত গীতিকার ভালালউদ্দিন 
মনমোহন ফুলবাসউদ্দিন, নসরউল্লা কিংবা দুদ্দুশাহর রচনা আমাদের কাছে যত রোচক 
মনে হচ্ছে, দীন শরৎ এবং বিজ্ঞয় সরকারের গান পূর্ববঙ্গাগত গায়ক সম্প্রদায় যত 
স্বতঃস্ফূর্তভাবে পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন জনপদে গাইছেন বাংলাদেশে তার তত স্ফুর্তি নেই, 
সমাদরও নেই। সেখানে ধর্মধবস্্রী মৌলবাদীরা লোকায়ত শিল্পীদের স্বাভাবিক গায়নের উপর 
ফতোয়া জারী করেছেন। কুষ্টিয়ার কাছে ছেঁউরিয়া গ্রামের খোদ লালন ফকিরের মাজারে 
যেসব লালনপন্থী বাউলরা বসবাস করতেন এবং তাদের মুর্শেদের গান গাইতেন, কট্টর 
ইসলামপন্থীরা তাদের আখড়া ছাড়া করে দিয়েছে এবং লালনের সাধনপীঠে তারা নিত্য 
কোরান পাঠের ব্যবস্থা করেছে। অথচ আমরা জানি, লালন নিজে হিন্দু বা মসলিন ধর্মে 
বিশ্বাস করতেন না। তিনি ছিলেন, ধর্মনির্লিপ্ত মানবতাবাদী। ভাতি-বর্ণ-প্রথা : বিরোধিতা 
করে মানুষকেই তিনি সবচেয়ে বড় আরাধ্য বলে মনে করতেন। তার প্রয়াণের আগে 
শিষ্যদের তিনি যে নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন, সেই অনুযায়ী শিষারা তাকে সবরকম 
আনুষ্ঠানিকতা বর্জন করে আখড়ার মধ্যেই সমাধিস্থ করেছিল। হিন্দু মতে তার দাহ হয়নি, 
. ইসলামি মতে জানাজা নামাজ পড়ে তার কবরও হয়নি। অথচ আধুনিক কালের শিক্ষিত 
১ মানুষ ধর্মোন্মাদনার ভ্রান্তিতে তার ইবাদৎখানায় ধর্মগ্রন্থ পাঠের ব্যবস্থা করেছে। 
কেন এমন হয়? স্বাভাবিক ভ্রীবনাচরণের মাঝখানে কেন আমরা গড়ে তুলি শাস্ত্র 
ও পুধির আড়াল? কেন আমরা উপাস্য ও ৯ঈপাসকের মাঝখানে টেনে আনি পুরোহিত 
বা মৌলবীকে£ কেন আমরা মুক্ত দেবতাকে বসাতে চাই মন্দিরে বা মসজিদে? কেনই 
বা আমরা বিবাদ বিসম্বাদ গডে তুলি মন্দির বা মসজিদের অস্তিতু নিয়ে? সাম্প্রদায়িক 
না রি রিলে ছে রিকভারি কানের এতে 
বেড়ে উঠছে আশঙ্কা, ঘটছে অবিরল হত্যা ও রক্তপাত। 
একমাত্র সৃজনশীল, বুদ্ধিমান এবং নবনব ভাবনা কল্পনা, ভালবাসা ও প্রেমের সম্পদে 
শ্রেষ্ঠ। আবার মানুষই সবচেয়ে নির্মমভাবে এবং পরিকল্পিত পথে সচেতনভাবে মানুষকে 
হত্যা করতে পারে। মানুষের এই হনন স্বভাবকে সংযত রাখার জন্য যুগে যুগে নানা 
২ মনীষী নানা সাবধান বাণী ঘোষণা করলেও মানুষের অন্তর্গত আবিপত্যবাদ তাকে কখনও 
শাত্তিকামী করতে পারে না। কারণ আধিপতাবাদের মূল লক্ষ্য হল প্রতিপক্ষকে নিক্রিয় 
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বা বিনষ্ট করা। মৌলবাদ এই আবিপত্যবাদেরই একটি মুখোশ। 
বিগত বিশ-তিরিশ বছর ধরে প্রথমে খুব ছোটোখাটো আকারে এবং পরে ব্যাপকভাবে | 
পশ্চিমবাংলাতেও নদিয়া আর মুর্শিদাবাদের কোনো কোনো গ্রামে ধর্মীয় মৌলবাদ মাথাচাড়া 
দিয়েছে। এইসব গ্রামে শতাব্দীব্যাপী লোকএতিহ্যের বহমান ধারায় যেসব ফকির বা বাউল 
অসাম্প্রদায়িক মানবধর্মের গান গেয়ে চলেছেন তাদের উপর নেমে আসছে নিম্পেষণ। 
তাদের আখড়া ভেঙে দিয়ে, একতারা কেড়ে নিয়ে এবং গান গাইবার এক্ডিয়ারে ফতোয়া 
জারী করে ঘনিয়ে তোলা হচ্ছে সংকটের”বাতাবরণ। ব্রাতাজনের রুদ্ধসংগীত কথাটি এখন 
সব অর্থেই লোকায়ত বাউল-ফকির সমাজের ক্ষেত্রে নির্মম সতা হয়ে উঠেছে। তবে কি 
আমাদেরও বিলাপ করার সময় এগিয়ে এল? আমরাও কি আব্দুল করীমের মতো গাইব, 
আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম! আমরা কি বরং উল্টে এই গানটাই গাইব না : 
মানুষ ইতর মানুষই ভদ্র 
মানুষ নরক আর মানুষ শুদ্ধ 7 
মানুষ মুক্ত আর মানুষই বদ্ধ | 
মানুষের মায়াতে। 


২ 
লোকধর্মকে বলা চলে সমান্তরাল এক ধর্মধারা_ বড় বড় সম্প্রদায়গত ধর্মের পাশে তার 
মগ্ন অবস্থান । হিন্দু ইসলান খ্রিস্টান বৌদ্ধ বা জৈনধর্মীদের মতো তাদের নেই সমুচ্চ উপাসনা 
গৃহ, নেই মন্ত্রতন্ত্র শান্তর, নেই যাজক। অগণিত ভক্ত উপাসক, অর্থকৌলীনা বা সমাজে 
আধিপত্য নেই। তাদের তাই বলা হয় গৌণধর্ী__লোকবিশ্বাসেই তাদের আস্থা-_মানুষের 
পরেই তাদের ধর্মের বনেদ। সেই মানুষ হল জাতিবর্ণধর্মশ্রেণীপংক্তির বাইরের মানুষ। // 
মানবতাই তাদের দীক্ষামন্ত্র কেননা তাদের মতে মনুষ্যজম্মই শ্রেষ্ঠ ও কাম্য । এতটাই দুর্লভ 
এই মানুষ হয়ে জন্মানোর সৌভাগ্য যে লালন বলেছিলেন : 
এমন মানবজনম আর কি হবে? 
অনস্তরূপ সৃষ্টি করলেন সাঁই 
শুনি মানবের উত্তম কিছু নাই 
দেবদেবতাগণ করে আরাধন 
চর জন্ম নিতে মানবে। 
এমনকী, 
কাশী কিংবা মক্কায় যাওরে মন 
দেখতে পাবে মানুষেরই বদন। 
অতএব তীর্থগমন বৃথা। অপ্রয়োজ্রনীয় উপবাস বা রোজা ও শরীর-নিগ্রহের ঝকমারি। 
এসব করে কী লাভ? ইহকালের চেয়ে বড (তো কিছু নেই, মানবদেহের চেয়ে রহস্যময 
প্রতাক্ষ আর কী থাক্গতে পারে? কাজেই পূর্বচ্ল্ম আর পরক্ঞন্মের কুহক ত্যাগ করে লগ্ন 
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হতে হবে ইহভ্রীবন আর দেহ্ধর্মে-যা স্পষ্ট এবং বাক্তব। যাতে কোনো অনুমান নেই, 
1 সবটাই বর্তমান। সেই ইহ আর দেহকে তার প্রকৃত স্বরূপে পেতে গেলে কিন্তু ত্যাগের 
পথ নেওয়া যাবে না, নিতে হবে ভোগ এবং তার থকে অনাসন্তির পাঠ। সেই শারীরদীক্ষায় 
চাই দেহসঙ্গিনী আর সঠিক গুরুর দেওয়া শিক্ষা" | দেবতা নয়, লোকধর্মে পরম উপাস্য 
তাই গুরু বা ঘুর্শেদ। নারীও হতে পারে গুরু । এইসব গুহা ও গোপ্য সাধনার দিশা তো 
প্রকাশ্ভাবে বলা চলে না, তাই বলতে হয় সাঁটে__সেইজনাই লোকধর্মে গানের ভূমিকা 
খুব দ্যোতনাপূর্ণ। মন্ত্রের বদলে গান। এই লোকায়ত গানের বাখ্যানে রবীন্দ্রনাথ 
বলেছিলেন : 

শাস্ত্রের যে-ভগবান ধর্মকর্মের ব্যবহারে লাগেন, যিনি সনাতনপন্থী ধার্মিক 
লোকের ভগবান, তাকে নিয়ে আনুষ্ঠানিক শ্লোক চলে; তাঁর জন্যে অনেক মন্ত্রতন্ত্ 
আর যে-ভগবানকে নিজের আত্মার মধ্যে ভক্ত সত্য করে দেখেছেন, যিনি অহৈতৃক 

র্‌ আনন্দের ভগবান, তাঁকে নিয়েই গান গাওয়া যায়। 

মধ্যযুগে ভারতের ভক্তি আন্দোলনে যে লৌকিক সাধকরা যোগ দিয়েছিলেন সেই 
আলবার সম্প্রদায় আর সম্ভদের গানে এই আনন্দের ভগবানের বন্দনা আছে। নানক, কবীর, 
রজ্জব, দাদৃ, তুকারাম, নামদেব, মীরাবাঈ গানে গানে ডেকেছিলেন উপাসাকে। 

এ ধরনের গানে এবং বিশেষত বাউল ও ফকিরি গানে থাকে অনেক ইঙ্গিত আর 
ঠারেঠোরে বলা কথা, শব্দের মধ্যে থাকে সংকেত ও দ্বার্থ। সকলের তা বোঝার কথা 
নয়। বুঝতে হয় গুরুশিষা পরম্পরায়, নামান্তরে যাকে বলে মুর্শিদ-সুরিদ। দ্ধযর্থ শব্দের 
একটা বাইরের মানে, একটা ভেতরের মানে। এই ভেতরের মানে অর্থাৎ সাধনতত্তুগত 
অর্থ বুঝতে হয় গুরুর কাছে, কায়াসাধনার সৃত্রে। তার মধ্যে কোনো ভাববাদ নেই, আছে 

২বন্তবাদ। বস্তু বলতে বুঝতে হবে শুক্র বা বীর্য এবং এই বীর্যধারণের সাধনাই তাদের 
দেহতত্তের ভিত্তি। কাল থেকে প্রেমে উত্তরণ, প্রেমের সাধনে কামের থেকে মুক্তি। দেহকে 
এড়িয়ে নয়, পেরিয়ে। লালন নিজেকে বলেছেন “বস্তুভিখারি"। একটা গানে বলা হয়েছে: 
প্রেমের রসিক যেজ্রন পর আর আপন 
সে তো ভাবে না-_ 
ও প্রেম হয় যার তার আর 
কামের,-ব্যবহার থাকে না। 
কাজেই বোঝা গেল, লোকধর্মের চলন শুষ্ক বৈরাগ্যের পথে নয়__কবোঞ্ জীবনের তাপে 
সপ্ভীবিত। নির্জন সাধনার জন্য বনে-জ্রঙ্গলে যাওয়ার কী দরকার? একটা গানে জঙ্গলবাসী 
নির্জন সাধকদের বিদ্ূপ করে বলা হয়েছে : 
কত লোক জঙ্গলেতে যায় 
স্বপ্নদোষ কি নেইকো তথায়? 
একেবারে আতে ঘা-দেওয়া প্রশ্ন। আসলে এও একধরনের প্রতিবাদের ভাষ্য। বিদ্যমান” 
সমাজবাবস্থা আর প্রচলিত বর্ণবারণার অচলায়তনে ধাক্কা মেরে লোকায়তিক গীতিকার- 
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সাধকরা বারে বারে প্রশ্ন তুলেছেন। তাদের লক্ষ্য সাধারণ মানুবৈর চেতনার মুক্তি এবং 
SUM শোষণ থেকে অশিক্ষিত সংস্কারান্ধ বাক্তিকে উ উদ্ধার করা। এরাই 
ব্ৰতত থা বিত ও সাদি ররর কৌশলে বশীভূত 
হয়ে ইহজীবনের রোমাঞ্চ ছেড়ে পরজীবনের স্বপ্রে বিভোর হয়ে পাড়ে। সেইভনাই লালন 
বলেছিলেন : 

মানুষ তত্ব যার সত্য হয় মনে 

সে কী অন্য তত্ত্ব মানে? 

ভূত ভাবি সব দেব আর দেবী 

ভোলে না সে এসব রূপে 

ও থে মানুষরতন চেনে। 
এই সানুদশতানের উপলব্ধি ঘটলে আর ভিন ফেরেস্তা, পেঁচোপেচি, কিংবা বন্তুহীন পাষাণে 
মাথা কুটতে হয় না। আঠারো শতকের শেষদিকের বাংলায় হয়েছিল কর্তাভঙ্গা, সাহেবধনী, 
সমাজের সাম্প্রদায়িক বড় বড় ধর্মের শাস্ত্র ও নিগড় থেকে, সংস্কারাহ্ধতা থেকে, গ্রামীণ 
মানুষের চেতনাকে মানবমুখী করার। তাই তারা অবিরত বলে গেছেন ; 

ফেঁও-ফেঁপি ফ্যাকুসা যারা 

ভাকাভুকোয় ভোলে তারা। 
“ভাকাভুকো" মানে মিথ্যা কথার প্রতারণা। 
কত জানা অভানা লৌকিক সাধকদের দান আজ আর আমরা মনে রাখিনি। তবু থেকে 
গেছে কিছু অমূল্য গান যার তাৎপর্য আজও প্রাসঙ্গিক, সেগুলি এখুনি পাঠা হওয়া উচিত 
দেশের ছাত্রসমাজে, গাওয়া উচিত নানা সভাসমিতিতে! বলতে বলতে মনে পড়ে গেল 
নেত্রকোণার গীতিকার ক্রালালউদ্দিনের পদ : 

মানুষ থুইয়া খোদা ভঙ্গ এ মন্্ণা কে দিয়াছে? | 

মানুষ ভঙ্গ কোরান খোঁভো পাতায় পাতায় সাক্ষ্য আছে। 

বয়তুল্লায় শূন্যের পাথর মানুষ সব করিয়াছে। 
এশ শক্তির মায়া কাটিয়ে মানুষের শক্তি-বুদ্ধি-শ্রমের এই প্রতিষ্ঠা ঠিক প্রতিবাদ নয়, বরং 


ফেরেস্তা যাইতে নারে মানুষ তথায় গিয়াছে। 
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জালাল ছিলেন আধুনিক কালের মানুষ! ১৮৯৪ সালে তার জন্ম, ১৯৭২ সালে মৃতু। 
পরিপূর্ণ মানবিক বিশ্বাস থেকে তার তাই প্রতিপ্রশ্ন : 
খোদার ঘর হয় মক্কা শরিফ এই কথা পাগলে বলে। 
প্রতি ঘটেই খোদা আছে এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডময় 
৩ সে তো পাখির মতো খাঁচায় পুরে এক স্থানেতে রাখার নয়। 
তাহলে কেন আর এত পর্যটন? ফিরতে হবে মানবতীর্থে। তাই, 
মানুষের সঙ্গ লইয়া পৃথিবীতে জল লইয়া 
মানুষের ছবি আকো পায়ের ধূলি গায়ে মাখো। 
এর পরের ধাপেই জালাল বলেছেন : 
বিচার করলে নাইরে বিভেদ কে হিন্দু কে মুসলমান 
রক্ত মাংস একই বটে সবার ঘটে একই প্রাণ। 
লোকধর্মীদের দেহতাত্তিক স্বচ্ছ দৃষ্টিকোণ তাদের মুক্ত রেখেছে জাতি ধর্মবর্ণ 
গাইগোত্রজাতীয়-বিভাজন ও সংকীৰ্ণতা থেকে। তারা মনে করেন নানুযষের মধ্যে দুটি মাত্র 
জাতি__নারী ও পুরুষ এবং তাদের দেহসম্মিলন থেকে মানববংশের বিস্তার। এই মানুষের 
গায়ের চামড়ার রং আলাদা হতে পারে কিন্তু ভেতরে একই রঙের লোহু-_দেহগঠনের 
উপাদানও একই। এবং, 
. মাথাতে মস্তিষ্ক থাকে মলমূত্র পেটেতে রাখে 
পায়ে হাটে চোখে দেখে একই বায়ু করে পান। 


জালালের এই উচ্চারণ আরও স্পষ্ট হয় মণি-র লেখা গানে। তাতে বলা হচ্ছে, 
একই মায়ের দুইটি সম্তান 
হিন্দু আর মুসলমান 


একই স্তনে স্তন্যপান? 
তাই ধন্দ জাগে যে, | 
- একই যদি সবার গোড়া আছে যখন স্বীকার করা 
| ভিন্ন করে ভবে কারা দিয়ে গেল বিভেদের সজ্ঞান? 
এই বিভেদ ও বিভাজনের পাপ তো মানুষেরই তৈরি। প্রকৃতি বা ক্তীবজগতে জাতাভাতির , 
তো কোনো প্ররোচনা বা সমর্থন নেই। তবে? দুদু শাহ্‌ স্পষ্ট বলেন : 
আগে মানুষ পরে ধর্ম জাতির নির্ণয়। 
দর্শন শ্রবণ পারিপার্শ্বিক অবস্থার গুণে 
বিচার আচার হিংসা ঘৃণা উদয় হয় মনে 
এ সব জন্মগত নয়। 
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উনিশ শতকে জাত এবং বিশ শতকে মৃত এই দুদ শাহ্‌ ছিলেন লালনের শিষা। তার 
বোধবুদ্ধিযুক্তি এত প্রখর ছিল যে গ্রামে বসেও টের পেয়েছিলেন : 
শুধু রে ভাই জাতাজাতির দোষে 
ফিরিঙ্গিরা রাজা হল এদেশেতে এসে। 
এক হয়ে রইল না মিশি 
এদেশ জুড়ে বসে। 
দুদ্দুর অবিকল প্রতিধ্বনি করে আজ এই মুহূর্তে ব্রস্ত ও বিষপ্ন আমরা বলতে পারি, 
জাতাজাতি সৃষ্টি করে ভারতকে শ্মশানে দিলে। 


৩ 

এখন ভারতবাসী হিসেবে অনেকের মাথা হেট হয়ে যাচ্ছে এই ভেবে যে স্বাধীনতার পর ? 
অর্ধ শতাব্দী কেটে গেলেও আমরা হিন্দু-মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশ্বাস, ভ্রাতৃত্ব 
ও সম্পর্কের সমতা আনতে পারিনি।. বিদ্যাজীবী, বুদ্ধিভীবী, সমাজকর্মীরা দিশা পাচ্ছেন 
না ঘোরতর সংশয় ও অবিশ্বাস কাটিয়ে কী করে হন্যমান দুই ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে শাস্তি 
ও সমঝোতা গড়ে তোলা যায়-_বন্ধ করা যায় অকারণ রক্তপাত। এ ব্যাপারে লোকায়ত 
গৌণধর্মীদের ভ্ীবনযাপন আর গানের বাণী থেকে শিক্ষা নিতে পারিনা কি আমরা? 
অবশ্যই পারি, যখন সরেজমিন দেখছি তারা বসবাস করছেন মানবতাবোধের উদাব 
ছত্রতলে। গাইহেন এমন সব গান যাতে ফুটে উঠেছে মানুষে মানুষে সমন্বয়ের স্বপ্ন 
হিন্দু-ঘুসলমানের যৌথ অবস্থানের দীপ্তি! তারাই তো অন্তহীনভাবে বলে যাচ্ছেন : 

অন্ঞ মানুষ জাতি বানিয়ে রা 

আজন্ম ঘুরিয়া মরে স্বভাতি খুঁজিয়ে। 

শিয়াল কুকুর পণ্ড যারা 

এক জাতি এক গোত্র তারা 

মানুষ গুধু জাতের ভারা মরে বহিয়ে। | 
এখানে যুক্তির বুনোট তারিফ করার মতো। শিক্ষিত মানুষও কত অভ্ঞ কত অসভা, এমনকী 
শিয়াল-কুকুরেরও অধম। স্বজাতি খোজার নেশায় মত্ত হয়ে বিজাতিকে ঘৃণা করে 
মানবতাকেই লাঞ্ছিত করছি পদে পদে। আপনকেই ভাবছি পর, স্বদেশবাসীকে চিহ্নিত করছি 
বিদেশী বলে। ‘আমরা’ আর ‘ওরা’ বিভাজিত হতে হতে খাদের মুখে এসে দাঁড়িয়েছি। 
এই সময় কানে বাজুক লোকধর্মীদের জীবনবীণা ও গানের ভাষা। যেখানে দেখি হিন্দু 
গুরুর মুসলমান শিষ্য, মুসলমান গুরুর হিন্দু শিষ্য। বাউলে ফকিরে দরবেশে উদাসীনে 
ভেদ নেই। আলখাল্লা আর একতারায় বিবাদ বাধেনি। গুরু আর মুর্শেদে বিরোধ নেই। / 
লালনের পাশে যাদুবিন্দুর গান গাওয়া হচ্ছে, নসরউল্লার পাশে দীন শরৎ, পাঞ্চ শাহ্‌ আর 
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গোসাই গোপালের একই মানবভিত্তি, কুবির গোসাই আর ভ্রালালউদ্দিন বলছেন একই 
কথা। মুর্শিদাবাদের কাঙালিনী সুফিয়া গাইছেন কুষ্টিয়ার মহিন শাহ-র গান : 
শোনো হে সব ও মানুষ ভাই 
মানুষের বড় আর কিছু নাই 
মানুষেতেই পাক মালেক সাঁই 
নিজে এসে জনম নিয়াছে 
ওই একই আসরে বাঁকুড়ার সনাতন দাস বাউল গাইছেন নিত্য খ্যাপার গান : 
আবার মানুষই মানুষকে ধরে। 
তাই মানুষ ভজ মানুষ ভজ।। 
একেক সময় কেউ কেউ প্রশ্ন করেন, কী করে এমন হয়? লোকধর্মের গানে এমন 
সমন্বয় ও সংহতির কথা থাকে কীভাবে? তার উত্তরে জানাই, তারা তো সভ্য শহুরে 
নাগরিক নন, তাদের আছে গ্রামিক ভিত্তি। একই খরাবন্যার দাপটে গ্রামের মানুষ কষ্ট 
পায়। আগুন লাগলে হিন্দু বা মুসলমান কারোরই কুঁড়ে রক্ষে পায় না! একই মাটিতে 
তাদের চাষবাস, এক নদীতেই স্নান। একই খেয়ায় পারাপার, এক হাটেই বেচাকেনা। বিভেদ 
দানা বাঁধবে কোথা থেকে? নামাজ রোজা করা পটুয়া রামায়ণের গান গেয়ে সীতাহরণের 
পট দেখায়। ঈদ্গাহের সৌধ গড়ে হিন্দু রাভমিন্ত্ি। বাউল ফকিররা অস্থুবাটার মেলায় 
এক আসরে গান করে। মানিকগীর এসে গো-মাতার নামে চামর দোলায়। সম্তানের 
জুরবিকার তাই হিন্দু-মা এসেছেন খাদেমের কাছে জলপড়া নিতে। সিদ্ধপীঠের বটতলায় 
সব স-স্দার্ম়ই ঘোড়া মানসিক করে বাতি জবালে। ওলাওঠা আর বসপ্তে দু'দল শীতলাকে 
মানে। হিন্দুরা মনের সহবেদনা নিয়ে শোনে মুসলমানের মর্সিয়া গান। কোরানপুরাণে 
কোথায় প্রভেদ? মিথের ভক্ত কে নয়? সেইজনাই এবং আরও নানা বাস্তব কারণে গ্রামিক 
সমাজে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে লেনদেন আছে। ইসলামেরও একটা লোকায়ত স্তর আছে। 
দেখাই তো যায় যে গ্রামের নানা বৃত্তির মানুষ পরস্পরের সঙ্গে দেওয়া-নেওয়ার সম্পর্কের 
সুতোয় বাঁধা। যে-কামার লাঙলের ফাল ও কাস্তে বানায় তার সঙ্গে গোরুর গাড়ি বানানোর 
কর্মীর যোগ থাকে। নৌকো গড়ে ষে-্ুতোর আর সেই নৌকো চড়ে মাছ ধরে যে-নিকিরি 
বানাতে চাষিকে বীজ বুনে শ্রম করতে হকে_ সেই চাষির পরনের কাপড় আর গামছা 
বুনবে গ্রামা জোলা। শিউলিরা খেঙ্গুর গাছ কেটে রস ভ্রোগাবে, গুড় বানাবে আরেক 
দল। শ্রমজীবী ও কৃষিভীবী এমন সব মানুষের ভ্রাতৃভাবের উষ্ণ সম্প্রীতির সমন্বিত সমাজের 
গায়ে গায়েই বেঁচে থাকৈ লোকধর্মের মরমি সাধকেরা। বাউল ফকিরের গান তো এই 
সমন্বিত সমাজ্রের শ্রোতারাই শোনে। তাদের কানে এই কথাটা গায়করা পৌছে দেয় যে, 
মনেতে মথুরা আছে 
মক্কা কাবার ঘর-__ 


৮৯ 
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মানুষ সুন্দর। 


কৃষ্ণ থাকে টাক্‌্রাতে। 


করিম কৃষ্ণ রহিম রাম শিব হক্তবত 
ফতেমা রহিমা কালী আলেব হুম্‌ তৎসং 


একই পোশাক পরি মোরা 
এক মাটিতে করি চাষ_ 
সুখে দুখে কাঁদি হাসি একখানেতে করি বাস। 
এক খাটিয়ায় যাইগো চড়ে 
, কেউ শ্বশানে কেউ বা গোরে 
একই সুবে গেয়ে "বেড়াই মু্শিদি আর বাউলগান। 
এমন চমৎকার সমাধান খারা করেছেন আমরা কি তাদের শরিক? আমরা তাদের 
চিনি বা জানি? আমাদের বিদ্যামনস্ক আধুনিক গর্বোদ্ধত বৈদ্যুতিক জীবন কি এঁদের মগ্ 
সাধনাকে কোনো মুলা দেয়? বিশ্বায়নের ঝোকে আন্তর্ভাতিক ও তুলনামূলক সাহিত পাঠের 
গৌরবের পাশাপাশি কবে আমরা দেশীয়তাকে বরণ করব? 


উগ্র হিন্দু সাম্প্দায়িকতা--উৎস ও প্রতিরোধের পথ 


গৌতম চট্টোপাধ্যায় 


ভারতবর্ষে উগ্রতপা হিন্দু মৌলবাদের যে বিপদ দেখা দিয়েছে, তাকে সমূলে কীভাবে বিনষ্ট 
করা যাবে? বারে বারে তার বিস্ফোরণ ঘটলে তাকেই বা কীভাবে প্রতিরোধ করা যাবে? 
এইসব প্রশ্নের জবাব দিতে গেলে উগ্র হিন্দুত্ববাদের উৎস ও তার জন্মবৃত্তা্ত, একটু 
আলোচনা করা দরকার। 
১৯৪৮-এর ৩০ জানুয়ারি উগ্র হিন্দুত্ববাদী আততায়ীর হাতে গান্ধীজী নিহত হবার 
পর ভারতবর্ষে রাষ্ট্রীয় স্বয়ম্‌ সেবক সংঘ নিষিদ্ধ হয়েছিল। গ্রেপ্তাব হয়েছিলেন আর. এস. 
এস নেতা গুরুজী গোলওয়ালকর ও আরও অনেকে। পরে তারা মুচলেকা দিয়ে মুক্তি 
পেলেন যে তারা আর রাজনীতি করবেন না। তখন থেকেই তারা নতুন রণকৌশল বা 
ট্যাকৃটিকস্‌ স্থির করেছিলেন। পার্লামেন্টারি রাজনীতি করার জনা তৈরি হ’ল ভারতীয় 
জরনসংঘ। এরই নতুন সংস্করণ হচ্ছে বর্তমান কেন্দ্রীয় শাসক দল, ভারতীয় জনতা পার্টি 
বা বিজেপি। গত দুই দশকে রাষ্ট্রীয় স্বয়ম্‌ সেবক সংঘ সফলভাবে যে রাজনীতি চালিয়ে 
গেছে তার তিন ধরনের চেহারা। সাংস্কৃতিক চেহারা, যেখানে আর. এস. এস. হিন্দুত্ববাদী 
বহু স্কুল স্থাপন করে বাল্যকাল থেকে নতুন প্র্রন্মের চেতনার মধ্যে উগ্র হিন্দুত্ববাদ ঢুকিরে 
দিয়ে চলেছেন দ্বিতীয় চেহাবা আপাতদৃষ্টিতে, অর্থনৈতিক উদারপন্থী নরমপন্থী সাম্প্রদায়িক 
অটলবিহারী বাজপেয়ীর মতো, যার সাহায্যে কেন্জে জোট সরকার গড়ে তোলা গেছে। 
~ এবং তাদেরই সমর্থনপুষ্ট হয়ে গড়ে উঠেছে উগ্র মুসলিম বিদ্বেষী সংস্থা-_বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, 
বজরং দল প্রভৃতি যাদের সাহায্যে ১৯৯২তে বাবরি মসজিদ ধ্বংস করা হয়েছিল ও 
সমগ্র উত্তর ও পশ্চিম ভারতে সাম্প্রদায়িকতার তাণ্ডব সৃষ্টি করা হয়েছিল। আর তাদেরই 
- সাহায্যে ২০০২-এর ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে গুজরাটে গণহত্যার নারকীয় ঘটনা সংঘটিত 
করা হয়েছে। | 
১৯৯২-এর ৬ ডিসেম্বর বাবরি মসজিদকে ধ্বংস করল করসেবকরা- বজরং দল, 
বিশ্বহিন্দু পরিষদ প্রভৃতির, জঙ্গী কর্মীরা। উত্তরপ্রদেশের কল্যাণ সিং সরকার নিরপেক্ষ 
দর্শকের মতো দাঁড়িয়ে রইল। আর সামানা দূর থেকে বাবরি মসজিদ ধ্বংসের দৃশ্য দেখে 
ও সংঘ পরিবারের অন্যতম নেত্রী উমা ভারতী। সংবাদ মাধ্যমের আলোকচিত্র শিল্পীরা 
সর্বকালের জন্য এই দুই মন্ত্রীর লজ্জাজনক ভূমিকাকে ধরে রেখে দিয়েছেন। অধ্যাপক 
রামশরণ শর্মা, সূরজ ভানের মতো প্রসিদ্ধ ইতিহাসবিদ ও পুরাতত্ুবিদরা প্রামাণ্য রিপোর্ট 
দিলেন যে বাবরি মসজিদের নীচে কোনও মন্দির ছিল না। সংঘ পবিবারের তরক থেকে 


৪৮ পরিচয় ১৪০৯, 


বলা হ’ল যে ওইসব ইতিহাসবিদ ও পুরাতত্বিদরা হয় কমিউনিস্ট নয় জণ্হরলাল নেহরুর 
মতবাদের অনুগত বাক্তি। 

ওই একই পথ ধরে এখন রামসন্দির নির্মাণের কথা উঠেছে। উত্তরপ্রদেশের রাজপাল 
ও প্রবীণ বিজেপি নেতা বিষুকান্ত শাস্ত্রী ব্যবস্থা করলেন যাতে মুলায়েম সিং যাদবের 
সমাজবাদী দল সরকার গঠন করতে না পারেন, তার বদলে কিছুকাল উত্তরপ্রদেশ 
রাজ্যপালের শাসনাধীন রইল! পরে বিজেপি ও মায়াবতীর বি-এস-পির মধ্যে সুবিধাবাদী 
জোট করে উত্তরপ্রদেশে সরকার গঠন করা হয়েছে মনে রাখতে হবে যে এর অনেক 
আগে ১৯৮৯তে লালকৃষ্ণ আদবানির রথের পথ ধরে সারা ভারতে মোট ৪৩টি জায়গায় 
সিংএর কেন্দ্রীয় সরকারের পতন হয়েছে। তারপরে নরসীমা রাও সরকার নরম হিন্দুত্বর' 
নীতি গ্রহণ করেন। বাবরি মসজিদ ধ্বংসের সময় নরসিমা রাও-এর সরকার কার্যত কেন্দ্রে 

নিষ্ক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। তারপর বিজেপির সরকার গঠন সম্ভব হয় কিছু সুবিধাবাদী 
দলের সঙ্গে এন. ডি. এ. গঠন করে। তারই চূড়ান্ত পরিণতি হচ্ছে গুজরাটের ২০০২ 
খ্রিস্টাব্দের ভয়াবহ গণহত্যা। অন্ধপ্রদেশের টি. ডি. পার্টির নেতা চন্দ্রবাবু নাইডু, ডি. এম. 
কে-র করুণানিধি বা তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় এতদিন দাবি করে এসেছেন 
যে সংখ্যালঘুর অধিকার রক্ষার তারা বদ্ধপরিকর। এখন কি তীরা বাজপেয়ী সরকারের 
উপর থেকে সমর্থন তুলে নিয়েছেন বা নেবেন? 

২০০২ খ্রিস্টাব্দের ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে বিশ্বহিন্দু পরিষদ সমগ্র গুজরাটে তাণ্ডব 
চালাচ্ছে। আমরা জানি যে গুভরাটে যা ঘটে চলেছে তা হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা নয়। তা হ'ল 
বিশ্বহিন্দু পরিষদ, বজরং দল প্রভৃতির দ্বারা সংগঠিত ব্যাপক গণহত্যা, মুসলিম নিধন। 
এক সহশ্নের উপর মুসলিম নরনারী ও শিওকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে। ঠিক যেভাবে 
১৯৩০-এর দশকে নাৎসী জার্মানীতে ইহুদিদের দোকান, বাড়িঘর সবকিছু চিহ্নিত করা 
হয়েছিল, সেইভাবে গুজ্ররাটেও মুসলিমদের বাড়িঘর, দোকান মহল্লা চিহ্নিত করা হচ্ছে 
ভোটার তালিকা হাতে নিয়ে দাঙ্গাবাক্তরা এগোচ্ছে, বেছে বেছে মুসলিমদের খুন করছে। 
তাদের পরিপূর্ণ সাহায্য করেছে গুজরাটের নরেন্দ্র মোদির সরকার এবং সেই সরকারের 
সাফাই গেয়েছেন কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্রমন্্রী লালকৃষ্ণ আদবানি। 

সুপরিচিত সাংবাদিক শ্রীমতী তিস্তা শীতলবাদ নিজে গুজরাটি। তিনি এখন মুম্বাই 
থেকে প্রকাশিত Conmunal॥sm 0010901 পত্রিকার সম্পাদিকা! গুজরাটে সাম্প্রতিক 
গণহত্যা চলাকালীন তিনি আমেদাবাদে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি স্বচক্ষে দেখেছিলেন 
[ই গণহত্যার ভয়াবহতা । তার প্রতাক্ষদর্ণীর বিবরণ থেকে সামান্য উদ্ধৃতি দিচ্ছি : ”] 
will not call this a riot, what I am secing here 1১ state-sponsored cthnic 
cleansing and genocide. The caruage has all the clements 91 genocide— 
the brutal taking of 1110--9111010] esUumatces ol the loss of hfe 1১ 700, data 


I have received puts it al a staggemg 2000. There has been a tremendous 
damage to 0০011010721 least Re 4500 crore worth of property has been 


২০০২ উগ্র হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা উৎস ও প্রতিরোধের পথ ৪৯ 


damaged. OF that at least 80 percent 1s muslim—owned property. 26 
dargahs and Mosques have 0০01) destroyed m Abmedabad alone. The total 
ligure in Gujrat will be somewhere between 250 to 300. That 1s quite 
an attempt to wipc out religious and cultural identities. 

নরেন্দ্র মোদির গুজরাট সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিজে বিশ্বহিন্দু পরিষদের একজ্রন 
কর্তাব্যক্তি। তার নিয়ন্ত্রণাধীন পুলিশ গণহত্যাকারীদের শায়েস্তা না করে যে প্রধানত ' 
সংখ্যালঘুদের হত্যায় দাঙ্গাবাজদের সাহায্য করবে, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। সংখ্যালঘু 
সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ঘৃণাই তো ভি. এইচ. পি, বজরং দল, শিবসেনা প্রভৃতি হিন্দুত্ববাদী 
ফ্যাসিস্টদের মূলমন্ত্র। আর ভারতীয় জনতা পার্টি হল তাদের রাজ্রনৈতিক মুখোশ। 

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান জে. এস. ভার্মা গণহত্যা থামাতে ব্যর্থতার 
জন্য গুজরাট সরকারের নিষ্ট্রিয়তা' ও “অপদার্থতাকে” দায়ী করে তীব্র-ধিকার দিয়েছেন 
নরেন্দ্র মোদিকে। গুজরাটের ঘটনাবলী নিয়ে বিশেষ উদ্বেগ প্রকাশ করে ভার্মা খুব 
স্পষ্টভাবেই বলেছেন যে গুজরাটের পরিস্থিতি এখনও স্বাভাবিক হয়নি। গুজ্ররাট সরকার 
৭২ ঘণ্টার মধ্যেই শাস্তি ফিরিয়ে আনতে পেরেছে নরেন্দ্র মোদির এই নির্লজ্জ মিথ্যাকে 
চুরমার করে ভার্মা জানিয়েছেন যে গুজরাটের উচ্চপদস্থ অফিসাররা আক্রাস্ত ও বিপন্ন 
মানুষদের কাছে যাননি, ত্রাণশিবিরগুলিতেও যাননি। ভার্মা বলেছেন যে তিনিই প্রথম 
উচ্চপদস্থ কর্মচারী যিনি এই আপদ্গ্রস্ত মানুষদের সঙ্গে কথা বলেছেন।, 

কিন্তু বাস্তব অবস্থাটা আমাদের বুঝতে হবে যে প্রায় সমস্ত উচ্চপদস্থ সরকারি 
কর্মচারীদের মধ্যে বিশেষ কেউই ভার্মার মতো সত্যি কথাটা মুখের উপর স্পষ্টভাবে বলবার 
সাহস বা ইচ্ছা রাখেন না। মুখ্যমন্ত্রীকে শুধু যে তারা ভয়ই পান তা নয়, হিন্দুত্ববাদ ও 
মুসলিম বিরোধিতা তাঁদের অনেকের চেতনার গভীরে প্রবেশ করেছে উগ্র হিন্দুত্ববাদকে 
প্রতিহত ও পরাজিত করতে হলে সরকারি প্রশাসনে ও পুলিশ বিভাগে সাম্প্রদায়িকতার " 
বিষকে কীভাবে নির্মূল করা যায়, তা দেশের সমস্ত ধর্মনিরপেক্ষ, শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে 
গভীর ভাবে চিন্তা করতে হবে। কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকারের প্রসাদলাভ করে জাতীয় 
গণতান্ত্রিক জোটে ক্ষমতায় আসীন থাকতেই যারা মূলত বাগ্র, তীরা প্রায় সবাই গুক্ররাটে 
কর্তাব্যক্তিরা অসস্তষ্ট না হ'ন। এই ভূমিকাতেই অবতীর্ণ হতে দেখা গেছে তেলেগ্ড দেশম 
পার্টির নেতা চন্ত্রবাবু নাইডু ও বাংলার অগ্নিকন্যা’ মমতা বন্দ্োপাধ্যায়কে। প্রায় প্রতিদিন 
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের পদত্যাগ চান, যদিও 
তিনি ভাল করেই জানেন যে সাম্প্রদায়িকতার প্রভাব থেকে ভারতের যে রাজ্যটি প্রায় 
সম্পূর্ণ মুক্ত, তা হ'ল বামফ্রন্ট শাসিত পশ্চিমবঙ্গ | দু'একবার নরেন্দ্র মোদির সরকারের 
সমালোচনা করলেও, মমতা বন্দোপাধ্যায় একবাবও কেন্দ্র কর্তৃক নরেন্দ্র মোদি সরকার 
বরখাস্ত না হলে, তিনি তার সাঙ্গপার্গ সমেত এন. ডি. এ. সরকার থেকে বেরিয়ে আসার 
হুমকি পর্যন্ত দেননি। বরঞ্চ বলেছেন যে এন. ডি. এ. সরকার বিরোধীদের আক্রমণে কোনও 
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বিপদে পড়লে তৃণমূল কংগ্রেস প্রধানমন্ত্রীর পাশেই থাকবে। 

কিছু অনা ধরনের . মানুষের কথা বলব, যারা হিন্দুত্ববাদের বিরোধী, কিন্তু সংঘ 
পরিবারের সরকারকে একটি আধা-ফ্যাসিস্ট সরকার বলতে রাজি নন। তাদের বক্তব্য 
ভারতের মানুষ সাংবিধানিক গণতন্ত্রকে কখনও ত্যাগ করেনি, তারা এদেশে ফ্যাসিবাদকে 
কখনও প্রতিষ্ঠিত হ'তে দেবে না। এঁরা সৎ মানুষ কিন্তু এঁদের এই ব্যানধারণা যে ভ্রান্ত, 
তা তাদের না বুঝিয়ে, তাদের সঙ্গে নিয়ে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে গভীর প্রতিরোধ সংগ্রাম 
করা যাবে না। দুটি কথা তাঁদের ও সবাইকেই মনে করিয়ে দিতে চাই। বিংশ শতাব্দীর 
পঞ্চাশের দশকে একটা প্রসিদ্ধ প্রবন্ধে, ভারতের অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির শেষ সাধারণ 
সম্পাদক কমরেড অজ্রয় ঘোষ লিখেছিলেন যে বহু ধর্ম, বহু জাতপাত, বহু ভাষার দেশ 
ভারতবর্ষে ফ্যাসিবাদ প্রতিষ্ঠার কাক্রটা কঠিন হলেও, অসম্ভব নয় এবং তা করতে পারবে 
যদি কখনও ভারতে উগ্র, ধর্মান্ধ, হিন্দুত্বাদ মাথা তোলে। ' 

দ্বিতীয় কথাটি এই যে সংবিধান চালু থাকলে ফ্যাসিবাদ কখনই প্রতিষ্ঠা করা যায় 
না, বক্তবাটি ভুল। ১৯৩৩-এ সোস্যাল ডেমোক্রাট ও কমিউনিস্টদের মধ্যে তীব্র 
মতবিরোধের ও উদারপন্থীদের কমিউনিস্ট বিরোধিতার সুযোগ নিয়ে আযাডলফ হিটলার 
ও তার নাৎসী পার্টি জার্মান রাইখস্ট্যাগে (পার্লামেন্টে) সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছিল 
ও সেইভাবেই হিটলারের ক্ষমতা দখলের সূচনা। তারপর রাইখস্টাগে অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়ে, 
রক্তম্নোতে কমিউনিস্ট নিধন যজ্ঞ করে কীভাবে হিটলার ও নাৎসী দল ক্ষমতা দখল করল, 
তা ইতিহাসে সুবিদিত যদিও এই প্রজন্মের ভারতীয়দের তা নাও জ্রানা থাকতে পারে। 
সুতরাং ‘গোধরা’র ঘটনাকে উপসক্ষ্য করে ভারতের উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা যেভাবে ফ্যাসিস্ট 
কায়দায় গুজ্ররাটে গণহত্যার তাণ্ডব করল, সেটিকেই পরীক্ষাগার করে সংঘপরিবার সারা 
ভারতে ফ্যাসিবাদ প্রতিষ্ঠার দিকে এগোবার চেষ্টা করবে না, তা কে বলতে পারে। 

আমাদের দেশ দেখেছে বিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশকের সেই বছরগুলি যখন সিপিআই, 
সিপিআই (এম) ও নকশালপন্থীরা নিজেদের মধো মারামারি, খুনোখুনি ব্যাপকভাবে 
চালিয়েছে। তার পূর্ণ সুযোগ নিয়েছে বুর্জোয়া শাসকশ্রেণী, ইন্দিরা গান্ধীর কংগ্রেস। তারা 
দমনগীড়ন বামপন্থীদের উপর যথেচ্ছভাবে চালিয়েছে । তারপর এসেছে ইন্দিরা গান্ধীর 
নেতৃত্বে জরুরী অবস্থা__দক্ষিণপন্থী স্বৈরাচারের তাণুব। সেখানে তার স্বৈরাচারী 
কার্যকলাপের ঝটিকা বাহিনীর কাজ করেছে তার কনিষ্ঠ পুত্র সঞ্চয় গান্ধীর নেতৃত্বে 
ছাত্রপরিষদ। তবে এর কোনওটাকেই ফ্যাসিবাদ বলা যায় না। জনসাধারণের জমা থাকা 
রাগ ১৯৭৭-এ কেটে পড়ে পার্লামেন্টের সাধারণ নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধী ও তার কংগ্রেসকে 
প্রায় নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিল উত্তর ও পূর্ব ভারত থেকে। বানপন্থীদের মধ্যে যে শক্তি 
ভুল করে ইন্দিরাকে সমর্থন করেছিল, তারাও প্রচণ্ড আঘাত পেরেছিল। 

তারপর ধাপে ধাপে অগ্রসর হতে থাকে উগ্র হিন্দুভৃবাদীরা, আগে যাদের নাম ছিল 
জনসংঘ, পরে হ'ল ভারতীয় জনতা পার্টি; কিন্ত 'সব সময়ই যাদের চালিকা শক্তি ছিল 
রাষ্ট্রীয় স্বয়ম্‌ সেবক সংঘ__যাদের বরাবরের আদর্শ হচ্ছে ক্যাসিবাদ। গুরুক্জী 


২০০২ উগ্র হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা- উৎস ও প্রতিরোধের পথ ৫১ 


গোলওয়ালকরের লেখা গ্রন্থে তা দ্বার্থহীন ভাষাতেই বলা হয়েছে। আর. এস. এস. ভি. 
এইচ. পি., শিবসেনা- -এরা সবাই খুব ভাল করেই জানে যে দুটো কাজ তাদের একসঙ্গে 
করতে হবে। একদিকে বলপ্রয়োগ করে নিজেদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করা, অনাদিকে মানুষের 
মনের উপর, চেতনার উপর আধিপত্য বিস্তার করা। হিন্দৃত্ববাদের পীঠস্থান গুক্তরাটে 
সেখানকার রাজ্য শিক্ষা পর্যদ অনুমোদিত স্কুলের দশম শ্রেণীতে পাঠা ইতিহাস বইয়ে 
জয়গান করা হয়েছে হিটলার ফ্যাসিবাদ ও নাংসীবাদের। এই হিন্দুত্ববাদীরা হিটলাব ও 
নাৎসী তাণ্ডবকেই তাদের আদর্শ বলে ধরে নিয়েছে। বিভিন্ন স্কুলে সরকারি অনুমোদনের 
মারফত দখল নেওয়া হচ্ছে কিশোর মনের। চেতনা ও মননের উপর আধিপত প্রতিষ্ঠার 
কাজটা গুরু করা হচ্ছে একেবারে গোড়া থেকেই। ১৯২৮ থেকে ১৯৩০-৩১ ঠিক এই 
কাজটিই করে চলেছিল জার্মানীতে নাৎসী পার্টি, তার কিশোর বাহিনী মারফত। এ নিয়ে 
পরে প্রগতিশীলরা অসামান্য চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছিলেন। তার তুলনীয় কোনও কাজ 
গুণগত ভাবে আমাদের সংস্কৃতি ভ্রগতে এখনও হয়েছে বলে জানি না। 

বিজেপির প্রথম খোলা তলোয়ারে আক্রমণ হয়েছিল ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক 
আদর্শের উপর। কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসীন হবার আগেই এরা ভেঙে গুড়িয়ে দিয়েছিল ৪৬৪ 
বছরের পুরানো বাবরি মসক্রিদকে। শুধু মুসলমানদের উপর আক্রমণ করেই এরা ক্ষান্ত 
হয়নি, আক্রমণ চালিয়েছে খ্রিস্টান সংখ্যালঘুদের গীর্জা ও স্কুলের উপর, নৃশংসভাবে হত্যা 
করেছে জন স্টেইনস্‌ ও তার দুই বাচ্চাছেলেকে। বাইবেল পোড়ানো হয়েছে, খ্রিস্টান 
সন্্াসিনীদের কদর্য অপমান করা হয়েছে। এই কাজ করেছে সংঘ পরিবারভুক্ত বজরং 
দল, বিশ্বহিন্দু পরিষদ প্রভৃতি । 

এই ধর্মান্ধতার দাপট এসে পড়েছে শিক্ষাসংস্কৃতিরও উপর। শিবসেনার আক্রমণের 
লক্ষ্য হয়েছে চিত্রশিক্পী মকবুল ফিদা হুসেন, পাকিস্তানের সঙ্গীত-শিপ্লী গুলাম আলি, “ফায়ার” 
চলচ্চিত্র এবং চিত্রতারকা দিলীপকুমার। কার্গিল যুদ্ধের সময় শবসেনা দাবি করেছিল যে 
তাকে পাকিস্তানের দেওয়া নিশান-ই-ইমতিয়াজ খেতাব প'রত্যাগ করতে হবে। ভরসার 
কথা দিলীপকুমার সে উদ্ধত দাবি মেনে নেননি, যথেষ্ট বিপদের ঝুঁকি নিয়েও ৷ খেলাধুলোর 
ভ্রগতেও তারা পাক-ভারত সম্পর্ক তিক্ত করে তুলেছে। পাকিস্তানকে মুম্বাইতে টেস্ট ম্যাচ 
ক্রিকেট দলকে পাকিস্তানে গিয়ে খেলতে দিচ্ছে না, ক্রিকেট খেলোয়াড়রা যেতে রাজি 
থাকা সত্তেও। - 

রাষ্ট্রীয় স্বয়ণ সেবক সংঘ তাদের শিক্ষা শাখা বিদ্যাভারতী স্কুলে ছেয়ে দিয়েছে দেশ। 
১৯৫৯ থেকে এখন পর্যস্ত তারা ১৪ হাজারেরও বেশি বিদ্যাভারতী স্কুল খুলেছে। এর 
মধ্যে ৫ হাজার স্কুল কেন্দ্রীয় বা রাজ্য বোর্ডের অনুমোদন লাভ করেছে। সব মিলিয়ে 
১৮ লক্ষ শিক্ষার্থীর জন্য ৮০ হাজার শিক্ষকনিধুক্ত করা হয়েছে, যে সব শিক্ষক হিন্দুত্ববাদের 
ও অখণ্ড হিন্দু রাষ্ট্রের আদর্শেরই সমর্থক। লক্ষ লক্ষ কিশোর শিক্ষার্থীর চেতনায় তারা 
গেঁথে দিচ্ছেন উগ্র সাম্প্রদায়িকতার আদর্শ। এর বিরুদ্ধেই লড়তে হবে দেশের সমস্ত 


রে 
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শুভবুদ্ধিসম্পন্ন, গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ মানুষদের একজোট হয়ে। 

রাম জন্মভূমিকে সামনে ধরে বিশ্বহিন্দু পরিষদ, বজরং দল ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ম্‌ সেবক 
সংঘের মতো ঘৃণ্য সাম্প্রদায়িক সংগঠনগুলোর কাধে চেপেই ভারতীয় জনতা পার্টি 
লোকসভার আসন ২ থেকে বাড়িয়ে ২০০ করেছে। তাই তারা মাঝে মধো গণহতার 
তাণ্ডব চালালেও বিজেপির নেতারা তাদের প্রশ্রয় দেবেই। তাছাড়া সাম্প্রতিক বিধানসভা 
নির্বাচনগুলিতে বিশ্রিভাবে হেরে গিয়ে বিজেপি নেতৃত্ব মনে করতে পারে গুজরাটের 
সাম্প্রদায়িক তাণ্ডব ও গণহত্যা হিন্দু ভোটকে আরও বেশি সংগঠিত করে ভবিষ্যত নির্বাচনে 
তাদের খানিকটা সুবিধা করে দিতে পারবে। 

রামমন্দির সমস্যা সমাধান নিভ্রেরা করতে না পেরে রাজনৈতিক নেতারা কাঞ্ধীর 
শঙ্করাচার্যর দ্বারস্থ হন। তারা তোষণ করেন গিরিরাজ্জ কিশোর ও রামচন্দ্র পরমহংসের 
মতো কয়েকজন সাধু সম্তকে। কেন্দ্রীয় বি. জে. পি. সরকার কেরোসিনের উপর বর্ধিত 
কর বসিয়েছেন, যাতে আক্রান্ত দেশের লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষ। অথচ অশোক সিংহলের 
মতো সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী নেতার নিরাপত্তার জন্য রাষ্ট্র বহু টাকা পয়সা খরচ করে 
যাচ্ছে। এইসব কিছুই বিপন্ন করছে আমাদের গণতন্ত্রকে । তবে এই প্রক্রিয়ার জন্য কেবলমাত্র 
বিজেপিই দায়ী নয়। ধর্মীয় মৌলবাদীদের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে রাজনৈতিক ফয়দা তোলার 
ব্যাপারে পথ দেখিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। ১৯৮০র দশকে রাষ্ট্রীয় স্বয়ম্‌ সেবক 
সংঘের সঙ্গে গোপন সম্পর্ক গড়ে তুলে এবং মীনাক্ষিপুরমে হিন্দু একাত্মতা প্রকাশ্য মঞ্চে 
যোগ দিয়ে ধর্ম ও রাজনীতির মিলন ঘটাতে সাহায্য করেছিলেন তিনিই। তারই শ্রোতধারা 
বয়ে বিজেপি এবিষয়ে আরও দক্ষ ভূমিকা পালন করে। হিন্দুত্বের রক্ষক হিসাবে নিজ্রেকে 
প্রতিষ্ঠা করে একের পর এক ভোটযুদ্ধ জয়ী হয়ে কেন্দ্রের প্রধান শাসক দলে পরিণত 
হ্য়! 

কাঞ্চীর শঙ্করাচার্য প্রস্তাব করেছিলেন যে কোর্টের বাইরে রাম-জন্মভূমি বিতর্কের 
নিষ্পত্তি হোক। শঙ্করাচার্য জয়েন্্র সরস্বতীর প্রস্তাবের মূল কথা ও তার তাৎপর্য কী? 
শঙ্করাচার্যের নির্দিষ্ট প্রস্তাব অ-বিতর্কিত জমিতে পৃজা হোক, মন্দির নির্মাণের দায়িত্ব থাকুক 
রামজন্মভূমি ন্যাসের উপর। এক্ষেত্রে তাহলে মেনে নেওয়া হচ্ছে যে বিশ্বহিন্দু পরিষদ 
ভারতের সব হিন্দুর হয়ে কথা বলার অধিকারপ্রাপ্ত। সংসদীয় ব্যবস্থা, যে কোনোরকম 
গণতান্ত্িক ধারণা__এসবকেই তাহলে জলাঞ্জলি দিতে হয়। বিশ্বহিন্দু পরিষদকে ভারতের 
হিন্দুদের প্রধান প্রতিনিধি বলে যদি মেনে নেওয়া হয়, তবে রাজনীতিতে তার প্রতিফলনটা 
কী দাঁড়াবে £ | 

এখন ভারতের রাজনৈতিক অবস্থার বাস্তব চিত্রটা কী? উত্তরপ্রদেশে ধরাশায়ী 
বিজেপি__দল হিসেবে রাজ্যে তারা দ্বিতীয় নয়, তৃতীয় প্রধান দল হিসেবে নির্বাচনের 
পর দেখা দিয়েছে। সমগ্র ভারতবর্ষে গত লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির ভোট ছিল এক 
চতুর্থাংশেরও কম। আর সাম্প্রতিক সবকটা বিধানসভা নির্বাচনে তারা প্রচণ্ডভাবে মার 
খেয়েছে। পরে কোথাও যদি তারা প্রদেশে কোনও জোট মন্ত্রীসভায় এসে থাকে, তা অনা 


২০০২ উগ্র হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা--উৎস ও প্রতিরোধের পথ ৫৩ 


একাধিক দলের সুবিধাবাদী রাজনীতির ভ্রোরে। সুতরাং নির্বাচনী পথে যে সংঘ পরিবার 
সরাসরি বিশেষ এগোতে পারছে না, তা সুস্পষ্ট। নির্বাচন বহির্ভূত কায়দায় নিজেদের আরো 
সুসংহত করার জনা তারা উদ্্‌গ্রীব। বিশ্বহিন্দু পরিষদকেই ভারতের হিন্দুদের প্রধান 
প্রতিনিধি, এই স্বীকৃতি করানোর অপচেষ্টা তাই এক গভীর ষড়যন্ত্রের অঙ্গ, যে যড়যন্তর 
ভারতীয় গণতন্ত্রের মূলোৎপাটন করতে চায়। ভারতীয় সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র 
কোনও মহান দয়ালু ব্যক্তির দান নয়। ভারতবর্ষের কোটি কোটি সাধারণ মানুষ স্বাধীনতা 
সংগ্রামে যে লড়াই করেছিলেন, তার ফলেই শেষ পর্যন্ত এসেছে ধর্মনিরপেক্ষতা এবং 
অদ্যাবধি তা রক্ষা পেয়ে আসছে। 

গুদ্ররাট হচ্ছে সংঘ পরিবারের পরীক্ষাগার। আমরা আগেই দেখিয়েছি যে গোধরার 
ঘটনাটি না হ'লেও, গুজরাটে সাম্প্রদায়িক তাণ্ডব ও গণহত্যা হ'ত। নরেন্দ্র মোদির সরকার, 
যার সমর্থনে ও সহায়তায় এই নারকীয় গণহত্যা সংঘটিত হয়েছে, সেই সরকারকে গুড 
কণ্ডাক্ট সার্টিফিকেট দিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষটরমন্ত্রী লালকৃষ্ আদবানি। আর এখন খবর 
পাওয়া যাচ্ছে যে প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজ্বপেয়ীর নেতৃত্বে শীঘ্রই গুজরাটে একটা ‘গৌরব 
যাত্রা” হবে, যাতে বলা হবে যে কী করে অল্প সময়ের মধ্যে নরেন্দ্র মোদির সরকার গুজরাটে 
স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে এনেছে। গুজরাটে অল্পকালের মধ্যে যে বিধানসভা নির্বাচন হবে, 
তাতে এইভাবে সংঘ পরিবারের ব্রয়কে সুনিশ্চিত করতে চায় বিজেপি। 

কিন্তু তাতেও সন্তুষ্ট থাকছে না বিশ্বহিন্দু পরিষদ। তারা জুলাই মাসে জগন্নাথদেবের 
রথযাত্রার সময়, গুজরাটে তাদের সাঙ্গপাঙ্গদের নিয়ে একটা ‘রথযাত্রা’ করতে চায়। এই 
প্রস্তাব শুনে এমনকী গুজরাটের পুলিশ মহল পর্যস্ত উদ্বিগ্ন ও শঙ্কিত হয়েছেন। কারণ 
তারা মনে করছেন যে গুজরাটের গভীরে এখনও যা বাস্তব পরিস্থিতি, তাতে এই ধরনের 
বড় উক্কানিতে আবার একটা বিস্ফোরণ ঘটে যেতে পারে, যার প্রভাব গুজরাট বিধানসভার 
অদূর ভবিষ্যতের নির্বাচনের উপর যাই পড়ুক, বাকি ভারতবর্ষে তা বুমেরাং হতে পারে, 
বিজেপির উপর প্রচণ্ড আঘাত আসতে পারে। বাজপেরীর মুখোশ যে তিনি অবশ্যই সংসদীয় 
গণতশ্বের পক্ষে, তা একেবারে ছিড়ে তাঁদের সংবিধান ও গণতন্ত্রবিরোধী চিহারাটি 
সর্বসমক্ষে দেখা দিতে পারে। তাতে ভি. এইচ. পি, বজ্ররং দল বা আর. এস. এস.-এর 
আপত্তি না থাকলেও, সংসদীয় গণতন্ত্রের বাতাবরণে বিজেপি যেভাবে কেন্দ্রে ক্ষমতায় 
থাকতে চায়, তা বিপন্ন হতে পারে। 

এই প্রেক্ষাপটেই আমাদের বিচার করতে হবে, কীভাবে আমরা দেশের সমস্ত 
শুভবুদ্ধিসম্পন্ন, গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ মানুষেরা সাম্প্রদায়িকতার বিপদকে পরাস্ত করব, 
দেশের মাটি থেকে সাম্প্রদায়িকতার বিষবৃক্ষকে সম্পূর্ণ উৎপাটিত করব। ভারতের বুকে 
সাম্প্রদায়িকতার বীজটি রোপণ করেছিল বৃটিশ সাম্রাজাবাদ, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। 
কিন্তু আমাদের কোনও দুর্বলতা কি ছিল না? মনে পড়ে বিংশ শতাব্দীর সৃচনায় রবীন্দ্রনাথের 
সেই তীক্ষ সমালোচনা--শনির কাজই তো রক্ত্রপথে প্রবেশ করিয়া গৃহস্থের সর্বনাশ করা, 
কিন্ত হে গৃহস্থ তুমি রন্বপথ উন্মুক্ত রাখিয়াছিলে কেন? 
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স্বাধানতার পর প্রশ্ন থেকে যায় যে কেন স্বাধীনতার পরবর্তী €৫ বছরেও 
সাম্প্রদায়িকতার [বষবৃক্ষটিকে সমূলে উৎপাটিত করা যায়নি? দেখা গেছে অধিকাংশ 
নিতে না পারার ভ্রন্য ওইসব দাঙ্গা ব্যাপকরূপে ধারণ করেছিল। এমন সন্দেহও মাঝে 
মাঝেই দেখা দিয়েছিল যে সবকটি স্বাধীন ভারতের সরকার সত্যিই কি সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ 
রোধ করতে চেয়েছিল, নাকি পূর্বসূরী ইংরেজদের মতোই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা থেকে উদ্ভূত 
পরিস্থিতির সুযোগ নিতেই তারা অধিকতর আগ্রহী ছিল? 

১৯৮৬ সালের তৎকালীন রাজীব গান্ধীর কেন্দ্রীয় সরকার বিতর্কিত বাবরি মসজিদের 
ঘুসলিম মহিলা আইন প্রণয়ন করে মুসলিম মৌলবাদীদের এবং অযোধায় রামের পুজো 
করে হিন্দু মৌলবাদীদের তোয়াজ করে, উভয় সম্প্রদায়ের হাত ধরে নির্বাচনী বৈতরণী 
পার হতে চেয়েছিলেন রাজীব গান্ধী ও তার কেন্দ্রের শাসক কংগ্রেস দল। একইভাবে 
ঠিক নির্বাচনের আগে রামমন্দির স্থাপনের বিষয়কে উষ্চিয়ে দেওয়ার পিছনে ভারতীয় 
জনতা পার্টির ও সংঘ পরিবারের যে কোনও ধর্মীয় ভাবাবেগ নয়, নির্বাচনী কুটবুদ্ধিই 
কাজ করেছিল, তা বুঝতে কারুরই অসুবিধা হয় না। 

ভারতের বুকে প্রকৃত অর্থে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শকে বাস্তব রূপ দিতে হলে সর্বপ্রথম 
যা প্রয়োজন তা হ’ল রাজনৈতিক সদিচ্ছা। সরকারি সদিচ্ছার পাশাপাশি বিভিন্ন রাজনৈতিক 
দল ও গোল্ঠীগুলিকে বাস্তব পরিস্থিতি উপলব্ধি করে প্রকৃত নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করতে 
হবে। প্রয়োজন হবে সংযম ও সহনশীলতার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে সন্দেহ, 
অবিশ্বাস ও সংস্কার বিরোধী মনোভাব দূর করার জন্য তাদের মধ্যে একটানা 
ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ প্রচার করা একটি জরুরী কাজ। সব ধরনের অপপ্রচারের উপযুক্ত 
জবাব, তথ্যের ভিত্তিতে দিতে হবে। অন্যান্য ধর্মের আচার অনুষ্ঠান, বিশ্বাস এবং ধর্মগ্রন্থ 
সম্বন্ধে মানুষের অক্ঞতা ও ভ্রাণ্ত ধারণা দূর করতে হবে। দূরদর্শন, আকাশবাণী ও 
সংবাদপত্রগুলিকে যথেষ্ট দায়িত্বশীল হতে হবে। সাম্প্রদায়িক সংঘাতের বদলে সাম্প্রদায়িক ' 
সম্প্রীতির খবরগুলি বেশি গুরুত্ব দিয়ে ছাপতে হবে, বেতারে বলতে হবে, দূরদর্শনে দেখাতে 
হবে। ভারতের বিপুল জনসমষ্টির শুভবুদ্ধি জাগিয়ে তোলার পথটি সুদীর্ঘ এবং কাঙ্তটি 
সময়সাপেক্ষ। কিন্তু সেই চেষ্টা নিরবচ্ছিন্নভাবে চালিয়ে যেতে হবে নিজেদের স্বার্থেই! 

প্রবন্ধটি শেষ করব একটু ভরসার কথা বলে। গুজরাটের ভরাবহ সাম্প্রদায়িকতার 
মধ্যে আশার রূপালি রেখা হয়ে দেখা দিয়েছে আমেদাবাদের ইণ্ডিয়ান ইনস্টিট্যুট ফর 
ম্যানেজমেন্টের ছাত্রছাত্রীদের সাহসী কার্যকলাপ । তারা কাম্পাসের মধ্যে ও বাইরে শহরের 
দুর্গত এলাকাতে শান্তি ও সম্প্রীতির পক্ষে প্রচার চালাচ্ছেন। উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা তাদের 
উপর আক্রমণ করা সত্তেও তারা পিছু হঠেননি। সেখানকার হিন্দু-মুসলমান-হিস্টান 
ছাত্রছাত্রীরা একত্রে মিলে সর্বপ্রকার সাম্প্রদাযিকতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন। তাছাড়া 
আমেদাবাদের রামরহিম নগর বস্তিটি__যেখানে বহুবছর ধরে একত্রে বসবাস করছেন হিন্দু 


২০০২ উগ্র হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা_ উৎস ও প্রতিরোধের পথ ৫ 


ও মুসলমান গরীবরা-_সে বস্তিটি এই প্রচ দাঙ্গার হাত থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল। তারা 
- সাংবাদিকদের, বলেছে যে আমরা হিন্দু মুসলমান গরীবরা চিরকাল মিলিতভাবেই থেকেছি, 
কারণ আমরা উভয়েই শোষিত শ্রমজীবী। আর সেই শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থেই আমরা 
এঁক্যবদ্ধ থাকব! ভবিষ্যতের ভরসার ইঙ্গিত তাদের কাছ থেকেই আসছে। মার্কসের অমর 
.. নির্দেশকে মাথায় রেখে, শ্রমজীবীদের কাছ থেকে শিক্ষা নিয়েই আমরা সাম্প্রদায়িকতাকে 
নির্মূল করার পথে এগোতে পারব। 
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একথা বললে আদৌ সত্যের অপলাপ হবে না যে, বর্তমানে ভারতবর্ষে আমরা এক বিপন্ন 
সময়ের মধ্যে দিয়ে চলেছি। এই বিপন্নতা যে সংকটের ফলে উদ্ধৃত তার স্বরূপটি চিনে 
নিতে পারলে সংকটের কারণ যেমন বোঝা সহজ হয়, তেমনি সংকট থেকে পরিত্রাণের 
উপায়ও স্পষ্ট হতে পারে। এই বিপন্নতার ফলে অদ্ভুত আধার এক আমাদের সভ্যতা, 
এতিহ্য এবং বিবেক-বুদ্ধিকে গ্রাস করতে উদ্যত। সুতরাং যে-কোনও যুক্তিবাদী ও আধুনিক 
মানুষ, বিজ্ঞানমনস্ক এবং গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন মানুষ, শুভবুদ্ধির বশবর্তী হয়ে এই 
বিপন্নতা দূর ক'রে ভবিষ্যতের জন্য এক সুস্থ আবহাওয়া এবং মানবিক বিকাশের পরিবেশ 
রক্ষা করতে চাইবেন। যেহেতু একটি সাময়িকপত্রের অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধের সীমিত আয়তনের? 
পরিসরে এই সংকটের চরিত্র, কারণ কিংবা প্রভাব সম্পূর্ণ, আলোচনা করা সম্ভব নয়, 
তাই আমরা একটি মাত্র বিষয়েই দৃষ্টি নিবন্ধ করতে চাই। 
আমরা যে ধর্মেই বিশ্বাসী হই না কেন তাতে কিছু যায় আসে না; এমনকি যদি প্রচলিত 
কোনও ধর্মমতে আস্থা কোনও মানুষের না-ও থাকে তাহলেও কিছু যায় আসে না একজন 
ভারতবাসী হিসেবে। ধর্মের রূপ যখন বিকৃত হয়ে সংকীর্ণ হয়ে যায়, ধর্ম যখন মানবতার 
বিরুদ্ধে সক্রিয় হয়, সাম্প্রদায়িক চেতনা যখন ধর্মীয় চেতনাকে গ্রাস করে, তখন ধর্মের 
বেশ ধর্মমোহ মানুষকে এসে ধরে। এই ধর্মমোহ্গ্রস্থ হয়ে পড়লে মানুষ অন্যকে মারে, 
নিজেও মরে। বর্তমান ভারতবর্ষে যে তীব্র সংকট সৃষ্টি হয়ে মানুষের জীবনকে এবং 
সভ্যতাকে বিপন্ন করে তুলেছে, তার নানাবিধ উৎসের মধ্যে ধর্মমোহ অন্যতম প্রধান 
এ বিষয়ে কোনও সংশয় বা দ্বিমত থাকার কথা নয়। সেই প্রসঙ্গেই কিছু কথা খোলা 
মনে আলোচনাই এই রচনার অন্বিষ্ট। . 

প্রবন্ধের সূচনাতেই আরও দুটি কথা বলা দরকার। ভারতীয় জীবনচর্ধার ক্ষেত্রে ধর্মের 
ভূমিকা যে অত্যন্ত ব্যাপক ও সর্বত্রগামী সে-বিষয়েও কোনও সন্দেহ নেই। অস্ত 
ইতিহাসের একজন কারবারী হিশেবে ভারতবর্ষের ইতিহাস তন্লিষ্ঠভাবে পাঠ করার ফলে 
এই ধারণা আমার দৃঢ় হয়েছে, যদিও ব্যক্তিগতভাবে আমার প্রত্যয় মানবতাবাদ, যুক্তিবাদ 
ও সাম্যবাদে এবং কোনও আস্তিক্যবাদী ধর্ম বা দর্শনে আমার বিশ্বাস নেই। ব্যক্তিগত 
বিশ্বাস বা অ-বিশ্বাস কোনোটিই এখানে বড়ো কথা নয়, যা জোর দিয়ে বলার তা হলো 
ভারতবর্ষের ইতিহাঁসই আমাদের দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে ধর্মের ব্যাপক ভূমিকা স্বীকার 
করতে বাধ্য করায়। আবার শিক্ষিত মানুষ হিশেবে নয়, পেশাদার ইতিহাসবিদ হিশেবে 
নয়, একজন সাধারণ ভারতবাসী হিশেবে বিগত পঞ্চাশ বছরে কাশ্মীর থেকে তামিলনাড়ু 
রাজস্থান থেকে অসম, পাপ্তাব থেকে কেরালা, কর্ণাটক থেকে বিহার, মেঘালয় ০ 


২০০২ ধর্ম বনাম ধর্মমোহ, প্রেক্ষিত ভারতবর্ষের ইতিহাস ' ৫৭ 


ওড়িষ্যা অর্থাৎ ভারতবর্ষের প্রায় প্রতিটি রাজ্যেই ঘোরাঘুরি ও সমাজ্-জীবনে নানা শ্রেণীর 
মানুষের সঙ্গে মেলামেশার অভিজ্ঞতা, শন্থরে এবং গ্রামীণ নানা ভাষা, সম্প্রদায়, বর্ণ, গোষ্ঠী 
1, ও শ্রেণীর মানুষদের সঙ্গে মেলামেশার ফলে যে প্রত্যক্ষ ধারণা জন্মেছে তাতে একথাই 
দৃঢ়ভাবে আমায় বুঝতে সাহায্য করেছে যে আণুবীক্ষনিক ক্ষুদ্র শতাংশ বাদ দিলে ভারতবাসী 
ধর্মে বিশ্বাসী এবং আচরণেও সেই বিশ্বাসের প্রতিফলন লক্ষ্যণীয় । ধর্মের এই ব্যাপক ও 
সর্বব্রগামী রূপ সত্বেও কিন্ত সমাজে সংকট সৃষ্টি হয়নি ততক্ষণ, যতক্ষণ না ধর্মমোহ এসে 
ধর্মের স্থান দখলের চেষ্টা করেছে। 
আমাদের এই ক্ষুদ্র মুখবন্ধে প্রথম বক্তব্য এই যে ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রেক্ষিতে 
দেখা যায় যে নানা ধর্ম ও বহুধা সংস্কৃতির পারস্পরিক সহাবস্থানই আমাদের দেশের 
এঁতিহ্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য। ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারায় লক্ষ্য করা যায় নানা ধর্মের উদ্ভব 
ও ক্রমবিকাশ কিংবা আগমন ও প্রসার। নানা ধর্মের মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে, বিরোধ হয়েছে 
একথা যেমন সত্য, তেমনই সর্বদা যে এই বিরোধ সংঘর্ষে রূপান্তরিত হয়নি, তাও সত্য। 
< এদেশে রয়েছে ধর্মের প্রাতিষ্ঠানিক রূপের সঙ্গে লৌকিক রূপের তফাৎ। আবার ধর্মের 
সঙ্গে সংস্কৃতির যোগও আমাদের দেশে নিবিড় এবং তাই সাহিত্য, দর্শন, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, 
ইতিহাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য বৈচিত্রের মধ্যে এক্য। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সুন্দর অননুকরণীয় 
ভাষায় লিখেছেন : “ভারতবর্ষের প্রধান সার্থকতা কী, এ কথার স্পষ্ট উত্তর যদি কেহ 
জিজ্ঞাসা করেন সে উত্তর আছে; ভারতবর্ষের ইতিহাস যে উত্তর সমর্থন করিবে। 
ভারতবর্ষের চিরদিনই একমাত্র চেষ্টা দেখিতেছি প্রভেদের মধ্যে এক্য স্থাপন করা, নানা 
পথকে একই লক্ষ্যের অভিমুখীন করিয়া দেওয়া এবং বহুর মধ্যে এককে নিঃসংশয়রূপে 
অভ্তরতররূপে উপলব্ধি করা_ বাহিরে যে-সকল পার্থক্য প্রতীয়মান হয় তাহাকে নষ্ট না 
১ করিয়া তাহার ভিতরকার নিগুঢ় ষোগকে অধিকার করা ।”, 
একই রচনায় রবীন্দ্রনাথ আরও একটি সুন্দর কথা বলেছেন : ‘নাল রিলিজ 
বলিয়া যে শব্দ আছে ভারতবর্ষীয় ভাষায় তাহার অনুবাদ অসম্ভব; কারণ, ভারতবর্ষ ধর্মের 
মধ্যে মানসিক বিচ্ছেদ ঘটিতে বাধা দিয়াছে__-আমাদের বুদ্ধি-বিশ্বাস-আচরণ, আমাদের 
ইহকাল-পরকাল, সমস্ত জড়াইয়া ধর্ম। ভারতবর্ষ তাহাকে খণ্ডিত করিয়া কোনোটাকে 
পোশাকী এবং কোনোটাকে আটপৌরে করিয়া রাখে নাই।..ভারতবর্ষের ধর্ম সমস্ত 
সমাজেরই ধর্ম, তাহার মূল মাটির ভিতরে এবং মাথা আকাশের মধ্যে; তাহার মূলকে 
স্বতন্ত্র ও মাথাকে স্বতন্ত্র করিয়া ভারতবর্ষ দেখে নাই_ ধর্মকে ভারতবর্ষ দ্যুলোকভূলোকব্যাপী . 
মানবের সমস্ত জীবন-ব্যাপী একটি বৃহৎ বনস্পতিরূপে দেখিয়াছে।”* 
সুতরাং ভারতের ইতিহাসের প্রেক্ষিতে দেখা যায় কালপরম্পরার মধ্যে দিয়ে এখানে 
বহু ধর্ম ও বহুধা সংস্কৃতির ফলে বহুধা সমাজ, যাকে ইংরিজিতে বলে প্লুরাল সোসাইটি, 
সেই সমাজে সৃষ্টি হয়েছে। এই সমাজে চিরকালই যে সংকট সৃষ্টি হয়েছে এমন নয়, 
সংকটকাল এসেছে কখনও কখনও । কেন সর্বদা সংকট সৃষ্টি হয়ে বিপন্নতা মানুষকে পীড়িত 
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করেনি? কারণ, আবারও রবীন্দ্রনাথের ভাষায় জানাই : “..বহুর মধ্যে আপনাকে বিক্ষিপ্ত 
করিয়া ফেলা ভারতবর্ষের স্বভাব নহে, সে এককে পাইতে চায় বলিয়া বাহলাকে একের . 
মধ্যে সংযত করাই ভারতের সাধনা ।”* আসলে আমরা যদি নিজেদের শিক্ষিত এবং 
আধুনিক বলে দাবি করি তাহলে একদিকে ভারতবর্ষের ইতিহাস আমাদের সকলকেই পড়তে 
হবে, তার মর্মার্থ মানতে হবে এবং স্বীকার করতে হবে যে “স্বজাতির মধ্য দিয়া সর্বজাতিকে 
এবং সর্বজাতির মধ্য দিয়াই স্বজ্রাতিকে সত্যরূপে পাওয়া যায়__ এই কথা নিশ্চিতরূপেই 
, বুঝিব যে, আপনাকে ত্যাগ করিয়া পরকে চাহিতে যাওয়া যেমন নিম্ফল ভিক্ষুকতা, পরকে 
ত্যাগ করিয়া আপনাকে কুঞ্চিত করিয়া রাখা তেমনি দারিদ্যের চরম দুৰ্গতি 1 

তবু মাঝে মাঝেই সংকট, সৃষ্টি হয়েছে, সংকট সৃষ্টি হয় এবং ফলত মানুষ বিপন্ন 
হয়েছে এবং হচ্ছে। কেন? ইতিহাস থেকে তার উত্তর পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের লেখা 
থেকেও। জাতীয় জীবনে সংকট সৃষ্টি হয়েছে ধর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত দুটি কারণে। প্রথমত, 
যখন কোনও সম্প্রদায় ধর্মের আদর্শচ্যুত হয়েছে তখন, এবং দ্বিতীয়ত, যখন মানুষ» 
রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক স্বার্থে ধর্মকে বিকৃতভাবে ব্যবহার করেছে। দুটিকেই 
আমরা বলতে পারি ধর্মমোহ"। মানুষ ধর্মমূঢ় হয় ধর্মের, প্রভাবে নয়, ধর্মতন্ত্রের ফলে। 
রবীন্দ্রনাথ, যিনি মনে করতেন “মুক্তির মন্ত্র পড়ে ধর্ম আর দাসত্বের মন্ত্র পড়ে ধর্মভন্ত্র 
তিনি স্পষ্ট মন্তব্য করেছেন : “মনে রাখা দরকার, ধর্ম আর ধর্মতন্ত্র এক জিনিস নয়। 
ও যেন আগুন আর ছাই। ধর্মতন্ত্রের কাছে ধর্ম যখন খাটো হয় তখন নদীর বালি নদীর 
জলের উপর মোড়লি করতে থাকে। তখন শ্রোত চলে না, মরুভূমি ধূ ধূ করে। তার 
উপরে সেই অচলতাটাকে লইয়াই মানুষ যখন বুক ফোলায় তখন গণুস্যোপরি 
বিস্ফোটকং।”* 

*  মুখবন্ধে আমাদের দ্বিতীয় এবং শেষ বক্তব্য এই যে, ধর্মনংকট উদ্ভুত সভ্যতার সংকট 

বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ধর্ম নয়, বর্মতন্ত্রই এজন্য দীরী। ভারতবর্ষের ইতিহাসের 
প্রেক্ষিতেও একথা সম্ভ। অতি সাম্প্রতিকতম উদাহরণ ধরলে গুজরাটে নরমেধ যজ্ঞে আমরা 
ধর্মতিস্ত্রে অর্থাৎ ধর্মকে উদ্দেশ্যমূলক ব্যবহারের দৃষ্টান্ত দেখে শিউরে উঠলাম। তবে এমন 
ঘটনায় রাষ্ট্রীয় মদতে কদর্যতা ভিন্ন এবং উগ্র সন্ত্রাসমূলক মাত্রা পেলেও, হিন্দু কিংবা 
মুসলমান শুধু এই দুই ধর্মসম্প্রদায়ের ক্ষেত্রেও ধর্মমূঢ়জনেদের বিকার ইতিহাসে আগেও 
আমরা দেখেছি। তবে তা আধুনিক যুগেই। সেইদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে রবীন্দ্রনাথের 
বিশ্লেষণ : 

“নিজের মনের ভক্তির চরিতার্থতাই যখন মানুষের প্রধান লক্ষ্য হয়ে উঠল, বস্তুত 
দেবতা যখন উপলক্ষ হয়ে উঠলেন এবং ভক্তিকে ভক্তি করাই যখন নেশার মতো ক্রমশই 
উগ্র হয়ে উঠতে লাগল, মানুষ যখন পৃজা করবার আবেগটাকেই প্রার্থনা করলে, কাকে 
পুজা করতে হবে সেদিকে চিস্তামাত্র প্রয়োগ করলে না এবং এই কারণেই যখন তার 
পূজার সামগ্রী দ্রুতবেগে যেখানে-সেখানে যেমন-তেমনভাবে নানা আকার ও নানা নার্ম 
ধরে অজশ্ম অপরিমিত বেড়ে উঠল এবং সেইগুলিকে অবলম্বন করে নানা সংস্কার নানা 
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কাহিনী নানা আচার-বিচার জড়িত বিজড়িত হয়ে উঠতে লাগল- জগদ্ব্যাপারের সর্বত্রই 
একটা জ্ঞানের ন্যায়ের নিয়মের অমোঘ ব্যবস্থা আছে এই ধারণা যখন চতুর্দিকে ধূলিসাৎ 
| হতে চলল; তখন সেই অবস্থায় আমাদের দেশে সত্যের সঙ্গে রসের, জ্ঞানের সঙ্গে ভক্তির 
একাস্ত বিচ্ছেদ ঘটে গেল,» , 
এই যে বিচ্ছেদ শুধু জ্ঞানের সঙ্গে ভক্তির বা সত্যের সঙ্গে রসের নয়, এই বিচ্ছেদ 
প্রকৃত ধর্মের থেকে মানবতার। সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব এবং ধর্মকে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি 
‘তে ব্যবহার করার উদ্দেশ্য ছিল সাম্প্রদায়িক নেতৃবর্গের স্বার্থ, মূলত রাজনৈতিক স্বার্থ। 
সুতরাং মৌলবাদী ধর্মান্ধতা চেতনার উদ্ভব ঘটলো বলা চলে যার ফলে মানবতা, সভ্যতার 
সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাসবোধ এবং এঁতিহ্া-চেতনাও হলো বিপন্ন। মানুষ তখন থেকেই নিজেও 
মরল, অন্যকেও মারতে শুরু করল। দাঙ্গার পিছনে কাজ করে এই ধর্মকে ব্যবহার করা 
অথচ প্রকৃত বিচারে অধর্মের মনস্তত্ব, রবীন্দ্র-বিচারে তাই ধর্মতন্ত্র, ধর্মঘূঢ়তা এবং যে 
.ধর্মকারার প্রাচীরে বজ্র হানার আহ্বান জানিয়ে জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালাতে নির্দেশ দিয়েছেন 
ও তিনি। সুপরিচিত ধর্মমোহ' কবিতায় (রচনাকাল ৩১ বৈশাখ ১৩৩৩), যার প্রথম দুটি 
স্তবক এরকম £ 
ধর্মের বেশে মোহ যারে এসে ধরে 
অন্ধ সে জন মারে আর শুধু মরে। 
নাস্তিক সেও পায় বিধাতার বর, 
ধার্মিকতার করে না আড়ম্বর। 
শ্রদ্ধা করিয়া জালে বুদ্ধির আলো, 
শাস্ত্র মানে না, মানে মানুষের ভালো। 


১২ বিধর্ম বলি মারে পরধর্মেরে, 
নিজ ধর্মের অপমান করি ফেরে, 
আচার লইয়া বিচার নাহিকো জানে, 
পূজাগৃহে তোলে রক্ত মাখানো ধ্বজা 
দেবতার নামে এ যে শয়তান ভজা। 
এখন প্রশ্ন হলো ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রেক্ষিতে ধর্ম কখন থেকে ধর্মমোহে রূপান্তরিত 
হলো? কী পরিস্থিতিতে? ভারতবর্ষের প্রধানতম ধর্মগুলির রূপ ও রাপাস্তর, উদ্ভব ও 
ক্রমবিকাশ, প্রচার, প্রবর্তন ও প্রসার কী ভাবে? সমাজে তার প্রতিক্রিয়াই বা কী? প্রাচীন 
বা মধ্যযুগে ধর্ম, নানা ধর্মের মধ্যে বিভেদ কেমন? তখন কি এই বিভেদ থেকে সংঘর্ষ 
হয়েছেঃ গুপনিবেশিক পরিপ্রেক্ষিতে পরিস্থিতি কেমন করে ক্রমশ বদলে গেল? সেই 
পরিবর্তনের কী প্রভাব পড়ল জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে স্বাধীনতালাভের পর ধর্মনিরপেক্ষতার 
তত্ব প্রতিষ্ঠা হলে বাস্তবে কী দেখা গেল? কেন এই সংঘর্ষ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, গণহত্যা, 


৬০ পরিচয় ১৪০৯ 


সন্ত্রাস এখনও অব্যাহত? এমন ধরনের অজস্র প্রশ্ন মনের মধ্যে ভীড় করে আসে। যুক্তিগ্রাহা 
বিশ্লেষণের মাধ্যমে তথ্যভিত্তিক এইসব প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর ভারতবর্ষের ইতিহাসের 
নিরিখে বাংলা ভাষাভাষী পাঠক-পাঠিকাদের সামনে সহজ ও সাবলীলভাবে হাজির 
করানোর জন্যই বর্তমান প্রবন্ধের অবতারণা। 
1 ২ || 

প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে বিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান ধর্মমত 
বা তাদের নানা শাখা অথবা ধর্মসংস্কৃতির উপর অদ্যাবধি বহু আলোচনা হয়েছে দেশী- 
বিদেশী পণ্ডিতবর্গের দ্বারা। ইংরেজি ভাষাতেই গ্রন্থ-প্রবন্ধের সংখ্যা বিশাল, বাংলাতেও 
কিছু লেখা হয়েছে। ফলে ভারতে ধর্মের বিকাশের ইতিহাস সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের পক্ষেও 
জানা কঠিন নয়। যারা ইতিহাসের এই বিষয়ে বিশেষভাবে আগ্রহী তাদের পক্ষে বিস্তারিত 
ধারণালাভ যেমন সহজ, তেমনই প্রতিটি ধর্মেরই আকরপ্রন্থ মূল ধ্রুপদী ভাষায় থাকলেও 


1 


অনুবাদের মাধ্যমে ইংরেজিতে, কিয়দংশে বাংলাতেও লভ্য। প্রসঙ্গত দুটি কথা বলা দরকার। ) 


প্রথমত, বর্তমানে ভারতে সংখ্যাগরিষ্ঠের ধর্ম হিন্দুধর্ম, যদিও ইতিহাসের নিরিখে একথা 
মান্য যে প্রাচীন ভারতে বহু কাল পর্যন্ত হিন্দুধর্ম বলে কোনও ধর্ম ছিল না” আমরা 
যথাস্থানে তা আলোচনা করব। হিন্দুরা বিশ্বাস করেন এই ধর্ম “সনাতন” ৯ অর্থাৎ শাশ্বত 
অর্থাৎ কিনা আদি থেকে চলে আসছে। কোন্‌ আদি, কীসের আদি? ভারতবর্ষের ইতিহাসের 
প্রেক্ষিতে তার উত্তর জানা জরুরি। এই ধর্মের কোনও প্রবর্তক বা প্রফেট নেই বেমন 
খ্রিস্টবর্মের প্রবর্তক জিসাস ক্রাইস্ট বা যিশুত্রিস্ট, ইসলাম ধর্মের হন্ররত মহম্মদ, বৌদ্ধধর্মের 
গৌতম বুদ্ধ, জৈন ধর্মের মহাবীর বর্ধমান প্রমুখ রয়েছেন। এখানে অবশ্য মনে করিয়ে 


- দেওয়া যেতে পারে বিশ্বাসীদের বিশ্বাস আর ইতিহাসের সত্য নাও মিলতে পারে। বিশ্বাস 


থেকেই অন্ধবিশ্বাস এবং অন্ধবিশ্বাস থেকেই ধর্মান্ধতা ও ধর্মমোহ জন্ম নেয়। আরও বলা 
দরকার পূর্বোক্ত হিন্দুধর্ম ছাড়াও বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্মের উৎসভূমি ভারতবর্ষ, যদিও 
শেষোক্ত ধর্ম দুটিই আস্তিক্যবাদী নয় অর্থাং এ ধর্মদ্বয়ে ঈশ্বর নেই! আর খ্রিস্টধর্ম ও 
ইসলাম ধর্মের উৎসভূমি এশিয়া মহাদেশ হলেও, বহির্ভারত। ইসলাম ধর্মের বিশ্বাসী 
মানুষজন মনে করেন হজরত মহম্মদ ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক নন, প্রচারক। তিনি স্বয়ং 
ভাল্লাহ্‌ বা ঈশ্বরের বাণী প্রচার করেছেন মাত্র। ৃ 

দ্বিতীয়ত, হিন্দুধর্ম, খ্রিস্টধর্ম, ইসলাম ধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, জৈন ধর্ম ছাড়াও বহু ধর্ম ভারতে 
ছিল এবং আছে। বৈদিক ধর্মের যুগ পার হয়ে (পৌরাণিক যুগে অর্থাৎ কুষাণ-পরবর্তী 
যুগে, বিশেষত গুপ্ত যুগের থেকে বর্তমান হিন্দুধর্মের প্রধান পাঁচ ধারা বা পঞ্চোপাসনা 
বা বৈষ্ঞব-শৈব-শান্ত-সৌর ও গাণপত্য পরস্পরের কাছাকাছি আসে এবং আদি মধ্যযুগে__, 
সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে__নানা ধর্ম, উপধর্ম, সাধনপদ্ধতি ও আচার-অনুষ্ঠান 
মিলেমিশে একটি সাধারণ ভৌগোলিক নাম হিন্দু” শব্দের দ্বারা চিহ্নিত হয়ে ওঠে এবং 


তুর্ক আফগান যুগে (১২০৬-১৫২৬) তা ব্যাপ্ত হয়।* অনেকে হিন্দুস্থানের জীবনচর্ধা / 


হিসেবেই হিন্দু ধর্মকে ভাবতে অভ্যস্ত। পূর্বোক্ত প্রধান ধর্মমতগুলি ছাড়াও নানা লৌকিক 


২০০২ ধর্ম বনাম ধর্মমোহ £ প্রেক্ষিত ভারতবর্ষের ইতিহাস ৬১ 


এবং উপজাতীয় ধর্ম, গৌণ ধর্ম ও ধর্মসম্প্রদায় ভারতে ছিল এবং আছে। ভারতের প্রধান 
'ধর্মমতের মূল শান্ত্রসমূহ এবং বিভিন্ন যুগে রচিত সেগুলির নানা টীকাভাষ্য থেকে প্রাথমিক 
উপাদান হিশেবে এ সকল মতের তত্ত্বগত বিকাশ, ব্যাপ্তি ও রূপান্তরের পরিচয় পাওয়া 
যায়! এই প্রাথমিক উপাদানগুলির সঙ্গে পূর্বোক্ত _পণ্ডিতবর্গের রচনাদি গৌণ উপাদান 
হিশেবে ধরলে তার থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ভারতে ধর্মের ইতিহাস .বোঝা সহজ 
হয়। এই ইতিহাস থেকেই আমরা লক্ষ্য করি যে যুগ যুগ ধরে অধিকাংশ ভারতীয় মানুষ 
ধর্ম-বিশ্বাসী হলেও, ধর্মমোহ আধুনিক, ব্রিটিশ ওপনিবেশিক যুগের ব্যাপার; স্বাধীনতালাভের 
আগে এবং পরে যা আমাদের জাতীয় জীবনকে কলুষিত করে চলেছে। . 
রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, “ধর্ম বলে, মানুষকে যদি শ্রদ্ধা না কর তবে অপমানিত ও 
অপমানকারী কারও কল্যাণ হয় না। কিন্ত ধর্মতন্ত্র বলে, মানুষকে নির্দয়ভাবে অশ্রদ্ধা করিবার 
বিস্তারিত নিয়মাবলী যদি নিখুঁত করিয়া না মান তবে ধর্মপ্রষ্ট হইবে!” অর্থাৎ প্রকৃত 
€ ধর্মবিশ্বাসীরা মানুষকে কষ্ট দেয় না, মারে না, অশ্রদ্ধা করে না। ধর্মমোতগরস্থ হলেই: 
হাঁনাহানির প্রণোদনা দেখা দেয়। প্রাচীনতম কাল থেকে আমরা ভারতবর্ষের ইতিহাসে 
দেশবাসীর ধর্মবিশ্বাসের পরিচয় নানা সূত্র থেকে যতটুকু পাই, তাতে হানাহানির তথ্য 
তেমন নেই। ব্যক্তিগত পর্যায়ে কখনও কখনও থাকলেও সমষ্টিগত পর্যায়ে বড়ো আকারে 
নেই। শুরু করা যাক প্রাক-বৈদিক যুগ থেকে, যে যুগের ইতিহাস আমরা জানি প্রত্ুতাত্তিক 
উপাদানের ভিত্তিতে। 

“হিন্দু” ধর্ম, ‘হিন্দুত্ববাদ’ ধর্মতন্ত্। যারা প্রকৃত ধার্মিক তারা হিন্দু, যারা ধর্মনূঢ় তারা 
হিন্দুত্ববাদী। এই হিন্দুত্ববাদী মানসিকতা শুধু সাধারণ মানুষদ্রনকে নয়, শিক্ষিত বা তথাকথিত 
বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর একাংশকে কেমন আচ্ছন্ন করে ফেলেছে তার অন্যতম উদাহরণ “সিন্ধু 
সভ্যতাকে হঠাৎ সসিন্ধু-সরস্বতী সভ্যতা” বা “সরস্বতী সভ্যতা’ বলার চেষ্টা। এর পিছনে 

১ যে মানসিকতা তা এঁতিহাসিক সুলভ নৈর্ব্যক্তিক নয়। একদিকে একথা সত্য যে যেহেতু 
সিন্ধু সভ্যতার মূলকেন্্রস্থল বর্তমানে পাকিস্তানে, তাই হিন্দু” ভারতে এর উৎস খোজার 
প্রবণতা। অন্যদিকে যে নদীকে সরস্বতী বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে, তা কিন্তু ঘগ্নর বা হাক্রা 
নাও হতে পারে।১ হাক্‌রাকে সরস্বতী বলা হয় বটে তবে খক্বেদের সরস্বতী সেটি নয় 
বলেই পণ্ডিতদের ধারণা। যাইহোক সিন্ধু সভ্যতার আমলে ধর্ম সম্বন্ধে নিশ্চিত করে কিছু 
বলা সুশকিল। 

অধ্যাপক দিলীপকুমার চক্রবর্তীর মতন বিশিষ্ট প্রত্বতাত্বিক ঠিকই লিখেছেন যে, 
“যেহেতু আমরা এই সভ্যতার লিপি পড়তে পারি না, তাই এই সভ্যতার ধর্ম নিয়ে আমাদের 
ধারণাতে কিছুটা অনুমান থাকবেই” ।৯* যেমন সিন্ধুসভ্যতায় প্রাপ্ত পুরা-অবশেষে ‘অগ্নিবেদি’ 
ধরনের জিনিস দেখে মনে হয় যন্ঞ হয়তো প্রচলিত ছিল। সিলমোহর থেকে একটি মূর্তি 
দেখে অনেকে শিবের পূর্বরূপ ভাবলেও তার কোনও মানে নেই। সিলমোহরে ষাড় কিংবা 

্ গাছ থেকে বা নারীমূর্তি থেকে প্রকৃতি ও দেবী আরাধনার কথাই মনে হয়। হরপ্পা সংস্কৃতিতে 
মাতৃদেবীর কথা স্যর জন মার্শাল অনেক আগেই বলেছিলেন।* সম্প্রতি ডর নরেন্দ্রনাথ 


সপ 


৬২ পরিচয় ১৪০৯ 


ভট্টাচার্য লিখেছেন : “মাতৃকাঘূর্তিসমূহ, সীল ও অনুষ্ঠানমূলক দ্রব্যসমূহের উপর অঙ্কিত 
দৃশ্যাবলী, অদ্ভুত চেহারার নানা অস্ত-জানোয়ারের ছবি, সীলে উৎকীর্ণ বৃযদূর্তি, প্রস্তর 
নির্মিত লিঙ্গ ও যোনি হরপ্লা সভ্যতার ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে উর্বরতামূলক আচার-অনুষ্ঠানের 
সুনির্দিষ্ট পরিচয় বহন করে।”* বস্তুত, শুধু সিন্ধুসভ্যতা নয় প্রাক্বৈদিক বা অবৈদিক 
ধর্মব্যবস্থা সম্বন্ধে নৃতাত্বিক ও এঁতিহাসিকদের রচনা থেকে যতদুর জানা যায় অবৈদিক, 
উপজাতীয় ও লৌকিক এক ধর্মই ভারতের মানুষদের আদি ধর্মবিশ্বাস এবং এই বিশ্বাস 


জগৎ ও জীবনের উৎস হিসেবে প্রকৃতিপূজা, মাতৃপ্রাধান্য, প্রকৃতি-পুরুষকে শস্য উৎপাদনের ' 


প্রতীক ধরা ইত্যাদিতে ব্যক্ত। সমতাবাদী উপজাতীয় সমাজে ধর্মমোহের প্রশ্নই নেই কেননা 
ধর্মকে নিয়ে ব্যবসা তখন অকল্পনীয়। 

তবে প্রাক্ববৈদিক ও উপজাতীয় ধর্মব্যবস্থার ধারা প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলা 
দরকার। তা হলো উত্তরকালে এই ধারা অবিমিশ্র থাকেনি। বৈদিক পরবর্তীযুগে বিশেষত 
রা্মাণ্য সংস্কৃতির দাপট বাড়ার পরে এক পদ্ধতির দ্বারা উচ্চতর সংস্কৃতির নানা দিক 
যেমন নিঙ্নতর ও উপজাতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে, তেমনি এ সকল সংস্কৃতির 
অনেক বিষয় উচ্চতর সংস্কৃতি আত্মসাৎ করেছে। এই পদ্ধতিকে নৃতাত্বিকরা বলেন 
'সংস্কৃতায়ন বা স্যানস্ক্রিটাইজেশন। তবে পরবর্তীকালের হিন্দু ধর্মের মধ্যেও প্রাক-বৈদিক, 
অবৈদিক বা লৌকিক ধারার উপাদান বর্তমান এবং তা নেহাৎ কম নয় এবং কম নয় 
এবং কন গুরুতৃপূর্ণও নয়।১, 

ধর্ম বলতে যা বোঝায়, তার রূপ কেমন, আরাধনা বা উপাসনা পদ্ধতি কেমন, দেব- 
দেবী কারা ইত্যাদি সহ প্রাকৃ-বৈদিক যুগের ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে কিছু অনুমান ছাড়া বলার 
মতো তথ্য প্রত্রতত্ব থেকে পাহ না। তবে অনুমান-ভিত্তিক কিছু যুক্তিসংগত ধারণা করেন 
এঁতিহাসিকগণ। যেমন সৃষ্টির পিছনে শক্তির অস্তিত্ব ধরে নিয়ে মানুষ শক্তিকে সম্ভবত 
দেবী কল্পনার আরাধনা করত এবং সম্ভবত প্রাগেতিহাসিক যুগ থেকেই।”" খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় 
তৃতীয় সহশ্রান্দের সিন্ধুসভ্যতা বা তারও আগেকার মেহেরগড় সভ্যতা থেকে এই শক্তিপৃভা 
ভারতীয় জনমানসে চলে আসছে, কালে কালে তার রূপ বদলে গেছে, সংস্কৃতায়ন হয়েছে, 
এবং বহির্বিশ্বেও, যেমন মধ্য এশিয়াতেও ভারতীয় শক্তি-পুজ্জার সংস্কৃতি বা 'কাস্ট' ছড়িয়ে 
পড়েছে।** তবে প্রাচীন আদিম সাম্যবাদী বা সমতাবাদী যে কোনও সমাজের ধর্মবিশ্বাস 
এই ধরনের পুরুষ-প্রকৃতি সূচক দেব-দেবী কল্পনা দেখা যায়।৯ আর শেষ কথা এই যে 
মানুষের ভাবনা-চিত্তা (দেব-কল্পনা সহ) যেহেতু স্বয়ভু নয়, সমাজ (সামাজিক সম্পর্ক ও 
উৎপাদন সম্পর্ক সমেত) থেকেই তার সৃষ্টি, তাই আদিতে খাদ্য সংগ্রাহক ও পরে খাদ্য 
উৎপাদক মানবসমাজের ধর্মবিশ্বাসেও একধরনের সমতা ছিল! বস্তুগত পটভূমিকা বদলে 
গেল বৈদিক যুগে, বিশেষত তামা-ব্রোপ্ের যুগ পার করে এসে লোহার যুগে প্রবেশের 
ফলে এবং সেই সময় ধর্মের রূপেরও পরিবর্তন হলো। এ ব্যাপার সেই প্রসঙ্গ। 

তবে প্রাকৃবৈদিক যুগের মতন, বৈদিক যুগ সম্পর্কেও বিস্তারিত বলার সুযোগ আদৌ 
নেই। সামানা দু্চারটি বৈশিষ্ট্য প্রয়োজনার্থে মোটা দাগে রূপরেখা হিশেবে উপস্থাপন করতে 


y 


২০০২ ধর্ম বনাম ধর্মমোহ 3 প্রেক্ষিত ভারতবর্ষের ইতিহাস ৬৩ 


হবে। তাছাড়া বৈদিক যুগ নিয়ে অনেক ভালো ভালো গ্রন্থ-প্রবন্ধ আছে, যাতে তৎকালীন 
ধর্ম সম্পর্কে ধারণা করা যায়।১ তাছাড়া বৈদিক ধর্ম সম্পর্কে জানার প্রধানতম উপাদান 
| বৈদিক সাহিত্য আদৌ দুক্প্রাপ্যও নয়, উত্তরকালে সেগুলির অনেক টীকা-টিগ্পনী রচিত 
হেঁ, । এবং আধুনিক যুগেও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ হয়েছে। বৈদিক যুগ বলতে বর্তমানে ব্যাপক 
অর্থে আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ থেকে খ্রি পু ৫০০ পর্যন্ত সময়কালকে ধরা যেতে পারে, 
এবং এই একহাজার বছরের প্রথম পাচশো আদি বৈদিক ও তারপরের পাঁচশো বছর 
পরবর্তী বৈদিক যুগ বলা হয়। পণ্ডিতদের মধ্যে নানা মত ও বিতর্ক থাকলেও মোটামুটি 
বলা যায় এই সময়কালে আর্য ভাষাভাষী মানুষদের আগমন, ভারতে উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে 
বসতিস্থাপন, ক্রমে পশ্চিম থেকে পূর্বে পরিযান, নিজস্ব সংস্কৃতি ও আর্যায়ন প্রক্রিয়ার 
প্রসার এবং বৈদিক সাহিত্য রচনা। এই সাহিত্য ভারতীয় ধর্মের ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ 
কারণ এ সাহিত্য থেকেই “ধর্মীয় ও দার্শনিক চিন্তাধারার ক্ষেত্রে যে সকল সূত্র পাওয়া 
যায় পরবর্তীকালে সেগুলিই ধর্ম ও দর্শনের উৎস হিসাবে গণ্য হয়েছে।”৯ চার বেদ (খক্‌, 
সাম, যজু, অথর্ব) এবং সেগুলির চার ভাগ (সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ) এবং 
উত্তরকালের ছটি বেদাঙ্গ (শিক্ষা, কল্প, নিরুক্ত, ব্যাকরণ, ছন্দ ও জ্যোতিষ) থেকে এ যুগের 
ধর্ম বিষয়ে আমাদের ধারণা। 
সেই ধর্ম সম্পর্কে বলার আগে দুটি কথা উল্লেখ করে নেওয়া উচিত। চার বেদের 
প্রাচীনতম ধখেদ হলেও তার সমস্ত অংশ একই সময় রচিত হয়নি! ঝথেদের সংহিতা: 
অংশের দ্বিতীয় থেকে সপ্তম মণ্ডলকেই প্রাচীনতম অংশ ধরা হয়। সেই পর্যায় থেকে বেদাঙ্গে 
র সৃত্রসাহিত্য (গৃহ্যসূত্র, ধর্মসূত্র, শ্রোতসূত্র) রচনার সময়কাল দীর্ঘ সময়। বৈদিক সাহিত্য 
দীর্ঘকাল ধরে রচিত হয়েছে বলেই এর মধ্যে এক পরিবর্তনশীল সমাজব্যবস্থার পরিচয় 
পাই। প্রধানত পশুপালনমূলক অর্থনীতি যা আর্ধদের যুগের বৈশিষ্ট্য তা ক্রমে ক্রমে পূর্ণাঙ্গ 
৯ কৃষিসমাজের আবির্ভাবের ফলে খ্রি. পূ. ষষ্ঠ শতক থেকে বস্তুগত পটভূমি বদলে দেয়। 
এই পরিবর্তনশীল সমাজের ফলে সাহিত্যে প্রকাশিত ধর্মীয় মূল্যবোধেরও পরিবর্তন ঘটতে 
থাকে। প্রাচীন ভারতের বস্তুগত সংস্কৃতি ও সমাজগঠনের এই চিত্র চিত্রিত ধূসর মৃৎপাত্র 
যুগের সংস্কৃতি থেকে উত্তরের কৃষ্তবর্ণ মসৃণ মৃৎ্পাত্র যুগের সংস্কৃতির পার্থক্য দ্বারাও 
সমর্থিত ৷* দ্বিতীয়ত, আর্যায়ণ প্রক্রিয়ার সময়কালীন দীর্ঘকাল অব- -লার্য (প্রোগার্য বলাই 
সঙ্গত) বোঝাপড়া চলেছে এবং পণ্ডিতগণ দেখিয়েছেন প্রাক-বৈদিক স.: ?খাশট) ও উপাদান 
বৈদিক এঁতিহ্যের অন্তর্গত হয়ে গেছে পরবর্তী কালে। যেমন পুনর্জন্ম সংক্রান্ত ধ্যানধারণা, 
আচার অনুষ্ঠানে তাম্থুল-হরিদ্রা-সিন্দুরের ব্যবহার, অপদেবতার দৃষ্টি থেকে আত্মরক্ষা, 
সৃষ্টিতত্বে প্রকৃতি ও পুরুষের ধারণা, দেবায়তন বা মন্দির নির্মাণ, লিঙ্গ ও যোনিপৃজা, 
পশুমূর্তিতে দেবতার অবতারত্ব, পত্রপুষ্প সহযোগে পূজা, উর্বরতামূলক ধর্মবিশ্বাস, 
টন উরে তির 
২ নাগপূজা ইত্যাদি অজ উদাহরণ। 
আদি বৈদিক বুগ বেঁকে চিনন ষ্ঠ শতকের সুচনাকাল ভারতীয় জনজীবনে ধ্ 


৬৪ পরিচয় ও ১৪০৯ 


বিষয়ে বলতে গেলে অবৈদিক এবং বৈদিক দুটির কথাই বলতে হয়। প্রথমোক্তটি সম্পর্কে 
আগেই উল্লেখ করেছি। বৈদিক ধর্মের মধ্যেও আদি ও পরবর্তীযুগে অনেক পার্থক্য ছিল। 
এই পরিবর্তনকে ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যার আলোকে বিশ্লেষণ করা যায়, তবে বর্তমানে 
তার বিস্তারিত পরিসর নেই। এককথায় বলতে গেলে পশুচারণের অর্থনীতির বদলে কৃষি 
অর্থনীতির প্রতিষ্ঠাই মূল তফাৎ ঘটিয়েছে; সামাজিক দিক থেকেও পশ্চিম থেকে পূর্বে 
পরিযান, বসতিবিস্তার, জঙ্গল পরিষ্কার, শিল্প-বাণিজ্য ইত্যাদির সহায়ক হয়েছে লোহার 
ব্যবহার। ফলে উপজাতীয় সমাজ স্তর-ভিত্তিক (॥e৫ir৪r০i০৭l) হয়ে পড়ে। খখ্েদে 
আর্যদের ধর্মবিশ্বাসের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য : (ক) বহু দেব-দেবীর আরাধনা (খ) বিশ্ববহ্মাণ্ডের 
চেতন-অবচেতনে প্রাণের স্পন্দন ও অসীম শক্তির প্রকাশ দেখা (গ) পুরুষ দেবতার প্রাধান্য 
(ঘ) কোনও বিশেষ দেবতা শ্রেষ্ঠ নয় €ও) মূর্তিপূজার প্রচলন নেই (চ) যাগযজ্ঞের ও 
মন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছে) পুরোহিত শ্রেণীর প্রাধান্য। খগ্থেদের দেবতা তিন প্রকারের 
(১) দ্মলোক বা স্বর্গের যেমন মিত্র, পুষা, আদিত্যগণ, অশ্শিদ্বয়, উষা প্রমুখ (২) অস্তরীক্ষ 
বা আকাশের দেবতা, যেমন ইন্দ্র, রুদ্র, মরুদ্গণ, বায়ু প্রমুখ এবং ভূলোক বা পৃথিবীর 
দেবতা যেমন অগ্নি, সোম, পৃথিবী। প্রাকৃতিক শক্তিগুলির উপর মানবত্ব আরোপ যাকে 
ইংরেজিতে বলে আযানধোপমরফিজম্‌ তা খণ্থেদে লক্ষণীয়। পশুপালনমূলক অর্থনীতিতে 
পূরুষ প্রাধান্য স্বাভাবিক। 

পরবর্তী বৈদিক যুগে ক্রমে ক্রমে অর্থনীতি ও সমাজ বদলে যাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে 
আর্যসমাজে বর্ণভেদ প্রকট হলো, জনগোষ্ঠীয় সমাজের সঙ্গে পার্থক্য বাড়লো, নারীর মর্যাদা 
ক্ষুণ্ন হলো, বর্ণপ্রথায় শূদ্রদের হীন অবস্থা হলো, চতুরাশ্রম ব্যবস্থা গৃহীত হলো। ধর্মবিশ্বাসেও 
তার প্রতিফলন দেখা গেল। সরল ধর্ম জটিল হলো। অনেক নতুন দেব-দেবীর কল্পনা 
হলো (যেমন প্রজাপতি, মীঢুষী, জয়ভ্ত, কুবের, বৈশ্রবন, বিশ্বাবসু, দণ্ডী, গরুড় 
প্রমুখ)। তবে বহুদেববাদ ছাড়াও একেশ্বরবাদও ধ্বনিত হলো, বিশেষত উপনিষদ্‌ বা 
বেদাস্তে। অন্যদিকে লৌকিক সংস্কৃতি, তুকতাক, আভিচারিক ক্রিয়া ও যাদুবিশ্বাস ধর্মচিন্তায় 
ঢুকে পড়ল। যন্তের সঙ্গে যুক্ত হলো বলি, দান আগেই ছিল, ক্রমে ব্রাহ্মণ্য প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত 
হলো। বর্তমানে হিন্দুসমাজের ভিত্তি এ যুগে যদিও তা উত্তরকালে পৌরাণিক ধর্মের ফলে 
আমূল বদলে গেছে। এই ভাবে পরবর্তী বৈদিক যুগের ধর্ম সমাজে বৈষম্য সৃষ্টি করলেও 
ধর্মমোহ তখন ছিল না, ধর্মকে ব্যবহার করে ক্ষমতা দখল তখনও ছিল না। বৈদিক ধর্মের 
পরিবর্তনের প্রতিবাদেই উপনিষদের ব্রন্গাতত্ব, জৈন ও বৌদ্ধধর্ম এবং বৈষ্ণব, শৈব ইত্যাদি 
ভক্তিমূলক ধর্মসমূহের উত্তব ।১$ 

বৈদিকোত্তর যুগে ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রেক্ষিতে নানা দিক থেকেই গুরুত্বপূর্ণ 
পরিবর্তন ঘটে। রাজনৈতিক দিক থেকে উত্তর ও উত্তর পশ্চিম ভারতে ষোলোটি রাজ্য 
(মহাজনপদ) গড়ে ওঠা, রাজতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্রের শাসন, রাজ্য থেকে সাত্রাজ্যের সৃষ্টি দেখি। 
বেদ, বেদাঙ্গ, ষড়দর্শন ইত্যাদি পার হয়ে সাহিত্যের দিক থেকে দেখি মহাকাব্য রচনার 
সূত্রপাত ৷ বিখ্যাত ব্যাকরণকার পাণিনির 'অষ্টাধ্যায়ী” খ্রি. পূ. পঞ্চম শতকের রচনা। আর 


২০০২ ধর্ম বনাম ধর্মমোহ $ প্রেক্ষিত ভারতবর্ষের ইতিহাস ৬৫ 


ধর্মীয় জীবনের দিক থেকেও ওঠে প্রতিবাদ। যাগযজ্ঞপ্রধান, ব্যয়বহুল, ব্ৰাহ্মণ্য শাসিত ধর্মের 
বিরুদ্ধে দু'ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখি। একদল বৈদিক-অবৈদিক দেবদেবী স্বীকার করেও 
যাগযজ্ঞের ব্যয় এবং ব্রাহ্মণ-নেতৃত্বের বদলে জোর দিলেন ধর্মের ভক্তির উপর। এই 
সংস্কারপন্থা থেকেই ভক্তিবাদের জন্ম এবং তা থেকেই বৈষ্ঞব (ভাগবত) ও শৈব এই 
দুই প্রধান সম্প্রদায়ের উদ্ভতব। শাক্ত ধর্ম ও তন্ত্র (এদের মধ্যেও ভেদ আছে) এই দুইয়ের 
বীজ প্রাগৈতিহাসিক হলেও স্বতন্ত্র গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় হিসেবে প্রাধান্য খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের 
পরে, বিকাশ আরও পরে। বস্তুত বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, গাণপত্য (গণপতি বা গণেশ আরাধনা 
থেকে উত্ভব) এবং সৌর (সূর্য উপাসনা) এই “পঞ্চোপাসনা'ই বিকশিত হয় পৌরাণিক 
যুগে। তখন অনেক নতুন পৌরাণিক দেবদেবীরও আবির্ভাব, বছ লৌকিক দেবদেবীও 
পৌরাণিক মণ্ডলীভুক্ত হন এবং ভবিষ্যতের হিন্দুধর্মের সৃচনা। যাইহোক, বৈদিকোত্তর যুগে 
একদলের প্রতিবাদ যেমন ছিল ভক্তিমার্গে, অন্য দল মনে করলেন, ঈশ্বর আছে কি নেই 
তা অবাস্তর। তারা মানুষের অভীষ্ট লক্ষ্য মুক্তির জন্য নাস্তিক্যবাদী দর্শনের উদ্ভব ঘটালেন। 
এদের মধ্যে প্রধান হলো বৌদ্ধ, জৈন এবং আঙ্জীবিক। এই অনুচ্ছেদে আমরা যে সূত্রগুলি 
উত্থাপন করলাম তা একটু সম্প্রসারণ করলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। 

নিরীশ্বরবাদী ও নাস্তিক্যবাদী বা প্রতিবাদী ধর্ম আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনার আগে 
আমরা তিনটি কথা বলে নিতে চাই। প্রথমত, ব্যাকরণগত অর্থ যাইহোক, ভারতীয় এতিহ্যে 
নাস্তিক্যবাদ বলতে শুধু নিরীশ্বরবাদ বোঝায় না, বেদপ্রামাণ্য বিরোধিতাও বোবায়। 
দ্বিতীয়ত, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মকে ইতিহাসে সাধারণত খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের প্রতিবাদী 
ধর্মান্দোলন বলা হলেও শুধু ধর্মীয় কারণেই এদের উত্তব হয়নি, বরং সুস্পষ্ট আর্থ-সামাজিক 
কারণও এর পিছনে ছিল। তৃতীয়ত, শুধু এই দুটি নয় খ্রি. পূ. ষষ্ঠ শতকে অনেক সম্প্রদায়ের 
নাম পাওয়া যায় যেগুলি বেদপ্রামাণ্য বিরোধী, যেমন আজীবিক, নি্রস্থ, জটিলক, 
পরিব্রাজক, অবিরুদ্ধক, সুণ্ডশ্রাবক, মাগণ্ডিক, ব্রৈদণ্তিক, গৌতমক, দেবধর্মিক প্রমুখ । বেদ- 
বিরোধীদের নাস্তিক ছাড়া “পাষণ্ড,ও বলা হত। তাছাড়া চার্বাক বা লোকায়তগণ যেহেতু 
পরলোকগামী আত্মার অস্তিত্ব, ঈশ্বরের অস্তিত্ব, বেদের প্রামাণ্য কিছু মানেন না, তাই তারা 
নাস্তিক অবশ্যই এবং তাদের কাছে প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ ৷২* 

বৌদ্ধধর্ম বলভে বর্তমানে আমরা যা বুঝি তা গৌতম বুদ্ধ কর্তৃক প্রবর্তিত হলেও 
উত্তরকালে এর অনেক রূপান্তর ঘটেছে। বস্তুত আদি বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে পণ্ডিতদেরও নানা 
মত। শাক্য উপজাতির রাজা শুদ্ধোদনের পুত্র গৌতম নিজেকে নতুন ধর্মনতের প্রবক্তা, 
না বললেও গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী হয়ে নির্বাণ লাভ করে যে ললিতবাণী প্রচার করেন তা 
'আর্ধসত্য, প্রতীত্যসঘুৎপাদ এবং অস্টাঙ্গিক মার্গ__এই তিন তত্ত্বের উপর গড়ে ওঠে। চারটি 
আর্ধসত্য হলো এরকম : (১) প্রথম সত্য দুঃখ। জীবন দুঃখময়, জরা ব্যাধি মৃত্যু হবেই 
(২) দ্বিতীয় সত্য প্রতীত্যসমুৎপাদ অর্থাৎ দুঃখের কারণ বিদ্যমান। মূল কারণ আসক্তি (৩) 
তৃতীয় সত্য নিরোধ অর্থাৎ আসক্তি দূর করবে হবে এবং €৪) চতুর্থ সত্য মার্গ অর্থাৎ 
যে পথে গেলে তা দূর করা ষায়। এই পথ অসংযত ভোগও নয় কঠোর কৃচ্ছ সাধনও 
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নয়, মধ্যম পস্থা। এর জন্য আটটি কাজ করা দরকার । অষ্টাঙ্গিক মার্গ হলো সম্যক দৃষ্টি, 
ও সম্যক সমাধি! সত্য এবং অহিংসা বৌদ্ধমতের মূল কথা। লক্ষ্যণীয় যে জাত-পাত, 
ঈশ্বর, যাগযজ্ঞ কোনো কিছু না মেনে বৌদ্ধধর্ম জোর দিয়েছে কর্মের উপরে। বুদ্ধ আত্মাকেও 
মানেন নি। সন্ন্যাসী এবং গৃহী উভয়ের কাছেই নতুন ধর্ম গৃহীত হলো, তাদের সংগঠিত 
করার জন্য সংঘের সৃষ্টি। বুদ্ধের মৃত্যুর পরে তার বাণী সংকলিত। বৌদ্ধ ধর্মশান্ত্ ব্রিপিটক 
(সুক্জপিটক, বিনয়পিটক, অভিধম্মপিটক)। উত্তরকালে বৌদ্ধ সংঘে অনেক গোষ্ঠীর সৃষ্টি 
হয়। যেখানে বৌদ্ধধর্মের প্রথম প্রসার হয়েছিল অর্থাৎ বিহার এবং পূর্ব উত্তরপ্রদেশ অঞ্চলে 
বস্তুগত সংস্কৃতির পরিবর্তন, সমাজে বণিক সম্প্রদায়ের প্রভাব বৃদ্ধি, বর্ণভেদের ফলে 
প্রসারের কারণ।* রামশরণ শর্মা মন্তব্য করেছেন : “এই বস্তুগত অবস্থা তৈরি হয়েছিল 
পূর্বতত্তর-প্রদেশ এবং বিহারে লোহার ব্যবহার, লাঙল দ্বারা চাষ-আবাদ, মুদ্রা ব্যবহার এবং 
নগর পত্তনের ফলে।”২* বুদ্ধের মৃত্যুর পরে বৌদ্ধদের সঙ্গীতি বা সম্মেলন হয় একাধিক, 
গোষ্ঠী বিবাদ সত্বেও বৌদ্ধধর্ম ভারতে এবং বহির্ভারতে ছড়িয়ে পড়ে, হীনযান-মহাযান 
বিভেদ সত্বেও। বৌদ্ধধর্মকে একটি দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং জীবনচর্যা বলাই ভালো। এই 
দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে কমে এলেও বৌদ্ধধর্ম ভারত থেকে অবলুপ্ত হযনি, বরং বৌদ্ধ- 
বিরোধীদের মধ্যেই আমরা অজাতশক্রর আমল থেকেই একবরনেন্স ধর্মমোহ দেখতে পাই। 
উত্তরকালে ব্রান্মণ্য সংস্কৃতির প্রবল চাপ, শক্তিশালী রাজবংশদের বিরূপতা, নিজেদের মধ্যে 
নৈতিকতার অবক্ষয় এবং ইসলাম ভারতে প্রবেশের পর তার ধর্মাস্তর প্রক্রিয়ার প্রভাব 
ইত্যাদি কারণে দ্বাদশ শতক থেকে বৌদ্ধপ্রভাব কমে আসে। 

গৌতম বুদ্ধের কালে (৬২৪ খ্রি. পৃ/মতাস্তরে ৫৬৬ খ্রি. পৃ-_€৪9 খ্রি. পৃ/মতা্তরে 
৪৮৬-৪৮৭ খ্রি. পূ.) জৈন ধর্মের প্রবর্তক বর্ধমান মহাবীরের ক্রিয়াকলাপ। জৈনশান্ত্র মতে 
চব্বিশজন তীর্থংকর জৈনধর্মের প্রচার করেন। প্রথম জনের নাম আদিনাথ বা খষভনাথ। 
এতিহাসিকরা অবশ্য প্রথম বাইশজনের সন্ধান পান নি! ২৩তম পার্খনাথ (=পরেশনাথ) 
জৈনধর্মের প্রকৃত প্রবর্তক। শেষ তীর্থক্কর মহাবীর (আনু ৫৪০ খ্রি. পৃ/মতাত্তরে ৫৯৯ 
খ্রি. পৃ-_৪৬৮ খ্রি. পূ.) নীতিমূলক নাস্তিক্যবাদী জৈনধর্ম প্রচার করেন। বৌদ্ধধর্মের মত 
এই ধর্মও নিরীশম্বরবাদী, বৌদ্ধধর্মের মতন এই ধর্মও বিহার-উত্তরপ্রদেশে প্রথম প্রচারিত 
হয়। মিল আরও আছে বণিক শ্রেণী এই ধর্মেও প্রধান সমর্থক; জৈনধর্মেও গোষ্ঠীভাগ 
আছে (দিগম্বর-শ্বেতাম্বর), অহিংসা এখানেও মূলকথা। অমিলও আছে। জৈনধর্ণ পশ্চিম 
ও দক্ষিণ ভারতে ছুঁড়িয়ে পড়েছিল, যা বৌদ্ধধর্মে হয়নি, আবার বৌদ্ধধর্ম ভারতের বাইরে 
বহু দেশে ছড়ালেও জৈনধর্ম সে ব্যাপারে সমর্থ হয়নি। ভ্রৈনধর্ণ ক্রমে ব্রাহ্মণ বিরোধিতা , 
কমিয়ে ফেলে। বর্তমানে হিন্দুধর্মের সঙ্গে বৌদ্ধদের প্রভূত স্বাতদ্্য থাকলেও জৈনরা 
হিন্দুদেরই একটা. শাখা হয়ে গেছে এরং বণিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে এবং আশ্চর্যজনক হলেও 
সত্য যে ক্ষেত্রবিশেষে হিন্দুত্ববাদীদের সঙ্গে যোগাযোগও অব্যাহত” 
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বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের পাশাপাশি আরও অনেক বেদপ্রামাণ্যবিরোধী ধর্মসম্প্রদায় ছিল 
যেমন আজীবিক যার উদগাতা সম্ভবত মংখলিপুত্ত গোশাল। আরও দুজন আজীবিক গুরুর 
নাম পাওয়া যায় নন্দ বচ্চ ও কিস সংকিচ্চ। আজীবিকরা নিয়তিবাদের সমর্থক ছিলেন,» 
তারা মনে করতেন মানুষ অবস্থার দাস। আসলে একই রাজনৈতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক 
প্রেক্ষাপটে তিনটি প্রতিবাদী ধর্মের সূত্রপাত। অধ্যাপিকা রোমিলা থাপার যাকে বলছেন 
ফ্রম লিনিয়েজ টু স্টেট” অর্থাৎ কৌম জনপদসমূহের স্থলে রাষ্্ব্যবস্থা, রাজতন্ত্র, রাজ্য 
থেকে সাম্রাজ্য, উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তন, নগরায়ণ, করব্যবস্থা, বণিক শ্রেণীর উদ্ভব, 
ুদ্রা-অর্থনীতির সূচনা, কৃষির প্রসার সবই ঘটছে। বৌদ্ধ-জৈন এই পরিবর্তিত বস্তুগত 
.পটভূমিকা কাজে লাগিয়েছিল, আজীবিকরা পারেনি। আর একটি কথা বৌদ্ধ-জৈন ধর্মের 
ফলে পালি ও প্রাকৃত ভাষার প্রসার হয়। কিন্তু ক্রমশ সংস্কৃতকরণ প্রক্রিয়ার ফলে ব্রাঙ্মণ্য 
সংস্কৃতি বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের ও দর্শনের মধ্যেও প্রভাব বিস্তার করে, ব্রাহ্মণ শ্রেণী এ 
দুই ধর্মেই অনেক ক্ষেত্রেই নেতৃত্ব গ্রহণ করে। এর অন্যতম বহিঃপ্রকাশ বৌদ্ধ-জৈন 
সাহিত্যের সংস্কৃত ভাষাতে চর্চা। অন্যদিকে মৌর্য সাম্রাজ্য থেকে গুপ্ত সাম্রাজ্যের কাল 
পর্যন্ত এবং পরেও রাজশক্তির সাহায্যে বৌদ্ধ-জৈনবিরোধী সংঘর্ষ আমরা পাই; বৌদ্ধ 
চৈত্য বা স্বূপের উপর মন্দির নির্মাণের প্রভূত দৃষ্টার্তও। 

মৌর্যবংশীয় সন্রাটগণ মগধের সিংহাসনে বসার আগেই মগধের দ্বারাই প্রথম 
ভারতবর্ষে রাজ্য থেকে সাম্রাজ্যের সৃষ্টি। প্রথম শক্তিশালী রাজবংশের অর্থাৎ মৌর্য যুগে 
ভারতে বেশির ভাগ মানুষই ব্রাহ্মণ ধর্মের অনুরাগী ছিল। যদিও ব্রাহ্মণ্যধর্ম বলে স্বতন্ত্র 
কোনও ধর্ম নেই কিন্তু বৈদিক ধর্মের নানা দেবদেবীর আরাধনা এবং বর্ণপ্রথার প্রথম দুই 
বর্ণ অর্থাৎ ব্রাহ্মাণ-ক্ষত্রিয়ের রমরমা থাকায় ব্রাহ্মণ্যধর্ম কথাটির চল। বৈশ্যেরও মর্যাদা ছিল। 
শিব, বিষ্ণু এবং অবশ্যই শক্তির অর্চনা হত। দৌর্যযুগ থেকে সম্ভবত ঘুর্তিপূজার সূচনা ৷" 
তবে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সমাজের বৈশিষ্ট্য ছিল নৌর্যযুগ থেকেই সমগ্র প্রাচীন যুগেই। 
সম্প্রদায়ের মধ্যে আভ্যস্তরীণ বিভেদ, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায় বিরোধ, রাজ-পৃষ্ঠপোষকতা 
এসব অবশ্যই ছিল। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মেও এ যুগ থেকে সুর্ভিপূজার প্রবেশ। মৌর্যবংশের 
চন্দ্রগুপ্ত এবং সম্প্রতি জৈনধর্মের বিন্দুসার ব্রাহ্মণ্যধর্মের এবং অশোক বৌদ্ধধর্মের 
পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ধর্মকে জনমুখী করার জন্য শ্ৌর্ষযুগে বৌদ্ধধর্মে সংসারী গৃহীদের 
নেওয়া হয়, বুদ্ধকে ঈশ্বররূপে কল্পনা শুরু হয়, নানা স্বূপ ও চৈত্য গড়ে তোলা হয় 
এবং বুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত স্থানগুলি তীর্থ হিশেবে পরিগণিত হয়। মৌর্ষোত্তর শুঙ্গ-কাম্ব 
রাজারা ব্রা্গণ, স্বাভাবিকভাবেই তখন ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রসার হয়। ভাগবত সম্প্রদায়ের 
উত্তবও তখন। এঁ যুগেই বিষ্ণু ও বাসুদেব-কৃষ্ণ যে অভিন্ন বলে পরিচিতি লাভ করে 
তার প্রমাণ মধ্যপ্রদেশের বিদিশার (=বেসনগর) কাছে হেলিওডোরাসের গরুড়স্তস্তের 
লৈখটি [রুদ্র বা শিবের জনপ্রিয়তাও কম ছিল না। হিন্দু-বৌদ্ধ বিরোধ তখন থেকেই বাড়ে। 
ভারতে ব্যাকট্রিয় গ্রিক রাজাদের আমলে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য দুই ধর্মই ছিল। গিলিন্দপঞ্হো- 
তে শ্রমণ নাগসেনের-কাছে রাজা মিনান্দারের বৌদ্ধধর্মে দীক্ষাস্তরের কাহিনী বর্ণিত আছে। 


৬৮ - পরিচয় ১৪০৯ 


শক-পহুব রাজারাও ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। ধর্মের প্রভাব 
দেখা যায় শিল্পে-স্থাপত্যে। নির্মিত হয় স্তুপ-বিহার, প্রসার হয় মূর্তি পূজার, মহিষাসুরমর্দিনী, 
শিব, সূর্য, বিষ্ণু প্রমুখের উপাসনাও বৃদ্ধি পায়। একই ধারা অব্যাহত থাকে শক্তিশালী 
কুষাণ রাজাদের আমলেও। বৌদ্ধধর্ম তো বটেই, ব্রাহ্গণ্য ধর্মও। 'পাঞ্চরাত্র” 'পাশুপত, 
প্রভৃতি বেদবাহ্য ক্রমেই ব্ৰাহ্মণ্য সংস্কৃতির অস্তর্গত হয়ে যায়। অবতারবাদ ও ব্যুহবাদের 
প্রচলন হয়। শৈব, সৌর, নাগপূজা, লিঙ্গপৃজ্া ইত্যাদিও বাড়ে। 
কুষাণ আমল থেকেই বর্তমান হিন্দুধর্মের প্রধান পাঁচ ধারা, বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, সৌর 
ও গাণপত্য প্রসার লাভ করে। এদের একত্রে বলা হয় পঞ্চোপাসনা’, এরা-পরস্পরের 
কাছাকাছি এসে যায় গুপ্ত যুগ থেকেই। ভাতে বিরাট ভূমিকা পালন করে পুরাণ। ততদিনে 
সমাজে ব্রাহ্মণ্য মৃল্যবোধও সুপ্রতিষ্ঠিত, যে সমান্জ শ্রেণীবিভক্ত, বৈষম্যমূলক । যদিও ধর্মমোহ 
তখনও ছিল না, তবে নির্যাতন ও শোষণ ছিল। সেই এঁতিহাসিক প্রেক্ষিত বিচার করার 
আগে পাঁচটি ধর্মসম্প্রদায় সম্পর্কে সংক্ষেপে বলে নেওয়া দরকার। পঞ্চোপাসনা প্রসঙ্গে 
আরও মনে রাখা দরকার এই যে এতে “প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নিজস্ব উপাস্য দেবতাই 
মুখ্য কিন্তু বাকিগুলিও পরিত্যাগ করার কথা নয়, নিজেদের ধর্মকর্মে তাদেরও স্থান দিতে 
হবে। প্রাক্বৈদিক ও বৈদিক দেবতাদের অবলম্বন করে গড়ে ওঠা এই একেশ্বরবাদী ধর্মসমূহ 
ভক্তিতত্বে বিশ্বাসী। এই সকল ধর্মের উদ্ভব যে আদর্শের ভিঞ্ঞিতেই হোক না কেন, বিকাশের 
. একটি বিশেষ পর্যায়ে এগুলি বেদাস্তের ঈশ্বরবাদী ব্যাখ্যা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। সকলেরই 
বিচারপদ্ধতি একই রকম এবং একই ধর্মীয় পরিভাষা এই পাঁচটি সম্প্রদায় ব্যবহার 
করেন।””* এই সমম্বয়বাদী ভাবধারা থেকেই আদি মধ্যযুগে সনাতন বা হিন্দুধর্মের নামে 
একধর্ম পরিচিতি লাভ করে। 
বৈষ্ণব কথাটির অর্থ বিষ্ণুর উপাসক। সহজ এবং সরল এই ব্যাখ্যায় অবশ্য সব 
বোঝা যাবে না কী ভাবে রূপাত্তরিত হয়ে বৈষ্ণব ধর্ম বিকশিত হয়েছে। একদা সব 
একেশ্বরবাদী তক্তিধর্মকেই ভাগবতধর্ম বলা হত কিন্তু ক্রমে ক্রমে ভাগবতধর্ম বৈষ্ণবধর্মেরই 
সমার্থক হয়ে দাঁড়ায়। বৈদিক যুগে বিষ্ণু নামে এক দেবতা ছিলেন। তার চরিত্র ভিন্ন, 
তিনি সূর্যদেবতা খেক ১/১০০/৫-৬, ১/১৫৫/৬, ৭/৯৯/১)। শতপথ ব্রাহ্মাশেও তিনি 
প্রকৃতির দেবতা (১/৯/৩/৯)। পরবর্তীকালে আরও একক্দন দেবতা বিষ্ণুর সঙ্গে একাত্ম 
হন; তিনি নারায়ণ। বৌধায়ন ধর্মসূত্র কিংবা তৈত্তিরীয় আরণ্যকে তার উল্লেখ পাই। সম্ভবত 
ইনি কোন উপজাতীয় কুলের মানুষ এই বিষু-নারায়ণকেই অর্থাৎ বৈদিক দেবতাকে যাদব 
সম্প্রদায়ের ভাঙনের সুখে উপজাতীয় দেবতা বাসুদেব-কৃষ্জ হিশেবে অভিন্ন করে দেখা 
হতে শুরু করে। এভাবেই ভাগবতধর্ম বৈষ্ণব ধর্মে পর্যবসিত হয়। সম্ভবত খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ- 
তৃতীয় শতকেই এর জনপ্রিয়তার সূচনা, পরে আরও বেড়ে যায়। বাসুদেব-কৃষ্ণ দেবত্ব 
অর্জন করার পর এবং উপজাতীয় মানুষদের এই ধারায় টেনে আনার ফলে ক্রমে সন্কর্যণ, 
বাসুদেব, প্রদ্যুন্ন, অনিরুদ্ধ ও শান্ব এই পঞ্চ বৃষ্ণি বীরের পূজাও শুরু হয়। দ্বাদশ অবতার 
বিষ্ণুর বারোটি প্রকারভেদ। মহাভারতে কৃষ্ণের উল্লেখ থাকলেও ভগবদগীতা, ভাগবত- 
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পুরাণ, নারদীয় ভক্তিসূত্র, শাণ্ডিল্য ভক্তিসুত্র ইত্যাদিতে ভক্তিবাদ ব্যাখ্যাত। তবে উত্তর 
ভারত নয়, ভাগবতধর্মের উদ্ভব পশ্চিম ভারতে, ক্রমে বৈষ্ণব ধর্ম দক্ষিণে ও উত্তরে, 
শেষে পূর্বেও ছড়িয়ে পড়ে। বৈষ্ঞবদের প্রতিপত্তি গুপ্তবংশীয় র্মন্দাদের আমল থেকে, বহু 
লেখ, মূর্তি, মন্দির এর প্রমাণ। দক্ষিণ ভারতের আঢ়বার বৈষ্ণব ভক্তিধর্মের সাধক। বস্তুত 
প্রাচীন যুগ থেকে বহু বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের উদ্ভব ও প্রসার, যেমন শ্রীবৈষ্ণব, নিষ্বার্ক, ব্র্মা, 
বল্লভ বা রুদ্র, গৌড়ীয় ইত্যাদি। মধ্যযুগে শ্রীচৈতন্য এই গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের 
নেতা 

শৈবধর্মও ভক্তিবাদী এবং একেশ্বরবাদী। শৈব কথাটির অর্থাৎ শিবের উপাসক। শিবও 
আদিতে আদৌ বৈদিক দেবতা নন কিন্ত উত্তরকালে ক্রমে ক্রমে বেদের রুদ্রের সঙ্গে অভিন্ন 
হিশেবে গৃহীত হয়েছেন। শৈবধর্ম বস্তুতপক্ষে বহু বিচিত্র ধারার সমন্বয় প্রাক-বৈদিক থেকে 
বেদোত্তর ধর্মবিকাশের সঙ্গে তা যুক্ত। হরপ্লা সভ্যতায় শিবের আদি লৌকিক বা উপন্ধাতীয় 
_ রূপ হিশেবে কল্পনা করা যায়। খশ্থেদের রুদ্র বিশিষ্ট দেবতা। অনেক পরে অথর্ব বেদে 
রুদ্র, শর্ব, উগ্র, পশুপতি, মহাদেব ও ঈশাণ নামগুলি পাওয়া যায়। রুদ্র উল্লিখিত এঁতরেয়, 
শতপথ, পঞ্চবিংশ এবং গোপথ ইত্যাদি ব্রাহ্মাণে, শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে। রুদ্র হয়ে ওঠেন 
বিশ্বশরষ্টা। মনে পড়তে পারে “তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরম্‌ তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্‌'। 
ক্রমে রামায়ণ, মহাভারত, পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী, পতগ্জলির মহাভাষ্য শিব, পশুপতি বা 
মহাদেব কোথায় নেই? খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকেই সম্ভবত পাশুপত ধর্মের প্রসার; কার্য- 
কারণ-যোগ-বিধি ও দুঃখাস্ত এই পাঁচটি বিষয়ের উপর শৈবধর্ম গড়ে ওঠে। ভারতের 
নানা অঞ্চলেই শৈব সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হয়! অধ্যাপক নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য লিখেছেন 
: “ধতিহাসিকদের সিদ্ধান্ত এই যে পুরাণসমূহে শিবের আঠাশতম ও শেষ অবতার বলে 
কথিত লকুলীশ খ্ৰীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে পূর্বপ্রচলিত শৈব মত ও আচার-অনুষ্ঠানসমূহকে 
শৃঙ্খলাবদ্ধ ও পুনর্গঠিত করেন ও তার প্রবর্তিত ধর্মমত পাশুপত নামে খ্যাত।” মাধবাচার্যের 
সবর্দিশনসংগ্রহ গ্রন্থে এই শৈবধর্মের দর্শন ব্যাখ্যাত। শৈব ধর্মের বনু শাখা বছ নামে পরিচিত 
ছিল; বহু রাজা ও রাজবংশের আনুকুল্যও তারা পেয়েছেন। এইসব সম্প্রদায়ের মধ্যে 
মহাব্রতী, কালামুখ, লাকুল, কাপালিক, কারুকসিদ্ধা্তী, মত্তময়ুর, নায়নার, আগমাস্ত, 
লিঙ্গায়ত বা বীরশৈব, শৈবসিদ্ধান্তবাদী প্রমুখ । শৈবধর্মের উপর বহু গ্রন্থ রচিত হয়। লিঙ্গ 
পূজা এই ধর্মের বিশেষ লক্ষণ । মূর্তিতত্তের দিক থেকে ভারতীয় সংস্কৃতিতে শৈবধর্ম বিশেষ 
প্রভাব দেখেছিল। যাইহোক, এই ভক্তিবাদী ও একেশ্বরবাদী ধর্মমতের বড়ো বৈশিষ্ট্য 
. পরধর্মসহিষুরতা, দুঃখ ও দুঃখের নিবৃত্তিকে ঘিরেই এই ধর্মের মূল ব্যাপার ** 

শিবের সঙ্গে শক্তি প্রায় অচ্ছেদ্যভাবে উচ্চারিত হলেও শাক্তধর্ম নামে পঞ্চোপাসনার 
আরও একটি স্বতন্ত্র শাখাও প্রাচীন ভারতে গড়ে ওঠে, যা সম্ভবত প্রাটীনতম। আবার 
মনে রাখতে হবে যে শাক্তধর্মের সঙ্গে তন্ত্র কথাটি উচ্চারিত হলেও তন্ত্রনত বলতে বিশেষ 
ও স্বতন্ত্র ধরনের সাধন পদ্ধতি বোঝায়। বিশেষত আদি-সধ্যযুগ থেকে। মাতৃকাদেবীর 
উপাসনা বা জীবনদায়িনী ও প্রাকৃতিক উদ্ভাবনের তথা সৃষ্টির শক্তি হিশেবে শক্তি আরাধনা 
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সুপ্রাচীন। কালে কালে এই ধারায় রূপাস্তর ঘটেছে, বৈচিত্র্য ও ভিন্নতা এসেছে। একথা 
সত্য যে.“পৃথিবীর সর্বত্রই আদিম কৃষিজীবী কৌমঙ্ষ্নাঞ্জে ধরণীর ফলোৎপাদিকা শক্তির 
সঙ্গে নারীজাতির সন্তান উৎপাদিকা শক্তিকে অভিন্ন করে দেখার রীতি বর্তমান। সংস্পর্শ 1 
বা অনুকরণের ছারা একের প্রভাব অন্যের উপর সঞ্চারিত করা সম্ভব এই বিশ্বাসকে 
অবলম্বন করেই আদি-তান্ত্রিক আচার-অনুষ্ঠান ও বিশ্বতত্ব গড়ে উঠেছিল। প্রকৃতির রহস্য 
মানবদেহেরই রহস্য, কারণ মানবদেহই বিশ্বপ্রকৃতির সংক্ষিপ্তসার ”* আমাদের দেশের 
ইতিহাসের প্রেক্ষিতেও দেখি প্রাক-বৈদিক হরপ্লা সংস্কৃতিতে স্্ীমূর্তি বা মাতৃকামূর্তি। বৈদিক 
সাহিত্যেও মাতৃদেবীর উল্লেখ (উষা, অদিতি, পৃথিবী, রাত্রি, সরস্বতী, পুরদ্ধি, ইড়া, ধীষণা) 
থাকলেও আদি বৈদিক পশুপালনমূলক অর্থনীতিতে তারা যেন উপেক্ষিতই, কিন্তু পরবর্তী 
বৈদিক যুগের কৃষি অর্থনীতির প্রতিষ্ঠার পর আবার তাদের প্রাধান্য। মহাভারতের যুগ 
থেকেই এই প্রাধান্যের সূত্রপাত, তবে তা বাড়বাড়স্ত হয় পৌরাণিক যুগে, পুরাণ ও তন্ত্রের 
সমর্থনে। দেবীর অজত্র নাম; দেবীমাহাত্ম্য বহু গ্রন্থে বর্ণিত; নানা শাক্ত সম্প্রদায়ের উপস্থিতি ) 
ভারতের বছ অঞ্চলে, যা পুষ্টিলাভ করে লৌকিক উপাদানের সংমিশ্রণে। শাক্তধর্ম খুবই 
শক্তিশালী, নানাভাবেই ভারতীয় জীবনকে তা প্রভাবিত করেছে * 

সৌর ধর্ম বলতে সূর্য-আরাধনা যেমন বোঝায়, তেমনি সূর্য উপাসক সৌর সম্প্রদায়ও 
একদা কোনও কোনও অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল। সূর্য মন্দির শুধু উড়িষ্যার কোনার্কে নয়, 
উত্তরপ্রদেশের ইন্দ্রপুরে (বুলন্দসর জেলায়), -মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়রে, পাকিস্তানের 
মুলতানে (যার কথা' লিখেছেন হিউয়েন সাও), গুজরাটে, কচ্ছ অঞ্চলে নির্মিত হয়েছিল 
খথেদে সূর্য এবং তার সমগোত্রীয় দেবতা অনেক এবং তাদের দাপটও কম নয়। সূর্ধদেব 
বা সবিতা, পূষণ, বিবস্বৎ বা আদিত্য উত্তরকালেও পূজিত। সূর্যসূর্তিও পাওয়া গেহে। - 
রামায়ণ-মহাভারতে সূর্যপূজা উল্লিখিত। বানভট্রের হর্য্চরিত বা ভবভূতির মালতীমাধব 
গ্ন্থেও। সৌর সম্প্রদায়ের উল্লেখ দেখা যায়, তারা সূর্যকেই ব্রহ্মস্বরূপ ও জগৎকারণ মনে / 
করতেন। আনন্দ গিরির শঙ্করবিজয় গ্রছ্থে ছ'ধরনের সৌর সম্প্রদায়ের উল্লেখ দেখা যায়।” 
মধ্যযুগ থেকে সৌরধর্ম হয়তো হিন্দুধ্মেই মিলে যায় ।* 

গাণপত্য ধর্ম গণেশ বা গণপতি উপাসনাকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয়। এর বিকাশ 
পৌরাণিক যুগে। এখানে একটা কথা বলে নিলে ভালো। আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি 
যে বহু অবৈদিক দেবতা উত্তরকালে বৈদিক দেবতার সঙ্গে অভিন্ন বলে গৃহীত হয়েছেন। 
কিংবা মূল দেবতার চরিত্রায়ণের বদল ঘটেছে। যেমন বেদের বিষ্ণু পরে বাসুদেব-কৃষ্ণের 
সঙ্গে মিলে যাওয়া। তেমনি একথাও বলা দরকার কিছু দেবদেবী আদিতে যা ছিলেন পরে 
নতুনভাবে, নতুনরূপে দেখা দেন। নতুন মূর্তিকল্পনা শুরু হয়। "সবই পৌরাণিক যুগে। 
যেমন বৈদিক যুগের সরস্বতী হয়তো ছোট দেবী কিন্তু তিনি প্রকৃতির দেবী, পরে ব্রহ্মা 
দেবতা হিশেবে গৃহীত হলে তার স্ত্রী বা প্রণয়িনী বেদমাতা গায়ত্রী বা সাবিস্রীই উত্তরকালে 
সরস্বতী বলে তানেকে মনে করেন। তবে বাগীশ্বরী বা বাগ্দেবী হিসেবে সরস্বতী কিংবা / 
লক্ষ্মী-সরস্বতী-কার্তিক-গণেশ সহ দেবীমাতৃকা দুর্গা অবশ্যই ভিন্ন এবং উত্তরকালের। তেমনি 
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ধাথেদের গণপতি কালে কালে ভিন্নরূপে পরিবর্তিত আকারে গণেশে রূপাস্তরিত। এমন 
. হতেই পারে গণেশ এক ধরনের উপজাতীয় দেবতা ছিলেন কারণ আদিতে অমঙ্গলের 
দেবতাই পরে সিদ্ধিদাতা বিনায়কে রূপান্তরিত হন। পুরাণেই এই উৎপত্তি পাওয়া যায়। 
গাণপত্য সম্প্রদায়ের প্রসার গুপ্ত এবং গুপ্তোত্তর যুগে। গাণপত্য সম্প্রদায়ের ছয়টি প্রধান 
শাখা ছিল। গণেশের অজস্ন নানা বিচিত্র ধরনের মূর্তি দেখা যায়। গাণপত্য সম্প্রদায় প্রধানত 
ছড়িয়েছিল মহারাষ্ট্র ও আর কয়েকটি অঞ্চলে; নানা সম্প্রদায়ের গণেশের রূপকল্পনাতেও 
প্রভেদ আছে | 
এই প্রধান পাঁচটি (যদিও সৌর ও গাণপত্যকে প্রধান বলা যায় কিনা সন্দেহ!) ধর্মমত 

তথা ধর্মসম্প্রদায় ছাড়াও প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাসেই স্বন্দ-কার্তিকেয়, ব্রহ্মা, লক্ষ্মী, 
সরস্বতী প্রমুখ গৌণ দেবদেবী যেমন পূজা পেয়ে এসেছেন, তেমনি নাগ, যক্ষ, গন্ধর্ব 
কিন্নর-কিন্নরী, অন্দর-অল্গরা প্রমুখ লৌকিক দেব-দেবী, উত্তরকালে মনসা, শীতলা প্রমুখ 
( যুক্ত হন, এমনকি বৃষ বা পশুপূজাও ভারতবর্ষে দেখা যায় বা গেছে। স্ন্দ-কার্তিকেয় 
দক্ষিণ ভারতে সুব্রহ্মণ্য বা সুব্রামনিয়াম এবং মুরুগণ নামে পুজিত এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 
দেবতা। লক্ষ্মীর নানা রূপ, শেষ পর্যস্ত ধনদৌলতের দেবী। সরস্বতীও শেষপর্যপ্ত বিদ্যার 
দেবী। বৈদিক প্রকৃতিদেবী পৃথিবী থেকেই ক্রমে শস্য দেবী হিসেবে সীতা, জগদ্ধাত্রী, অন্নপূর্ণা, 
শাক্তরী, শ্রী প্রমুখের উদ্ভব। আবার পুরাণের যুগের পর দেবীর সংখ্যা তো অগ্ুন্তি। 
বৃক্ষ বা সর্পপৃজা প্রাটীন উপজাতীয় সমাজের স্মারক। নাগপুজা একদা বেশ প্রাধান্য 
পেয়েছিল। বৌদ্ধযুগ থেকেই যক্ষ-যক্ষিণীর আরাধনা লক্ষণীয়। ধনাধিপতি কুবের উল্লিখিত 
জৈন সাহিত্যে। বস্তুত ভারতে বহু গৌণ দেবদেবী পৃজা পেয়ে এসেছেন যদিও সকলকে 
ঘিরেই ধর্ম সম্প্রদায় গড়ে ওঠেনি। যেমন রাজস্থানের পুষ্করে ব্রহ্মার মন্দির আজও বিদ্যমান, 
এই চতুমুর্খ দেবতা ঘিরে উপাসক সম্প্রদায় নিশ্চয়ই অল্পই ছিল। 

১. - তত্শাস্ত্র সঙ্গে শাক্তধর্মের বা শক্তিআরাধনার নিকট সম্পর্ক থাকলেও দুটি এক নয় 
শক্তি উপামনা পঞ্চোপাসনার অস্তগতি। শাক্ত এক বিশেষ সম্প্রদায়, আমরা তাদের সম্পর্কে 
আগে আলোচনা করেছি। এখানে তন্ত্র সম্পর্কে কিছু বলা আবশ্যক। তন্ত্র অত্যত্ত প্রাচীন, 
সম্ভবত ভারতীয় ধর্মচেতনার আদিযুগ থেকেই একটি বিশিষ্ট লোকায়তিক জ্ঞান, কর্ম ও 
সাধনার ধারা হিশেবে তান্ত্রিক ধারা ছিল। বৈদিক সাহিত্যে কিছু উল্লেখ যেমন এর পাওয়া 
যায়, তেমনি তন্ত্রও বৌদ্ধমতও পারস্পরিক প্রভাব বিস্তার করেছিল। বস্তুত তন্ত্র এমন 
এক সাধন পদ্ধতি যার প্রভাব ভারতের প্রতিটি ধর্মেই পড়েছিল, এমনকি বৈষ্ঞবধর্মেও | 
তবে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছিল অবশ্যই শৈব এবং শাক্ত ধর্মকে। কিন্তু অধিকাংশ 
তান্ত্রিক গ্রন্থ রচিত হয় মধ্যযুগে এবং তন্ত্রের বিষয়বস্তুও বহু এবং বিচিত্র। বৈষ্ণব, শৈব 
ও শাক্ত সম্প্রদায়ের তন্ত্র যথাক্রমে সংহিতা, আগম ও তন্ত্র নামে পরিচিত। তন্ত্রের বিষয়বস্তু 
দার্শনিক, আধ্যাত্মিক, মানসিক, ভাবগত এবং জনপ্রিয় বাস্তব সবই, তবে এর লক্ষ্য মুক্তি 
ও সিদ্ধি।” বিশিষ্ট, সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন : “তন্ত্রে দেহকে 
কল্পনা করা হইয়াছে ব্রহ্মাণ্ডের প্রতীক রূপে; সাধনার প্রকৃষ্ঠ সাধন দেহ। তশ্বমতে দেহভাণ্ডে 
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যে পরম শক্তি নিহিত আছে তাহার সাহাযো মানুষ চরম লক্ষো পৌছিতে পারে; 
এই শক্তি দ্বারা বিশ্বশক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করা যায়। এই শক্তির নাম কুগুলিনী; ইহা সর্পাকারে 
দেহের মধ্যভাগ বেষ্টন করিয়া আছে বলিয়া সাধক উপলব্ধি করেন।''* সাধারণ মানুষ 
এসব বুঝত কিনা জানি না, সিদ্ধির উপায় সাধনা এবং তা বিবিধ। পৃকা” শান্্রজ্ঞান, জপ, 
তপ, সন্ত্র এবং পঞ্চতত্ব (পঞ্চমকার) সাধনার পথ। তন্ত্র গুরুবাদ লক্ষণীয় বৈশিষ্টা। সত্ব, 
রজঃ, তম এই তিন গুণের ফলে মানুষ তিন ধরনের, তান্ত্রিক সাধনার ধারাও তিনটি 
পশু, বীর, দিব্য। তন্ত্র সাতটি আচার আছে। পঞ্চতন্ত (দ্য, মাংস, মৎস, মুদ্রা ও মৈথুন) 
দ্বারা আত্মসংযম ও শুচিতার জন্য বলা হয়। তন্ত্রের উদ্দেশ্য যাই হোক এর উদার দৃষ্টিভঙ্গি 
" (নারী ও শূদ্রের পর্যস্ত অধিকার স্বীকৃত) হয়তো ভারতের নানা স্থানে এর প্রসারতার কারণ, 
তবে মধ্যযুগ যে-এর মধ্যে নানা বিকৃতি প্রবেশ করেছিল সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। 
খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতক থেকে এক শ্রেণীর ধর্মগ্রন্থ রচিত হয় যাকে আমরা বলি পুরাণ 
এবং তার মধ্যে দিয়ে প্রতিফলিত হয় এক ধরনের ধর্মীয় মূল্যবোধ যা বৈদিক ধর্মকে ' 
বহুলাংশে বদলে দেয়। এখানে অনেকগুলি বক্তব্য পেশ করা দরকার। প্রথমত, পূর্বেই যে 
পঞ্যেপাসনার উল্লেখ ও আলোচনা করা হয়েছে তা যে গুপ্তযুগ থেকে পরস্পরের কাছাকাছি 
এসে আদি মধ্যযুগে হিন্দু নামক ভৌগোলিক নামের অন্তর্গত হয়ে বিশেষ ধর্ম হিসেবে 
পরিচিতি লাভ করে, তাতে নানা ধরনের উপাদান ছিল একথা সত্য আবার একথাও 
সত্য যে বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়কে এক বন্ধনীর মধ্যে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা 
- পালন করেছিল ধর্মশান্ত্র বিশেষত স্মৃতি। ধর্মসূত্রের যুগের মূল্যবোধ হারিয়ে গেল, এলো 
ধর্মশান্্র সমূহের সুল্যবোধ। আমরা পরবর্তী অনুচ্ছেদে এ সম্পর্কে আলোচনা 'করব। 
আপাতত আলোচ্য পুরাণ । দ্বিতীয়ত, সংস্কৃত অভিধান অমরকোশ অনুসারে পুরাণের পাঁচাট 
লক্ষণ। এগুলি হলো সর্গ জেগৎসৃষ্টির বিবরণ), প্রতিসর্গ ভ্রেগতের ধ্বংস ও নবর্দপ প্রাপ্তির ) 
বিবরণ), বংশ (দেবতা ও খধিদের বংশাবলী), মন্বক্তর (বিভিন্ন মনুর যুগ) এবং 
বংশানুচরিত রাজবংশ বিবরণ)। ছকটা একই.রকম, তবে যে পুরাণে যে দেবতা প্রধান 
তিনিই সৃষ্টির কেন্দ্রস্থলে বিরাজিত। পুরাণের আরও পঞ্চলক্ষণের কথাও বলা হয়েছে, (যেমন 
বৃত্তি (জীবিকার উপায়সমূহ), রক্ষা (দেবতাদের অবতারগণের কথা), মুক্তি (মোক্ষতত্ব), হেতু 
(অব্যক্ত জীবন) এবং তাপাশ্রর ব্রেক্দতত্ব)। ফলে হেন জিনিস নেই যা পুরাণে নেই 
শুধু দেবার্চনা নয়, পাপপুণ্য, তীর্থনাহাস্ম, রাজবংশাবলী, ব্রতকথা, দানমাহাত্রা, শাসনব্যবস্থা, 
বৃত্তি ও পেশা, চিকিৎসা, ব্যাকরণ, নাট্যতত্ব, জ্যোতিষ, যুদ্ধবিদ্যা, সঙ্গীত, কামকলা, 
জন্মান্তর, কর্মফল, সহবাসতত্বু, গর্ভাধান পর্যস্ত।:১ 
বর্তমান ভারতীয় প্রতিহ্যে পুরাণ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ তবে ইতিহাসের উপাদান হিশেবে 
সর্বদা নির্ভরযোগ্য নয়। প্রচলিত মতে পুরাণের সংখ্যা আঠারো। এর মধ্যে মূল বান বাধু, 
বিষ্ণু ব্রহ্গাণ, মৎস্য এবং ভাগবত; বাকিগুলি ব্রহ্ম, পদ্ম, নারদীয, মার্কণ্ডেয়, অগ্নি, ভবিষ্য, 
ব্রহ্মবৈবর্ত, লিঙ্গ, গরুড়, কুর্ম, স্কন্দ, বামন এবং বরাহ। এগুলির মধো প্রাচীনতমণলি (বায়ু, / 
ব্ৰহ্মাণ্ড, মংসা) খ্রিস্টপূর্ব সময়কালের, অস্তত গুপ্তযুগের অনেক আগের কিন্ত চতুর্থ-পঞ্চম 


২০০২ ধর্ম বনাম ধর্মমোহঃ প্রেক্ষিত ভারতবর্ষের ইতিহাস ৭৩ 


শতাব্দী থেকেই পুরাণ ব্যাপ্তি লাভ করে।” বৈদিক ধর্ম থেকে সম্পূর্ণ ছেদ না হলেও 
প্রভূত পাৰ্থক্য 'দেখা গেল। উপপুরাণ আঠারোটি বলা হলেও তা সংখ্যায় অনেক বেশি, 
যার মধ্যে প্রধানগুলি হলো সনতকুমার, নরসিংহ, বৃহন্নারদীয়, শিবধর্ম, দুর্বাসা, নন্দী, কপিল, 
কালিকা, ভার্গব, পরাশর, সৌর প্রমুখ! পুরাণের শধ্যে নাটকীয় উপাদান আছে, অনেক 
অতিকথন' বা পুরকথাও আছে। অনেক পুরাণের প্রকৃতি সাম্প্রদায়িক হলেও, তা লোকের 
মনে ধর্মমোহ সৃষ্টি করেনি। বরং বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য লিখিত পুরাণে অন্য সম্প্রদায়ের 
কথা এসেছে। পৌরাণিক ধর্মের বিরুদ্ধে সমালোচনা অন্য জায়গায় কিন্তু তা সাম্প্রদায়িক 
গৌঁড়ামি মুক্ত, বরং নানা সম্প্রদায়কে এক বন্ধনীর মধ্যেই নিয়ে এসেছে? ' 
গুপ্তোত্বর যুগে, সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে দ্বাদশ শতকের শেষ পর্যস্ত ভারতবর্ষের 
ইতিহাসে যে'আদি-মধ্যযুগ তখন অভিপৌরাণিক ধর্মমতই সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে, যদিও সেই 
প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের পাশাপাশি লৌকিক নানা সম্প্রদায়ও তাদের নিজস্ব মত, আচার, দর্শন 
ঘনিয়ে বিদ্যমান ছিল। ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রেক্ষিতে একেবারে প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে 
গুপ্তযুগ পর্যন্ত ধর্মের ক্ষেত্রে যে বৈচিত্র্যময় রূপ আমরা উপর্যুক্ত আলোচনায় দেখলাম, 
তার একটা বাঁক-পরিবর্তন ঘটে যায় আদি মধ্যযুগে। বিস্তারিত তথ্যের মধ্যে না গিয়েও 
তাই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সবগুলি বিচার-বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। প্রথমত, আদি মধ্যযুগের 
আগেই কুষাণ-পরবর্তী যুগ থেকে গপ্তসাম্রাজ্যের পতনের আগেই সমাজে ব্রান্গণ্য সংস্কৃতি 
সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। ব্ৰাহ্মণ্য মূল্যবোধই স্থান পায় অভিলৌরাণিক' শাস্ত্রীয় অনুশাসনে। 
দ্বিতীয়ত, রামায়ণ মহাভারতের মতন মহাকাব্যেও একই সামাজিক মূল্যবোধ সম্বলিত 
প্রক্ষিপ্ত অংশগুলি ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। তৃতীয়ত, বৈদিক বর্ণভেদ পরিবর্তিত হয়ে জাতিভেদ 
প্রথায় দাঁড়ায়। চতুর্থত, সমাজে [শূদ্ৰ ও নারীর স্থান এতই নিচে নেমে যায় বে, গুপ্তযুগকে 
'ুবর্ণযুগ বলতে লজ্জা হয়। অস্পৃশ্যতারও ব্যাপ্তি ভয়ানক বেড়ে যায়! পঞ্চমত, ব্রান্দাণ্য 
আধিপত্যের ফলেই ভাষার ক্ষেত্রে প্রাকৃতের বদলে সংস্কৃতের উপর জোরে। ষষ্ঠত, গুপ্ত 
সাম্রাজ্যের পতনের থেকে দ্বাদশ শতকের শেষ পর্যন্ত ভারতে বৃহৎ সাম্রাজ্যের বদলে 
আঞ্চলিক রাজ্য এবং তাদের মধ্যে রেষারেষি দেখা যায়। সপ্তমত, গুপ্তযুগ থেকে প্রধানত 
তাত্রশাসন দ্বারা ব্রাহ্মণ ও পুরোহিত তথা দেবত্র স্থানকে নিষ্কর ভূমি দান করার (অগ্রহার”ট 
ফলে সমাজে এক শক্তিশালী ও ক্ষমতাবান শ্রেণীর সৃষ্টি হয়, যাকে অনেক সামস্ত শ্রেণীর 
সঙ্গে তুলনা করেছেন। এই সামস্ত শ্রেণীর আবির্ভাব, কেন্দ্রীয় রাজ্রশক্তির অনুপস্থিতি, 
নগরের অবক্ষয়, মুদ্রার স্বল্পতা, বাণিজ্যের হাস এবং সমাজের মন সবই এক শ্রেণীর 
ভারতীয় সামস্ততস্ত্রের পরিচয় দেয়, তবে বিষয়টি নিয়ে এতিহাসিক মহলে যথেষ্ট বিতর্ক 
বিদ্যমান ।%৭ | 
আদি মধ্যযুগ কতখানি সামস্ততান্ত্রিক তা নিয়ে বিতর্ক থাকলেও এ বিষয়ে কোনও 
সন্দেহ নেই আমরা যাকে মধ্যযুগের যুগলক্ষণ বলি তার বীজ সপ্তম শতকের মৃধ্যভাগ 
কে দ্বাদশ শতকের শেষ পর্বের মধ্যেই দেখা গিয়েছিল; ত্রয়োদশ শতকে ইসলাম 
ধর্মাবলম্বী তুর্কি শাসকদের নেতৃতাধীনে দিল্লিতে সুলতানি শাসন শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 


৭৪ পরিচয় ১৪০৯ 


প্রাচীন যুগ শেষ হয়ে মধাযুগ শুরু হলো, এমন ধারণা অনৈতিহাসিক, সাম্প্রদায়িক, 
অবৈজ্ঞানিক এবং ফলত অধুনা বাতিল। তবে ব্রাহ্মণ্য সামাজিক মূল্যবোধ এবং শাস্ত্রীয় . 
অনুশাসনের সমাবেশে ভারতীয় ধর্মচিন্তা তার বিবর্তিত রূপে ক্রমে পঞ্চোপাসনাকে মিলিয়ে 
যে হিন্দুধর্ম বলে অভিহিত হলো, তার প্রতিফলন দেখি পুরাণ এবং স্মৃতিগ্রস্থগুলিতে। 
পুরাণ এবং স্মৃতির মতে প্রকৃত ধর্ম ছিল সত্য (কৃত) যুগে, তারপর ত্রেতা এবং দ্বাপর 
যুগ পার হয়ে ‘কলি’ যুগে এসেছে। এই যুগের ধর্মবিচ্যুতি দূর করে বিশুদ্ধির জন্যই 
বর্মশাস্ত্রের অভিপোরাণিক মূল্যবোধের প্ররোজন। আশ্চর্য এই যে ইতিহাসে এমন কোনও 
যুগবিভাগ আমরা,জানি না! আর ধর্মবিচ্যুতি হোক না হোক সামাজিক সংকট, মূল্যবোধ 
ও নৈতিকতার অবক্ষর এবং নানা ধর্মীয় সংঘাত তথা টানাপোড়েন-যে চলেছিল সে বিষয়ে 
কোনও সন্দেহ নেই। সমাজের শিশ্নবর্গের মানুষজন (নিম্ন শ্রেণী ও নিশ্ন জাতি) যে নির্যাতিত 
হয়ে চলেছিল সে বিষয়েও সন্দেহ নেই। যেমন একথা সত্য যে শক্তিশালী ভূমধ্যকারি 
শ্রেণীর উপর কৃষক সম্প্রদায়ও নির্ভরশীল। পুরোপুরি বৈষম্যপূর্ণ স্তরবিশিষ্ট সমাজের » 
অস্তনিহিত দুর্বলতার ফলেই উত্তরপর্বে প্রথমে ইসলাম এবং পরে খ্রিস্টধর্ম ভারতের মাটিতে 
গেড়ে বসার সুযোগ পাষ।” প্রাতিষ্ঠানিক হিন্দুধর্মের পাশাপাশি অনেক গৌণ উপধর্ম 
লৌকিক স্তরে বিদ্যমান থাকে এবং তাদেরই সাহায্যে বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষা, সাহিত্য, 
ও সংস্কৃতিউৎকর্ষতা লাভ করে। স্মৃতিশান্ত্রগুলির প্রধান দুটি বিষয় ছিল আচার ও ব্যবহার। 
বৈষ্ঞব, শৈব, শান্ত বা অন্যান্য হিন্দু সম্প্রদায় স্মৃতি মেনে চলতেন তাদের ব্যবহারিক 
জীবনবাত্রায়। স্মৃতিগ্রস্থগুলির মধ্যে প্রাচীনতম ও সবচেয়ে প্রামাণ্য মনুস্থৃতি, যা মনুসংহিতা 
নামেই সমধিক পরিচিত। এছাড়া স্মতিগ্রস্থকারদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন বিষ্ণু, নারদ, 
বৃহস্পতি, কাত্যায়ন এবং হারীত। স্মৃতি শুধু ধর্মীয় বিধান দেয়নি, রাষ্ট্রিক অর্থনৈতিক অবস্থা 
সমর্থন করেছে, সমাজকে জাতপাতে বিভক্ত করে ফেলেছে। স্মৃতি সাম্প্রদায়িক নয় ঠিকই, 
তবে ভয়ানকভাবে প্রতিক্রিয়াশীল। একাদশ শতকে আলবেরুণির সাক্ষ্য অনুযায়ী বৈশ্যণ্ত 
শুদ্দের পর্যায়ে নেমে গিরেছিল। স্মৃতি নারীর অধিকার নির্লজ্জ অসংকোচে কেড়ে নেয়! 
মধ্যযুগে স্মৃতির ধর্ম যে বহুবিবাহ, সতীদাহ, বাল্যবিবাহ ইত্যাদি সমর্থন করে, আচার বলতে 
নবমীতে লাউ বা ব্রয়োদশীতে বেগুন খাওয়া নিষিদ্ধ করবে আর সমাজ-সংকটের সমস্ত 
দোষ মুসলমানদের উপর চাপাবে, সেই যে রক্ষণশীল মানসিকতা তার উৎপত্তি আদি 
মধ্যযুগে কায়েমী স্বার্থান্বেষী ধর্মনেতাদের হাতে, একথা স্পষ্টভাষা বলা দরকার। 
এখানে দুটি নতুন প্রসঙ্গ আসবে। আদি মধ্যযুগ শেষ এবং মধ্যযুগের পর্বে ভারতবর্ষের 
ইতিহাসের প্রেক্ষিতে যা ভ্ররুরি। প্রথমটি হলো ইসলাম কখন কীভাবে ভারতে প্রবেশ করল, 
তার কী প্রতিক্রিয়া, দিল্লির সুলতানি শাসনকালে ধর্মীয় ইতিহাস কেমন ইত্যাদি; এবং 
দ্বিতীয়টি হলো প্রাকইসলাম যত বহির্দেশীয় ধর্ম ও সংস্কৃতি ভারতে প্রবেশ করেছে, 
সেগুলির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব পরে মুছে গেলেও ইসলাম বা খ্রিস্টধর্মের ক্ষেত্রে তা হয়নি কেন? 
দ্বিতীয় প্রশ্নটি আগে আলোচনা করা যাক। ভারতীয় সভাতা যে এক্যমূলক তা রখীন্দ্রনার্সা 
সুন্দর করে বুঝিয়েছিলেন। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় অনেক বইতে দেখিয়েছেন 
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যে ভারতীয় সভ্যতা বহু ভাষাগোষ্ঠীর সমন্বিত উদ্যমের ফসল এবং ভারতীয় জনগোষ্ঠীও 
নিষাদ, কিরাত, দ্রাবিড় মুখ নানা প্রাগার্য, পরে ইন্দৌ-আর্য প্রমুখদের নিয়ে গড়ে উঠেছে। 
এদের মধ্যে বহিরাগত আর্যদের (তারা বহিরাগত কিনা এই বিতর্ক এখানে অবাস্তর) সংস্কৃতি 
ছিল সবচেয়ে শক্তিশালী । তাদের ধর্মই ভারতে প্রধান ধর্ম হয়ে যায়। আর্ধ-অনার্য সংমিশ্রণেই 
ভারতীয় সংস্কৃতি গড়ে ওঠে বলে ক্ষিতিমোহন সেন থেকে নির্মলকুমার বসু অনেকে 
আলোচনা করে দেখিয়েছেন। ব্রাহ্মাণ্য ধর্মের শক্তির কারণে বৌদ্ধ-জৈন ধর্মমতকেও তারা 
অঙ্গীভূত করে ফেলে। একই সঙ্গে গ্রিক, পহুব, শক, কুষাণ, হুণ প্রমুখ বহির্ভারতীয় জাতি- 
“উপজাতি তাদের নিজস্ব ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতি নিয়ে এসেও. ভারতের দেহে লীন হয়ে 
যায়। শ্রদ্ধেয় দার্শনিক ও ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ তার দ্য হিন্দু 
তা ধর্ম নামে ভারতীয় ধর্ম ও জীবনাচরণকে বোঝায়। যদিও ইতিহাসের প্রেক্ষিতে আদি 
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করে দেখিয়েছি। পূর্বেকার অন্যান্য ধর্ম ও সংস্কৃতির সঙ্গে ইসলাম’ ধর্মের তফাৎ এই 
যে ইসলাম সবচেয়ে শক্তিশালী, ধর্ম ও সংস্কৃতির ব্যাপারে সুস্পষ্ট মত তাদের ছিল, ফলে 
ভারতবর্ষের প্রবেশ করার পরে তা শক, ছণদের মতন ভারতীয় হিন্দু) সভ্যতাতে মিলে 
যায়নি! হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতিকে যেমন তাকে গ্রাস করতে পারেনি, ইসলামও হিন্দু ধর্ম 
ও সংস্কৃতিকে গ্রাস করতে পারেনি। একথা সত্য কিন্তু অধ্যাপক রমেশচন্দ্র মজুমদার 
ভারতীয় বিদ্যাভবন প্রকাশিত “দ্য হিস্ট্রি আগু কালচার অফ দ্য ইণ্ডিয়ান পিপ্ল" গ্রস্থমালার 
পঞ্চম খণ্ডের আলোচনায় যেমন হিন্দু সভ্যতা মানেই মুসলিম বাদে ভারতীয় সভ্যতা 
বলেছেন তা ইতিহাসের নিরিখেই মেনে নেওয়া যায় না। এইজন্যে যে, ইসলাম ভারতবর্ষে 
প্রবেশ করার পর এঁতিহাসিক কালপরম্পরার মধ্যে দিয়ে ভারতীয় সংস্কৃতিকে পুষ্ট ও 
প্রভাবিত করেছে অবশাই। 

সপ্তম শতাব্দীতে ইসলামের অভ্যুদয় পৃথিবীর ইতিহাসে এক তাৎপর্য ঘটনা! পশ্চিম 
এশিয়ার আরব দেশে হজরত মহম্মদ (৫৭০-৬৩২ খ্রি.) এই ধর্ম প্রবর্তন ও প্রচার করার 
একশো বছরের মধ্যেই তার প্রসার ঘটে এশিয়া, আফ্রিকা ও ইয়োরোপে ।+ সপ্তম শতকের 
শেষ দিক থেকে দ্বাদশ শতকের শেষ দিকের মধ্যেই ভারতে ইসলাম ধর্ম প্রবেশ করে 
এবং জনজীবনে প্রভাব ফেলে। এক হাতে তরবারি এবং অন্য হাতে কোরান নিয়ে ইসলাম 
ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছিল, এরকম ধারণা বা প্রচার ইতিহাস-সম্মত নয় কিংবা ত্রয়োদশ 
শতকে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের রাষ্ট্রশক্তি প্রতিষ্ঠা হওয়ার ফলে ইসলামের প্রসার ঘটে এমন 
ধারণাও ভ্রাস্ত। মনে রাখতে হবে ইসলাম ভারতে প্রবেশ করেছিল তিনভাবে কে) মুসলিম 
বণিকদের দ্বারা খে) মুসলিম সাধক সম্ত-দরবেশ ও ধর্মপ্রচারকদের দ্বারা এবং গে) মুসলিম 
অভিযানকারীদের দ্বারা সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে এবং তখনও এদেশে মুসলিম 
রাষ্ট্রশক্তি প্রতিষ্ঠিত হয়নি। আরও মনে রাখা দরকার যে উত্তর ভারতে নয় দক্ষিণ ভারতের 
মালাবার উপকূল, পশ্চিম উপকূলের গুজরাট দিয়ে ইসলাম আগে ঢোকে। অভিযানকারীদের 
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মূল উদ্দেশ্য ধর্মীয় নয়, অর্থনৈতিক। এমনকি সুলশন মামুদের আক্রমণের প্রধান কারণ 
লুষ্ঠন ও সম্পদ আহরণ। আর অষ্টম শতকে সাময়িক আরবদের সিন্ধু বিজয় ঘটেছিল 
"বটে তবে তার প্রভাব ভারতে কোথাও পড়েনি 1 
I আদি মধ্যযুগে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম ও নিজেদের শক্তিক্ষয়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
পরস্পর-বিরোধী রাজ্যে বিভক্ত হয়ে অনৈক্য, সামস্ততান্ত্রিক মূল্যবোধ, সৈন্যবাহিনীর 
শৈথিল্য, ধৰ্মীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে নানান আচার ও কুসংস্কার, দ্রাতিভেদ প্রথার তীব্রতা, 
নৈতিক অবক্ষয় ইত্যাদির ফলে যে অন্তর্নিহিত দুর্বলতা, তার ফলে ভারতবর্ষ ইসলামের 
কাছে উন্মুক্ত হয়। প্রবেশের পর উভয় সম্প্রদায়ের ও ধর্মের গোড়ামিমূলক প্রতিক্রিয়া 
সত্বেও পারস্পরিক প্রভাব পড়তে থাকে। বাহুল্য হবে বলা যে ইসলাম একটি সুনির্দিষ্ট, 
শান্ত্রবিহিত, সুসংগঠিত এবং সুনির্দিষ্ট ধর্ম এবং অবশ্যই নিরাকার ও একেশ্বরবাদী। , 
পৌত্তলিক ও তৎকালীন .রক্ষণশীল হিন্দু ধর্মের সঙ্গে অনেক তফাৎ। ফলে হিন্দু তার গুদার়্ 
ও সার্বন্রনীন্তা ছেড়ে আশ্রয় নিতে শুরু করল সংকীর্ণতায়, ছুৎমার্গে, পর্দাপ্রথায়, স্মার্ত , 
পণ্ডিতদের বিধানে। অন্যদিকে অপৌত্তলিক ইসলামের ধর্মীয় নেতৃত্ব রক্ষণশীলদের হাতে 
- এবং বহিরাগত মুসলমান ছাড়াও জাতিভেদ প্রথায় দীর্ঘকাল নির্যাতিত ও শ্রেণীবৈষম্যে 
শোষিত ভারতীয় নিম্নবর্গের মানুষ রাজনৈতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক দাক্ষিণ্য পাওয়ার 
সংখ্যাগুরু। ফলে দুই সম্প্রদায়ের সম্পর্ক বিরোধিতা সত্বেও মিলনাস্তকও। ফলে বলা যায়, 
ধর্মমোহ না থাকায়, ধর্মীয় বিরোধ মধ্যযুগে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে রূপার্তরিত হয়নি ।৪» 
বস্ততপক্ষে দিল্লিতে সুলতানি শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরেও ভারতে ধর্মশ্রিয়ী রাষ্ট্র 
প্রতিষ্ঠিত হয়নি। শাসকদের মূল লক্ষ্য ছিল শাসনতান্ত্রিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক। 
ফলে তারা সর্বাত্মকভাবে ইসলামীকরণে কখনওশ্মন দেননি। উভয় সম্প্রদায়ের গোড়ামি 
অবশ্যই ছিল, হিন্দু পুরোহিত বা ইসলামী উলেমাদের দাপট কম ছিল না, সমাজের / 
উপরতলায় স্বার্থের কারণে দন্বও ছিল। তবে এই দ্বন্দ্ব সমাজ্রের নিচে, কোটি কোটি সাধারণ 
মানুষদের মধ্যে ব্যাপ্ত হয়নি। তাছাড়া হিন্দু-মুসলিম ক্রমিক সমন্বয়বাদী সংস্কৃতি নানা মাধ্যমে 
“অগ্রগতি ঘটাল। উভয় সম্প্রদায়ের একই বস্তুগত পটভূমিকায় দীর্ঘকাল পাশাপাশি থাকা, 
শুধু ধর্মের ভিন্নতা ছাড়া বহু ব্যাপারে মিল থাকায় পারস্পরিক প্রভাব পড়ল এবং তা 
সাংস্কৃতিক উৎকর্ষ ঘটাল ভারতবর্ষের ইতিহাসে ১২০৬ থেকে ১৫২৬ পর্যন্ত যে যুগকে 
তুর্ক-আফগান সুলতানি আমল বলা হয়, সেই যুগে দুই প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মে গৌড়ামি ও 
রক্ষণশীলতা সত্বেও সাম্প্রদায়িক চেতনা ও ধর্মমোহ সমাজের ব্যাপক মানুষজনকে কলুষিত 
করেনি, বরং সমন্বয়বাদী ভাবধারা (৮7010110190) সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তো বটেই, ধর্মীয় 
ক্ষেত্রেও দেখা যায়। এই সূত্রে সুফীবাদ ও ভক্তি আন্দোলন সম্পর্কে স্বতন্ত্রভাবে কিছু কথা 
বলা দরকার 
সুফীবাদের সংজ্ঞা এককথায় দেওয়া কঠিন। এর উদ্ভব ভারতে নয়, তবে ভারতের / 
সুফী আন্দোলনের নিজস্ব একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। সাধারণত ধরে নেওয়া হয় বে, এই মতবাদের 
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সমর্থকগণ ‘সুফ’ বা মোটা পশমের বস্তু ব্যবহার করতেন বলে তাদের সূফী বলা হয়। 
আবার অন্য এক মতে, সুফী শব্দটির উৎপত্তি “সোফিয়া” জ্ঞান) অথবা ‘সাফা’ (পবিত্রতা) 
শব্দ থেকে। এই মতবাদের উদ্ভব নিয়েও মতভেদ .আছে। আবুল কাসিম আল বুখারির 
রচনা থেকে আমরা জানতে পারি যে, সৃফীগণ কেবলমাত্র বাহক ইসলামীয় আচার পালন 
দ্বারা আল্লার কৃপালাভ সম্ভব নয় মনে করতেন, নিজ মানসিকতা ও জীবনধারাকে 
আধ্যাত্মিকভাবে পবিত্র করলে তবেই আল্লার আসন পাতা সম্ভব বলে তারা মনে করতেন। 
দ্বাদশ শতাবীর বিখ্যাত ইসলামীয় দার্শনিক আল গজ্জালি সৃফীবাদকে শক্তিশালী ভিত্তির 
উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। আসলে সূফীবাদ প্রবল ভক্তির ধর্ম__কাব্য, সঙ্গীত, নৃত্য এর 
আরাধনার মাধ্যম। জালালুদ্দিন রুমি এর এক উজ্জ্বল প্রতিভূ। তাই সৃফীবাদ ইসলামের 
মরমীয়া অতীন্দ্িয়বাদী সাধনার এবং বিশিষ্ট রূপ। আরবারি যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তা হলো, 
“সৃফীবাদ বলতে ধর্মপ্রাণ মুসলমানের ব্যক্তিগত অনুভূতির মাধ্যমে আল্লার জীবন্ত সামিধ্য 
বোঝায়!’ অবশ্য গোঁড়া এবং মৌলবাদী মুসলমানগণ এই তত্ব মানেন নি। রোনাল্ড 
নিকলসন জানিয়েছেন যে, সৃফীবাদ পরে বহু মত, ধর্ম ও সংস্কৃতি দ্বারা সমৃদ্ধ হয়। বস্তুত 
সৃফীবাদে বহুবাদী মরমী চিত্তার মিশ্রণ, বহু গোষ্ঠী, বহু সাধনা ছিল। ভারতেও একদল 
শরিয়ত মানতেন, অন্য দল মানতেন না। 

ভারতে সৃফীবাদ প্রবেশ করে দ্বাদশ শতকে তবে তার প্রভাব লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পায় 
ত্রয়োদশ থেকে ষোড়শ শতকের মধ্যে। বিভিন্ন সূফী দর্শন ও তত্ব, ধর্মসাধনা ও ভীবনদর্শন 
ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হয়। অপরপক্ষে ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতি 
সৃফীবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়! ভারতে সৃফীবাদের মধ্যে শতাধিক গোষ্ঠী (সিলসিলা) ছিল, 
তার মধ্যে প্রধান ছস্টি : চিশ্তি, সোহরাওয়ার্দী, কাদেরি, শাত্তারি, নক্সবন্দী এবং মাদারি। 
ভারতে সুফীবাদ ও ভক্তিবাদের পরস্পরের প্রভাবের সবচাইতে বড়ো নিদর্শন ধর্মসহিষু্তা 
ও সমন্বয়বাদী চিন্তার প্রসার। তবে একথা ভুল যে প্রত্যেকটি সূফী গোষ্ঠীই উদার ও 
অসাম্প্রদায়িক। ভারতে সবচাইতে প্রভাবশালী চিশৃতি গোষ্ঠী অবশ্যই ভক্তিবাদী। ভারতে 
এর প্রধান প্রতিভূ খাজা মইনুদ্দিন চিশৃতি। এছাড়া শেখ হামিউদ্দিন নাগোরী, বাবা ফরিদ, 
কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকী, নিজামউদ্দিন আউলিয়া, শেখ নাসিরুদ্দিন মাহমুদ, চিরাগ 
(দেহলিভী), সেলিম চিশৃতি প্রমুখের নাম করা যায়। এই সূফী সাধকেরা অর্থ, রাষ্ট্রনীতি, 
সম্পদ থেকে দূরে থাকতেন। তাদের ভক্তির বাণী ও সহজিয়া জীবনযাত্রায় আকৃষ্ট হয়ে 
মুসলমান তো বটেই, বহু হিন্দুও অনুরাগী হন। তবে অন্য এক সম্প্রদায় সোহরাওয়ার্দী 
(সুরাবর্দী) সরকারি পদ নিতেন। এই সম্প্রদায় ভেঙেই ফিরদৌসী সিলসিলার উৎপত্তি। 
কাদেরি, শাস্তারি, নক্সবন্দী, মাদারি প্রমুখ চিলতির মতন ভক্তিবাদী নয়। সূফী সাধুগণকে 
পীর বা শেখ বা মুরশিদ বলা হত, তারা এক গুরুশিষ্য পরম্পরা পৌর ই মুরিদি) গড়ে 
তুলতেন। ভারতের ইতিহাসে ভক্তিবাদ ও মানবতাবাদ প্রচারই সুফী আন্দোলনের 
বৈশিষ্ট্য 

ভক্তিবাদের অবশ্য সুপ্রাচীন এবং সুদীর্ঘ ইতিহাস আছে। এর উল্তুব প্রাচীনকালে এবং 
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দক্ষিণ ভারতে। মধ্যযুগের ভক্তি আন্দোলন গড়ে ওঠার পিছনে পুরাতন ভক্তি আদর্শের 
সঙ্গে ইসলাম ধর্মের মানবতাবাদ, একেশ্বরবাদ ও সামাজিক সামাবাদের প্রভাব লক্ষণীয়, 
বিশেষত সূফী প্রভাবের। ধর্মের জটিলতা নয়, ভক্তি প্রেম ভালোবাসাই ঈশ্বরকে লাভ 
করার উপায়, এতে ঈশ্বরের সৃষ্ট মানুষদের মধ্যে ভেদাভেদ থাকে না। তাই ভক্তিপন্থা 
জাতিভেদের বিরোধী। বলা বাহুল্য এই ভক্তিধর্মও সমাজের নিন্নবর্গের মানুষদের মধ্যে 
বিশেষ প্রভাব ফেলতে সমর্থ হলো, কারণ সেখানে ব্রাঙ্গণ্য স্মৃতি-শাসিত সংস্কৃতির প্রভাব 
তুলনায় কম। দিল্লির সুলতানি আমলে রামানুজ, রামানন্দ, কবীর, বল্লভাচার্য, চৈতন্য, 
মীরাবাঈ, নানক, নামদে প্রমুখ ছিলেন ভক্তি আন্দোলনের নায়ক। “সবার উপরে মানুষ 
সত্য | ভক্তি আন্দোলন সম্পর্কে সুদীর্ঘ আলোচনা কিংবা ভক্তি আন্দোলনের প্রধান প্রধান 
প্রবক্তাদের জীবন ও কর্ম বর্তমানে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নেই। জাতিগত কঠোরতার 
বিরুদ্ধে জাতি-ধর্মনির্বিশেষে ব্যক্তিগত গুণ ও কর্মের উপর গুরুত্ব প্রদান, বহুদেবতাবাদ 
বদলে একেশ্বরবাদ, সমাজে মানুষদের মধ্যে সমতাবাদ, ঈশ্বরলাভের উপায় হিসেবে ভক্তির 
উপর জোর, তার মাধ্যম হিশেবে সংগীত ও সাহিত্য ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে ভারতীয মধ্যযুগে 
যে ধর্মচিন্তার প্রসার তা উদার ও অনেকাংশে অসাম্প্রদায়িক, যদিও প্রাতিষ্ঠানিক হিন্দু 
ও ইসলামধর্মের সঙ্গে তার পার্থক্য ছিল। সমাজ্র ও সংস্কৃতির দিক থেকে এবং হিন্দু- 
মুসলিম এক্য তথা সমন্বয়বাদী চিন্তার দিক থেকে তাই ভক্তিবাদ গুরুত্বপূর্ণ।*২ 

সুলতানি যুগের পরবর্তী মোগল সাম্রাজ্যের সময়কালীন ভারতে ধর্ম বিষয়ে বেশ 
কিছু বিষয় উত্থাপন করা দরকার। তার আগে একটি বিষয় অনুল্লিখিত থাকলে প্রবন্ধের 
অঙ্গহানি হবে। আগের অনুচ্ছেদে যে ভক্তি আন্দোলনের কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে 
অন্যতম ন্নকদেব (১৪৬৯-১৫৩৮) এবং একমাত্র তিনিই স্বতন্ত্র ধর্মের প্রবর্তন করেন। 
এই ধর্ম ‘শিখ’ ধর্ম নামে পরিচিত, যারা ভারতবর্ষে বিশিষ্ট ধর্মসম্প্রদায় হিসেবে মূলত 
পাঞ্জাবে ছড়িয়ে পড়ে। সত্যপথে সতজীবনযাপনের জন্য কঠোর তপস্যা ও জটিল আচার 
অনুষ্ঠানের বদলে, জাতিভেদ বর্জন করে একেশ্বরবাদী অথচ সমন্য়বাদী ধর্মপ্রচার 
করেছিলেন নানক। তার মূল উপদেশ ছিল নাম (ঈশ্বরের গুণকীর্তন), দান (জীবে দয়া) 
এবং স্নান দৈহিক পবিত্রতা) এবং তার উপদেশাবলীই গ্রস্থসাহেব" (শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ)। উত্তরকালে 
শিখধর্মের আরও ন"জন গুরু ছিলেন : অঙ্গদ, অমরদাস, রামদাস, অর্জন, হরগোবিন্দ, 
হররাই, হরকিষেন, তেগবাহাদুর এবং গোবিন্দ সিং। এই দশ ধর্মগুরুর আমলে (১৪৬৯ 
থেকে ১৭০৮ খ্রি.) শিখধর্মের অনেক বিবর্তন হয়। বিশেষত দশম গুরু গোবিন্দ সিং শিখ - 
ভ্রাতৃসংঘের মনে সামরিক প্রেরণা সঞ্চার করে শিখ ধর্মাবলম্বীদের একটি স্বতন্ত্র সামরিক 
জাতিতে পরিণত করেন এবং সংঘবদ্ধ শিখরা ‘খালসা’ (পবিত্র) নামে পরিচিত হয়। দশম 
গুরুই গুরুপন্থা বন্ধ করলেন এবং আদি গ্রন্থসাহেবকেই সেই স্থান দিলেন; প্রত্যেক শিখ 
সামরিক উপাধি ধারণের কারণে “সিংহ” পদবি গ্রহণ করার নির্দেশ দিলেন (পুরুষের ক্ষেত্রে, 
স্ত্রী হলে কাউর) এবং শিখ সম্প্রদায়ের সকলকে পঞ্চ ‘ক’ কেশ, কংঘা, কাচ্চা, কৃপাণ, 
কড়া) ধারণের নির্দেশ দিলেন। তার মৃত্যুর (১৭০৮ খ্রি.) ক্রমশ শিখবর্ম ভারতের বিশিষ্ট 


২০০২ ' ধর্ম বনাম ধর্মমোহ ৪ প্রেক্ষিত ভারতবর্ষের ইতিহাস ৭১৯ 


ধর্মে পরিণত হয়। এই ধর্ম অতি সাম্প্রতিককালের কিছু সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীর কার্যকলাপ 
বাদ দিলে বরাবরই মানবিক, সহঙজ্জ ভক্তিমার্গীয় এবং উদার, যদিও এঁতিহাসিক প্রেক্ষিতে 
এই ধর্মের সঙ্গে সামরিকতাবাদ ও রাজনীতি অচ্ছেদ্যভাবে সম্পৃক্ত 

মোগল যুগের ইতিহাসে দেখা যায়, ভারতবর্ষে হরর ছিল কং ধরি ডিও নন 
প্রকৃতির। এই ধর্ম ও সংস্কৃতিতে বিশ্বাসী নানা সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্ক কেমন ছিল? 
এই প্রশ্নটির উত্তর নিয়ে নানা মত ও বিতর্ক আছে। বস্তৃতপক্ষে সাম্প্রদায়িক এতিহাসিকেরা 
ধর্মীয় পার্থক্য ও বিরোধের উপর অতিরিক্ত জোর দিয়েছেন; এ বিষয়ে হিন্দু সাম্প্রদায়িক 
হেখকদের সঙ্গে মুসলিম সাম্প্রদায়িক লেখকদের আশ্চর্য মিল লক্ষণীয়। অথচ ইতিহাস 
নৈর্বক্তিক, নিরপেক্ষ, যুক্তিবাদী ও তথ্যাশ্ররী হওয়া আবশ্যিক। ভারতের মধ্যযুগের ধর্মীয়, 
সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের যদি পূর্ণাঙ্গ চিত্র আধুনিক, বিজ্ঞান-সম্দত ও ধর্মনিরপেক্ষ 
পদ্ধতিতে এবং নানাবিধ প্রাথমিক আকর-উপাদানের সাহায্যে বিশ্লেষণ করা যায় তাহলে 
বহু ভুল ধারণার অবসান হবে। বিশেষত হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক বিষয়ে। মোগল ভারতবর্ষে, 
দিল্লির সুলতানি আমলের মতন, প্রধান দুই ধর্ম ছিল হিন্দু ও ইসলাম। এই দুই সম্প্রদায়ের 
ধর্মীয় নেতৃত্ব ছিল রক্ষণশীল এবং গড়া, সাধারণ মানুষজন বাস্তবস্ভীবনে ততখানি গোঁড়া 
না হলেও ধর্মীয় নেতৃত্বের অধীনেই ছিল। হিন্দুরা স্মৃতি-শাসিত, মুসলমানরা শরিয়তপন্থী। 
ততসতেও ধর্মমোহ” মধ্যযুগে ছিল না। অন্য ভাষায় বলা যায়, ধর্মীয়, সামাজিক ও 
সাংস্কৃতিক ব্যাপারে পার্থক্য ও ভিন্নতা ছিল সত্য কিন্তু সেই ভিন্নতা সর্বদা সংঘর্ষে 
রূপান্তরিত হয়নি। কেন? ধর্মমোহ না থাকাতে। যদিও ধর্মান্ধতার নজির বহু আছে। এ 
বিষয়ে. অন্যত্র আমি মন্তব্য করেছি : “বস্তুত ধর্মীয় বিবাদ সাম্প্রদায়িক বিবাদে পরিণত 
হয় আধুনিক যুগে, যখন ধর্মের সঙ্গে মিলে যার রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের এবং অর্থনৈতিক 
সুযোগ- সম্পদ আহরণের লড়াই।...মধ্যযুগের ভারতবর্ষের প্রধান দুই সম্প্রদায় হিন্দু ও 
মুসলমানের মধ্যে বিরোধ ছিল, সংঘর্ষও ছিল কখনও কখনও, কিন্তু সর্বস্তরে সাম্প্রদায়িকতা 
ছিল না!”** একথা সত্য সমাজের উচ্চস্তরে ক্ষমতার স্বার্থে হিন্দু-সুসলমানের 
অভিজাতশ্রেণীর দ্বন্বথ আদৌ গ্রামীন জনজ্রীবনকে স্পর্শ করেনি। “শাসকশ্রেণীর আভ্যন্তরীণ 
সংঘর্ষ ও আপোষ সে যুগের এঁতিহাসিকদের শব্দায়নে প্রতিফলিত হয়েছে এবং এই 
শাসকশ্রেণীর মধ্যে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন। এই দ্বদ্বেব সঙ্গে 
সামাজিক স্তরের ছ্বন্দ-সংঘাতের কোন যোগ ছিল না”__একথা জোর দিয়ে বলেছেন 
অধ্যাপক হরবনস্‌ মুখিয়া।«* 

বাংলাদেশের গবেষক মুহম্মদ আবদুল জলিল লিখেছেন, “বাংলার সামাজিক সাংস্কৃতিক 
ইতিহাসে মোগল আমল বিশেষত্বের গৌরবে উজ্জ্বল। এই অধ্যায়টি ছিল বাঙালী হিন্দু- 
মুসলমানের সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের স্বর্ণযুগ। বাংলার হিন্দু-সুসলমানের ধর্ম-দর্শন, আচার 
ও বিশ্বাস সংস্কারে স্বাতন্ত্র থাকা সত্বেও অভিন্ন সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী এই দুই সম্প্রদায়ের 
পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল সুমধুর। এমনকি, বিদেশী ও বিভাবী মুসলিম শাসকদের সঙ্গে 
ও তাদের সম্পর্ক তিক্ত ছিল না। দ্বন্থ সংঘাত যা কিছু ঘটবার ঘটেছে শাসক-শোবক 
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শ্রেণীর হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে; শাসিত-শোধিত শ্রেণীর হিন্দু-মুসলমানের জনজীবনে সেই 
সংঘাতের প্রতিক্রিয়া স্পর্শ করতে পারেনি। তবে শাসক-শাসিতে নিরন্তর শ্রেণী-সংঘাতের .. 
যে আদর্শ, মধ্যযুগের বাঙালী সমাজেও তা বর্তমান ছিল” 

. আগেই উল্লেখ করেছি যে মধ্যযুগে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব ছিল 
রক্ষণশীল মানুষজনের হাতে। ফলে তাদের মধ্যে কিছু পরিমাণ মৌলবাদী প্রবণতা ছিল। 
ব্যক্তিগতভাবে ধর্মান্ধ ছিলেন অনেকে। এই সব কায়েনী স্বার্থান্বেষী ধর্মীয় “নেতৃত্ব কিংবা 
শাসকশ্রেণীর কিছু মানুষের দৃষ্টান্ত থেকে যেমন সমাজের সার্বিক চিত্র আঁকা যায় না, তেমনি : 
একথা সত্য যে যত পারস্পরিক প্রভাব, গুঁদার্য বা সমন্বয়বাদী চিন্তা বেড়েছে, সংস্কৃতিতে 
ধর্মীয় নেতৃত্ব বিশুদ্ধতার নাম করে নানারকম নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। এক্ষেত্রে 
বিশুদ্ধতাবাদ মৌলবাদী প্রেরণা সপ্জাত। মধ্যযুগে হিন্দুধর্মের মনুবাদী স্মৃতির শাসন বেড়ে 
যাওয়ার এটাই কারণ। বাংলায় স্মার্ত রঘুনন্দন এর এক উদাহরণ। ইসলাম ধর্মেও সমন্বয়বাদী , 
প্রভাব পড়ে। সার্বজরনীনতা ও ধর্মীয় সহিবুগ্তার (সুলহ ই কুল) পূর্ণরূপ পেয়েছিল বাদশাহ 
আকবরের দীন ই ইলাহী”র মব্যে।** তারই প্রতিক্রিয়ায় আবদুল কাদের বদায়ুনীর মতন 
. সমসাময়িক গোঁড়া ইতিহাসবিদের ক্রোধ, কিংবা শেখ আহমেদ সরিহিন্দি বা শেখ 
ওয়ালিউল্লাহর মতন নেতার প্রচার* কিংবা নানা পুনরভ্যুত্থানবাদী প্রচেষ্টা । আর হিন্দু - 
মুসলিম প্রধান দুই ধর্ম ছাড়া দেখি নানা লোকধর্ম, উপধর্ম বা ধর্মীয় সম্প্রদায় গড়ে ওঠে 
মধ্যযুগে উনিশ শতকে যাদের সন্ধান করেছিলেন হোরেস হেম্যান উইলসন বা অক্ষয়কুমার 
দত্ত। : 

তবে মধ্যযুগে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক বিষয়েই আমাদের আরও একটু নজর দিতে 
হবে। ভবিষ্যতে এই সম্পর্কের অবনতির মধো 'ধর্মমোহ'র উৎপত্তি ও প্রসার। আর এই 
ধর্মমোহর এক রূপ সাম্প্রদায়িকতা যার চেতনার বশবর্তী হলে ইতিহাসবোধেরও মৃত্যু ৫ 
যেমন উদাহরণস্বরূপ এক শ্রেণীর লেখক বলার চেষ্টা করেছেন যে ভারতে হিন্দু-মুসলমান 
বদলে বিকর্ষণের নীতির দ্বারা পরিচালিত” অথচ এই মত তথ্য দ্বারা সমর্থিত নয় বলেই 
অনৈতিহাসিকা** শ্রীরাম শর্মা মোগল রাষ্ট্রকে 'ধর্মাস্রয়ী” 017০০9০1200 31816) সাজাবার 
, চেষ্টা করেছেন, আদৌ তা নয়; আবার ইস্তিয়ার হুসেন কুরেশীর মতন লেখকরা আকবরকে 
ইসলামের খলনায়ক” বানিয়ে ছেড়েছেন।১ বস্তুত হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কে আমরা তিন 
ধরনের চিত্র পাই বিরোধ, সম্প্রীতি এবং সমন্বয়। সংক্ষেপে এ বিষয়ে বলা যেতে পারে 
যে হিন্দু মুসলমানের বিরোধ মৌলিক_ ধর্ম ও দর্শনের, আচার ও আচরণের,. নিরাকার 
ও সাকারের, একেশ্বরবাদ ও বহুদেবতাবাদের, সাম্যের সঙ্গে জাতিভেদের। বিভেদ থেকেই 
বিরোধ । সমসাময়িক আচার-উপাদানে বিরোধের তথ্য আছে। তবে বিরোধ মানেই সংঘাত 
বা সংঘর্ষ যে নয় তার সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ তেমন তথ্য মধ্যযুগের ইতিহাসের প্রেক্ষিতে 
আমাদের হাতে নেই। আর ধর্মবিবাদ তো প্রাচীন ভারতেও ছিল-_আর্য অনার্য, ব্রাহ্মণা- 
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বৌদ্ধ, শৈবদের সঙ্গে জৈনদের। হিউয়েন সাঙ থেকে কলহন নানা ব্যক্তির লেখাতেই বৌদ্ধ- 
জৈন মঠ ধ্বংসের, এমনকি দেবমুর্তি ধ্বংসের কথা পাই।* দাক্ষিণাত্যেও জৈন ধর্মস্থান 
বলপূর্বক ধ্বংস ও রূপান্তরের প্রভূত নিদর্শন আছে।* তেমনি মধ্যযুগে রয়েছেঃইসল্লামী 
শাসকদের দ্বারা হিন্দুমন্দির ধ্বংসের অজস্র উদাহরণ। অন্যদিকে সমাজের উপরের স্তরে 
শাসক-শাসিতের ছন্দও মধ্যযুগে বিরোধেরই ফসল। দ্বিতীয়ত, ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে 
এক বৃহৎ অংশই ধর্মান্তরিত, তাই সমাজজীবনে বিশেষত নিম্নবর্গের মধ্যে দীর্ঘদিনের 
পারস্পরিক সহাবস্থান, একই বস্তুগত পটভূমিকা, পোষাক, ভাষা সাহিত্য, সংগীত, 
সামাজিক লেনদেন ফলে মিলনেরও চিত্র পাই সমসাময়িক উপাদানে । লৌকিক দেব-দেবীর 
ক্ষেত্রে তো সত্যনারায়ণ-সত্যপীরের বা দক্ষিণরায় বড়ে খা গাজী ইত্যাদি সুপরিচিত 
উদাহরণের মধ্যেই মিলনধর্মী পারস্পরিক প্রভাব স্পষ্ট। তৃতীয়ত, যাকে ধর্মীয় সমন্বয়বাদ 
বলা হয় তার ফলে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি পণ্ডিত-গবেষকরা স্বীকার 
করেছেন!” এর ফলে ভাষা, আঞ্চলিক সাহিত্য, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্রকলা, সংগীত প্রমুখের 
মাধ্যমে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। পারস্পরিক প্রভাব প্রাতিষ্ঠানিক রক্ষণশীল ধর্মের উপর . 
তেমন না পড়লেও ভক্তিরাদ, লৌকিক ধর্ম, নানা সাংস্কৃতিক মাধ্যম এবং পোষাক, খাদ্য, 
আচরণ উৎসব ইত্যাদির উপর অবশ্যই পড়েছে। সেজন্য ভারতীয় এতিহ্য পুষ্ট হয়েছে, 
সংস্কৃতির অগ্রগতি ঘটেছে, হিন্দু ইসলাম ধর্মের মধ্যেও বহুধা সংস্কৃতির ছাপ পড়েছে। এই 
সমন্বয়ের এক উজ্জুল উদাহরণ দারা শুকো*১ 
র্‌ আর একটি প্রসঙ্গ। সম্রাটের ব্যক্তিগত পছন্দ যাই হোক, তা সার্বিকভাবে সমাজ 

বদলায়নি, রাজশক্তিও কোনও বিশেষ ধর্মকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করেনি। তাই ষৃদি হত 
তাহলে অমন যে শক্তিশালী আকবর তিনি দেশসুদ্ধ লোককে দীনই ইলাহীতে মানতে বাধ্য 
করাতেন। কিংবা গোঁড়া সুনি মুসলমান আওরঙ্গদেব দেশসুদ্ধ লোককে ইসলাম ধর্ম নিতে 
বাধ্য করতেন। আতহার আলির উচ্চাঙ্গের গবেষণায় বরং আমরা জানি যে আওরঙ্গজেবের 
আমলেই হিন্দু মনসবদারদের সংখ্যা ছিল সবচেয়ে বেণি। ধর্মাস্তর অনেকের কাছেই 
অপ্রীতিকর হতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্রশক্তি যেমন পাইকারী হারে একাজ্দে এগিয়ে আসেনি 
সেকথা যেমন ইতিহাসগতভাবে সত্য, তেমনি নিম্নবর্গের নিরানব্বই শতাংশ ধর্মান্তরিত 
হয়েছেন স্বেচ্ছায় একথাও সত্য। সুতরাং বিরোধের বীজ থাকলেও ধর্মমোহ” দানা বাঁধতে 
পারেনি। অধ্যাপক তপন রায়চৌধুরীর সঙ্গে সহমত পোষণ করা যায় যে প্রাক-ওপনিবেশিক 
যুগে বিষবৃক্ষের বীজ ছিলো, হয়তো গাছও ছিল, কিন্তু তা হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের ক্ষেত্রে 
সাম্প্রদায়িক ফল ফলায় .নি» কিছু পাশ্চাত্য পণ্ডিত উপ্টে কথা বললেও তার উদ্ভব 
ব্রিটিশ উপনিবেশিক যুগে।* 

শেষ কথা এই যে, প্রাচীন ভারতে ধর্মীয় বিবাদ ছিলো, মধ্যযুগের ভারতে তা আরও 
বেড়ে যায় কিন্তু ধর্মমোহ ছিল না। ফলে সাম্প্রদায়িকতা ছিল না যে অর্থে আজকাল 
আমরা বাবহার করি। কেম্বিজ্জের এতিহাসিক ক্রিস্‌ বেইলী একটি প্রবন্ধে সপ্তদশ শতাব্দীর 
শেষ থেকে যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার উল্লেখ করেছেন, আধুনিক ও বর্তমানের ব্পঞ্জনায় 
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সেগুলিকে সাম্প্রদায়িক চরিত্র দিতে আমি নারাজ্র।* বরং ধর্মীয় সংঘর্ষ বলা উচিত। আর 
ধর্মীয় বিবাদের পাশাপাশি ধর্মীয় সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক সমন্বয়ও ছিল, যার পরিচয় আমরা 
আগেই দিয়েছি। ধর্মীয় বিবাদ ধর্মমোহ-র প্রকোপে পড়ে আধুনিক যুগে সম্পূর্ণ ভিন্নমাত্রা 
যুক্ত করে। 

সেই প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে আর একটি প্রসঙ্গের অবতারণা করে নেওয়া দরকার। 
হিন্দু বা ইসলাম ছাড়া অন্য একটি বড়ো ধর্ম (যদিও ভারতে সংখ্যালঘু) খ্রিস্টধর্ম সম্পর্কে 
আগে বলা হয়নি। প্রচলিত মত বা বিশ্বাস যাই হোক ভারতবর্ষের সঙ্গে খ্রিস্টধর্মের যোগও 
কিন্তু সুপ্রাচীন, আধুনিক যুগে নয়। এখানেও উত্তর ভারতে নয়, দক্ষিণ ভারতের মালাবার 
উপকূলে খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের প্রথম পদার্পণ। এক্ষেত্রেও মনে হয় ইয়োরোপীয়রা নয়, 
পশ্চিম এশিয়ার সিরিয়া দেশীয় খ্রিস্টানরাই পথিকৃৎ। যদিও ব্যাকট্রিয় গ্রিক শাসক 
গান্ডোফার্ণেস (প্রথম শতকে) এর আমলে ধর্মপ্রচারের কথা জানা গেলেও যোড়শ শতক 
থেকেই ধ্রিস্টধর্ম ভারতে প্রকৃত প্রস্তাবে প্রচারিত হতে শুরু করে। বিখ্যাত প্রচারক ফ্রান্সিস 
জেভিয়ার ভারতে আসেন এবং গোয়ায় দেহ রাখেন। মধ্যযুগে খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী প্রচারক 
ও বণিকরা বেশি সংখ্যায় আসতে শুরু করলেও, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলেই 
স্বাভাবিকভাবে তা বহুগুণ বেড়ে যায়। ইসলামের মতন খ্রিস্টধর্মের ক্ষেত্রেও ধর্মান্তরিত 
হয় ভারতীয় জনসাধারণ । দেশীয় খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীরাই ভারতে সংখ্যায় বেশি। আধুনিকঘুগে 
প্রিস্টধর্মকে তাই ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রেক্ষিতে বাদ দেওয়া যায় না। 

অধ্যাপিকা রোমিলা থাপার লিখেছেন, “Thc idea of a single Hindu community 
conditoned by a common religious behiet, social norms and religious 
practices, all extending accross every religion and induding all castcs, 1s 
‘not reflected in the early sources." এই হিন্দু সম্প্রদায় যেমন আর্য অনার্য শুধু 
- কেন নানা ধর্ম; জাত, বিশ্বাস, রীতিনীতির সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছে, বিওদ্ধ আর্য রক্ত বলে 
আজ আর কিছু নেই, তেমনি এর উদ্ভব ও প্রসার আদি মধ্যযুগ থেকে ।* হিন্দু ভারতবর্ষের 
সংখ্যাগরিষ্ঠের ধর্ম ঠিকই কিন্তু একমাত্র ধর্ম নয়। বৌদ্ধ, জৈন, ইসলাম, খ্রিস্টান প্রভৃতি 
প্রধান ধর্ম ছাড়াও নানা উপধর্ম, লোকধর্ম এবং নানা ধর্মসম্প্রদায়ের সংস্কৃতি মিলেই ভারতীয় 
এতিহ্য গড়ে উঠেছে। এ ভাবেই গড়ে উঠেছে “মহামানবের সাগরতীর’। 

ধর্মবোধ ধর্মমোহে রূপান্তরিত হলো আধুনিক যুগে, ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রেক্ষিতে 
তা গুপনিবেশিক যুগ। কী ভাবে, তা আলোচনার আগে ধর্মমোহ বলতে কী বোঝায় তা 
বলে নিলে সুবিধে হবে। সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদের মিশ্রণ বলা যেতে পারে ধর্মমোহকে, 
যা ধর্মান্ধতারই পরিপূর্ণ রূপ। যেহেতু অন্ধতা, তাই যুক্তি, তথ্য, সত্যের তা ধার ধারে 
না। সেখানে বিশ্বাস, আনুগত্য, একাত্ববোধই বড়ো এবং সেগুলিকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের 
কায়েমী স্বার্থ বজায় রাখা বা ক্ষমতা দখল করা বা দখলে রাখা। উইলফ্রেড ক্যাণ্টওয়েল 
মিথের ভাষায় বলা যেতে পারে, এটি এমন এক ভাবাদর্শ, “ঘা জোর দিয়ে প্রতোক ধর্মের 
অনুগত সম্প্রদায়কে, একই সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্প্রদায় যা ইউনিট 


/ 
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হিসেবে দেখিয়েছে এবং অন্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে পার্থক্য এমনকি শক্রতার উপরে জোর 
দিয়েছে” 

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ধর্মের বেশে মোহ এসে যারে ধরে, সেজন অন্ধ, মূঢ়, সে অনাকে 
মারে এবং নিজেও মরে। এই ধর্সমোহ বলতে গেলে আমাদের তিনটি উপাদানের মিশ্রণ 
বলে মনে হয়। এই তিনটি হলো (১) কোনও বিশেষ সম্প্রদায়ের প্রতি অন্ধ আনুগত্য 
ও একাত্মবোধ (২) অন্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে অপরিবর্তনীয় স্বাতন্ত এবং (৩) এই স্বাতন্ত্যকে 
উস্কে দিয়ে হানাহানি, দাঙ্গা, গণহত্যা। অর্থাৎ ধর্মচেতনা আর গোষ্ঠীচেতনা একাকার, 
সম্প্রদায়গত চেতনা আর সাম্প্রদায়িক চেতনা একাকার। মতাদর্শ হিসেবে এটাকে 
সম্প্রদায়ের মধ্যে একবার মিলিয়ে দিতে পারলে ধর্মীয় ভাবাবেগকে কাজে লাগিয়ে সমূহকে 
নিজেদের ক্ষমতা দখলের পথে নিয়ে যায় ধর্মমোহগ্রস্থ দল, ব্যক্তি বা সংগঠন। এর উদহারণ 
উনিশ-বিশ শতকের ভারতবর্ষে তো দেখেইছি, আমাদের অত্যন্ত দুর্ভাগ্য যে একবিংশ 
শতকের প্রথমেও দেখলাম। দেখলাম যে গুধু ধর্মমোহ বা সাম্প্রদায়িকতার কুৎসিত রূপ 
নয়, তার সঙ্গে যুক্ত হতে পারে আর এক জঘন্য জিনিস, যার নাম সন্ত্রাসবাদ। আর তা 
যদি রাষ্ট্রীয় মদতে হয় তাহলে তা হয়ে দাঁড়ায় নাৎসীবাদ-ফ্যাসিবাদেরই এক ভিন্নরাপ। 
বস্তুত ধর্মমোহ শুধু ধর্মীয় ব্যাপার নয়, তার সঙ্গে আর্থ সামাজ্জিক এবং রাজনৈতিক 
ব্যাপারের যোগও ঘনিষ্ঠ।” < 

বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ বিপান চন্দ্র সাম্প্রদায়িকতার যে সংজ্ঞা দিয়েছেন, তার সঙ্গে 
ধর্মমোহ বলতে যা বুঝি, তার মিল সহজেই চোখে পড়ে। সংজ্ঞাটি এরকম : “সহজভাবে 
উত্থাপন করলে, সাম্প্রদায়িকতা হচ্ছে সেই বিশ্বাস যা মনে করে যেহেতু এক সম্প্দায়ের 
এবং অর্থনৈতিক স্বার্থ এক ধরনের 1৮১ 

ভারতের ইতিহাসে সাম্প্রদায়িকতার উত্ভব ও প্রসার, গুপনিবেশিক সরকার ও 
সাম্বাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের প্রেক্ষিতে কীভাবে এর ফলে আন্দোলন দুর্বল 
হয়েছে, ফলত কী রূপ দেখা গেল সাম্প্রদায়িক রাজনীতির, এর জন্য দায়ী কারা, কেন 
এবং কীভাবে শেষপর্যন্ত দেশ ভাগই হয়ে গেল অথচ তারপর পঞ্চাশ বছরের মধ্যেও 
সমস্যার সমাধান হলো না, তা ভিন্ন অথচ পূর্ণাঙ্গ এক আলেচনার বিষয়। সে বিষয়ে 
আলোচনার অবকাশ এখানে নেই। আমাদের এখানে বলার শুধু এই যে রাজনীতির 
সাম্প্রদায়িকীকরণ যে সব কারণে ইচ্ছা করে করা হয়, তার উদ্দেশ্য যাই হোক, হাতিয়ার 


' অনেক, যেমন ইতিহাস-বিকৃতি এবং অবশ্যই ধর্মমোহ। 


| এর জন্যে গোঁড়া রক্ষণশীল ধর্মীয় নেতৃত্ব এবং রাজনৈতিক নেতৃত্ব উভয়েই দায়ী। 
তবে ধর্মমোহ বলতে যা উপরে বোঝানো হলো তার মধ্যেও রূপান্তর ও বিবর্তন ঘটেছে। 
উনিশ শতকের .গোড়া থেকে নানা কুসংস্কারে জর্জরিত ও জীর্ণ লোকাচারে পদে পদে 
শৃঙ্খলিত ধর্ম ও সমাজের বিরুদ্ধে রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩) ও তত্প্রবর্তিত 
ব্রাহ্ম আন্দোলন যখন সংস্কারের মাধ্যমে সমাধানের উদ্দেশ্য এগিয়েছে, রক্ষণশীল ও 
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প্রতিক্রিয়াশীল হিন্দু সমাজ্র তখন সংস্কার প্রচেষ্টাকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছে। স্তৎসত্বেও . 
প্রবণতা ও আন্দোলন দেখা যায়। আবার হয়েছে তার থেকে চরিত্রে পার্থক্য ছিল অনেক, 
রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ। রিভাইভালিস্ট বা পুনরর্ভ্যুখানবাদী প্রবণতার মধ্যে পশ্চাদ্মুখিনতা 
পাই। নব্য হিন্দুধর্ম কিন্তু তা নয়, রামকৃষ্ণ যে আদৌ হিন্দুত্ববাদী নন, তা তার নানা 
ধর্মসাধনায় অংশ নেওয়া এবং ‘যত মত তত পথ’ প্রচারের মধ্যেই স্পষ্ট । বর্তমানের 
হিন্দুত্ববাদীরা বলছেন এক মত এক পথ, যা ভারত-এঁতিহ্যের বিরোধী । স্বামী বিবেকানন্দও 
ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব হওয়া সত্বেও যে ভাষায় ধর্মকে দেখেছেন, জাতিভেদের নিন্দা করেছেন, 
চণ্ডাল ভারতবাসীকে ভাই বলেছেন, বৈদাস্তিক মস্তিষ্ক আর ইসলামীয় দেহ নিয়ে ভবিষ্যৎ 
ভারতের স্বপ্ন দেখেছেন, তাও অধুনা হিন্দুত্ববাদী বা রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদী আদর্শের সঙ্গে মেলে 
না। তবে পুনরত্যুথানবাদী ঝৌক এবং স্বাধীনতার আন্দোলনে জাতীয়তাবাদের সঙ্গে 
হিন্দুত্বের প্রবণতা উত্তরকালে যে অবস্থা সৃষ্টি করে, তারই পথ ধরে, কিছুটা সাম্রাজ্যবাদী 
ইন্ধনে কিছুটা মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার প্রতিক্রিয়ায় এবং অবশ্যই আর্থ-সামাজিক 
রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের জন্য ধর্মমোহ-ই হিন্দু ধর্মের একটি বিশেষ গোষ্ঠীকে হিন্দুত্ববাদী 
করে তোলে। Co 

যেহেতু রাজনীতির সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক এবং তার নানা উদাহরণ সহ ইতিহাস ভিন্নতর 
আলোচনার বিষয়, তাই সে সম্পর্কে বিস্তারিত বলা থেকে বিরত থাকতে হলো। তবু 
বলতেই'হবে যে এই প্রবণতায় ইন্ধন বোগালেন কিছু ব্যক্তি, সংগঠন, রাজনৈতিক দল, 
অ-রাজনৈতিক দল, ধর্মীয় নেতৃত্ব অনেকেই। হিন্দু মহাসভা (১৯১৭), রাষ্ট্রীয় স্বয়ম সেবক 
সংঘ (১৯২৫) ইত্যাদি থেকে ভারতীয় জনসংঘ, ভারতীয় জনতা পাটি, বিশ্বহিন্দু পরিষদ, 
বৃজ্ররঙ দল ইত্যাদি সংগঠনের পাশাপাশি মতাদর্শমূলক রচনাদিও প্রকাশ হতে শুরু করে। 
ঘ্ধমন.বিনায়ক দামোদর সাভারকরের হিন্দুস্থ (১৯২৩), হিন্দুসংগঠন (১৯৪০), এম. এ. 
গোলওয়ালকরের “উই অর নেশনহুড ডিফাইনড’ (১৯৩৯) ইত্যাদি। তারা কাজে লাগাল 
ভাবাবেগ, মিথ, প্রতীক, কিংবদন্তী এবং ইতিহাসবিকৃতি। এমনকি, ইয়োরোপীয় ফ্যাসিবাদের 
প্রভাব স্পষ্ট। এরই ফল বর্তমানের সমাজদূষণ, হিন্দুত্ববাদী ধর্মমোহ এবং সন্ত্রাস। 

অপরপক্ষে, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি তথা আধুনিক শিক্ষার, 
সুযোগ এবং আলোক গ্রহণে অপরাগ, পূর্ববর্তী মোগল রাজশাসনের স্মৃতিতে মশগুল, 
ধর্মীয় মোল্লাতন্ত্বের কঠিন নিগড়ে বাঁধা মুসলিম সমাজ বিশুদ্ধতাবাদী যে আন্দোলন গড়ে 
তুলেছিল ওয়াহাবী এবং ফরাজি নামে, তার চরিত্রের মধ্যে ব্রিটিশ-বিরোধী রান্্নীতি এবং 
. শাসকশ্রেণী-বিরোধী অর্থনীতির মাত্রা প্রবল থাকলেও একধরনের পশ্চাদ্মুখিন ঝৌকও 
ছিল'। আবার মহাবিদ্রোহের ব্যর্থতার পর যখন এই ব্রিটিশ-বিরোধী ঝৌোক কমে গিয়ে আত্ম- 
স্বাতন্ত্যবাদী চিন্তা-চেতনা বৃদ্ধি পায়, আলিগড় আন্দোলনও তাতে ইন্ধন যোগায় তাই 
শেষপর্যন্ত ইসলামধর্মে ধর্মমোহ্‌ সৃষ্টি করে। বীজ ক্রমে গাছ এবং তা মহীরুহে বাড়তে 


২০০২ ধর্ম বনাম ধর্মমোহ £ প্রেক্ষিত ভারতবর্ষের- ইতিহাস ৮৫ 


থাকে জাতীয় সংগ্রামের প্রেক্ষাপটে মুসলমানদের সাম্প্রদায়িকতার বৃদ্ধি করার জন্য 
_ একশ্রেণীর ব্যক্তি, দল, সংগঠন সক্রিয় হওয়াতে। মুসলিম লীগ (১৯০৬) প্রতিষ্ঠা থেকে 
ভারত-ভাগ এবং স্বতন্ত্র পাকিস্তান সৃষ্টি তারই পরিণতি জিন্নাহ, জে এ সুলেরি, এফ 
কে খান দুরাণী প্রমুখের মতন নেতা, লেখক, দ্বি-্রাতিতত্বের মতন ভ্রান্ত মতাদর্শ এবং 
কট্টর গৌঁড়াপন্থী মৌলবীসমাজ যে অবস্থার সৃষ্টি করে, মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্র 
প্রতিষ্ঠার পরও ভারতে তার জের কমেনি, বরং প্রতিবেশী পাকিস্তান ও অন্যান্য রাষ্ট্রের 
মদতে, পৃথিবীর প্যান ইসলামিক তত্বের সমর্থনে, তা এক জেহাদী রূপ পায়। তারাও 
কাজে লাগায় ভাবাবেগ, মিথ, প্রতীক, কিংবদস্তী এবং ইতিহাসবিকৃতি। এরই ফলস্বরূপ 
ইসলামী ধর্মমোহ, যার সঙ্গে যুক্ত আন্তর্জাতিক সন্ত্রাস। হিন্দু মৌলবাদের চেয়ে যা কম 
ধিপজ্জনক নয়া 
অথচ আলোচনার উপসংহারে বলতেই হবে এইজন্য সমগ্র ভারতীয় হিন্দুসমাজ বা 
ভারতীয় মুসলিম সমাজকে দোষ দেওয়া অসমীচীন ও অযৌক্তিক। কারণ ভারতবর্ষের 
ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে দেখা যায় ধর্মীয় গোড়ামি ও বিভেদ এখানে চিরকালই ছিল তবে 
আধুনিক যুগের আগে পর্যস্ত তা সাম্প্রদায়িক ভেদপন্থায় রূপাস্তরিত হয়নি এবং আধুনিক 
যুগে ধর্মের বেশে যে ধর্মমোহ ষে একে একশ্রেণীর মানুষকে ধরল তার উদ্দেশ্য আর্থ- 
সামাজিক এবং রাজনৈতিক ক্ষমতালাভের তীব্র অভীগ্দা। অতীতেও ধর্মীয় দ্বন্দ্ব যতখানি 
শাসকশ্রেণীর মধ্যে ছিল ততখানি সাধারণ মানুষজ্রনের মধ্যে নয়। আবার প্রাচীন ও মধ্যযুগে, 
বিরোধের পাশাপাশি মিল ও এক্যও ছিল, সমন্বয়বাদী সংস্কৃতিও ছিল। বৈচিত্র্যের মধ্যে 
এক্য নিয়েই ভারতবর্ষ এগিয়েছে। ব্রিটিশ উুপনিবেশিক পর্বে যখন হিন্দুত্ববাদী ও ভ্রেহাদী 
ইসলামী মনোভাবের সূত্রপাত ও প্রসার তখনও ব্যাপক হিন্দুসমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ 
সেই স্রোতে গা ভাসায় নি; মুসলিম জনসংখ্যার গরিষ্ঠ অংশও শাস্তি ও সংহতি চেয়েছে, 
দেশ ছেড়ে পাকিস্তানে চলে যায়নি। দুর্ভাগ্যবশত ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রেক্ষিতে মানতেই 
হবে জাতীয় নেতৃবৃন্দ যেমন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামে স্বাধীনতালাভে সমর্থ 
হলেও এঁক্য ও অখণ্ডতা সহ স্বাধীনতালাভে ব্যর্থ হয়েছিলেন, স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষের 
ইতিহাসের প্রেক্ষিতেও দেখা যাচ্ছে জাতীয় নেতৃবৃন্দ এই ধর্মীয় দ্বদ্ধ, গৌঁড়ামি এবং 
সাম্প্রদায়িকতার কুৎসিত রূপ দমনে ব্যর্থ। বরং কখনও কখনও তারাই এতে সামিল বা 
সক্রিয় সমর্থন জানাচ্ছেন। এই কারণেই বর্তমানের বিপন্নতা, সংকটকাল। তবে এই 
সংকটেও হাহুতাশ করে কোনও লাভ নেই, *পশ্চাদমুখিন প্রবণতা রোধ করার জন্য 
রাজনীতিবিদদের উপর নির্ভর করাই নির্বুদ্ধিতা। এ জন্য এগিয়ে আসতে হবে আপনাকে, 
আমাকে সকলকে এবং .সেকাজে হাতিয়ার শিক্ষা, বিজ্ঞান-সম্মত মানসিকতা, "যুক্তিবাদ, 
মানবতাবাদ। এবং ব্যক্তিগত ধর্মবিশ্বাস যার আছে থাকুক, যার নেই তার না থাকুক 
প্রয়োজন সেকুলারইজম এর মর্মার্থ উপলব্ধি করা। ধর্মকারার প্রাটীরে বজ্র হানতে গেলে 
) জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালা ছাড়া ভিন্ন পপি নেই। টি 


১০ 


পরিচয় ১৪০১ 


" টীকা ও জুত্রনির্দেশ : 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, “ভাবতবর্ষের ইতিহাস’, বঙ্গদর্শন (নবপর্যায়), ভাদ্র, ১৩০৯, পরে 
“ভারতবর্ষ (১৩১২) গ্রদ্থভুক্ত। আরও পরে "ইতিহাস" গ্র্থে সংকলিত। দ্র. ববীন্দ্র 
রচনাবলী, বিশ্বভারতী, ২য় খণ্ড, 9448 ১৩৯৩, 
প্‌ ৭০৫। 

এ, পৃ ৭০৭ 

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা» প্রবাসী, বৈশাখ, ১৩১৯, পরে “পবিচয়’ 
(১৩২৩) ্রনথভুক্ত। আরও পরে ‘ইতিহাস’ গ্রন্থে সংকলিত, রবীন্দ্র রচনাবলী, পূর্বোক্ত 
সং, নবম খণ্ড, ১৩৯৬, পৃ ৫৯১। 

এ, পৃ ৫৯২ 

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, “কর্তার ইচ্ছায় কর্ম, প্রবাসী, ভাদ্র, ১৩২৪; এ বৎসরই স্বতস্তর 
পুস্তিকাকারে প্রকাশিত। দ্র. রবীন্দ্র রচনাবলী, পূর্বোক্ত সং, ৯ম খণ্ড, পৃ ৬৫৪। 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘সামঞ্জস্য’, শান্তিনিকেতন ব্রা্মামন্দিরে ৭ পৌষ ১৩১৭-তে সন্ধ্যার 
ভাষণ, পরে শশার্তিনিকেতন" গ্রদ্থভুক্ত। শান্তিনিকেতন প্রথমে খণ্ডে খণ্ডে মুদ্রিত হলেও 
পরে দু'খণ্ডে সংগৃহীত হয়। দ্র. রবীন্দ্র রচনাবলী, পূর্বোক্ত সং, ৮ম খণ্ড, ১৩৯৫, পৃ 
৫৭৭। 

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ধর্মমোহ সম্পূর্ণ কবিতাটির জন্য, দর, ববীন্দ্র রচনাবলী, পূর্বোক্ত সং, 
৮ খণ্ড, পৃ ২০৬-২০৭। কবিতাটি কবির “পবিশেষ' গ্রন্থভুক্ত (১৩৩৯)। 

বোমিলা থাপার, “ইমাজিনড বিল্িজ্িযাস কমিউনিটি - এনশেণ্ট হিস্তি আ্াণ্ দ মডার্ন 
সার্চ ফর,আ হিন্দু আইডেনটিটি”. “মডার্ন এশিষান স্টাডিজ”, ২৩.২.১৯৮৯ : ২০৯- 
২৩১।' 

নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য লিখেছেন, ' “হন সাধ্দটিব তাৎপর্য ভৌগোলিক যা ভারতবর্ষ নামক 
সমগ্র উপমহাদেশকেই সূচিত করে। সেই হিসাবে ব্যাপক অর্থে ভারতে উদ্ভুত যে কোন 
ধর্মকেই হিন্দুধর্ম আখ্যা দেওযা যেতে পারে। হিন্দুধর্মকে একটি প্রবহমান মহানদীর সঙ্গে 
তুলনা করা হয় যেখানে মবণাতীত কাল থেকে বিভিন্ন উৎস হতে উপনদীম্বরূপ উদগত 
অসংখ্য রীতিনীতি, জীবনচর্যা, আচার-অনুষ্ঠান, দেবদেবী, উপাসনা, দার্শনিক তত্ব ও 
সাধনপদ্ধতির ধারা সংযুক্ত হয়েছে এবং এই প্রবহমান সম্মিলিত ধারা থেকেই বিভিন্ন 
যুগে বিভিন্ন শাখানদী নির্গত হয়ে বিভিন্ন লক্ষ্যাভিমুখে গমন করেছে। এই কাবণে 
হিন্দুধর্মকে সনাতন ধর্ম আখ্যা দেওয়া যায।” ধর্ম ও সংস্কৃতি : প্রাচীন ডাবতীয প্রেক্ষাপট, 
আনন্দ পাবলিশার্স, ইতিহাস গ্রদ্থমালা-৫. কলকাতা, ১৯৯৬, পৃ ১২৯! 

‘সিন্ধু’ নদীর পূর্বপাবের অঞ্চল বোঝাতেই পাবস্য এবং আরব দুনিযাব মানুষ শব্দটি 
ব্যবহার শুক করে আদি মধ্য যুগ। ‘হিন্দুস্থান’ কাকে বলে তা বোঝাতে গিয়ে লেখা 
হযেছে "Hindusthan—the land of the Hindus It is a term that is used to 
indicate noithern India fiom Peshwar to Assain and came into use after 
the conquest of northem Jndia by the Muhammadans. Sometimes it 15 


used in a wider scnse to denote the whole of [70197 (Sachchidananda 
Bhattacharya, A Dictionarv of Indian Histor, Calcutta University. Cal. 
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ধর্ম বনাম ধর্মমোহ£ প্রেক্ষিত ভারতবর্ষের ইতিহাস ৮৭ 


1972. 2. 440)। কিন্তু ভারতে ইসলাম ধর্মাবলম্বী তুর্কি শাসকদেব উত্তর ভারত জয় 
বং দিল্লিতে সুলতানি শাসন শুরু হওষার অনেক আগেই হিন্দু শব্দটির উৎপত্তি। : 

ববং '[॥di৭' সম্বন্ধে লিখতে গিষে উপর্যুক্ত লেখক ঠিকই লিখেছেন, “The name 
India is derived through the greeks from the [১0510101550 form of the 
Sansknt ‘Sindhu’ meaning river, particularly the Indus" পূর্বোক্ত শ্রদ্থ, পৃ 
৪৬০)। ‘সিন্ধু’ নদীর ওপারের অঞ্চলকে কবে থেকে পারস্য হিন্দুস্থান বসতে শুক করে 

বা হিন্দু’ শব্দটির উৎপত্তি ঠিক কবে নির্দিষ্ট করে বলা মুশকিল। তবে এই ভৌগোলিক 
পরিচিতিমূলক পরিভাষাটির ব্যবহারের সূত্রপাত সম্ভবত তৃতীয় শতক থেকেই, কারণ 

ইরানের সাসানীয় সম্রাট প্রথম শা’পুরের (২৬২ খ্রি.) লেখতে এই নামে প্রথম উল্লেখ 
পাওয়া যায। | 

এ বিষষে বিশেষভাবে দ্র. রাজেশ কোচার, দ্য বেদিক পিপল, ওরিয়েণ্ট লংম্যান, নতুন 

দিল্লি, ২০০০। 

এ বিষয়ে আমি অন্যত্র বিস্তারিত আলোচনা করেছি : দ্র. গৌতম নিয়োগী, 'নদি। তুমি 
কোথা হইতে আসিয়াছ' শিরোনামে 'প্রতীতি' পত্রিকায। সম্পা. রাহুল রাষ, সংখ্যা-৩ 

চুচুড়া, হুগলি, জানুষারি, ২০০২। 

৬, কলকাতা, -১৯৯৯, পৃ ১১৩ 

জে এইচ মার্শাল (সং), মোহেঞ্সোদারো ত্যাগ দ্য ইণ্ডাস সিভিলাইজেশন, লণ্ডন, ৩ খণ্ড, 
১৯৩১ - | 

নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, পূর্বোদ্লিথিত গ্রন্থ, পৃ ৪৫। 

প্রাক-বৈদিক, অবৈদিক ও লৌকিক ধর্মীয় ধারা সম্পর্কে দ্র. G. L. Posschl. Harappan 
01711501107, New Delhi, 1982; S. K. Chatterjee, Kiatajanakiiti. Cal: 
1951, N. বি. Bhattacharya, Indian Mother Godess. New Delhi. 1977: তি. 
P. Chanda, Indo-Aryan Races, Rajsahi, 1918; M. Deshpande and P. E. 


Hook, Aryan and Non-Aryan in India, Ann Arbor. 1979; G. Oppert. 
Original Inhabitants of India, Westminister, 1893. 


বি অলচিন্_ আর. অলচিন্‌, দ্য বার্থ অফ ইণ্ডিযান সিভিলাইজোন, হাবমশ্ুস্ওযার্, 
১৯৬৮, পৃ ৩১০; ই. ম্যাকে, আলি ইণ্ডাস সিভিলাইজ্েেশন, ফাদার এক্সক্যাভেশন ত্যাট 
মহেঞ্জোদারো, প্রথম খণ্ড, পুনমু্ণ, নতুন দিল্লি, ১৯৭৬,' পৃ ২৫৮; জে. এফ জারিজ, 
“এক্সক্যাভেশন ত্যাট মেহেরগড়” ইত্যাদি দ্র জি. এল. পশেল (সম্পা.), হ্বপ্লান 
সিভিলাইজেশন, নতুন দিল্লি, ১৯৮২, পৃ ৮৩-৮৪; এইচ. ডি. সাংকালিয়া, প্রি হিষ্রি অফ 
ইণ্ডিয়া, নতুন দিল্লি, ১৯৭৭, পৃ ১২৭। এখানে বলা যেতে পারে যে, শক্তি সৃষ্টির পিছনে 
এই ধাবণার কারণ তিনি প্রজননের স্কমতাব অধিকারিণী। সুতরাং শস্য বা উৎপাদনের 
সৃষ্টির পিছনেও তিনি। আবার প্রজননের জন্য যেমন প্রকৃতি বা দেবীব-সঙ্গে পুরুষেরও 
মিলনেব প্রযোজন, দেবী শক্তির সঙ্গে থাকেন পুরুষ দেব। প্রাটীন ভারতে শক্তি বা 


মাতৃকাদেবী সম্পর্কে নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের দুটি বইয়েব কথা উল্লেখ করতে পারি। টব. 
N. Bhattacharya. Indian Mother Godess, New Delhi. 1977: History of 
the Sakia Religion. New Delhi. 1974. 


~~ 
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১৮ ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায এ বিষযে চিত্তাকর্ষক আলোচনা করেছেন তাব শক্তির রূপ 
ভারতে ও মধ্য এশিয়ায় বইতে (আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯০)। 1 

১৯ জরে. হেস্টিংস (সম্পা.), এনসাইক্লোপিডিয়া অফ রিলিজিয়ন আও এখিকস্‌, যষ্ঠ খণ্ড, 
তৃতীষ পুনদুর্রণ, নিউইয়র্ক, ১৯৫৫, পৃ ৭০৫-৭০৯। 

২০ পি. এস. দেশমুখ, দ্য অবিজিন আ্যাণ্ড ডেভেল্যাপষেণ্ট অফ রিলিজিয়ন ইন বেদিক 
লিটারেচার, অক্সফোর্ড, ১৯৩৩; এ বি কী, দ্য বিলিজ্যিন ত্যাগ ফিলজ্ফি অফ দ্য 
বেদ ত্যাণ্ড দ্য উপনিষদসূ, ২ খণ্ড, হাভার্ড ওরিযেন্টাল সিবিজ, ১৯২৫; যোগীবাজ 
বসু, ইণ্ডিয়া ইন দ্য এজ অফ দ্য ব্রাঙ্মাণস্‌, কোলকাতা, ১৯৬৯; ইযান গোণ্ডা, দ্য ডুযাল 
ডিভিনিটিস ইন দ্য বিলিজান অফ দ্য বেদসৃ, আমস্টাবডাম, ১৯৭৪; এ এ ম্যাকডোনেল, 
বেদিক মাইথোলজি, স্টাসবার্গ, ১৮৯৭; রমেশচন্দ্র মজুমদার (সম্পা.), দ্য বেদিক এজ, 
বোম্বাই; ভাবতীয় বিদ্যাভবন, ১৯৫১। 

২১ নবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ ৪৮। 

২২ বামশরণ শর্মা, প্রাচীন ভারতে বস্তুগত সংস্কৃতি ও সমাজ্রগঠন, কলকাতা : ওবিযেন্ট ? 
লংম্যান, অনু. গৌতম নিযোগী, ১৯৯৮। fl | 

২৩ বণবীর চক্রবর্তী, প্রাচীন ভাবতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের সন্ধানে, আনন্দ পাবলিশার্স, 
কলকাতা, ইতিহাস গ্রন্থমালা-২, ১৩৯৮ বইটি এ ব্যাপাবে দেখা যেতে পারে। 

২৪ ই. জে. ব্যাপসন (সম্পা.), কেমব্রিজ-হিন্তি অফ ইণ্ডিযা, প্রথম খণ্ড, পুনর্মুদ্রণ, নতুন 
দিল্লি, ১৯৫৫; এ. বি. কীথ, পূর্বোক্ত; এ. এ. ম্যাকডোনেল, পূর্বোক্ত; রমেশচন্দ্র মজুমদাব 
(সম্পা.); পূর্বোক্ত, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, ভারতীয় ধর্মের ইতিহাস, কলকাতা, ১৯৭৭। 

২৫ দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায তাব লোকায়ত দর্শন, কলকাতা, ১৯৫৫ অথবা Lokaya/a, New 
Delhi . Peoples’ Publishing House. 1959 গ্রন্থে এ বিষযটি চমৎকার আলোচনা 
করেছেন। 

২৬ বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন বিষয় দ্রষ্টব্য : P. ৬. Bapat (Ed ) 2500 vears of Buddhism, / 
New Delhi. 1956, ৩. N. Dube, Cross Cunents in Early Buddhism, N. 
D. 1980. N. Datt. Early Monastic Buddliisn, Bombay. 1956: Buddhist 
Monks and Monastenes, Lond . 1963: S. R. Goyal. A History of Indian 
Buddhign, Meerut, 1987: V. P. Verma. Early Buddhism and its Origins, 
N. D. 1983, A. B. Keith. Buddhist Philosophy, Oxford. 1923. T. R. V. 
Murti, The Central Plulosopin' of Buddhism, Lond.. 1955: A. K. Narain 
(Ed.), Studies in the Histon’ of Buddlhusm, Delhi. 1980: G. C. Pande. 
Studies in the Origin of Buddinsn, Allahabad. 1957: C. A. E Rhys 
Davids. Sakya or Buddhist Origins, Lond.. 1931: A K. Warder. Indian 

~ Buddhism, N. D 1970. R S. Shanna. “Material 13001810000 of the origin 
of Buddhism", in M Sen and M. Rao. (Eds.). Das Capital Centenary 


Volume New Delhi. 1968: N Wagle. Sociery at the time of Buddha, 
Bombuy. 1966. ” 


২৭ রামশবণ শর্মা, প্রাচীন ভাবতে বস্তুগত সংস্কৃতি ইত্যাদি পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থে, ‘বৌদ্ধধর্মের 
উত্তবেব বস্তুগত পাবিপার্থিকতা” শীর্যক অধ্যায দ্র, পৃ ১২৬-১৪৩। 
২৮ জ্রৈনধর্ম ও দর্শন সম্পর্কে দ্র. A. K 000011৩1150, A Comprehensive History of 


পাশ 


২০০২ 


২৯ 


৩০ 


৩১ 
৩২ 
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Jainism, 2 Vols. Cal., 1978-84: ৩. Gopalan. Outlines of Jainism, New 
Delhi, 1973. K P. Sinha, The Philosophy of Jainism, Cal. 1990: V 
Sangane. Jain Community : A Social Survey. Bombay. 1959; A. N. 
Upadhyay (Ed.), Mahavira and His Teaching. Bombay. 1977: অমৃল্যচন্দ 
সেন, জৈনধর্ম, কলকাতা, ১৩৫৮। 

B. M. Barua, The Ajivikas, Cal. 1920: A. L. Basham. The Ajivikas, 
London, 1951. 

ব্রাহ্মণ্যধর্মে প্রতিমা পূজা কত পুবানো? এই প্রশ্নের জন্য দ্র. জ্রিতেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, দ) 
ডেভেলপমেন্ট অফ হিন্দু আইকনোগ্রাফি, ২য় সং, কলকাতা, ১৯৫৬, পৃ ৩৬-৭০। 
নবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ ১২৯-১৩০। | 

বিষ্ণুভাগবত বা বৈষ্ণব ধর্ম সম্পর্কে দ্র. R. K. Siddhantasastree. Vaisnavism 
through the Ages, New Delhi, 1985: R. N. Vyas, The Bhagavata Bhakti 
Cult, Delhi. 1977; S. Jaiswal, The Ongin and Development of Vaisnavism, 
N. D. 1967; K. G. Goswami, A Study of Vaisnavisin, Cal, 1956; জিতেন্দ্ৰনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, পঞ্চোপাসনা, কলকাতা : ফার্মা কে. এল. এম., ১৯৬০; রমাকাস্ত চক্রবর্তী, 
বঙ্গে বৈষবধর্ম কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৬; R. Chakravarti, 
Vaisnavaisn in Bengal, 1486-1900. Cal, 1985; S. C. Mukherjee, A Study 
of Vaisnavaism in Ancient and Medieval Bengal, Cal, 1966: P. Jash. 
History and Evolution of Vaisnavaism in Eastem India, Cal. 1982: R 


* 9. Bhandarkar, Vaisnavaisim, Saimism and Minor Religions Systems, 


Strassburg, 1913: B. K. Goswami, The Bhakti Cult in Ancient India, Cal. 
1922: S. K. De. Early Histon’ of the Vaisnava Fah and Movements in 
Bengal. Cal. 1942, J Gonda. Aspects of Early Visnuism. Utrecht. 1954: 
S. K. Ilyenger. Early History of Vaisnavaism in South India, Lond. 1920 


, ইত্যাদি। ৃ 


৩৩ 


শৈবধর্ম সম্পর্কে দ্র. M. Chakravaty. Concept of Rudra Siva, Through the 
Ages, New Delhi 1986: C. V. Narayana Iyes, The Onigin and Early Histon 
of Saivism in South India, Madias, 1936; ৬. S. Agarwala, Siva Mahadeva, 
Varanasi, 1961: B Bhattachayya. Saivism and the Phallic World. Delhi, 
1975: P. Jash. History of Saivism, Cal. 1974. S. C. Nandimath. Handbook 
of Virasaivaism. Dharwar. 1942: K. C. Pande & R. C. Diwedi..An Outiine 
2 the History of 54156 Philosophy. N. D.. 1986; V. S. Pathak, History 
of the Sana Cults in Northern Jndia, Varanasi. 1960: R K Siddhantasiee. 
Saivism Through the Ages. N. D.. 1975; J. N. Sinha. Schools of Saivistm, 
Cal.. 1970. R. M Sakhare. Histon .and Philosophy of the Lingayata 
Religion, Bangalore, 1942 ইত্যাদি। 

নবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, পূর্বোলিখিত গ্রন্থ, পৃ ১৫৭-১৫৮। 

শাক্তধর্ম সম্পর্কে দ্র. উপেন্্রনাথ দাস, শাস্ত্রমূলক ভারতীষ শক্তিসাধনা, দু’'খণ্ড, বিশ্বভারতী, 
১৯৬৬; জিতেন্দ্ৰনাথ বন্দোপাধ্যায়, পূর্বোল্লিখিত; জাহবীকুমার চক্রবর্তী, শাক্তপদাবলী 
ও শক্তিসাধনা, কলকাতা, ১৯৬২; শশিভ্ষণ দাশগুপ্ত, ভাবতেব শক্তিসাধনা ও শাক্ত 
সাহিত্য, কলকাতা, ১৯৬০; স্বামী সারদানন্দ, ভারতে শক্তিপৃজা, কলকাতা, ১৯২৮; 


৯০ 


৪8০ 


৪১ 
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হংসনারাযণ ভট্টাচার্য, হিন্দুদেব দেবদেবী, তিনখণ্ড, কলকাতা, ১৯৭৭-৮০; বব. ম. 
Bhattacharya, Indian Mother Godess. New Delhi, 1977: P. Kumar. Sali 
Cult in Ancient India. Varanasi. 1974: E. A. Payne, The Sakias. Cal.. 1 
1983: N. N. 3108112070152, History of the 52166 Religion. N. D.. 1974: 
J. Preston (Ed.). Mother Worship : Themes and Variations. Chapel Hill 
1982. 


নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ পৃ ১৮২। 


দ্র. V. C. Srivastava, Sun Worship in Ancient India, Varanasi, 1972: 0. 


-F. Oldham, The Sun and the Serpent, London, 1905: অধ্যাপক দিলীপকুমাব 


বিশ্বাস অধুনালুপ্ত ‘ইতিহাস’ পত্রিকা সূর্য-উপাসনা নিযে ধারারাহিক প্রবন্ধ লিখেছিলেন 
কিন্ত এই মুহূর্তে পত্রিকাগুলি হাতের সামনে না থাকায় তা উল্লেখ করতে পারছি না। 
এ বিষযে দ্র. P. 8. Courtright. 00650, New York, 1985: A. Getty, Ganesa, 
০x৪০r৭. 1936: হংসনাবাযণ ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত গ্রন্থ। 

গৌণ দেব-দেবী সম্পর্কে অনেক আলোচনা হযেছে। দ্র. K. 21611, The Smile 
of Murugan, Leiden, 1973: P. K. Agarwala, Skanda-Karnkeva. Varanasi. 
1967: K. K. Bhattacharya, Saraswati, Cal.. 1983: অমূল্যচরণ বিদ্যাভূযণ, 
সরস্বতী, কলকাতা, ১৯৩৩; হংসনাবায়ণ ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত গ্রন্থ; 1. P. Bhattacharya, 
Cult of Brahma. Cal, 1957: A. K. Chattenee. The Cult of Skanda 
Kantikeva. Cal, 1970: F. W Clothy. The Many Faces of Murugan. The 
Hague, 1972: A. K. Coomaraswamy. Yaksas. 2 Vols. London 1927. 1913: 
U. N. Dhal. Godess Laksmi : Origin and Development, New Delhi. 1978: 
IL. Khan. Sarasvati in Sanskrit Literature. Gazabad. 1978: I. Khan. 
Puranic Texts on Brahma, Gaziabad. 1979: R. Mararatnam. Karttikeva 
: The Divine Child. Bombay. 1973. K, Sinha, Karttikeya in Indian Ant 
and Literature, Delhi, 1979. 

তন্ত্র সম্পর্কে এত রচনা আছে যে তথ্যের মধ্যে বিভ্রান্ত হওয়াব সম্তাবনা। যে গ্রন্থগুলি 
দেখা যেতে পারে, তা হলো : গোপীনাথ কবিবাজ, তন্ত্র ও আগম শাস্ত্রের দিগদশন, 
কলকাতা, ১৯৬৩; তদেব, তান্ত্রিক সাধনা ও সিদ্ধান্ত, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৩; 
চিন্ডাহরণ চক্রবর্তী, তত্ত্রকথা, ১৯৬০; শিবচন্দ্রবিদ্যার্ণব, তত্ত্রতত্, কলকাতা, ১৯১০; 
সুখময় ভট্টাচার্য, তত্ত্রপবিচয়, বিশ্বভারতী, ১৯৫২; 5. C. Banerjee. Tantra in 
Bengal, Cal.. 1978; J. Woodroffe, Principles of the Tanna, Cal.. 1914: 
A. Bharati, The Tantric Tradition, London. 1965. N. Douglas. Tantravoga, 
New Delhi, 1971: M. Eliade. Yoga Immortality and Freedom, New York. 
1958: O. V. Garrison. The Yoga-of Sev New York. 1964; A. Mukherjee. 
Tantric Ar, Delhi, 1966; R. Nagaswami. Tantric Cult of South India. 
Delhi, 1982; P. H. Patt, Yoga and 1271৫, Leiden. 1966: P Rawson. Art 
of Tantm, London. 1973: P. Rendal. Introduction to the Tanta, 
Northernmptonshire. 1974: N. N. Bhattacharya. History of Tuntric Re- 
18107. New Delhi, 1982. 


সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শক্তিরঙ্গ বঙ্গভূমি, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯১, পৃ / 


৫! 2 


৪৪ 


৪৫ 


৪৬ 


N 


৪৭ 
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নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ ১৭৭। 
দ্র. S. Bhattacharya A Dictionary of Indian History Cdl. Cal 1972 p. 745 
B. R. Ray etal (eds), A Source Book of Indian Civilization, Calcutta, 2000. 


p. 431. 


পৌরাণিক যুগ এবং নানা পুবাণ সম্পর্কে আলোচনার জন্য দ্র. P. ৬. Kane, History 
of Dharmasastiras, 5 Vols. Pune, 1930-1962; J. N..Banerjee, Puranic and 
Tantric Religion, Cal. 1966; R. C. Hazra, Studies in the Puranic Records 
on Hindu Rites and Custom, 2nd ed.. New Delhi, 1975; R. C. Hama, 
Studies in Upapuranas, Cal., 1971; R. E. Pargiter, The Puranaleut of 
the Dynasties of the Kali Age, Oxford, 1913; B. D. Bhattacharya, The 
Kalivarjyas. C. U. Cal., 1943; S. N. Roy. Historical and Cultural Studies 
on the Puranas, Allahabad, 1978. 


এ বিযযে সর্বাধুনিক আলোচনার জন্য রামশরণ শর্মা, আর্লি মিডিভ্যাল ইণ্ডিয়ান 
সোসাইটি : আ স্টাডি ইন ফিউডালাইজেশন, ওরিয়েণ্ট লংম্যান : কলকাতা, ২০০১ 
দেখা দরকার। তাছাড়া দ্র. B. N. ও Yadava, Society and Culture in.Northen 
India in the Twelfth Century, Allahabad. 1973: B. Chattopadhyay, The 
Making of Early Medieval India, New Delhi, 1994; D. N. Jha, Feudal 
Social Formations in Early India, New Delhi, 1987; R. S. Sharma. Indian 
Feudalism, Cal., 1965; V. K. Thakur, Historigraphy of Indian Feudalism, 
Patna, 1989. এছাড়া সমাজে অস্পৃশ্যতা, নাবীর স্থান, সামন্ততন্ত্র বিতর্ক, আঞ্চলিক 
বৈচিত্র্য ইত্যাদি সম্পর্কে আব. চম্পকলক্ষ্মী, সুকুমাবী ভট্টাচার্য, বিবেকানন্দ ঝা, নরেন্দ্রনাথ 
ভট্টাচার্য, হরবনস্‌ মুখিযা, বি. এন. এস. যাদব, দ্বিজেন্দ্রনারাযণ ঝা, ভৈরবীপ্রসাদ সাহ, 
ব্রজদুলাল চট্রোপাধ্যায, বিশ্বমোহন ঝা, লালনজি গোপাল, পুষ্প নিযোগী, চিত্রবেখা গুপ্ত, 
সুবীরা জযসওযাল, দামোদর ধর্মানন্দ কোশাবি, হেরমান কুলকে, টি. ভি. মহালিঙ্গম, 
ভক্তপ্রসাদ মজুমদাব, প্রমুখ প্রভৃত লেখকদের গ্রন্থ বা প্রবন্ধ রয়েছে। 

বিশেষভাবে দ্র. B. টি. S. ০৫2৬৪, “The Accounts of the Kali Age and the 
Social Transition from Antiquity to the Middle Ages". Indian Historical 
Review. Vol 5. Nos. 1-2, 1978. pp 31-63: R S. Sharma. “The Kali Age 
. A Period of Social Crisis", Chap 3 of Early Medieval Indian Society, 
opcit, pp 45-76: F. E. Pargiter. 0p. 011 বিভিন্ন উপবর্ম বিষযে জানতে অক্ষয়কুমাব 
দত্তের ভারত্বযীর্য় উপাসক সম্প্রদায় দ্রষ্টবা। বিশেষভাবে নাথ সম্প্রদায়ের জন্য কল্যাণী 
মল্লিক, নাথ সম্প্রদায়ের ইতিহাস, ধর্ম ও সাধনা, কলকাতা, ১৯৫০; স্মৃতিশাস্ত্রেব জন্য 
দ্র. ধর্মকোষ, প্রথম খণ্ড, সম্পা. এল. এস যোশী, সাতারা, ১৯৩৯। 
মহম্মদের জীবনী এবং ইসলাম ধর্মেব পবিচয, বৈশিষ্ট্য, প্রসাব তথা এঁতিহাসিক বিবর্তন 
নিযে অভ্র গ্রন্থ আছে। মণ্টগোমাবি ওযা, গ্রুনেবাম, এইচ. এ. আর. গিব, বামগোপালস, 
বোযার, আমির আলি, হিউজ, খোদা বক্স, মুজিব, মিল, হুবেনি, বসেনথাল, লুইস, গুলে, 
নিকলসন প্রমুখেব বইযের কথা এই মুহূর্তে মনে আসছে। 

ভাবতেব পরিপ্রেক্ষিতে দ্র. টি. ডবলু, আনল্ড, দ্য প্রিচিং অফ ইসলাম, লগ্ডন, ১৯১৩, 
মাবি টি টিটাস, ইসলাম ইন ইণ্ডিয়া, লণ্ডন, ১৯৩০; আজিজ আহমেদ, স্টাডিজ ইন 
ইসলামিক কালচার ইন ইণ্ডিযান এনভাযবনমেন্ট, অক্সফোর্ড, ১৯৬৪। তাছাড়া এফ ডবলু 


৯২ 


৪৯ 


৫০ 


৫১ 


৫২ 


৫৪ 
৫৫ 


৫৬ 


পরিচয় ১৪০৯ 


এ বিষয়ে স্বচ্ছ ও সহজ আলোচনার জন্য দ্র. সুরজিৎ দাশগুপ্ত, ভারতবর্ষ ও ইসলাম, 
২য সং, কলকাতা, ১৯৯১। আবও দ্রষ্টব্য গৌতম নিষোগী, ইতিহাস ও সাম্প্রদাষিকতা, 
কলকাতা, পুস্তক বিপণি, ১৯৯১। 

তারাচাদ, ভারতীয় সংস্কৃতিতে ইসলামের প্রভাব, অনু. করুণাময় গোস্বামী, বাংলা 
একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৮; জগদীশনারাযণ সরকার, থটস্‌ অন ট্রেুস্‌ অন কালচারাল 
কণ্টাক্ট ইন মিডিযাভেল ইণ্ডিয়া, কলকাতা, ১৯৮৪; অসীম বায, দ্য ইসলামিক 
সিনক্রিটিস্টিক ট্রযাডিশন ইন বেঙ্গল, প্রিলটন, ১৯৮৩; হাকণ খান শেরওয়ানী, কালচারাস 
ট্রেগুস্‌ ইন মিডিয়াভেল ইপ্ডিষা, বোম্বাই, ১৯৬৮; ক্ষিতিমোহন সেন, ভাবতে হিন্দু 
মুসলমানের যুক্ত সাধনা, বিশ্বভারতী, ১৯৪৯; ইউসুফ হোসেন, গ্রিমসেস অফ মিডিভ্যাল 
ইণ্ডিয়ান কালচার, বোম্বাই, পুনর্মুদ্রণ, ১৯৭০ প্রমুখ দ্রষ্টব্য। 

এস. এ. এ. রিজ্রভি, আ হিস্ট্রি অফ সুফিইজরম ইন ইণ্ডিয়া, দু’খণ্ড, দিলি, ১৯৮৩। এছাড়া 
ভারতে এবং ভারতের বাইরে সূফীবাদ সম্পর্কে বহু বইপত্র আছে। আরবারি, নিকলসন, 
টিটাস, এনামূল হক, ক্যান্টওযেল স্মিথ, ইটন, আসকারি, সাইমন ডিগবি, আবদুল করিম, 
এইচ কববিন, ই এইচ পামার, ইকবাল আলি শাহ সিকদার, মার্গারেট স্মিথ প্রমুখের 
উদাহরণ দেওয়া গেল। অপিচ জগদীশনারায়ণ সরকার, পূর্বোল্লিখিত, অসীম রায়, 
পূর্বোন্গিখিত। 

অসীম রায, পূর্বোল্লিখিত; জগদীশনারাযণ সরকার, পূর্বোল্লিখিত; ক্ষিতিমোহন সেন, 
ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা, ২য় সং, লেখক সমবায সমিতি, কলকাতা, ১৯৬৫ 
বিশেষভাবে দেখা দরকার। এছাড়া ড. রমাকাস্ত চক্রবর্তী, “মধ্যকাল্লীন ভারতে ভক্তি 
ও সম্ভমত : একটি সমীক্ষা”, ইতিহাস অনুসন্ধান ৫, কলকাতা, ১৯৯০, পৃ ২৬৮৯; 
কে. ক্কোমান ও ডবলু ম্যাকলিয়ড (সম্পা.) দ্য সত্তস, দিলি, ১৯৮৭, জি এইচ ওযেস্টকট, 
কবির ত্যাণ্ড দ্য কবিরপন্থ কলকাতা, ১৯৫৩; এ. কে. মজুমদাব, ভক্তি রেনেশাঁস, 
বোশ্বাই, ১৯৬৫; নিকল ম্যাকনিকল, দ্য লিভিং রিলিজিয়নস্‌ অফ দ্য ইণ্ডিয়ান পিপৃল্‌, 
লগুন, ১৯৩৪; রমাকাস্ত চক্রবর্তী, বঙ্গে বৈষগব ধর্ম কলকাতা, ১৯৯৬। 


৩ সাম্প্রতিক আলোচনার জন্য জাগতার সিং গ্রেওযাল দ্য শিখস্‌ ইন দ্য পাঞ্জাব, কেন্্িজজ 


১৯৯০, দ্য কেম্বিজ হিস্ট্রি অফ ইণ্ডিয়া’ সিরিজ, সাধারণ সম্পাদক গর্ডন জনসন, ২- 
৩। আরও দ্র. একই লেখকের ওকনানক ইন হিসি, চণ্ডীগড়, ১৯৬৯; গুক নানক টু 
রনক্রিৎ সিং, অমৃতসুর, ১৯৭২; ডবলু এইচ ম্যাকলিয়ড, গুকনানক আ্যাণ্ড দ্য শিখ 
রিলিঙ্বিয়ন, অক্সফোর্ড, ১৯৬৮; ইন্দুভূযণ ব্যানার্জী, দ্য এভোলিউশন অফ দ্য শিখ খালসা, 
৩ খণ্ড, কলকাতা, ১৯৭২। তাছাড়া খুশবস্ত সিং, হরিরাম, গুপ্ত, গণ্ডা সিং, ফৌজা সিং, 
সুরিন্দর সিং বাল, প্রমুখ অনেকের গ্রন্থ দেখা যেতে পাবে। 

গৌতম নিয়োগী, পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ ৪৮। 

বোমিলা থাপার, হরবনস্‌ মুখিযা ও বিপান চন্দ্র সাম্প্রদারিকতা ও ভারতের ইতিহাস 
রা তনিকা সরকাব, কেপি বাগচী, কলকাতা, ১৯৭৬, পৃ ৩৯। 


মুহম্মদ আবদুল জলিল, শি লিন অর ১৯৮৩৮ 


পার 
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ধর্ম বনাম ধর্মমোহ ঃ প্রেক্ষিত ভারতবর্ষের ইতিহাস ৯৩ 


বিস্তারিত আলোচনার জন্য মাখনলাল রাযচৌধুবী, দীন ই ইলাহী, কলকাতা, ১৯৪১। 
ত্র ইরফান হাবিব, “পোলিটিকাল রোল অফ শেখ আহমেদ সরহিন্দি আ্যাণ্ড শেখ 
ওয়াদিউল্লাহ”, প্রসিডিংস অফ দ্য ইণ্ডিযান হিত্তি কংগ্রেস, ১৯৬০, পৃ ২০৯-২৩৩; 
যোহানন ফ্রিডম্যান, শেখ আহমদ সরহিন্দি, মনট্রিল, ১৯৭১; খলিফ আহমদ নিজামী, 
আকবর ত্যাগ রিলিজিষন, দিল্লি, ১৯৮৯। | 
এ বিষয়ে আলোচনাব জন্য দ্র. 5. A. A. Rizvi, Religious and Intellectual 
History of the Muslims in Akbar's Reign, Delhi, 1975 এবং Musloin 


Revivalist Movements in Northern India in the Sixteenth and Seventeenih 
Centuries, Agra, 1965. 


এই ধরনের লেখকদেব মধ্যে সাম্রাজ্যবাদী এতিহাসিক, হিন্দু সাম্প্রদায়িক, মুসলিম 
সাম্প্রদায়িক, এমনকি সাধারণ ইতিহাসবিদ পর্যন্ত আছেন! দ্র. পার্সিভাল স্পিয়ার, ইণ্ডিষা 
পাকিস্তান আগ দ্য ওয়েস্ট, লগুন, ১৯৮৫, পৃ ২৩৮; কে এম. পানিকর, আ সার্ভে 
অফ ইন্ডিয়ান হিষ্টরি, বোশ্বাই, ১৯৬১, পৃ ১৬৮; রমেশচন্দ্র মজুমদার (সম্পা.), হিস্টি 
আ্যাও কালচীর অফ দ্য ইণ্ডিয়ান পিপল, যষ্ঠ খণ্ড, বোস্বাই, ১৯৬১, পৃ. ১৬৮; আজিজ 
আহমেদ, স্টাডিজ ইন ইসলামিক কালচার ইন দ্য ইণ্ডিয়ান সাব কণ্টিনেন্ট, করাচি, ১৯৭০, 
পৃ ৭৩। মুসলিমপন্থী লেখকগণের (এম. জাহিরুদ্দিন ফারুকি, এস এম জাফর, আই 
এইচ কুরেশী, হাফিজ মালিক, 'ইজাজ আহমেদ প্রমুখ) সঙ্গে হিন্দুত্ববাদী লেখকগণের 
রেমেশচন্দ্র মজুমদাব, এ এল শ্রীবাস্তব, শ্রীরাম শর্মা, জি এস ঘুরে প্রমুখ) অদ্ভুত মিল। 
মহম্মদ হাবিব, সতীশ চন্দ্র, মেহদী হুসেন, সৈষদ নুরুল হাসান, ইবফান হাবিব, হরবনস্‌ 
মুখিযা, আনিস জঁহা সয়ীদ, আতহাব আলি প্রমুখ এ বিষষে নানা লেখায় দেখিযেছেন। 
আলোচনাব জন্য দ্র. গৌতম নিযোগী, পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ ‘প্রসঙ্গ সাম্প্রদাধিকতা ও 
ভাবতের ইতিহাস” শীর্ষক অধ্যার! 

শ্রীরাম শর্মার দ্য রিলিজিযান পলিসি অফ দ্য মোগল এম্পারাবসূ, কলকাতা, ১৯৪০; 
ইসতিয়াক হুসেন কুরেশী, দা মুসলিম কমিউনিটি অফ দ্য ইণ্ডো-পাকিস্তান সাবকন্টিনেন্ট, 
দা হেগ, ১৯৬২ জষ্টবা। 

এস বীল, সি. যু কি, ১ 50005, কলহন, রাজতবঙ্গিনী, ৭/১০৯১, ১১০০১ ৮/৭৯, 
১১৩। 

পি বি দেশাই, জৈনইজষ্‌ ইন সাউথ ইণ্ডিয়া, শোলাপুর, ১৯৫৭, পৃ ২৩, ৬৩, ৮২- 
৮৩, ১২৪, ৩৯৭-৪০২| 

ক্ষিতিমোহন সেন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, অসীম বায, পূর্বোক্ত গ্রন্থ জগদীশনাবাধণ সরকাব, 
হিন্দু-সুসলিম রিলেশনস্‌ ইন মিডিভ্যাল বেঙ্গল, দিল্লি, ১৯৮৫; অমলেশ ভট্টাচার্য, 
“ভাবতে হিন্দু-মুসলমান - সাধনা ও সমন্বয়”, চতুরঙ্গ, ৪৬ বর্ষ, ১ সংখ্যা, বৈশাখ, 
১৩৯২; পি এন. চোপড়া, সোসাইটি আশু কালচার ডিউরিং দ্য মোগল এজ, ব্য 
সং, আগ্রা, ১৯৬৩; ইউসুফ হোসেন, গ্লিমসেস অফ মিডিভ্যাল ইণ্ডিয়ান কালচাব, বোস্বাই, 
১৯৫৭; এইচ. কে. শেবওযানী, কালচারাল ট্রেওস্‌ ইন মিডিভযল ইত্ডযা,- বে'দ্বাই, 
১৯৬৮। 

কালিকাবঞ্জন কানুনগো, দারওকোহ্‌, কলকাতা, ১৯৫২। এছাড়া অমিযকুমার মজুমদারের 
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একই বিষয়ে গ্রন্থ দ্রষ্টব্য 

৬৭ তপনকুমার বাষচৌধুরী, “আ পয়জন ট্রি আ্যাণ্ড ইটস্‌ ফুটস্‌”; দ্য স্টেটসম্যান, সানডে 
মিসেলানি, ১৫ আগস্ট, ১৯৮৭। 

৬৮ দ্র. এম গ্যাবোরিও, “ফ্রম আলবেরুণী টু জিন্নাহ্‌ : ইডিয়ম, রিচ্যাল ত্যাণ্ড আইডিওলজী 
অফ দ্য হিন্দু-মুসলিম কনফ্রনটেশন ইন সাউথ এশিয়া”, আযনগ্রপলঙ্জি টুডে, ১ম বর্ষ, 
ওয় সংখ্যা, ১৯৮৫। স্পষ্টতই এই ফরাসি লেখক ধর্ম আর ধর্মমোহর পার্থক্য বোঝেননি। 

৬৯ ইংরেজ এতিহাসিক ক্রিস্টোফার বেইলীও ধর্ম ও ধর্মমোহর পার্থক্য বোবেননি। দ্রষ্টব্য < 
ভাব প্রবন্ধ, “দ্য প্রিহিস্থি অফ কমিউনালইজম্‌? রিলিজিয়াস কনফ্লিক্টস্‌ ইন ইণ্ডিয়া, 
১৭০০-১৮৬০”, মডার্ন এশিয়ান স্টাডিজ, ১৯ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১৯৮৫। 

৭০ রোমিলা থাপার, “কমিউনালইম ত্যাগ দ্য হিস্টরিক্যাল লিগ্যাসি”, সোশাল সাযেন্টিস্ট, 
১৮ বর্ষ, ৬৭ সংখ্যা, জুন-জুলাই, ১৯৯০, পৃ ১২। 

৭১ দ্র জরি. ডি. সোনথাইমাব ও এইচ কুলকে, হিদ্দুইজম বিকনসিভার্ড, নতুন দিল্লি, ১৯৮৯) 

৭২ উইলফেড ক্যান্টওয়েল স্মিথ, মডার্ন ইসলাম ইন ইণ্ডিয়া : এ সোশাল আ্যানালিসিস, 
লণ্ডন, ১৯৪৫, পৃ ১৪৭। 

৭৩ গোপালকৃষ্ণ, “রিলিজিয়াস ইন পলিটিকস্””, ইত্ডিযান ইকনমিক আ্যা সোশাল হিত্ত্ি 
রিভিউ, ৮ম বর্ষ, ৪র্ধ সংখ্যা, ডিসেম্বর, ১৯৭১, পৃ ৩৯২-৩৯৩। 

৭৪ ভিডি করিনা নর বিছ রাহ রি নতুন দিলি, 
১৯৮৪, ১। 


বাংলা কবিতা-_হননমের পেরিয়ে 
অমিতাভ দাশগুপ্ত 


শরীরে হঠাৎ আঘাত লাগলে তার অভিব্যক্তি যেমন প্রথম ফুটে ওঠে চোখে, তেমনই ব্যক্তিগত 
বা সামাজিক দুর্দহনে মন আলোড়িত হলে তার প্রথম প্রতিফলন ঘটে কবিতায়-__এমনটিই 
তো বলা হয়েছিল একটি প্রাচীন ফার্সি বয়েতে। ক্রৌঞ্তবধুর বিরহ বেদনায় উচ্চারিত “মা 
নিষাদ' থেকে আজ পর্যন্ত দেশে-বিদেশে শোক থেকে জাত শ্লোকের পরম্পরা একই ভাবে 
চলে আসছে। তীব্র স্পর্শকাতর কবির দুনিয়াতে কখনও অল ক্লিয়ারের হুটারের ধ্বনি শোনা 
যায় না! দিব্যোম্মাদ কবি বিনয় মজুমদার তো লিখেইছিলেন-_“মানুষ নিকটে এলে প্রকৃত 
"* সারস দূরে যায়।” এবং তার পূর্বসূরী রবীন্দ্রনাথ জগৎসংসারের যাবতীয় দুঃখ কষ্ট-দীনতা 
সমাধানের দাওয়াই পৃথিবী টুড়ে খুঁজে না পেয়ে তাঁর আস্তিক্যবাদী মনন, মন্থন করে এমনটি 
উচ্চারণ করে ব্যাকুলতা প্রকাশ করেছিলেন__“এ দৈন্য মাঝারে কবি/একবার নিয়ে এসো 
স্বর্গ হতে বিশ্বাসের ছবি” 
আগেকার কথা বাদ দিই, সদ্য-অতিক্রাস্ত একটি শতকের মধ্যে মানুষ দু-দুটো বিশ্বযুদ্ধ 
ছাড়াও সংখ্যাতীত আঞ্চলিক যুদ্ধ, গৃহযুদ্ধ, সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদের বীভৎসা, পারমাণবিক 
বিস্ফোরণ, “মেদিনীমুখর একনায়কের স্তব’ দেখেছে-শুনেছে, কোটি কোটি লাশের ভিতের 
ওপর গড়া লোভের আকাশছোঁয়া প্রাসাদের নীচে দাঁড়িয়ে রোদে পুড়েছে, শীতে কেঁপেছে। 
দেখেছে সর্বহারা মানুষের শপথ ও হাড়মজ্জা দিয়ে গড়ে তোলা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও তার 
২৬ অপহ্ৃব। দেখেছে দেশে দেশে বর্বর, জাত্যান্ধ মৌলবাদের করাল দ্রংষ্টার বিস্তার। সম্ভাবনা 
* ও তার বিনষ্টি দেখে দশকে দশকে অভিজ্রতা-পীড়িত মানুষ হয়তো ‘এত পাপ এত রক্ত 
থেকে মুক্তির স্বপ্রকে অলীক ভাবতে বাধ্য হয়েছে। “বুঝি তারা শুধু কুজ্ঝটিকার চাতুরী।” 
- সুধীন্দ্রনাথ দত্তের নির্বেদে হয়তো বা অসহায়তা ভিত গেড়ে বসেছে তার মধ্যে__“কখনও 
কখনও মনে হয় যেন চিনি_বিদ্যুতে লেখা হেন রূপরেখা/চীনে পটে বন্দিনী ॥/ স্পেনেও 
হয়তো অমনই অঙ্গভঙ্গি/চিত্রার্পিত অসংহতির সঙ্গী/ সেখানেও আজ নিভৃত বিলাস লঙ্জিব,/পশে 
উপবনে পরদেশী অনীকিনী/স্পেন থেকে চীন প্রদোষে বিলীন/অথচ তাদের চিনি।।” পরম 
বিপন্নতায় জীবনানন্দের মত অনুভব করেছে, “আমি সেই পুরোহিত__সেই পুরোহিত *_ 
{যে নক্ষত্র মরে যায়, তাহার বুকের শীত লাগিতেছে আমার শরীরে ।” সর্বপ্লানিহর যে ত্রাতাকে 
সে সম্বোধন করেছে “হে দূর দেশের বিশ্ববিজ্রয়ী দীপ্ত ঘোড়সওয়ার' বলে, তারই উদ্দেশ্যে 
বিষ্ণু দের কণ্ঠে সে-ই পরম অধীরতায় বলে উঠেছে, “হে প্রিয় আমার, প্রিয়তম মোর, 
+ /আযোজন কাপে কামনার ঘোর,/অঙ্গে এখনও দেবে না অঙ্গীকার?” হয়তো এই তীক্ষ 
যুগৰ এরই লে ডর রাতকে বিনে করের উহ ফুট বির বার নিলে রক 
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এ বিষ্ণু দে-তুল্য উচ্চারণকেই প্রশমিত করতে চেয়েছেন তার চেয়ে বয়সে প্রবীণ সুধীন্দ্রনাথ 
ফাটা ডিমে আর তা দিয়ে কি ফল পাবে' বা 'অন্ধ-হলে কি প্রলয় বন্ধ থাকে__এ-জাতীয় 
কবিতা-পংক্তির কশায়। জীবনের ওপর মৃত্যুর লাগাতার সভিঘাতকে স্তব্ধ করতে গিয়ে তখন 
কী করুণই না মনে হয় অরুণ মিত্রের মিনতি, “বিষের পাত্র হাতে তুলে দিয়েছি/প্রসন্ন হও ।' 
কেননা তার মত ইতিবাচকতায় বিশ্বাসী কবিও যে দেখে ফেলেছেন বিপন্নতার সর্বনাশা 
রূপকারের দুই রক্তচোখ, ছন্ন পরিণামের দুঃস্বপ্ন সন্স্ত গলায় না বলে পারেননি, “হাজা 
কাঠের উপর শিউরে শিউরে, জঙ্গলে, না শহরে, সেই চোখ দুটোর সামনে” সমস্ত মানুষের 
মত তাকেও ফিরতে হবে। * ঃ 

“পশ্চিম আকাশে রক্তগঙ্গা বইয়ে দিয়ে/যেন কোনো দুর্ধর্ষ ডাকাতের মত/রাস্তার 
মানুষদের চোখ রাঙাতে রাঙাতে নিজের ডেরায় ফিরে” গেছে যেবসূর্য, সেই জ্ঞোতির্বলয়ে 
. নিজের বিশ্বাসকে অগ্নিভ করে তোলার জন্য বড় দীর্ঘদিন প্রাণপাত করেছিলেন কবি সুভাষ 
মুখোপাধ্যায়। অন্ধকারের বুক চিরে সেই মুক্তিসূর্যের উন্মোচনে দৃঢ় বিশ্বাসী, অকালপ্রয়াত 


সুকান্ত ভট্টাচার্য তো লিখেই ফেলেছিলেন, “রক্তে আনো লাল,/ রাত্রির গভীর বৃত্ত থেকে/ছিড়ে . 


আনো ফুটন্ত সকাল।” মৃত্যু যতই বড় হোক, সে যে জীবনের চাইতে কিছুতেই ঢ্যাঙা হতে 
পারে না, এমন পরম. প্রতীতি-তে সুভাষ সুকান্তের মতই লীন হয়ে থাকতে চেয়েছেন 
সমাজতান্ত্রিক বিশ্বাসে দীক্ষিত মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, মণীন্দ্র রায় জ্যোতিরিন্্র মৈত্র, বীরেন্দ্র 
চট্টোপাধ্যায়, রাম বসু, সিদ্ধেশ্বর সেনের নত প্রতাপী কবিকুল। তবুও এই অটল একশিলা- 
বিশ্বাসে হঠাৎ হঠাৎ জেগে ওঠে এ-জাতীয় সংশয়ের চিড়_-“তারপর সেই ঝড়ের 
হাওয়ায়/হঠাৎ জাগা অন্ধকারে আবার দেখি তোমায়/ পাগল হাওয়ায় চুল উড়ছে/চুল 
ঘুরছে/-_জ্বালামুখীর সাপ/ চোখে তোমার প্রলয়ে-পীত তাপ-/তখন সবার ভাবলুম, এ কি 
তুমিই? তুমি সুখী তো নও //প্রাণের মধ্যে আজও আদিম আগুন কি বও?” মেঙ্গলাচরণ 


চট্টোপাধ্যায়) বা, গোটা দেশ যখন পুড়ে যাচ্ছে, তখন বেহালাবাদক নীরো-র মত আত্মসুখী- 


মানুষদের প্রতি উচ্চারিত বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অমোঘ কবিতা-পংক্তিগুলি, “মাটি তো 
আগুনের মতো হবেই/যদি তুমি ফসল ফলাতে না জানো/যদি তুমি বৃষ্টি আনার মন্ত্র ভুলে 
যাও/ তোমার স্বদেশ তা হলে মরুভূমি।”" একই ভাবে আমার মনে পড়ে যায় রাম বসু 


চে 


র “একটা মুহূর্ত, একটা মুহূর্তে সব চুরমার খানখান/ যে আগুনে জুলছিল, এখন তার - 


ছাই পড়ে আছে শুধু /আমার হাত ছাড়িয়ে তুমি উপতাকার দিকে নেমে এলে/দুঃখের মতো 
অনিবার্য, ভয়ের মত পাণ্ডুব. ইচ্ছার মত বিবর্ণ।” আর, প্রতিকূল সময়ের চাপে সিদ্ধেশ্বর 
সেনের মত শ্যন্ত, নিচুগ্রামে উচ্চারণকারী কবিও না বলে পারেন না, “নগরীতে অনেক 
সম্ভ আর শবতান আড়াআড়ি চায়/তাদের হাতের চাপ, আরও বেশী ঘন-করকরে/ তোমার 
হাতের পরে/তাদেব রোমশ গাঢ় হন /খুঁমির আহার হতে, এখনও দুখণ্ড বাকি আছে।” 

তবু রচনাটর প্রথমে বে ফার্সি বয়েতটির উল্লেখ করেছিলাম, তারই পথ ধরে, অন্তত 
কবি তো বিশ্বাস করেনই যে ভিতরে-বাইরে তাপিত মানুষকে নিরাময়ের জন্য বার বার 
কবির কাছে, কবিতার কাছে ফিরে আসতে হবেই টি এস এলিয়টের “ওয়েস্টলান্ড-এর 'ড্রিপ 


ৰ 


২০০২ বাংলা কবিতা হননমেরু পেরিয়ে ৯৭ 


ড্রপ ড্রিপ ড্রপ’ বা জীবনানন্দের ‘শত শত জলবর্ণার ধ্বনি’ শোনার জন্য। মনে করতে 
পারেন কবিতার স্মরণীয়তা প্রসঙ্গে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের উচ্চারণ, “গভীর সুরে বলা কি . 
না, তাই তো মনে আছে” অথবা বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘ঈশ্বর, আমলকী" গাছ কবি... 
কবিতাটির সেই অমোঘ পংক্তি-নিচয়_“কবি! আমি শিগুকাল থেকে/ তোমাকে দেখেছি, 
ক্রুশবিদ্ধ শিশু, প্রেমে হাসো/অপমানে জ্বলো, করুণায়/তুমি এক বহমান নদী। আমি তৃষ্ণা 
পেলে/তোমার কাছেই যাবো!” শুধু এমনিই কী আর কবিতার জন্য অমরত্ব পর্যন্ত তুচ্ছ 
করতে চেয়েছিলেন পঞ্চাশের কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়? স্বকালে-্বদেশে নানা বিপর্যয়ের 
মধ্যেও শুধু আত্মত্রাণ নয়, মানুষের সার্বিক মুক্তির জন্য নিজের ভেতরে একটা স্বতন্ত্র 
সৌরালোবদীপ্ত পৃথিবী গড়ে নেন কবি। এই কারণেই কবিকে আখ্যা দেওয়া হয় দ্বিতীয় 
ঈশ্বর’ নামে। মানুষের বাঁচার এষণা যেমন দেশে-বিদেশে জন্ম দিয়েছে অসংখ্য কবিতার, 
তেমনই কবিতা থেকেও জাত হয়েছে এই এষণা-র আলোড়ন ও আন্দোলন। ‘কবি ছাড়া 
জয় বৃথা'__এই উক্তিটি তো বাংলা কবিতায় ইতিমধ্যেই এক দুর্মর প্রবাদ হয়ে গেছে। 

তবু অন্ধকারকে দেখানো চিনিয়ে দেওয়া ও তার প্রতিবাদে কবিতা লেখা ছাড়া আর 
কী-ই বা করতে পারেন একজন কবি? তিনি বড় জোর উদাসীন মানুষের কাছে মর্মচেরা 
আর্তি পেশ করতে পারেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের মত, “মানুষ বড় কাদছে, তুমি মানুষ হয়ে 
পাশে দাঁড়াও।” কবি যদি পারতেন তাহলে এত রক্ত, অশ্রু, বিনষ্টি সমুদ্র হয়ে ধুয়ে মুছে 
দিতেন। | 
তা তিনি পারেন না। তাই যে কোনও অস্থির বিপন্ন সময়ে তার বেদনাদীর্ণ অধীরতা 
ও আত্মগ্নানি আকাশের মুখে আলকাতরা মেখে দেয় তরুণ কবি মৃদুল দাশগুপ্তর জবানীতে। 
সম্প্রতি গুজরাটের সংখ্যালঘু গণহত্যা ও বিশ্বময় সন্ত্রাসের কৃষ্ণ সম্ভাবনায় পীড়িত বেশ 
কিছু কবিতা নিয়ে কলকাতার বিশিষ্ট প্রগতিশীল প্রকাশন সংস্থা ন্যাশনাল বুক এজেন্সি থেকে 
প্রকাশিত হয়েছে একটি সংকলন-_অস্থির সময়ের কবিতা । সংকলনটিতে প্রবীণ ও নধীন 
কবিদের হাট বসে গেছে একবারে । দেশের কোনও চরম দুর্দহনের মুহূর্তে এত কবিকে একসঙ্গে 
রি-্যাক্ই করতে আগে খুব একটা দেখেছি বলে মনে হয় না। 

সংকলনটি শুরুই হয়েছে খানিকটা ব্যতিক্রমী মেজাজে, তরুণতর কবি জয় গোস্বামীর 
‘আজ’ শীর্ষক একটি কবিতা দিয়ে, যেখানে শেষ স্তবকটিতে একই সঙ্গে আত্মধিকার ও প্রতয় 
মিশিয়ে বলে উঠেছেন কবি__“এখনো, এখনো যদি ঘরে বসে নিজেকে বাঁচাই/যদি বাধা 
নাই দিই, তত্ব করি কী হলো কার দোষে/যদি না আটকাই, আজও, যদি না ঝাপিয়ে পড়তে 
পারি/আমার সমস্ত শিল্প আজ থেকে গণহত্যাকারী।” 

একদিকে দুই বিশ্ব মহাযুদ্ধের অভিঘাত, অন্যদিকে এদেশে মারী-মন্বস্তর, ডানাভাঙা 
স্বাধীনতার রক্তজ্রলবিভাজিকা, রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিসন্ত্রাস, তেলেঙ্গানা-তেভাগা-নকশালবাড়ি কৃষক 
আন্দোলন, দাঙ্গার পর দাঙ্গা, নির্বিচারে সংখ্যাগুরু ধর্মান্ধ মৌলবাদীদের হাতে সংখ্যালঘু অন্যান্য 
সম্প্রদায়ের ওপর গণহত্যার লহর যেমন বাঙালি কবিকুলকে অনর্গল প্রতিবাদনুখর কবিতা 
লিখে যাওয়া থেকে অব্যাহতি দেয়নি, তেমনই বারবার ভেঙে পড়ার আগমুহূর্তেও শত্ম ঘোষের 


আধুনিকতার আর-এক রূপ: হিন্দু জাতীয়তাবাদ 
সুরজিৎ দাশগুপ্ত ও 

ভারতের আধুনিকতায় সফল রাজ্যগুলির নাম করতে হলে ইতি 
প্রভৃতি রাজ্যেরই নাম করি! ভারতের শহরগুলির মধ্যে যেসব শহরে আধুনিকতা সবচেয়ে: 
স্পষ্টরূপে দৃশ্যমান সেগুলির মধ্যে মুম্বাই আহমেদাবাদ ব্যাঙ্গালোর প্রভৃতির নামই সর্বাগ্রে 
উল্লেখযোগ্য। এসব নগর-মহানগরে ঘোরাফেরা করলেই চারদিকের পথঘাট ঘরবাড়ি 
- দোকানপাট ইত্যাদি দেখলে ভারতের আধুনিকতাই প্রত্যক্ষ করি! একথা আজ সর্বজনবিদিত 
যে চাকরির সংস্থান, চিকিৎসার ও শিক্ষার সুব্যবস্থা এবং উন্নত-ভীবনষাত্রার সুযোগ পশ্চিম 
ভারতের রাজ্যগুলিতেই অধিক প্রশস্ত। আহমেদাবাদ, বরোদা, সুরাট, নবসারি, মুম্বাই, পুনে, 
নাসিক সব যেন ধনতন্ত্র ও বস্ততম্ত্বের পীঠস্থান। 

আবার একই সঙ্গে দেখি ধর্ম নিয়ে আগ্রহ ও নিষ্ঠা পশ্চিম ভারতের জনপদগুলিতেই 
অধিক। গণেশ পুজা, রথযাত্রা, জন্মাষ্টমী ইত্যাদি যেভাবে মুস্বাইরে আহমেদাবাদে পালিত 
হয় তাতে মনে হয় বুঝি বা ভারতের এই অঞ্চলে হিন্দু বিশ্বাস অনুসারে সত্যযুগ এবং 
সত্যযুগ না হলে অস্তুত পবিত্র হিন্দু মহারাষ্ট্র অর্থাৎ হোলি হিন্দু এম্পায়ারের যুগ আসন। 
ওই সমস্ত পুরাণ-কেন্দ্রক অনুষ্ঠান ছাড়াও আহমেদাবাদ বরোদা মুম্বাই প্রভৃতি নগরে মধ্যে 
মধ্যে বিশাল বিশাল তাবু খাটিয়ে ধর্মসভা হয়, কোনও গুরুবাবা বা গুরুমাতা বা কোনও 
সত্ত বা স্বামী সেখানে বিশ্বাসীদের জন্য আধ্যাত্মিক উপদেশ দেন। এরকম_এক সভায় গুরুজির 
ভাষণ থেকে আমি বুঝেছিলাম, আমার প্রাণ আমার নয়, এর স্বামী আমি নই, আমার কাছে 
_ আসল স্বামী এ প্রাণ আমানত রেখেছেন, যেমন “আমানত থাকে গর্ভধারিণীর কাছে 
'দামাদবাবার সম্পন্তি। এইসব সভার আগে ট্রাকে ট্রাকে হাজার হাজ্জার চেয়ার আসে, সভার 
সময় আশপাশের রাস্তাগুলিতে শত শত গাড়ি দাঁড়িয়ে যায়। ধর্মকর্মে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা 
পশ্চিম ভারতের আধুনিক 'ভীবনযাত্রারই অঙ্গ। | 
. এই জীবনযাত্রার আর একটি বৈশিষ্ট্য হল অহিংস খাদ্যাভ্যাস। মারাঠিভাষীদের বৃহৎ 
অংশ এবং গুজরাটিভাবীদের বৃহত্তর অংশ নিরামিষভোজী। আমরা বলতে পারি যে হিংসা 
বর্জন করে প্রাণধারণের অভ্যাস পশ্চিম ভারতের একটা বিশেষ সাংস্কৃতিক লক্ষণ যা 
পূর্বভারতের সংস্কৃতির বিপরীত। ভারতের দুই প্রান্তের খাদ্যাভ্যাস থেকে কি আমরা এই 
রকম সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে পূর্ব ভারতের অপেক্ষা পশ্চিম ভারতের অধিবাসী অধিক 
অহিংস? বর্তমান বিশ্বে অহিংসার মন্ত্র উদ্‌্গাতা মোহনদাস করমণ্ঠাদ গান্ধীও পশ্চিম ভারতের 
ও আরও বিশেষভাবে গুজরাটিভাষী সম্তান। মহাত্মা গান্ধীর অহিংসাদর্শন পরিণত বয়সে 
টিন রানি কাকা 
আধ্যাত্মিক 


১০০ পরিচয় ১৪০৯ 


. আমার ধারণা ছিল বস্তববাদিতা আর আব্যান্ত্িকতা একে অপরের প্রতিপাদী নয়, বরং 
প্রতিবাদী। স্বয়ং মহাত্রাজি পশ্চিমের তথা ইউরোপের বস্তুতাস্ত্িক সভ্যতার সমালোচনায় মুখর ৷ 
কিন্তু বর্তমান ভারতে চারদিকের দৃশ্যাবলি ও ঘটনাবলি থেকে আমার পূর্বতন ধারণার 
কোনও সমর্থন খুঁজে পাই না। দু হাজার বছর আগে যিও খ্রিস্ট ঘোষণা করলেন যে দরিদ্ররাই 
পৃথিবীর উত্তরাধিকার লাভ করবে। কিন্তু বাস্তবে তার ধর্মের রক্ষাকর্তাগণ ধনের স্তুপীকরণেই 
ব্যাপৃত। এবং এটাও দেখি যে যিশুর পরে যিনি আবার দরিদ্রদের পৃথিবীর অধিকার লাভের 
কথা বললেন সেই কার্ল মার্কস নিরীশ্বর বন্তুবাদিতার পথই দেখিয়েছেন। এইসব দেখেটেখে . 
বস্তুবাদিতা ও আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে আগের ধারণাতে বড় বিপর্যয় ঘটে যাচ্ছে। 

গুজরাটে ২০০২ সালের বসন্তে অনুষ্ঠিত নরমেধ যন্ঞকে ‘মধ্যযুগীয় বর্বরতা’ বলে ধিক্কার 
দিয়ে আমাদের পাড়ার দেওয়ালে লেখা হয়েছে। এই লিখনে মধ্যযুগকে বর্বর আর আধুনিক 
যুগকে সুসভ্য বলে ইঙ্গিত করার বুদ্ধি কার মাথা থেকে এসেছে জানি না। যার মাথা থেকেই 
আসুক, এখন আমাদের ভালো করে ভেবে দেখা দরকার যে আধুনিক যুগের লক্ষণ কোনগুলি£ ' 
ধর্মহীনতা কি আধুনিকতার আবশ্যিক অঙ্গ? নাকি বর্বরতাহীনতা? কাকে বলে আধুনিকতা? 
সেই যে ১৯০৭ সালে পোপ দশম পায়াস বললেন, ধর্মহীনতা ও নীতিহীনতা হচ্ছে 
আধুনিকতার পরিচয় তখন সেই কথার মধ্যে কোনও সত্য ছিল কি কোথাও £ তিনি আধুনিকতা 
বলতে বুবিয়েছিলেন গ্যালিলিয়ো নিউটন ভারুইন প্রমুখের বিজ্ঞান ও কান্ট ফিখটে হেগেল 
প্রমুখের যুক্তিবাদ অর্থাৎ সেসব নতুন পরিস্থিতি যা মানুষকে ধর্মশাস্ত্রের সত্যগুলি সম্বন্ধে 
সন্দিহান করে তোলে। পু 

তাহলে আধুনিকতার সংক্তার্থ নিয়ে একটা তর্কের ধোয়া দেখা যাচ্ছে। এক মতে বা 
সমকালীন বা যুগোপযোগী তা আধুনিকতা । এখানে আধুনিকতার অর্থ কালাশ্রিত। আবার 
ইতিহাসে কোনও একটা পর্ব থেকে আধুনিক অধ্যায় শুরু হয়। যেমন ইউরোপের ইতিহাসে , 
রেনেসাসের থেকে আধুনিক অধ্যায়ের শুরু, ভারতের ইতিহাসে ইউরোগীয়দের আগমন 
থেকে। ইউরোপ ও ভারতের আধুনিক অধ্যায়ের একটা সামান্য লক্ষণ হল মানবিকতার 
উদ্ভব ও বিকাশ। এজন্য আধুনিকতা ও মানবিকতাকে সমার্থক মনে হতে পারে। এখানে 
কালাশ্রিত সংস্তার্থের সঙ্গে ভাবাস্ত্িত সংস্ঞার্থণও মিশে গেছে। আর পোপ দশম পায়াস যখন 
বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা জীবনচর্ধা ও দর্শনচিস্তাকে আধুনিকতা বলে চিহ্নিত 
করেন তখন তা একান্তভাবেই ভাবাশ্রিত। বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদ ছাড়া ব্যক্তির সঙ্গে ধর্মাস্রার 
একটা বিরোধের কাহিনীও এখানে রয়েছে! সেটা হল রেনেসীসের মানবিকতা থেকে উৎসারিত 
প্রাতিষ্বিকতার সঙ্গে বিবাদ। অর্থাৎ কোনও গুরু নয়, ব্যক্তি নিজেই তার কাজ ও চিন্তার 
সঞ্চালক। এই প্রাতিস্বিকতাও আধুনিকতার একটা বড় লক্ষণ। 

আবার আধুনিকতার আকু একটা লক্ষণ হল ইউরোপীয় সংস্কৃতির স্বীকৃতি। 

ইউরোপীয় সংস্কৃতি বলতে যেমন মানবিকতা ও প্রাতিষ্বিকতা বুঝি তেমনই বিজ্ঞান ও . 
হপাদনের প্রকরণকে বুঝি, তেমনই যুক্তিবিদ্যা ও শিল্টশৈলীকেও বুঝি তেমনই ইউরোপীয় / 
আসবাবপত্র ও বেশভূষাকেও বুঝি। অর্থাৎ আধুনিকতা শুধু মনোগত একটা ভাব নয়, তার 
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দৃশ্যগত ও স্পৰ্শগ্নাহ্য কয়েকটা রূপও আছে। এই রূপগুলি যে বিশেষভাবে ইউরোপের ভূগোল 
থেকে উদ্ভূত ও বিকশিত এটা লক্ষণীয়। আর ইউরোপের ভুগোলে আধুনিকতার অপর 
একটি লক্ষণ জনগণের জাগরণ। অভিজাত -শ্রেষ্ঠ রাজা আর ধর্মগুরু শ্রেষ্ঠ পোপের কর্তৃত্বের 
উর্ধ্বে জনগণ আপন কর্তৃত্বের আসন প্রতিষ্ঠা করেছে। তবে শোণিতের বিচারে অভিজাতকে 
সংযমনে সক্ষম হলেও মনীয়ার বিচারে অভিজাতকে নিবারণে জনগণের সাফল্য প্রশ্নাধীন। 
বলা চলে যে প্রাতিশ্বিক প্রতিভার আর গণশক্তির মধ্যে বিরোধ একটা স্বাভাবিক সামাজিক 
সত্য। 

আধুনিকতার ভাবমূলক, কালমূলক ও স্থানসূলক ব্যাখ্যার মধ্যে কালমূলক ব্যাখার একটা 
বিশেষ মূল্য আছে। তার উৎসে নিহিত অধুনা শব্দটাই কালবাচক শুধু এটুকুই তার মূল্য 
নির্ধারণ করছে এটা পুরো কথা নয়, তার আরও মাত্রা, আরও রূপ আছে। তা আমাদের 
মনে করিয়ে দেয় যে যেমন সাদা ও কালো ছাড়াও আরও নানা ছায়া ও রং রয়েছে তেমনই 
আধুনিকতারও রয়েছে নানা প্রকারভেদ। আধুনিকতার এই বহুত্ববা্দী একটা চিত্র পাওয়া যায় 
উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রকাশিত গ্রস্থগুলি অথবা প্রব্যক্ত মতগুলির সূত্র উল্লেখে। মার্কস 
এঙ্গেলসের ‘কমিউনিস্ট ইশতাহার” (১৮৪৮), থোরোর 'ওয়ালডেন” (১৮৫৪), ডারুইনের _ 
‘ওরিজিন অব স্পিসিজ্র” ৮৫৯), রাসকিনের 'আস্টু দ্য লাস্ট (১৮৬২), বাকুনিনের রাষ্ট্র 
ও নৈরাজ্য” (১৮৭৩), নীৎশের ‘জরথুস্ উবাচ' (১৮৮৩) প্রভৃতি গ্রন্থের কোনওটির সঙ্গে 
কোনওটির বক্তব্য বিষয়ের কোনও সাযুজ্য নেই, বরং বিতর্ক রয়েছে, তবুও প্রতিটি গ্রন্থই 
কোনও না কোনও ব্যক্তির_ এক্ষেত্রে রচয়িতার__অনন্য ব্যক্তিসত্তাকে, মৌলিক চিস্তাভাবনাকে 
এবং আধুনিকতার বিভিন্ন মুখকে উন্মোচিত করেছে। এমনকী ‘কমিউনিস্ট ইশতাহার'ও 
সমবেত নেতৃবৃন্দের সামূহিক মানসিক কার্যের পরিণাম নয়, বরং তার বদলে মার্কস ও এন্গে 
-লসের, বিশেষভাবে মার্কস নামক এক ব্যক্তির নিজস্ব মনীষা ও শৈলীর প্রকাশ। আবার 
‘কমিউনিস্ট ইশতাহারে”র মধ্যে রাষ্ট্রের প্রতি যে-বিরোধিতা রয়েছে তার সঙ্গে রাষ্ট্র ও 
নৈরাজ্যে'র অন্তর্গত রাষ্ট্রবিরোধিতার একটা আপাত সাদৃশ্য রয়েছে, তবু শেষপর্যন্ত মার্কস 
শিষ্য লেনিনের সঙ্গে বাকুনিনের বিতর্কটাই সত্য হয়ে রইল। 

আসল কথা হল আধুনিকতা বলতে পরস্পরের থেকে স্বতন্ত্র বহু বর্ণে বিচিত্র বর্তমান 
কালের এমন সব ভাবনাচিস্তাকেই বুঝি যা প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রীয় শক্তি এবং ধর্মীয় শক্তি উভয় প্রকার 
শক্তিরই বিপরীতে একরকম ব্যক্তিক শক্তি অথবা প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার বা সামাজিক 
কাঠামোর ভেতরে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সম্পর্কের নতুন সমীকরণ । 

তাহলে আধুনিক অধ্যায় বলতে কী বুঝব? এটা তো দেখেছি যে আধুনিক অধ্যায়ের 
ভেতরেও ফুটে ওঠে এমন সব লক্ষণ যেগুলি প্রাতিষ্বিক ভাবনাচিস্তার পরিপোষক তো নয়ই, 
বরং পরিপন্থী! ধরা যাক ফাসিবাদের কথা। ফ্যাসিবাদ এমন. এক রাষ্ট্রতত্ব যা একাধারে 
ব্যক্তির স্বাধীন বিকাশের প্রতিবন্ধকম্বরূপ আবার যা রাষ্ট্রের ভেতরে শাসকগোষ্ঠী ব্যতীত অন্য 
কোনও সমালোচকগোর্ঠীর কিংবা ভিন্নমতাবলম্বীর অস্তিত্বের সম্ভাবনাতেও সন্তস্ত এবং 
একান্তভাবে পরমত বা পরবিশ্বাসের প্রতি অসহিষ্ণু, তাই ফণসিবাদে শাসকগোষ্ঠীসর্বন্ব রাষ্টরই 
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সকল সন্াসের উৎস। কিন্তু ফ্যাসিবাদ কোনগভাবেই বংশসূত্রে আভিজাত্যের ভিত্তিতে কায়েম 
হতে পারে না, জনগণই তার শক্তি ও সত্যের অবলম্বন এবং ফ্যাসিবাদের প্রবক্তা সুসোলিনির 
জন্ম ও উত্থান জনগণের ভেতর থেকেই। এখন প্রশ্ন হচ্ছে ফ্যাসিবাদী ও তার তুলনীয় 
নাংসীবাদী সমাজের অনুরূপ সমাজের হাতে অর্থাৎ রাষ্ট্রের শাসনে ওধুমাত্র একটি দলের 
বা গোষ্ঠীর হাতে এবং তার এমন একজন নেতা যিনি জনগণের থেকে আবির্ভূত তার হাতে 
সমস্ত ক্ষমতা ও দায়িত্ব কুক্ষিগত থাকবে এইরকম কোনও সমাজব্যবস্থা অতীতের কোনও 
পর্বে ছিল কি? অন্যভাবে প্রশ্ন করতে পারি যে মধ্যযুগে কি ফ্যাসিবাদ বা নার্থসবাদ বা 
জনগণের একাংশ নিয়ে গঠিত দলভিত্তিক কোনও মতবাদের উদ্ভব কি আদৌ সম্ভব ছিল? 
মনে রাখা ভালো যে এইসব একদলের ক্ষমতাধিকারী নেতার কোনও বংশ পরম্পরা নেই, 
তার ক্ষমতা তিনি নিজের সম্তানসস্ততির হাতে দিয়ে যেতে পারেন না, প্রায় সকল ক্ষেত্রেই 
ক্ষমতাভোগের ব্যাপারটা এক প্রজ্রন্মেই শুরু ও সারা। এরকম ব্যাপার কি একাস্তভাবে আধুনিক 
কালের পক্ষেই বাস্তব নয়? আর তাহলে এক শাসকগোষ্ঠীর কোনওরাপ বংশগৌরবহীন নেতার 


হাতে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ আধুনিকতারই এক প্রকারভেদ নয়? যেউদারতাকে ও যে- 


ব্ক্তিকতাকে আমরা সাধারণভাবে আধুনিকতার আলোকিত পিঠ বলছি তার অপর পিঠেই 
কি ফ্যাসিবাদী নাৎসিবাদীদের অসহিষ্ণু আস্ফালন ছিল না? 

ফ্যাসিবাদকে যদি আধুনিক ইতিহাসের কতকগুলি লক্ষণে বিশিষ্ট বলে এক প্রকারের 
আধুনিকতা বলি তাহলে মৌলবাদকেও আধুনিকতার আর-একটা প্রকারভেদ বলতে পারি 
কি? যাকে মৌলবাদ বলছি তার কোনও অস্তিত্ব ছিল কি মধ্যযুগে? মৌলবাদ বলে কোনও 
শব্দের ব্যবহার কি মধ্যযুগের সাহিত্যে, এমনকী উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যে খুজে পাওয়া 
যাবে? এই মৌলবাদ শব্দটি এসেছে ইংরেজি ফাল্ডামেন্টালিজম শব্দটির অনুবাদরূপে। এবং 
ডিকসন ও টোরে এই দুজন খ্রিস্টান তত্তুবিদ সম্পাদিত “দ্য ফাল্ডামেন্টালস : আ টেস্টিমোনি 
টু দ্য টুথ (১৯০৯) পুস্তিকামালার নাম থেকে। রোমান ক্যাথলিক ধর্মগুরু পোপ দশম পায়াস 
যখন বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদকে মডার্নি্রম বলে আক্রমণ করেন তখনই বা তার পরেপরেই 
মার্কিন প্রোটেস্টান্ট তত্বুবিদদের কণ্ঠে ওঠে ফালন্ডামেন্টালিজমের জয়ধ্বনি। ইউরোপে ফ্যাসিবাদ 
ও নাংসিবাদের জনপ্রিয়তার যুগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফান্ডামেন্টালিভরম বা মৌলবাদণ্ড একটা 
জনপ্রিয় আন্দোলন রূপে গড়ে উঠতে থাকে। এই আন্দোলনকারীরা যখন স্কুলে ডারুইনের 
প্রজাতি সৃষ্টিতত্ত পড়ানোর জন্য জন টি স্কোপসের বিরুদ্ধে মামলা করে তখন মৌলবাদ 
একটা উল্লেখযোগ্য রাষ্ট্রীয় তত্ত্রূপে ব্যাপক পরিচিতি পায়। কিন্তু জার্মানিতে নাংসিবাদীদের 
ক্ষমতা দখলের ঘটনা থেকে মার্কিন মৌলবাদীদের জনপ্রিয়তায় ভাটা পড়তে শুরু করে। 
কিন্ত আজ্রও বহু খ্রিস্টান মৌলবাদী গোষ্ঠী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সক্রিয়। 

আজ পৃথিবীর সমস্ত প্রধান ভাষাতে ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের দ্যোতনায় ফাল্ডামেন্টালিজম 
বা মৌলবাদ শব্দটির এতই ব্যাপক প্রচলন যে এটির উদ্ভব মাত্র এক শতাব্দীর আগে অথবা 
আরও কম সময়কালের আগে একথা বিশ্বাস করাই কঠিন। ইউর্যাটোম, কাউন্টডাউন, 


/ 
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রেডিয়োআ্যাকটিভ, সাবোলটর্ন প্রভৃতি শব্দের মতোই ফাল্ডামেন্টালিভ্রমও একটি আধুনিক শব্দ। 
- এই বিশেষ অর্থে মৌলবাদ শব্দটির ব্যবহার ১৯৭০ সালের আগে কোনও ভারতীয় ভাষায় 
হয়েছে বলেও জানি না। মৌলবাদ শুধুই একটা ধর্মমোহ বা ধর্মান্ধতা নয়, তার মধ্যে 
অনিবার্ষভাবে রয়েছে ধর্মীয় আবেগে জাতি গঠনের বা ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে. 
জ্বনগণের রাষ্ট্র নির্মাণের পরিকল্পনা ইউরোপে যখন ফ্যাসিবাদ নাতসিবাদ প্রভৃতির সাফল্য 
জান্ুল্যমান তখন ভারতেও অনুরূপ আদর্শে প্রতিষ্ঠিত হয় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ব। তার 
লক্ষ্য স্থিরীকৃত হয় হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা, তার ভিত্তি হয় হিন্দু জাতীয়তাবাদ, তার শক্তি হিন্দুজনগণ 
রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ের গুরু গোলওয়ালকর ‘উই অর আওয়ার নেশনহুড ডিফাইন্ড্‌ 
নামক বিখ্যাত রচনায় নাংসিবাদের গুণগানে পঞ্চমুখ এবং হিন্দুদের নাংসিবাদী দৃষ্টান্তে উদ্বুদ্ধ 
হওয়ার আহানে উদাত্ত। কিন্তু নাসিবাদীরা ছিল ধর্মনিরপেক্ষ এবং বিশেষভাবে খ্রিস্টান ঈশ্বর 
ও ধর্মগুরুদের সম্বন্ধে নির্বিকার, এমন কী অবিশ্বাসীও। তাহলে হিন্দুদের জন্য নাংসিবাদীদের 
₹ অনুকরণীয় দিকটা কী? নাংসিরা যে জার্মানি থেকে মিশ্র জার্মান রক্তবাহীদের ও ইহুদি 
রক্তবাহীদের নিশ্চিহ্ন করার কর্মসূচি নিয়েছিল এইটে গুরু গোলওয়ালকরকে বিশেষ উদ্দীপিত 
করেছিল। তার কল্পনায় ছিল অহিন্দুদের বিশেষত মুসলমানদের ভারত থেকে বহিষ্কার অথবা 
নির্মূল করার কার্যক্রম এবং হিন্দু পৌরাণিক চরিব্রগুলির পৃক্জানুষ্ঠানের মাধ্যমে ভারতের তথা 
হিন্দুস্থানের ভূগোলে হিন্দুত্বের প্রতিষ্ঠা। হিন্দুত্ব মানে হিন্দু ধর্ম নয়, হিন্দুত্ব মানে মুসলমানদের 
তথা ইসলামের ভারতে আসার আগে যে-জীবনধারা নিরিহ 25 নহি 
ও অনুশীলন। 
বিডি TT ETE HE 
মানুষের চরিত্রে যত গুণ কল্পনা করা সম্ভব সেইসবেরই মিলিত কিংবা মূর্ত রূপ_রাম, 
আর মানুষের সমস্ত দোষের যোগফল--রাবণ। বিশ্বাস অনুসারে যেদিন রামের হাতে রাবণের 
পরাজয় ঘটে সেদিন বিজয়া দশমী বা দশহরা! সেই মহান দিবসেই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সডেঘর 
প্রতিষ্ঠা। পুরাণ অনুসারে রাবণের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কালে রামের পতাকা ছিল গৈরিক বর্ণের 
ও ত্ৰিকোণ আকারের । রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ সেই পতাকাই ১৯২৭ সালের রামনবমীর 
দিন সঙ্ঘের পতাকারূপে গ্রহণ করে। স্বয়ংসেবকদের উপলব্ধিতে রাম হিন্দু জাতীয়তা ও 
সংস্কৃতির প্রতীক, হিন্দুদের জাতীয় পুরুষ । তবে প্রশ্ন করা যেতে পারে যে ইনি কোন রাম? 
আমরা পুরাণেই দেখেছি, এক রাম সত্যপালনের জনা সিংহাসন ত্যাগ করে বনবাসে যান 
এবং আর এক রাম সিংহাসনে সমাসীন থাকার জন্য সত্যবতী সীতাকে ত্যাগ করেন। মহারাষ্ট্র, 
যে রামের ছবি শোভা পায় দেওয়ালে সে রাম রাজমুকুট পরিহিত ও সিংহাসনে উপবিষ্ট। 
এই রামের চরিত্রে ও বীরতেই স্বয়ংসেবকগণ অভিভূত। প্রজারপ্ল্নকারী রানের সঙ্গে 
ূ সত্যপালনকারী রামের বিপুল পার্থক্য। সত্যকে তথা স্বচ্ছতাকে পালনীয় বিষয় মনে করলে 
১ আধুনিক ভারতে বাণিজ্য করাও যাবে না, রাজ্রনীতি করাও যাবে না এবং হিন্দু রাষ্ট্র তথা 
বলাম রাজ্য প্রতিষ্ঠা হলে ক্ষমতাবান বণিক 'ও রাজনীতিবিদ সত্যবাদী হয়ে যাবে এমন আশা 


১০৪ পরিচয় ১৪০৯ 
ওই সঙ জাগাতে পারেনি? তবে অবশ্যই সঙ্ের মুখপত্র “অর্গানাইজার” পত্রিকা ১৯৭১- 


এর ২০ জুন ঘোষণা করেছিল যে মুসলমানরা যদি রামকে তাদের আদর্শ রূপে গ্রহণ করে - 


তাহলে সমস্ত সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। 
- অবশ্য সাম্প্রদায়িক সমস্যার তাৎপর্যটা ব্যাখ্যাসাপেক্ষ, কারণ শুধু রামের প্রতি বিশ্বাসই 
হিন্দু-মুসলমান সমস্যার মূল কথা নয়। সেই ব্রিটিশ আমলে ১৯৩৫-এর নতুন ভারত শাসন 
যে হিন্দু মুসলমানের বিরোধটা তত্ব নিয়ে ততটা নয় স্বত্ব নিয়ে যতটা। কথাটার মধ্যে বিরাট 
সত্য ছোট হয়ে লুকিয়ে আছে। এখানে স্বত্ব বলতে চাকরির অধিকার, বাণিজ্যের অধিকার, 
বসবাসের অধিকার, ভোটের অধিকার, রাষ্ট্রশাসনে অংশগ্রহণের অধিকার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান 
পরিচালনের অধিকার ইত্যাদি বুপ্রকারের অধিকারকে বোঝানো হচ্ছে। শুধু রামকে জাতীয় 
পুরুষ বা মহানায়ক বলে মেনে নিলেই ওইসব অধিকার স্বচ্ছন্দে মুসলমানদের হাতে চলে 
আসতে পারে না। যারা রামকে মান্য করে তাদের মধ্যেও ওইসব অধিকার নিয়ে বিরোধ 
রয়েছে। ওইসব বিরোধ আধুনিক জীবনযাত্রার অনিবার্য অঙ্গ, সুতরাং ওইগুলিকে আধুনিকতারই 
বিভিন্ন ধরনের প্রকাশ বলে ধরে নেব। উল্লিখিত অধিকারগুলির প্রত্যেকটি প্রকাশ্য অথবা 
গুপ্ত সূত্রে পরস্পরের সঙ্গে গ্রন্থিত। সেজন্যে আধুনিক জীবনে যত জনসংখ্যার চাপ বাড়বে 
তত সামাজিক বাতাবরণে উত্তাপ বাড়বে, যত উত্তাপ বাড়বে ততই ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে 
প্রতিযোগিতা বাড়বে এবং ততই বাড়বে প্রতিযোগীদের অপসারণের উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা। 
তারই একটা দৃষ্টান্ত দেখা গেল আধুনিক গুজরাটে। 

গুজ্ররাটে ২০০২ সালের প্রথমার্ধে ষে-কাণ্ড ঘটে তাকে পাশবিক বললে পশুদের অপমান 
করা হয়, তা একটা আধুনিক কাশুই, যেমন পরমাণু বোমা নিক্ষেপ একটা আধুনিক কাণ্ড, 
আফগানিস্তানে বোমাবর্ষণ একটা আধুনিক কাণ্ড তেমনই আহমেদাবাদে বরোদায় সংখ্যালঘুদের 
উপর আক্রমণও একটা আধুনিক কাণ্ড । যদিও নরেন্দ্র মোদি ও পরে অটলবিহারী বাজপেয়ী 
আহমেদাবাদ-বরোদার কাণ্ডের কারণ হিসেব গোধরা কাশুকে নির্ণয় করেছেন তবু গোধরাতে 
আসলে যে কী হয়েছিল তার নানা পরস্পর-বিরোধী বিবরণ পাওয়া গেছে। এই বিভ্রাপ্তিকে 
আরও জটিল করেছে ফরেনসিক বিভাগের মত__ ট্রেনের ওই বিশেষ কামরায় বাইরে থেকে 
আগুন লাগেনি, লেগেছিল ভেতর থেকে। গোধরাতে যে ঘটনা, যে কারণেই হোক না কেন, 
গোধরার নাম দিয়ে গুজরাট সরকারের ও গুজরাটের বহু প্রভাবশালী ব্যক্তির আচরণকে 
আড়াল করার যে-প্রচেষ্টা প্রধানমন্ত্রী করেছেন তা ভারতের জনগণের স্বভাক-চরিত্র-ও-বীরত্ব 
সম্বন্ধে বিশ্বজনের মনে কী ধারণার জম্ম দিয়েছে? গুজরাটের সমস্ত ঘটনাবলির বিবরণ থেকে 
এটা স্পষ্ট যে সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই রকম একটা কাণ্ড 
সম্পাদনের জন্য যথেষ্ট প্রস্তুতি নেওয়াই ছিল এবং গোধরার কাণ্ড সেই প্রস্তুতিকে কার্যে 


পরিণত করার একটা ইঙ্গিতমাত্র। পরবর্তী সমস্ত ঘটনাই পরিকল্পনা অনুসারে ঘটেছে, শুধু , 


যেটা আগে থেকে বোঝা যায়নি সেটা হল বিশ্বজনের প্রতিক্রিয়া কী হবে। আগে কখনও 
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২০০২ আধুনিকতার আর-এক রূপ : হিন্দু জাতীয়তাবাদ ১০৫ 


হয়নি। তবে সাধারণভাবে হিনদুরাষট্রবাদীদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। যেসব ভোটার হিন্দুরাষ্ট্রবাদীদের 
বিরুদ্ধে ভোট দিতে যেত তাদের বৃহৎ অংশই গৃহহীন, সন্ত্স্ত, সর্বনাশগ্রস্ত এবং একটা অংশ 
নিহত, নির্মূল 

এই প্রবন্ধ যখন লিখছি তখন গুজরাটে নির্বাচনের তোড়জোড় শুরু হয়ে গেছে। জাতীয় 
কংগ্রেস দল ইতিমধ্যেই গুজরাটে রাষ্ট্রপতির অধীনে নির্বাচন নির্বাহের দাবি তুলেছে এবং 
নির্বাচন আয়োগ গুজরাটে স্বাধীন ও সংগত নির্বাচনের বাস্তবতা পরিমাপে ব্যস্ত। অটলবিহারী 
বাজপেয়ী, লালকৃষ্ণ আডবানি, নরেন্দ্র মোদি প্রত্যেকেই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক এবং তাদের সঙ্ঘের 
মূল কর্মসূচি হল হিন্দু রাষ্ট্র প্রবর্তন। রাষ্ট্রপতির শাসন গণতন্ত্রের ঘোমটা টেনে: হিন্দুরা 
প্রবর্তনেরই চেষ্টা করবে। এটা মনে রাখা ভালো যে হিন্দুত্ব প্রকৃতপক্ষে হিন্দু জাতীয়তাবাদ 
এবং জনগণকে এই ধর্মীয় জাতীয়তাবাদে তথা মৌলবাদে দীক্ষিত করাই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক 
সঙ্ঘের দূরপ্রসারী পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনা রূপায়ণের ক্ষেত্র হিসেবে সঙ্ঘ কোনও 
অনাধুনিক রাজ্য বাছেনি, বেছে নিয়েছে গুজরাট মহারাষ্ট্র কর্ণাটক প্রভৃতি রাজ্য এবং আধুনিক 
অগ্রসর রাজ্যগুলিতেই মৌলবাদীরা পা রাখার সুবিধা বেশি পাচ্ছে। অর্থাৎ ধর্মীয় জাতীয়তাবাদকে 
মধ্যযুগীয় একটা শক্তির বিকাশ বলে প্রতিরোধের চেষ্টা বিফল হতে .বাধ্য, ধর্মীয় 
জাতীয়তাবাদকে আধুনিকতার একটা নবতর প্রকাশ বলে মেনে নিয়ে তার সঙ্গে সংগ্রামে 
অগ্রসর হতে হবে। আর যারা ভাবছেন যে গুজরাট কাণ্ড গুজ্ররাটেই শেষ হয়ে গেছে 
সংখ্যালঘুদের উপর দিয়ে তাদেরও ভাবতে হবে যে এতগুলি অগ্নিসংযোগকারী, এতগুলি 
লুষ্ঠনকারী, এতগুলি হত্যাকারী আমাদেরই একটা রাজ্যে বীরদর্পে, স্বাধীনভাবে ও সরকারি 
সমর্থনে বিচরণ করছে, আমাদেরই একটা রাজ্যে অপরাধীদের স্বর্গরাজ্য গড়ে উঠেছে এবং 
এদের আবহে ও প্রভাবে ভারতের কোনও নাগরিকই নিরাপদ নয়, এদের আক্রমণ ও 
তৎপরতা যে-কোনও দিন ভারতের যে-কোনও স্থানে শুরু হতে পারে। গতকাল যারা 
সংখ্যালঘু ধর্মসম্প্রদায়ের,উপর জুলুম করেছে আগামীকাল তারা সংখ্যাগুরু ধর্মসম্প্রদায়ের 
উপরেও ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে, এবং সেটাও হবে আধুনিকতারই আর এক প্রকার আত্মপ্রকাশ। 


দাঙ্গার সাতকাহন 
কার্তিক লাহিড়ী 


দাঙ্গা এক মর্মান্তিক ঘটনা, যা শুধু শরীরকে নয় মনকে অসুস্থ করে তোলে। সর্বদা চাক্ষুষ 
না হলেও দাঙ্গা হয়ে চলে প্রায় অহরহ, কারণ তার একটি রূপ নেই। সামান্য কোনো অজ্হাতে 
একটি ঝগড়াই হয়ত দাঙ্গায় পরিণত হতে পারে, তা সে বাড়ির সীমানা নিয়ে দুই প্রতিবেশীর 
-মধ্যে বিবাদ-ই হোক কিংবা আর্থিক লেনদেনের জের। এছাড়া আছে জমি, জলবন্টন, ভাষা, 
একই সম্প্রদায়ের মধ্যে বর্ণ ইত্যাদি ভেদ এবং আরও আরও বিষয় নিয়ে বিরোধ, যা বিবদমান 
দুই পক্ষকে মারকুটে করে পারে। 

কিন্তু এই সকল ফ্যাসাদ দাঙ্গায় রূপ নিলেও আমরা তত শঙ্কিত বা চিত্তিত হই না, 
জানি এগুলি সাময়িক ব্যাপার এবং এর আধেয় (কন্টেন্ট) খুব গভীর নয়, ফলে এর প্রতিক্রিয়া 
সুদূরপ্রসারী হয় না। হৈচৈ খুনোখুনি যে হয় না এমন নয়, কিন্তু এসব সমস্যার পুরো সমাধান 
" না হলেও সন্তোষজনক একটা মীমাংসায় পৌছলো আনুপাতিকভাবে সহজ্র হয়, কারণ বঞ্চিতের 
বঞ্চনা আংশিকভাবে পূরণ হলেও ক্ষোভের তীক্ষতা কমে আসে অনেকখানি। তাই ওইসব 
দাঙ্গায় দুপক্ষের মধ্যে যে তিক্ততা সৃষ্টি হয় তা বিষিয়ে দিতে পারে না দেশের অধিকাংশ 
মানুষের মন। | 

কিন্তু এমন বিষয় আছে, যা নিয়ে দাঙ্গা বাধলে সমস্ত দেশ জড়িয়ে পড়ে অনিবার্যভাবে, 
সেই বিষয়টি হচ্ছে ধর্ম, জনগণের আফিম। ধর্মকে কেন্দ্র করে পৃথিবীতে যত রক্তপাত 
হয়েছে এবং হচ্ছে, তা ভয়াবহ বিশ্বযুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতিকেও যেন হার মানায়। একাদশ শতাব্দীর 
দ্বিতীয় অর্ধের সেই ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ এমনকী তারও বহু বহু আগে থেকে শুরু করে: 
বর্তমানে গুজরাতের দাঙ্গা পর্যন্ত কত কত রক্তক্ষয়ী সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ হয়েছে তার ইয়ত্ত 
নেই। 

এই সংঘাত অন্য সব সংঘাতের চেয়ে আলাদা,প্রায় গুণগতভাবে আলাদা, এমনকী দু 
দেশের যুদ্ধের চেয়েও। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শারীরিকভাবে শুধু মানুষের ক্ষতি করে না, 
মানসিকভাবেও পঙ্গু করে তাকে। দাঙ্গা তো বটেই, দাঙ্গার আশঙ্কা, দাঙ্গার বাতাবরণও ভয়ের 
জাল বিছিয়ে দেয়, চেতনে কিংবা অচেতনে বিদ্বেষের জন্ম হতে থাকে, প্রতিহিংসা চরিতার্থ 
না হওয়া পর্যন্ত শান্ত হয় না মন, তবু রেশ থেকে যায় কোনো সময় প্রবল হওয়ার জন্য। 
হয়ত এ-সময় আরম্ষা বা সামরিক বাহিনীর তৎপরতায় সংকটের তীব্রতা স্যানো যায়, কমানো 
হয়ও, কিন্তু তাতে আরেকটি বিপদের আশঙ্কা থেকে যায়। পুলিশ বা সামারক বাহিনীর উপর 
অতিরিক্ত নির্ভরশীল হলে বা উভয়কে কাজে লাগালে রাষ্ট্রের প্রকৃতি-ও পালটে যেতে পারে, 
গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যেই উদ্ভব হতে পারে স্বৈরতন্ত্রী পুলিশী রাষ্ট্রের, এর উপর রাষ্ট্র যদি 
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ধর্মকে ব্যবহার করে নিজের স্বার্থে তবে তো সোনায় সোহ'গা, “ধর্মের রাজনৈতিক ববহারের 
অংশকে অপর অংশ দেশদ্রোহী ভাবতে অভ্যস্ত হচ্ছে ।'' (পৃ ১০)। ১৯৯০ সালের পর বিশেষ 
করে ১৯৯২ সালে ৬ ডিসেম্বর বাবরি মসজিদের ধ্বংসের পর এই মনোভাব চরমে উঠতে, 
থাকে। 
এই পরিস্থিতিতে সুবেদী মন পীড়িত হতে পারে স্বাভাবিকভাবে। সেই বিহুলতায় এমন 
অবস্থার উদ্ভব হয় কেন তার কারণ সন্ধানে ব্যাপৃত হয়, তারই ফলে লেখা হয় দাঙ্গার 
ইতিহাস’, “কেবল দাঙ্গার বাহা উপসর্গ নয়, রোগের মূল কারণেরও অনুসন্ধান ও চিকিৎসা”- 
র জন্য। , 
দাঙ্গার ইতিহাস’-এ উপসংহার সমেত মোট সতেরোটি অধ্যায় আছে। প্রতিটি অধ্যায়ের 
একটি শিরোনাম এবং অধ্যায় শেষে আছে “পাদটীকা!” তবে কয়েকটি অধ্যায়ের 
ঘ উপশিরোনামও আছে যেমন ৭, ১০, ১৩, ১৬-তে। এছাড়া প্রথমে আছে অন্নান দত্ত-র 
“ভূমিকা” এবং লেখকের “নিবেদন”, “উপসংহার”-এর পরে আছে দু-টি “পরিশিষ্ট” এবং 
“নির্বাচিত গ্ৰন্থপঞ্জী ৷” 
অন্য!!:-' দাঙ্গা (যেমন শিয়া-সুন্লী, দলিত দলকে দাঙ্গা, সংরক্ষণের দাঙ্গা, মারাঠাওয়াড়া 
'দাঙ্গার ইতিহাস’ বইটি মূলত হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গাকে কেন্দ্র করে লেখা হয়েছে। তাই সংগত 
ভাবে “ভারতে ইসলামের আবির্ভাব ব্যাপ্তি ও তার বৈশিষ্ট্য নিয়ে” সংক্ষেপে কিছু আলোচনা 
করা হয়। লেখক বলেন, “হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সমন্বয়ের প্রক্রিয়া ও ইতিহাস সত্বেও 
একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে উভয়ের মধ্যে মৌলিক বিরোধও ছিল।...এর প্রথমটি 
২ হল ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে। এই ক্ষেত্রের দ্বিতীয় ধারণাটি ছিল হিন্দুদের 
' ইসলামের প্রভাব এড়ানোর জন্য নিজের চতুর্দিকে বিধি-নিষেধের প্রচীর তুলে কমঠ বৃত্তি 
গ্রহণ করা।....অনুরূপভাবে ভারতের মুসলমানদের মধ্যেও বার বার নিজেদের পৃথক গণ্ডির 
মধ্যে আবদ্ধ রেখে ইসলামের শুদ্ধ শরিয়তী রূপে তন্নিষ্ঠ থাকার প্রবণতাও দেখা দিয়েছে।” 
পৃ ২০)। 
তৃতীয় অধ্যায় থেকে সপ্তম অধ্যায় পর্যন্ত লেখক সংঘটিত দাঙ্গার বিবরণ দিতে চেষ্টা 
করেন। চেষ্টা করেন, কারণ সব ঘটনার বিবরণ তিনি পাননি, পাওয়া সম্ভব ছিল না বোধহয় 
তিনি লেখেন, “হিন্দু মুসলমান সর্বপ্রাচীন দাঙ্গার প্রথম বিস্তারিত নিদর্শন মেলে অষ্টাদশ 
শতাব্দীর গোড়ায়, যদিও তার পূর্ব শতাব্দীতে দাঙ্গা অনুষ্ঠিত হবার উল্লেখ পাওয়া যায়। 
মোগল শাসনের শেষভাগে গুজরাতে ও কাশ্মীরে যে দুটি ভীষণ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছিল 
বিখ্যাত ইতিহাস 'সিয়ারুল মোতা আখেরীন’-এ তার উল্লেখ আছে...” পে ২৪)। 
উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দুই দশক থেকে আরম্ভ করে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশক 
১ জুড়ে হিন্দু মুসলমানের যে-সব দঙ্লা হয়, তার অন্যতম প্রধান বিষয় ছিল-_গোহত্যা, “এই 
সব দাঙ্গার পিছনে হিন্দু পুনরভ্যু্খানের যে আদর্শবাদ ক্রিয়াশীল ছিল তার জোগান দিয়েছিল 


১০৮ পরিচয় পু ১৪০৯ 


আর্ধসনাজের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী দয়ানন্দের রচনাবলী, বক্তৃতা ও কার্যকলাপ!” (পৃ ৩২)! চতুর্থ, 
পঞ্চম, যষ্ট, সপ্তম অধ্যায় জুড়ে দাঙ্গার বিবরণ দিতে গিয়ে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় জানান, “১৯৫০ 
শ্রী থেকে ১৯৬৩ শ্রী পর্যন্ত এক দশকের বেশি সময় এ জাতীয় ভ্রাতৃহত্যার ঘটনার সংখ্যা 
খুবই সীমিত। কিন্তু ১৯৬৪ শ্রী থেকে আবার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রকোপ পরিলক্ষিত হয়।” 
(পৃ ৭৬)। আর ১৯৬৮ থেকে ১৯৮২ সালের মধ্যে সংঘটিত দাঙ্গার যে তালিকা শ্রী এস 
কে ঘোষ (ভূতপূৰ্ব আই. জি অব্‌ পুলিশ, ওড়িশা) পেশ করেন, তাতে দেখা যায় “চোটটা 

তুলনামূলক ভাবে মুসলমানদের উপর বেশী” (পৃ ৭৭) পড়ে। 
| এতক্ষণ দাঙ্গার বাহ্যিক প্রকাশ সম্বন্ধে আলোচনা হচ্ছিল, অষ্টম অধ্যায় থেকে লেখক 
দাঙ্গার কারণ অনুসন্ধানে গভীরে প্রবেশ করেন। দাঙ্গার অস্তরালে রাজনীতিক, অর্থনীতিক 
এবং অন্যান্য কী কারণ থাকতে পারে তা উন্মোচনে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় তৎপর হতে থাকেন। 
রোমিলা থাপারের উক্তি উদ্ধৃত করে__“ধর্মভিন্তিক সম্প্রদায়কে আধুনিক রাজনৈতিক 
কার্যকলাপের একম্‌ (8) হিসাবে বিবেচনা করার প্রথার মূল উনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে।. 
ইবরেজরাই কেবল ভারতের সমাজ্জকে ধর্ম আধারিত সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করতেন 
না, ভারততত্তবিদ্‌ পণ্ডিতদের রচনাবলীতেও এর নিদর্শন মেলে?” (পৃ ১২৪)। 

ব্রিটিশ সাশ্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপনের যুগ থেকে তিনি দেখাতে চেষ্টা করেন, সাম্রাজ্যবাদী 
, আগ্রাসন কীভাবে ভারতীয় সমাজের দুর্বলতা নিজ্ঞ স্বার্থে ব্যবহার করতে থাকে, তাই তারা 
“মধ্যযুগের হিন্দু ও মুসলমান শাসকদের পরধর্ম-সহিষুঃঞতার উদাহরণগুলিকে চাপা দিয়ে 
সংঘর্ষের উদাহরণকেই কেবল বড় করে দেখানই নয়, সেগুলি যে সাম্প্রদায়িক মানসিকতাচালিত 
এই ধরনের” (পৃ ১২৮) প্রচার করতে থাকে। কিন্তু হুমায়ূনের উদ্দেশ্যে লেখা বাবরের চিঠি 
অন্য সাক্ষ্য দেয়, “হিন্দুস্তানে অনেক ধর্মের মানুষের বসবাস। ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞ হও যে 
তিনি তোমাকে এ দেশের বাদশাহ করেছেন। তুমি সাম্প্রদায়িকতার দ্বারা প্রভাবিত হয়ো না। 
নিরপেক্ষ ভাবে সবার প্রতি ন্যায়বিচার করবে এবং সকল ধর্মবিশ্বাসের প্রতি দৃষ্টি রাখবে। 
হিন্দুরা গরুকে পবিত্র মনে করে। সুতরাং গোবধ করাবে না। আর কোন সম্প্রদায়ের পুজার 
স্থানকে ধ্বংস করবে না।” (উদ্ধৃত এ গ্রন্থে, পৃ ১২৮)। হিন্দু মুসলমানের প্রভেদ ছিল 
নিশ্চিতভাবে, তাকে কাজেও লাগানো হয় সুচতুরভাবে, এমনকী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা 
নিজেদের দরকারে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাকে বিশেষ উসকে দিত সুযোগ বুঝে। 

একসময় হিন্দুদের মধ্যে গোমাংস ভক্ষণের প্রথা ছিল, কিন্তু নানা পরিস্থিতিতে শেষমেশ 
গোমাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ হয়। খ্রিস্টানদের কাছে গোমাংস নিষিদ্ধ ছিল না, মুসলমানদেরও 
নয়। অথচ এই গোহত্যাকে কেন্দ্র করে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা হতে থাকে অবিরত এবং চলেও 
দীর্ঘকাল, আর এতে মদত যোগায় নেপথ্য থেকে গুপনিবেশিক শক্তি! অন্যদিকে সাম্প্রদায়িক 
রাজনীতি হিন্দু-মুসলমানের বিভাজনটি আরও স্পষ্ট করে তুলতে থাকে। এবং দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধের শেষে ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তাস্তরের আলোচনা শুরু হবার পর সমস্যাটি 
তীব্র আকার ধারণ করতে থাকে, যার ভয়ঙ্কর রূপ প্রকট হয়ে ওঠে মহাকলকাতা নিধনে। 

ভারত স্বাধীন হওয়ার পর ধর্মনিরপেক্ষতা রাষ্ট্রের অন্যতম মূল বিষয় হলেও “স্বাধীনতা- 
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উত্তর ভারতে কংগ্রেসের মাধ্যমে মুসলিম সমাজে প্রগতিশীলতার বদলে পশ্চাৎগামী 
মানসিকতা বজায় রেখে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ও সংঘর্ষে ইন্ধন জ্রোগানোর” ভমিকা 
অনস্বীকার্য” পৃ ১৪৫-৪৬)। ১৯৫৭ সালের নির্বাচনে মুসলিম ভোটব্যাঙ্ধ যথেষ্ট কাজে 
লাগায় কংগ্রেস, কিন্তু ভোটব্যাঙ্ক পরবর্তী সময় কাজে না লাগায় ক্ষমতায়, দ্বিতীয়বার আসার 
পর ইন্দিরা গান্ধী হিন্দু মানসিকতাকে কাজে লাগাবার সিদ্ধান্ত নেন, এমনকী “জরুরি অবস্থা 
চলাকালীন ১৯৭৬ খ্রি. তার দক্ষিণ হস্ত সঞ্জয় গান্ধী দিল্লিতে রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্জেবর 
সঙ্গে এক যৌথ সমাবেশ করে বোঝাপড়ার দরজা খুলে দিয়েছিলেন।” (পৃ ১৪৮)। শ্রী 
বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্টভাবে বলেন কংগ্রেস ও আর. এস. এস-এর মধ্যে একটা গোপন বোঝাপড়া 
ছিল, “১৯৮৩ খ্রি. এ নির্বাচনের পর রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ডের গুরু বালাসাহেব দেওরস 
এক প্রকাশ্য বক্তৃতায় একথা স্বীকারও করেন।” (পৃ ১৪৮)। তাই ১৯৮০ থেকে ১৯৮৪ 
খ্রিএর মধ্যে যে কয়েকটি দাঙ্গা ঘটে তাতে মুসলমানদের ধন-প্রাণের ক্ষতি হয় বিপুল। ভোটের 
_ রাজনীতিতে কখনো এ সম্প্রদায়কে উসকে দেওয়া, ক্খনো ও সম্প্রদায়কে _-তার ধারা রাজীব 
॥ গান্ধী বেয়ে জাতীয় গণতান্ত্রিক মোর্চা (এন. ডি. এ)-র সরকার পর্যন্ত অব্যাহত আছে, বরং 
তা আরও বেড়েছে। হিন্দুত্ব প্রতিষ্ঠার ভিত আরও সুদৃঢ়ভাবে প্রোথিত করার চেষ্টা করছে 
বি. জে. পি, আর. এস. এস প্রমুখ হিন্দুত্ববাদী দল এবং সংঘ। আর এই প্রক্রিয়ার তীব্রতা 
বাড়ে এল. কে. আদবানীর রথযাত্রার মাধ্যমে। শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যয় শুধুমাত্র কংগ্রেস 
বা সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দলগুলিকে এ-ব্যাপারে দায়ী করেননি, তার অভিযোগ-শর 
মার্কসবাদী রাজনৈতিক দলগুলি ও তার ছোট বড় নেতাদেরও নির্বাচনের সময় কাজে লাগবে 
বলে বারো মাসে তেরো রকমের সার্বজনীন পূজার আয়োজনকারী ও তার প্যাপ্ডেলে মাতব্বরী 
করার ভূমিকায় দেখা যেত না, মার্কসবাদী রাজনৈতিক গ্রস্থাবলী বিক্রির জন্য পূজ্জা প্যাণ্ডেলের 
আশ্রয় নেওয়া হত না৷...” (পৃ ১৫৩)। হয়ত লেখক উল্লেখ করতে ভুলে গেছেন যে, 
ষে-এলাকায় যে বর্ণ, সম্প্রদায় বা যে ধর্মীয় অধিবাসী সংখ্যাগরিষ্ঠ, অন্যান্য দলের মতো 
বামপন্থী দলগুলি সেই এলাকায় যোগ্য প্রার্থী থাকা সত্তেও সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসী-র একজনকে 
- প্রার্থী হিসাবে দাড় করান। 
এর পর লেখক দাঙ্গার পেছনে যে আর্থিক কারণ ক্রিয়া করে তার আলোচনা করেন, 
“বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন চলাকালীন যেসব সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয় তার পিছনেও আর্থিক 
কারণ ছিল। মুসলমান নেতৃত্বের একটা বড় অংশ আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন 
না। সেই কারণে সদ্য জাগ্রত মুসলমান ব্যবসায়ীরা আন্দোলনের এক প্রমুখ কর্মসূচি ব্রিটিশ 
পণ্য বয়কটের বদলে তার ক্রয় বিক্রয়ে লিপ্ত ছিলেন এবং হিন্দু ব্যবসায়ীদের বয়কট করা 
ব্যবসা থেকে দু-পয়সা মুনাফা কামাতে শুরু করেন।” (পৃ ১৬৮)! সরকারি চাকরির ক্ষেত্রেও 
মুসলমানদের নানাভাবে বঞ্চিত করা হয়। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় উদ্ধৃত একটি উদ্ধৃতিতে দেখা যায় 
২ “কেন্দ্রীয় সরকারের ক্লাস ওয়ান চাকরিতে তাদের মুসলমানদের-সংযোজ্ন বর্তমান 
আলোচক) অংশ হ্রাস পেয়ে শতকরা ১.৬ ভাগ হয়েছে। একশ জন চিকিংশাস্ত্রের স্নাতক 
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পিছু তিনজন মাত্র সুসলমান। সরকারী শিল্প উদ্যোগে তাদের চাকরির হার শতকরা ৩.১৯ 
ভাগ মাত্র। ..ব্যাঙ্কের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীদের মধ্যে মুসলমানদের হার উপেক্ষণীয়_শতকরা 
২.১৩ ভাগ মাত্র। রাজ্য সরকাবগুলির চাকরিতে তাঁদের অবস্থা একটু ভাল__শতকরা ৪.৪৮ 
ভাগ। ..” পৃ ২৭২)। 

এই পরিসংখ্যান থেকে কী বলা যায় সব জায়গায় মুসলিম তোষণ চলছে অবাধে? 
মুসলমানদের সম্বন্ধে যতগুলি সমীক্ষা হয়েছে তাতে তাদের শোচনীয় অনগ্রসরতা, দুর্দশা, 
দারিদ্র্য ইত্যাদির চিত্র উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এছাড়া লেখক দাঙ্গার অস্তরালে আরও কিছু কারণের 
কথা সংক্ষেপে আলোচনা করেন যেমন-__ প্রশাসনিক ব্যর্থতা, গুজব, সমাজবিরোধীদের ভূমিকা 
ইত্যাদি। রাজনীতিতে সমাজবিরোধীদের ব্যবহার বেশ পুরনো ব্যাপার। ক্ষমতা দখলই যখন 
লক্ষ্য তখন যেন তেন প্রকারে ক্ষমতালাভের মধ্যে কোনো অন্যায় থাকতে পারে না, যেন 
সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু ছেচল্লিশের দাঙ্গায় “ভদ্রলোক ও অসামাজিক ব্যক্তিদের সম্বন্ধের 
মধ্যে একটা গুণগত পরিবর্তন ঘটে গেল।” (পৃ ৬২)। এ-বিষয়ে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় “স্টেটস- 
মান” পত্রিকার একটি বিশেষ প্রতিবেদন থেকে দীর্ঘ উদ্ধৃতি তুলে দেখিয়েছেন কীভাবে 
গুণ্ডারা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হয়ে ওঠে। ছেচল্লিশের দাঙ্গাতেই “ব্যাপকভাবে আধুনিক 
আগ্নেয়াস্ত্র ও বোমার ব্যবহার শুরু হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর পরিবেশে তা সহজ লভ্য ছিল।” 
(পৃ ৬১)। এবং ওইসব অস্ত্রচালনায় পরে সমাজ্রবিরোধীরা বেশি দক্ষ হয়ে উঠলে তাদের 
ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না। আর। 

“হিন্দুদের প্রতি” ও “মুসলমানদের প্রর্তি-_দু-টি অধ্যায়ে লেখক উভয় সম্প্রদায়ের 
মানুষের মনে যে ভ্রান্ত ধারণা আছে তা নিরসনের চেষ্টা করেন। যেমন হিন্দুদের ধারণা 
মুসলমান সমাজ অতাস্ত সংহত, অথচ মুসলমান সমাজও বহু সম্প্রদায়ে বিভক্ত, মুসলমানরা 
নিষ্ঠুর ও স্বার্থপর রাজত্বের লোভে তারা পরিবার পরিজনদের খুন করতে কুষ্ঠা করেন 
না, যেন হিন্দু রাজ্ঞারা সব ধোয়া তুলসীপাতা। মুসলমানদের সম্পর্কে আরেকটি অভিযোগ 
হচ্ছে তারা প্রাচীনপন্থী ও যুগোপযোগী পরিবর্তন বিমুখ, আর হিন্দুত্বের ধারক বাহক প্রচারকেরা 
প্রচার করে থাকেন মুসলমান সমাজে জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার সাঙ্ঘাতিক, কিন্তু লেখক বলেন ' 
এতে আতঙ্কিত হবার কোনো কারণ নেই, কারণ “হিন্দুদের মোট জনসংখ্যা মুসলমানদের 
চেয়ে অনেক বেশি হওয়ায়... মোট মুসলমান জনসংখ্যা কোনদিনই হিন্দুদের থেকে বেশি 
হতে পারবে না!” (পৃ ২৬৯)। 

অন্যদিকে মুসলমানদের মধ্যে একটি প্রচণ্ড দ্বিধা বর্তমান__“তারা ভারতীয় মুসলমান, 
না মুসলিম ভারতীয়--।” অনেকে মনে করেন ভারতীয় মুসলমানদের নেতৃত্বের একটা বড় 
অংশ বিচ্ছিনতাকামী এবং তারা স্বাধীন ভারতের চেয়ে পাকিস্তানের প্রতি বেশি সহানুভূতি 
সম্পন্ন এবং তারা পাকিস্তানে সংঘটিত সংখ্যালঘুদের প্রতি অত্যাচার উৎপীড়নের নিন্দা করেন 
না কখনো এবং মুসলমানদের স্বভুমি থেকে অন্য ইস্লামিক রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য বেশি। 
দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে এরকম ভেদভাব থাকলে দাঙ্গা রোধ করা অসম্ভব হয়ে পড়বে। 
শ্রীবন্দযোপাধ্যায় মনে করেন, “ধর্মনিরপেক্ষতা ও আধুনিকতার সূর্যালোকের সহায়তায় এক 





৯৮ 


২০০২ দাঙ্গার সাতকাহন ১১১ 


সম্প্রদায় যদি অপর সম্প্রদায়ের এই মানসিক কমঠ-বৃত্তির কারান্ধকার ভেদ কবতে সক্রিয়” 
(পৃ ২৯৬) হয তবেই দাঙ্গার নিরসন হতে পারে। - 

অতীত থেকে শিক্ষা নেবার অভিপ্রায়ে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথ, রামেন্দ্রসুন্দর ত্ৰিবেদী, 
মহায্া গান্ধী, কাজি আবদুল ওদুদ প্রমুখ ভারত পথিকদের রচনা থেকে বিস্তৃতভাবে উদ্ধৃত 
অধ্যায়ে “ভারতবাসীর ধর্মাচারণ ও পারস্পরিক সম্বন্ধের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সৌহার্দের কিছু 
জাগে__ ইতিহাস থেকে কেউ কি কোনো দিন শিক্ষা গ্রহণ করেছে? বিশেষ বিবেচনার পর 
উত্তর সম্ভবত নঙর্থকই হবে, কারণ আগে. ৫ গটনা যে পরিস্থিতি ও আবহাওয়ায় ঘটে, 
পরবর্তী ঘটনা ঠিক সেই অবস্থানে ঘটতে পারে শা নিয়ত পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে। উদ্ধৃতি 
কি উদ্ধার করতে পারে সমূহ সর্বনাশ থেকে মানুষকে? 

একবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় বছরের দ্বিতীয় মাসে গুজরাতে যে কাণ্ড ঘটে গেলতা কি 
সম্ভব হতো মানুষ যদি শিক্ষা নিত অতীত থেকে? শৈলেশকুমার বন্যোপাধ্যায়ের “দাঙ্গার 
ইতিহাস” প্রথম প্রকাশিত হয় কলকাতা বইমেলা ১৩৯৯ বঙ্গাব্দ! তারপর বহু বছরে 
গঙ্গা দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গেছে কত জল। মুখ্যমন্ত্রী, মন্ত্রী-পরিষদ, প্রশাসন আরক্ষ এবং অন্যান্য 
সংগঠন যে ভাবে দাঙ্গাকারীদের সক্রিয় সহযোগিতা করেছে-_তার ব্যাপ্তি গভীরতা মগ্ন হবার 
নজির দ্বিতীষ নেই আর। এর উপরে আছে অনাবাসী ভারতীয় (এন আর .আই)-দের ভূমিকা। ' 


"বিদেশের নাগরিকত্ব পেলেও অনাবাসীদের কখনোই সেই দেশে খাঁটি নাগরিক হবার উপায় 


নেইঁতীরা সেখানে দ্বিতীয় তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিক রূপেই গণ্য হন নানাভাবে নানা 
অছিলায়। এতে স্বাভাবিকভাবে ক্ষুণ্র হয় আত্মসম্মান, সেই আহত আত্মসম্মান গোচরে- 
অগোচরে জন্ম দেয় একধরনের জাতীয়তাবোধ, যা ধর্মে জারিত হয় অচিরে। অর্থাৎ আহত 
আয্মসম্মান থেকে যে জাতীয়তাবোধের জন্ম, তা হিন্দুভ্রাতীয়তাবোধে রূপান্তরিত হয় 
স্বাভাবিক ছন্দে, এবং সেই বোধ নিজ আদি বাসভূমে চারিত হয় মসৃণভাবে। ফলে আগের 
দাঙ্গার চেয়ে একবিংশ শতাব্দীতে প্রথমে সংঘটিত দাঙ্গার (গুজরাত দাঙ্গা ২০০২) চরিত্র 
ও প্রকৃতি পালটে গেছে দারুণভাবে । দাঙ্গায় খুন জখম ধর্ষণ অগ্নিসংযোগ ইত্যাদি গা-হিম 
করা ঘটনা ঘটে থাকে, এবং এগুলো যারা করে তাদের সংখ্যাও খুব বেশি নয়। এতে ক্ষতি 
হয় শারীরিকভাবে অনেক কিছু কিন্তু যা ভয়াবহ তা হচ্ছে আজকের দাঙ্গা আমূল বিষিয়ে 
দিচ্ছে মানুষের মন, জন্ম হচ্ছে প্রগাঢ় দ্বেষ, যা উন্মুলিত করা সহজ তো নয়ই সম্ভব কিনা 
সেই প্রশ্ন জাগছে সংবেদনশীল মানুষের মনে। তবে কি কবির অনুমান-ই সত্য হয়ে উঠছে__ 
“সৃষ্টির মনের কথা মনে হয়__দ্বেষ/সৃষ্টির মনের কথা : আমাদেরি আন্তরিকতাতে/আমাদেরি 
সন্দেহের ছায়াপাত টেনে ব্র্থ/খুঁজে আনা।.....” (জীবনানন্দ দাশ, ১৯৪৬-৪৭) কিন্তু “আমরা 
তো তিমিরবিনাশী/হতে চাই।” তাহলে? 

মনে হয় শক্তির দ্বন্দ্বে ধর্ম হয়ে উঠেছে এক পরাক্রান্ত খুঁটি, যা পরের হাতে চালিত 


১১২ পরিচয় ১৪০৯ 


সিদ্ধকাম, দুর্নিবার” অথচ এ-ও জানা কথা “শক্তির সাহায্য বিনা কিছু সাধ্য নয়” (বিষুঃ 
দে, হাওয়ায় ষেমন)। শক্তি ভয়ানক তবু শক্তির দরকার-_-এই দ্বন্দের নিরসন হবে কীভাবে? 
শক্তি বা ক্ষমতা স্বাধীনতা হরণ করে, সেই হরণে ধর্ম সহায়ক হয় দারুণ, ধর্ম বিচার বুদ্ধি 
অদিকৃত করে তার সম্মোহক গৃণে। এমনকী গণতন্বে সংখ্যার আধিপত্য অস্বীকার করা যায় 
" না, সংখ্যার গুণে নিজস্ব মতামত চাপিয়ে দেয়া যায় অন্যের উপর অতি সহজে, স্বাধীনতা- 
হরণ এভাবে হতে পারে গণতান্ত্রিক রীতিতেও। ছিদ্রপথ দিয়ে যেমন ঢুকে পড়ে শনি, 
সংখ্যাগরিষ্টতার ফাক দিয়ে ঢুকে পড়ে ধর্মান্ধতা, সাম্প্রদায়িকতা এবং নানা ভেদভাব, যা 
নিমেষে লুপ্ত করে যুক্তি বুদ্ধি ভাবনা বিবেচনা। আর সেই সুযোগে ডানা কেটে ছেঁটে এক 
এক প্রাণ__এক ভয়াল দিনের অশনি সংকেত, ব্যক্তিকে রোবট করে তোলার এক সূক্ষ্ম 
পরিবল্পনা। কিন্তু মানুষ এমনই এক সৃষ্টি যে যত বাধা আসে তত বাধা সে ভেঙে ফেলতে 
চায়, আর এই ভাবে প্রতিরোধের জম্ম হতে থাকে, কিন্তু এই প্রক্রিয়া সময় সাপেক্ষ। যতদিন 
তা না হচ্ছে, ততদিন অস্মিতা নয়, পরস্পরের সহিফুতাই আমাদের রক্ষা করতে পারে ঘৃণা- 
বিদ্বেষের কুস্তীপাক থেকে। 

দাঙ্গা এমনই একটি বিষয়, যার সম্বন্ধে লেখা অনেকটা ক্ষুরধার পথে চলার মতো, একটু 
অসাবধান হলে পতনের সম্ভাবনা সমূহ বিপদ, এদিক ওদিক-_যে কোনো দিকে ঝুকে পড়লে 
সেই বিবরণ হয়ে উঠবে এদিক বা ওদিকের কাজকর্মের সমর্থনকারী রচনা। শৈলেশকুমার 
বন্দ্যোপাধ্যায় 'দাঙ্গার ইতিহাস" রচনায় কেবল দাঙ্গার বাহ্য উপসর্গের তথা সমাবেশে 
মনোযোগী ছিলেন না, তিনি দাঙ্গার মূল কারণের অনুসন্ধান ও তার প্রতিকার বিষয়েও চিন্তিত 
ছিলেন, তাই পক্ষভুন্ত হওয়ার বিপদ থেকে রক্ষা পেয়ে যান। সংঘর্ষ নয় সমন্বয়ের পথে 
এই সংকটের সমাপ্তি ঘটবে, লেখক তেমনই আশা করেন। কিন্তু কী উপায়ে কোনরাপে 
সমন্বয় ঘটবে__তার বিষয়ে কিছু মূর্ত প্রস্তাব নিবেদন করলে পাঠক একটি দিশা খুঁজে পেত। 
তবু শ্রীবন্দোপাব্যায় আমাদের ধনাবাদের পাত্র, কারণ তিনি উপহার দিয়েছেন “দাঙ্গার 
ইতিহাসএর মতো পূর্ণাঙ্গ গবেষণামূলক অথচ আকুলতামর এক মহার্ঘ বই। 


দাঙ্গাব ইতিহাস শৈলেশকুমার বন্দোপাধায। মিত্র ও ঘোব। ১০০ টাকা। 


হুসেন, হিন্দুত্ব ও হিটলার* 


মধ্যপ্রদেশের ভূপাল থেকে প্রকাশিত, হিন্দি সচিত্র মাসিক পত্রিকা, বিচার মীমাংসা-র ১৯৯৬- 
এর সেপ্টেম্বর সংখ্যায় জনৈক ড. ওম নাগ নাগপালের গরল-ওগরানো একটি লেখা, “মকবুল 
ফিদা হুসেন, ইয়ে চিত্রকার হ্যায় ইয়া কসাই? (...চিত্রকর না কসাই) প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি 
হয়তো সংঘ-পরিবারভুক্ত কোনো দলের মালিকাধীন নয়। কিন্তু স্পষ্টতই এ-মতাদর্শ প্রচারক। 
এ সংখ্যার অন্য নিবন্ধগুলির একটি জ্যোতি বসুর ‘....ভ্রষ্ট এবং ক্রুর তানাসাহী' বিষরক। 
. আরেকটি ক্ষমতায় পৌঁছনোর পক্ষে ভারতীয় জনতা পার্টির ভুলল্রান্তি। অনা একটি ক্ষমতাসীন 
জনতা পরিবারের আভ্যন্তরীণ কলহ ও ক্ষমতাচ্যুতি সন্তাবনা। সময়টা $ আডওয়ানির রামরথ 
যাত্রা হয়ে গেছে, বাবরি মসজিদ ধূলিসাৎ, ভারতের গো-্রা্মণ বলয়ে 'বাবরের-আওলাদদের' 
একহাত দেখে নেওয়া হয়েছে। আর্ধ:ভারতের পাহাড়-বনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মেরীর- 
নন্দনদেরও চোরা-গোপ্তা মার দেওয়া শুরু হয়ে গেছে। বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পরে মুন্বাইতে 
আসগর আলি ইপ্রিনীয়রের মতন মুক্তবুদ্ধি সমাজ-সংস্কারকের বাড়ির সামনে শিবের সেনাদের 
তাণ্ডব হয়ে গেছে। মুম্বাইয়ের অভিজাত কোলাবা অঞ্চলে হুসেন-সাহেবের বাড়িও আক্রান্ত 
হয়, কিন্ত আগে খবর থাকায়, পাহারারত তরুণ শিল্পীরা তা প্রতিহত করে। অপর দুই শ্রদ্ধেয় 
টেলিফোনে ভয় দেখানো হতে থাকে। তৈয়বের এত স্পর্ধা, মুসলমান হয়ে মা-কালীর ছবি 
এঁকেছেন! পদ্ম্পী তো কখনও কোনো হিন্দু, দেব-দেবীর ছবি আঁকেননি! তাতে কী? কুড়ি 
বছর ধরে মাইনে করা পণ্ডিতের কাছ থেকে সংস্কৃত শিখেছেন তো! সেই স্বর্ণযুগে তো বেদ- 
শোনার অভিযোগে শুদ্বের কানে তণ্ত-সীসা ঢেলে দেবার নিদান ছিল। কিন্তু এতো সব ঘটনার 
মতো ঘটানো ঘটনা তো ১৯৯২-৯৩-এ ঘটে গেছে। তারপর, ১৯৯৩ থেকে ১৯৯৬; সংঘ- 
পরিবার হিন্দু-জাগরণের জন্য তেমন সাড়া জাগানো ঘটনা ঘটাতে পারেনি এ-তিন বছরে। 
মুসলমানের স্বার্থে এমন কিছু করছে না যা নিয়ে সোরগোল তোলা যায়। একের পর এক 
অকংগ্রেসী আর কংগ্রেসী জোট সরকার ক্ষমতায় বসে অঞ্চলে-মশুলে পুণা-ভারতভূমিকে 
টুকরো টুকরো করে দিচ্ছে। এমতাবস্থায় সংঘ-পরিবারের উদ্দেশয-সমর্থক গো-ব্রাঙ্গণ-বলয়ের 
একটি হিন্দি পত্রিকা সাধু-কর্তবা হিসাবে একটা হাওয়া তোলার প্রয়োজন বোধ করতেই পারে। 
মুসলমানদের হিন্দু তথা ভারত (হিন্দুত্ববাদী চেতনায় শব্দ দুটি তো সমার্থক) বিরোধী ধ্যাষ্টামো 
তো চলেছেই। তার একটি সামনে এনে হাওয়া তুলতে পারলে, সবার সেই ১৯৯২-৯৩- 
এর-মতন হিন্দুদের এক্যবদ্ধ করা বায়। ইস্লামি ধ্যাষ্টামোর বিরুদ্ধে হিনুত্ব-চেতনায় উদ্বুদ্ধ 


» বাজ্মসভায সম্প্রতি শব্দটিকে আনপার্লামেন্টাবি (1) বলা হযেছে। 


১১৪ পরিচয় ১৪০৯ 


উপাখ্যান সেই পবিত্র কর্তব-বোধেব পরিণতি। .. 

গো-্রাঙ্গণ বলযের হিন্দুত্বাদ-সমর্থক একটি স্বল্পখ্যাত হিন্দি পত্রিকায় প্রকাশিত 
নামহীন-গোত্রহীন জনৈক নাগপালের (থাকুক না তার নামের আগে কোনো অখ্যাত 
বিশ্ববিদ্যালয়ের দেওয়া ডা.) লেখাকে একটি বড় চক্রান্তের প্রথম চাল বলে মনে করা 
বাড়াবাড়ি মনে হতে পারে। কিন্তু প্রাসঙ্গিক কিছু তথ্যকে, আগের পরের ।কছু ঘটনার সঙ্গে 
মিলিয়ে দেখলে সন্দেহের কোনো অবকাশ থাকে না যে, হুসেনের উপর এ আক্রমণ, ওুধু 
ভারতীয় মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের একটা তখন-পর্যস্ত অপ্রযোজিত কৌশল এর নয়, 
উদার গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ মানবিকতার চর্চা বিকাশ বিস্তার ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার 
বিরুদ্ধে বড় চক্রান্তের প্রথম পরীক্ষা। এই নিবন্ধ প্রকাশ হবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায়, সংঘ পরিবার 
পরিচালিত পাঞ্চজন্য ও অর্গানাইজার পত্রিকায় লেখাটির নির্যাস-সহ মন্তব্য প্রকাশিত হয়। 
উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানা, মধ্প্রদেশ, গুজরাত আর মহারাষ্ট্রের বেশ কিছু হিন্দি, গুজরাতি, মারাঠি 
পত্র-পত্রিকাতে সমর্থনসূচক মন্তব্যের সঙ্গে লেখা-প্রকাশিত হয় বেড় বড় শহরের ইংরিজিসহ 
অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত পত্র-পত্রিকাতেও অবশ্য এসব লেখালেখির প্রতিবেদন 
প্রকাশিত হয়েছিল। সুখের বিষয়, সেগুলি সমর্থকসূচক ছিল না।) বলা বাহুলা, এই প্রতিটি 
পত্র-পত্রিকা হিন্দুত্বাদের রাজনীতি সমর্থক। প্রতিটি লেখার উদ্দেশা হুসেন নামের তথাকথিত 
চিত্রকর যে কী-ভীষণ হিন্দুধর্ম-বিরোধী, সাম্প্রদায়িক ও রিপুতাড়িত তা পাঠকদের জানানো। 
'অসদুপায়ে” অর্জিত বৈভব নষ্ট করার আহ সুকৌশলে ঢুকিয়ে দেওয়া হত! এই লেখা- 
লেখি প্রকাশের অল্প-দিনের মধ্যেই আহমেদাবাদের নবনির্মিত (১৯৯৫-এ) হুসেন-ডোণী 
(খ্যাতিমান স্থপতি বালকৃষ্ণ ডোশীর সঙ্গে যৌথভাবে পরিকল্পিত) গুম্ফা একদল মদমত্ত ধর্মের . 
ষাঁড় ঢুকে তছনছ করে এবং হুসেনের বহুমূলাবান ছবি নষ্ট করে (বিচার মীমাংসার লেখায় 
হুসেনের 'বিশবিশ লাখ’ টাকায় বিক্রি হওয়া ছবিকে নর্দমার জলে ফেলে দেবার আহান 
ছিলো)। বৃদ্ধা মৃণালিনী সারাভাই থেকে গুরু করে মল্লিকা সারাভাই, ভূপেন খক্‌কর, গুলাম 
মহম্মদ শেখ, প্রবোধ পারিখ, নাগজী প্যাটেল, অমিত আম্বালাল প্রমুখ গুক্তরাতের প্রথম সারির 
অর্ধশতাধিক শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী এই কালাপাহাড়ি (হ্যা তাই-ই; হিন্দুদের নিন্দিত ' 
আগ্রাসী-মুসলমানদের অনেক কার্যধারাই আধুনিক হিন্দুত্বাঈীরা সুযোগ্য শিষোর মতন 
অনুকরণ করছে) ঘটনার নিন্দা করেন। দিল্লিতে অনুষ্ঠিত এক প্রতিবাদ সভায় খ্যাতিমান 
বর্ষীয়ান চিত্রকর যতীন দাস-সহ আরো অনেকে সংঘীদের হাতে নিগ্রহ ভোগ করেন। 

নাগপালের উল্লেখিত নিবন্ধে হুসেন কা গুণাহ'-র একটি তালিকা পেশ করা হয়েছিলো! 
সম্মান দিয়ে চিত্রিত করেছে কিন্ত দুর্গা আর সরস্বতীকে নির্বস্থ করে ছবিতে উপস্থাপন 
করেছে।...তাহলে কি বলা যাবে না যে হুসেন কোটি কোটি ভারতীয়র বর্ম-বোধকে অসম্মান 








২০০২ হুসেন, হিন্দুত্ব ₹ হিটলাব ১১৫ 


মুসলমান’ তার প্রমাণ কী? প্রমাণ, তার মক্কা সিরিজ্রের ছবি। তাছাড়া হুসেন, “ঘোর কামুক 
আর 'পাম্প্রদায়িক।' হুসেন নামক “ঘোর কামুক, কট্টর মুসলমান', সাম্প্রদায়িক’ বাক্তি 
একজন ‘ছদ্মবেশী চিত্রকার” মাত্র। 

উল্লেখিত লেখাটি ছাডা সংঘ পরিবার এবং পরিবারের উদ্দেশা-বিধেষ সমর্থক অন্যান্য 
পত্র-পত্রিকাগডলোতে হুসেনেব খুণাহ'-র উদাহরণ হিসাবে সব চেয়ে বেশি ছুলে ধরা হয়েছে 
ছবির উল্লেখ -থাকনও, এই ‘সরস্বতী’ ডইংটিই, লেখকদের মতে, হুসেনের গুণাহ-র প্রকৃষ্ট 
উদাহরণ। এই রেখাফ্কনে আমরা কী দেখি? দেখি, বহতা স্রোতের নীচে গায়িকার ভঙ্গিতে 
ভূমি-নাস্ত বা-পায়ের উপর বীণা নিয়ে বসে আছে এক নগ্নিকা। সে-পায়ের হাটু থেকে নীচের 
অংশ মাসনে বিভঙ্গ, ভূমিস্পর্নী বৃদ্ধাঙ্গুষ্টে নাচের ঘুদ্রা। ডান-পা নিতম্ব থেকে উধর্বগ হয়ে, 
- হাঁটুতে ভাজ হয়ে পায়ের পাতা ভূঁমিস্পর্শ করে। ডান-বাছ শরীর থেকে উপরে উঠে, কনুয়ের 
কাছে একটু ভাঁজ হয়ে, জলের স্রোতের উপরে বায়ুমগ্ডলে ভেসে উঠে অপ্রলিতে একটি 
উর্ধ্বমুখী কমলের মৃণাল ধরে থাকে। বাঁ-হাতের উপরিভাগ কটিদেশের কাছে থাকা কনুই 
থেকে ভাজ হয়ে শরীরের উপরের দিকে যায়; অঙ্গুলি-সহ করের ভঙ্গিতে থাকে নাচের মুদ্রা। 
বাম-জগবার উপরে একটি নৃত্যরতা হাঁসকে দেখা যায়। ডুইংটি একটি বিওদ্ধ রেখাঙ্কন। 
দৃশা-শিল্পশান্্ব অনুযায়ী যা কিনা শুধু বিশ্বিত-বস্তুর ধারণাপ্রদায়ক মাত্র; বিত্রম উৎপাদক নয়! 
বন্ততঃ, বস্ত-বিভ্রম উৎপাদনের জন্য শিল্পীত-বিম্ব গঠনে যে সব কায়দা-কানুন অবলম্বন করা 
হয়, বিশ্বশরীরে যদি বিশদ দৃশ্যায়িত করা হয়, এই মিত-অস্কিত ডঃং-এ তা সবই সবড়ে 
পরিহার করা হয়েছে। একটি মাত্র শিল্প-উপাদান বেখার ব্যবহার এই ডইং-এ এতটাই মিত, 
যে'বিশ্ব এখানে "প্রায় বস্তুর ধারণাবাহী চিন্তে পরিণত। মাত্র তিনটি-চারটি স্বপ্প-দৈর্ঘের - 
সমান্তরাল ঢেউ-খেলানো রেখার সাহায্যে জলেব তলের নিম্ন আর উপরিভাগ বিভাক্তিত। 
নগ্লিকার শরীরের বিবরণেও সেই বিশদহীন- চিহ্যাঙ্কিত সংরেত-প্রবণতা দৃষ্ট হয়। স্তনদ্বয় 
আকার, আয়তন, ঘনত্ব বিশদশূন্য চিহ্নে পরিণত। বিশ্ব অন্বয় কৌশলে নগ্নিকার উরুসন্ধি 
বীণায় ঢাকা। মুখমণ্ডল নাক-কান-চোখ-ঠোট-চিবুকের বিশদ-শূন্ এক রেখা-সংজ্ঞায় সংজ্ঞায়িত 
বর্তুল-আকার মাত্র। বাস্তবের এহেন সুদূব সাদৃশাসস্তব রেখাচিত্র কামের "অভিব্যক্তি কিংরা 
কাম-উদ্রেককর হতে পারে কীভাবে তা বোঝার জন্য শিল্প-বোধ নয়, অনা কোনো ক্ঞান 

এই প্রায়-অজ্রস্তার মনুষা-বিশ্বায়ন পদ্ধতিতে রেখাক্কিত, শাস্ত্রীয় ভারতীয় নৃতা-ভঙ্গিমার 
সাদৃশাবহ, নৃত্য-গীত পটিয়সী, বীণা-হংস-কমল-সঙ্গী নগ্নিকার রেখাচিত্রটি একজন 'কষ্টুর 
মুসলমানের" হিন্দু দেব-দেবী বিরোধী সাম্প্রদায়িক মনোভাব প্রকাশক এবস্বিধ অভিযোগের 
স্বপক্ষে হিন্দুত্ববাদীবা কী যুক্তি দিচ্ছেন দেখা যাকৃ। হুসেন তার মা আর বেটিকে নির্বস্ব করে 
আঁকেননি, সরস্বতী আর দুর্গাকে নির্বসনা করে উপস্থিত করেছেন। হুসেনের মা আর বেটি 
তো রক্ত-মাংসের মানুষ, সংসারী জীব। তাদের প্রতিকৃতি রচনার ক্ষেত্রে কল্পনাব সুযোগ 

















১১৬ পরিচয় ” ১৪০৯ 
কতটুকু। মা আর বেটি ছাড়া হুসেন অনেক রক্-মাংসের সামাজিক মানুষের প্রতিকৃতি 
এঁকেছেন। তাদের বেশির ভাগই ভারতীয় আর জন্মসূত্রে হিন্দু! কিছু বিদেশীও আছেন। এঁদের _ 
মধ্যে নমস্য চরিত্রের ব্যক্তিরা যেমন আছেন, তেমনই আছেন কিছু কুখ্যাত ব্যক্তিও । অঙ্কন 
কৌশলে আর উপস্থাপনে তিনি সহজেই বুঝিয়ে দিয়েছেন, কারা তার পছন্দের মানুষ আর 
কারা না-পসন্দ। কিন্তু তার জনা তো কাউকে তাঁর প্রতিকৃতিতে বসনহীন করে উপস্থাপন 
করতে হয়নি (আগুস্ত রদ্যা অবশ্য তার সম্মানিত মানুষ ওরে বালজাককে তার ভাঙ্ষর্ষে 
বসনহীন করেই উপস্থাপন করেন)! কল্পনা ও ধানের রাজ্যে চিরস্থিত দেব-দেবীদের যদি 
দেশ-কাল-চিহ্নিত বসনে আবৃত করে উপস্থাপন না-করা হয়, তাহলে সেটা কোন যুক্তিতে 
অসম্মান-জ্ঞাপক বলে ধরা হবে? তাছাড়া হিন্দুত্ববাদীদের বক্তব্য অনুযায়ী হসেনের হিন্দু- 
. বিরোধী সাম্প্রদায়িকতার উৎস বদি হয়ে থাকে তার কট্টর মুসলমান'ত্ব, তবে তাদের উপর 
একটা উত্তর দেবার দায়-বর্তায়। “কট্টর মুসলমান" এর কাছে খোদা-সৃষ্ট কোনো প্রাণীর ছবি 
আঁকা অথবা মূর্তি গড়া 'না-জায়েক্জ।' নিষিদ্ধ কর্ম। কট্টর মুসলমান’ হয়ে থাকুলে হুসেন + 
সারাজীবন ধরে সেটাকেই পবিত্র কর্তব্য মনে করে কাজ্জ করছেন কী ভাবে? 

নিজেদের যুক্তিতে ফাক আছে সেটা বুঝে, হিন্দুত্ব রক্ষকরা হুসেনের গুণাহর তালিকাটা 
আরো একটু বড় করে সেটা ভরাবার চেষ্টা করে, যেন সংখ্যা বাড়ালে কুযুক্তি আর কুযুক্তি 
থাকে না আর যুক্তির ফাক দেখানোর জো থাকে না। বলে, হুসেন যখনই হিন্দুর মহাকাব্য 
ও পুরাণাদি নিয়ে চিত্র রচনা করেছেন, তখন পূজ্য নারী/ দেবী চরিত্রকে লালসার দৃষ্টিতে 
দেখে নগ্ন করেছেন, না-হ্‌য় অযাচিতভাবে কিছু শ্রদ্ধেয় চরিত্রে অন্য চরিত্রের আদল আরোপ 
করে শ্রদ্ধেয়কে অপমান করেছেন। 
বরাভয়দাত্রী শক্তি-দেবীর দুর্গা রূপ এঁকেছেন। তার রূপ-কল্পনায় শাস্ত্রোক্ত প্রতিমালক্ষ্মণ-চিহ্- 
গুলোকে অগ্রাহ্য না করেই, নাম-সংলগ্ন গুণাবলীকে চিত্রে বিশ্বিত করেছেন। সেটাই শিল্পী _ 
হিসাবে তার দান। জাত বিচারে এগুলির অধিকাংশই সরস্বতী ড্ইং-এর মতনই মিত-রেখাঙ্কন। 
ফে-কটি রঙিন পেনটিং আছে, সে-কটির বিশ্ব সীমারেখার সংজ্ঞায় ধৃত, বিশদহীন; প্রায় 9ভরইং- 
এর মতন। পশ্চাদপটের দ্বি-সাত্রিক ক্ষেত্রে বর্ণলেপন একেবারেই বিমূর্ত। খুব কম ছবিতেই 
শক্তিদেবীর সম্পূর্ণ শরীর তাঁর সমস্ত শারীরিক সম্পদ নিয়ে দৃশ্যমান । নগ্ন অথবা স্বশ্ল-বসনাবৃত 
শরীরের দৃশ্যমান অংশ, পেশীবাহুলোর ও ভঙ্গিমার কারণে, শারীরিক শৌর্ ভিন্ন অন্য কোনো 
কিছু প্রকাশ করে না। এমনকী, বিশ্ব-সীমারেখা জ্যামিতিকতা-প্রবণ হবার কারণে বিশ্বের 
জ্রীবাণুবঙ্গ স্তিমিত হয়। ছবিতে বিভিন্ন বন্ত-বিম্বের চেহারা ও পারস্পরিক বিন্যাসের কারণে, 
ছবি জানা অনুষঙ্গবাহী রূপকে পরিণত হয়। সে-সব রূপকের থাকে এ-কাল-প্রাসঙ্গিকতা। 
প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য থেকে গুরু করে সব আধুনিক ভারতীয় ভাষায় রচিত সাহিতোই 
দেবীপুরাণ আব চণ্তীপুরাণে বর্ণিত ঘটনাদির রূপক হিসাবে ব্যবহারের নজির আছে। সুতরাং 
সে-ব্যবহারকে কট্টর মুসলমানের' হিন্দুবিরোধী সাম্প্রদায়িকতার নজ্রির হিসাবে কী করে ৫ 
দেখানো সম্ভব? হুসেন তার দীর্ঘ শিক্প-ভীবনের নানা পর্বে মহাভারত-এর নানা উপাখ্যান- 


ক 


২০০২ হুসেন, হিন্দুত্ব ও হিটলার ১১৭ 


নির্ভর ছবি একেছেন। সবই আখ্যান-উপাখ্যানের আধুনিক প্রাসঙ্গিতা বিষয়ে তার. বাখা। 
তেমনই একটি ছবিতে দেখা যায়, পার্থ-সারথী আধুনিক যোদ্ধার পোশাকে (নগ্ন নয়) 
সাঁজোয়াগাড়ির মতন দেখতে রথে আসীন; অর্জুন পিছনে ফিরে তাকিয়ে না-জ্ঞপক হ্স্ত- 
মুদ্রায় ভ্রাতৃঘাতী-যুদ্ধে যেতে তার আপত্তি জানাচ্ছেন। কৃষ্ণের পোষাক, আধুনিক দর্শন রথের 
উপর আধুনিক দর্শন চতুষ্কোণ পতাকা (“প্রাচীন ভারত -এর ত্রিকোণ ‘ধ্বজা’ নয় কেন? “প্রাচীন 
ভারত-এর যে কোনো ‘ধ্বজা’ ছিল, তাও আবার ত্রিকোণাকৃতি, এসব তথ্য হিন্দুত্বের 
এতিহাসিকরা পেলেন কোথা থেকে?) ইত্যাদি নাকি ভগবান কৃষ্ণের প্রতি অসন্মান-প্রদর্শন। 
গুণাহর এসব বাড়তি উদাহরণ যে দুর্বল যুক্তি পেশ, তা বুঝেই এসব নিয়ে খুব একটা 
বাড়াবাড়ি হয়নি। 

সব চেয়ে বেশি সোরগোল তোলা হল হুসেনের ‘সরস্বতী’ নিয়েই। এই বানিয়ে তোলা 
সোরগোল যে এক বৃহত্তর চক্রান্তের অন্যতম প্রারম্ভিক ধাপ তা বোঝা যায় যদি জানা যায় 
যে তথাকথিত বিতর্কিত ডুইংটি হুসেন এঁকেছিলেন সাতাশ বছর আগে, ১৯৬৯-এ। যখন 
পর্যন্ত আডওয়ানীর রাম-রথ চালানোর সাহস সঞ্চয় করে ওঠা হয়নি, বাবরি মসজিদ ধ্বংস 
আর সারা দেশে ধ্বংস-পরবর্তী দাঙ্গা দূরাগত দুগঃস্বপ্ন। তখন “মেকি ধর্মনিরপেক্ষ সরকারের 
ম্দতে স্পর্ধিত ‘কট্টর মুসলমান'-দের একজনের উজ্মার কারণ কী ঘটেছিলো যাতে সে হিন্দুর 
এক আরাধ্য দেবীকে অসম্মান করে, বিশ্বাসী হিন্দুকে মানসিক আঘাতে আহত করবে? 

কৌতুকের, আবার একই সঙ্গে ভয়ের বাপার এই যে, প্রচারের করণ-কৌশলে সংঘ- 
পরিবার এতই দক্ষ হয়ে উঠেছে' যে, বিকৃত-তথ্য পরিবেশন করে, আপামর হিন্দু সাধারণের 
কাছে মিথ্যা আর অর্ধসত্যকে সত-হিসাবে গ্রহণযোগ্য করে, তুলতে পারে, বাস্তব জ্ঞানের 
জায়গায় বসাতে পারে মীথকে। সেই যখন সাতাশ বছরের পুরোনো কবর থেকে লাশ তুলে 
এনে সংঘ-পরিবার মিথ্যা খুনের মামলা সাজানোর চেষ্টা করছিলো, তখন এক বর্ষীয়ান কলা- 
শিক্ষাব্রতী আনন্দবাজার পত্রিকায় লেখা একটা চিঠিতে বলেছিলেন যে, হিন্দু দেব-দেবী রূপায়ণ 
হয় প্রতিমালক্ষ্মণ শান্তর অনুসারে । হুসেন সে-সব শান্ত্রীয় বিধি লঙ্ঘন করে অন্যায় করেছেন। 
সরস্বতীর পৌরাণিক ধ্যান-মন্ত্রে দেবী শুভ্রবসনা। হুসেন তাঁকে বিবসনা করেছেন। বাহনের 
অবস্থান শরীরের লীচে। হুসেন তাকে জঙ্ঘায় বসিয়েছেন। কমল থাকবে দেবীর নীচে, করে 
নয়। বিদ্যাভারতীকে হুসেন নৃত্য-গীত পটিবসী রূপে চিত্রিত করেছেন (বহুকাল পরে সম্মানিত 
অভিনেত্রী শাবানা আজ্রমি-র অস্বাস্তিকর প্রশ্নের উত্তরে দিল্লীর জামা মসজিদের ইমাম বল্বেন 
তিনি “নাচনেওয়ালী”্র সঙ্গে কথা বলেন না)। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপকের কী তখন মনে পড়েনি 
যে বিভিন্ন পুরাণে একই দেবতা বা দেবীর ধ্যানমন্ত্রে পার্থক্য দেখা যায়। এই ধ্যান-মস্তরগুলিই 
প্রতিমালক্ষ্মণের উৎস। মনে পড়েনি কেন, আজ পর্যন্ত যত দেব-দেবী মূর্তি পাওয়া গেছে 
এবং দেখা যায় তার দুই-তৃতীয়াংশই প্রতিমালক্ষ্মণণ শাস্ত্ানুসারে নির্মিত নয়। আর যে এক- 
তৃতীয়াংশ প্রতিমালক্ষ্মণ শাস্ত্রান্গ, তার অর্ধেকের বেশি মূর্তিতে এবং ছবিতে দেব/দেবীর 
অঙ্গ-প্রতাঙ্গ সংস্থান, আয়ুধের অবস্থান ও রূপ, বাহনের অবস্থান ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিশ্বের 
সংস্থানে ও রূপে পার্থক্য দেখা যায়। দেব/ দেবীর অঙ্গ বিভঙ্গ ও প্রতাঙ্গ ভঙ্গিনায়ও পার্থক্য 





১১৮ পরিচর ১৪০৯ 


দেখা যায়। দেশ-কালের তফাতেব ফলে মানুষের চেহারা, পোশাকআশাকের তফাং-এর 
কারণে দেব/দেবী মূর্তির চেহাবার যে পার্থকা_ দেখা যায়, তার চেয়েও অনেক গুরুত্বপূর্ণ 





বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন অঞ্ছলের ব্রাহ্মণ্য-পুরাণ বহির্ভূত লৌকিক, আঞ্চলিক অথবা কৌম-. 


ফলে সৃষ্ট নতুন দেব-দেবীর সংস্কৃত পুরাণে তাদের কোনো ব্যান-রূপ বা ধান-মন্ত্র থাকে 
না, সন্তোষী মা'র মতন অর্বচীন দেবীর ধ্যান-রূপ বা মন্ত্র কোনো পরিচিত পুরাণে নেই 
(অন্য দেবীব মন্ত্র ইতর-বিশেষ করে পূজা হয়); অথচ ব্রাহ্মণ পৃক্তারী তার পূজায় পৌরোহিতা 
করে। আমাদের শ্রদ্ধের শিল্পকলার প্রাক্তন অধ্যাপক মহাশয়ের বোধ হয় জানা ছিন। না যে 
দেব-দেবী প্রতিমার এই শাস্ত্রনিরপেক্ষ রূপ বিবর্তন প্রবণতাকে অন্যতম হাতিয়ার করেই 
সংঘ-পরিবার গত তিরিশ বছর ধরে ব্রাহ্মণ্য-হিন্দু-বলয়-বহির্ভীত আদিবাসীদের “পরিবার” 
ভুক্ত করে যাচ্ছে। তাদের দেব-দেবী ধারণার সঙ্গে পৌরাণিক দেব-দেবী ধারণার, তাদের 
দেব-দেবী রূপবস্পনার সঙ্গে পৌবাণিক দেব-দেবী রূপকল্পনার সামান্যতম সাদৃশ্যকে বড় করে 
দেখিয়ে, তাদেরকে বোঝানো হচ্ছে তাদের দেব-দেবী মূলত পৌরাণিক ত্রাহ্মণ্য দেব-দেবীই। 
সামানা পার্থক্য ধর্তব্যের মধো নয়। শঠতা আর কাকে বলে। এক দিকে হুসেন নামের এক 
কট্টর মুসলমান'-কে উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে প্রতিমালক্ষ্পণ শাস্ত্র অগ্রাহ্য করার দায়ে অভিযুক্ত 
করা হচ্ছে, অপর দিকে প্রতিমা রূপকক্পনার বিবর্তনের 1০৩191]1৮-কে ব্যবহার করে অনুন্নত 
গুঙ্গরাতে মুসলিম আর “মেকি ধর্মনিরপেক্ষবাদী নিধন-যল্তেে ব্যবহার করা হবে। 

হুসেন সাহেবের মুশকিলের কারণ শুধু তার জন্মসূত্রে প্রাপ্ত বর্মীয় পরিচয়ই নয়। এব 
জীবনে তার উন্নতি, তার যশ, তাঁর সম্মান, তার বিভ্তবৈভব সবই, তাঁর সমপেশাভীবী 
অনেকেরই ঈর্বার কারণ; গুপ্ত হিংসার কারণও বটে। হিন্দুত্ববাদীদের কাছে এসব অর্জনের 
পান্বেই যে-কোন মুসলমান অযোগ্য (‘ছদ্মবেশী চিত্রকাব' আখ্যা স্মর্তব্য)। হুসেন সাহেব অনেক 
সময়েই তাকে ভুল বোঝার সুযোগ করে দিয়েছেন। অসুরা-প্রসৃত দু'একটি প্রাসঙ্গিক 
সমালোচনার উদাহরণ দিলে বোঝা যাবে, হাওয়া তুলে দিয়ে সংঘীরা কীভাবে তার ফায়দা 
ওঠাচ্ছে। সম্তরেব দশকে সাও পাওলো বিরেনালে-তে পাব্লো পিকাসোর সঙ্গে হুসেন বিশেষ 
সম্মানিত অতিথি হিসাবে তার শিল্পকর্ম প্রদর্শন করেন । “রামায়ণ'-এর লঙ্কাকাণ্ড নির্ভর কয়েকটি 
বিশালাকার ছবি তিনি দেখান। কাকতালীয় যোগে প্রদর্শনীটির শেষ দিন ছিল বিজ্রয়া দশমী 
বা দশহরার দিন। প্রদর্শনী শেষে হুসেন দশানন-বিম্ববাহী একটি ছবিকে রামলীলার কায়দায় 
পোড়ান। ছবি পোড়ানোর এই গিমিক ভারতে তাব সমব্যবসায়ীমহলে নিন্দিত হয়। তখন 
তাদের জানা ছিল না যে পরবর্তী কালের ইন্স্টলেশন পারকর্মেন্সের পূর্বসূরী হিসাবে 
হ্যাপেনিং ইতোমধ্যে পশ্চিমি দুনিয়ায় আসর জমিয়ে বসেছে। হুসেন যে সেই বাপাবটাকে 
এত সহজে ভারতীয় এতিহোর সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পাবলেন, সেটা তার বেশিব ভাগ সম- 
যে, হুসেন সুচতুরভাবে আধুনিকতম পশ্চিমি শিঙ্পভাবনাকে ভারতীয় পরম্পরার সঙ্গে মিলিয়ে 





~~ 


~ 


২০০২ হুসেন, হিন্দুত্ব ও হিটলার ১১৯ 
দিতে সক্ষম হলেন (আমরা তো পারি না; আমাদের আধুনিকতা-প্রচেষ্টা কেমন নকলনবিশী 


- হয়ে যায়”)। অন্য উদাহরণ সেটা সম্ভবত ১৯৯২। কলকাতার টাটা সেন্টার-এর উচ্চতম 


তলায়, দুর্গাপূজার প্রাক্কালে, হুসেন তরুণ শিল্পীদের দেখানোর উদ্দেশ্যে দেব-দেবী প্রতিমা 
আঁকলেন, এাক্রিলিক রং দিয়ে। শেষ দিনে, এ জায়গাতেই প্রদর্শনী শেষে, আমন্ত্রিত দর্শকদের 
ইতিহাস বিষয়ে অশিক্ষিত সাংবাদিক তার প্রতিবেদন লিখলেন। সে প্রতিবেদন পড়ে ঈর্যারিত 
সমসাময়িক শিল্পী সতীশ গুজরাল আর মনজিৎ বাওয়া প্রশ্ন করলেন, “হিন্দু দেবদেবী না, 
হয়ে যদি হুসেন ইস্লামী বিবেচনায় পুণ্য কিছুর ছবি আঁকতেন, তবে কি তার একই পরিণতি 
ঘটাতে পারতেন?” প্রশ্নের সম্ভাব্য উত্তর তারা নিজেরাই যোগান দিয়ে বললেন, “না, হুসেন 
তা করতেন না।” কারণ? তিনি মুসলমান? এই ঘটনা নিয়ে পত্র-পত্রিকায় তখন যে বাদানুবাদ 
চলছিল, সে-বিষয়ে কলকাতা দূরদর্শন-এ একটি সাক্ষাৎকারে, বর্তমান লেখক বলেছিলো, 


. “পরিবর্তনশীল আধুনিকতার সঙ্গে এতিহ্যের মেলবন্ধন হুসেন সাহেব যে সাচ্ছন্দ্ে করতে 


পারেন, তেমন করে আর কেউই পারেন না। আমরা দেব-দেবীর মূর্তি গড়ে আনন্দ উৎসব 
করি। কিন্তু উৎসব তো চিরকাল চলতে পারে না। তাই আমাদের অর্টিত দেব-দেবী মূর্তিকে 
জলে বিসৰ্জ্জন দিই। দিয়ে চোখের জলে ভাসি। হুসেন সাহেব দেব-দেবী মূর্তি একে উৎসব 
করলেন। তার পরে রঙের স্রোতে সেই দেব-দেবী প্রতিমা বিসর্জন করলেন। চিত্রশিল্পীর কাছে 
রঙের স্রোতের চেয়ে পবিত্র বিসর্জন ক্ষেত্র কী হতে পারে?” হুসেন সাহেবের এবস্বিধ 
শিল্পকর্মকাণ্ডের অজ্ঞানতাপ্রসূ সমালোচনা হতে পারে, কিন্তু সে-সমালোচনার ভিত্তিতে বলা 
চলে না যে তার কাছের প্রেরণা হিন্দু-বিরোধী সাম্প্রদারিকতা এবং সে-মূল্যায়নের ভিত্তিতে 
তাকে আক্রমণ করা। . 
এ-পর্যস্ত ছসেনের স্বপক্ষে, আদালতের কৌসুলির মতন যে যুক্তিজাল বিস্তার করা হল, 
গভীরতর চিন্তায় মনে হয় সবই অবাস্তর। রাজনৈতিক কৌশল তলিয়ে বোঝার ক্ষমতাহীন 
শুধু দীনকর কৌশিকের কথাই বলছি না, বলছি না ঈর্ষাপ্রণোদিত সতীশ গুজরাল আর মনজিৎ 
বাওয়ার কথাও । ভয় পাচ্ছি সে-সব আপামর বিশ্বাসী হিন্দুর কথা ভেবে, যারা হিন্দু এঁতিহ্যের 
ব্যাখ্যার দায়-দায়িত্ব সম্পূর্ণ-ভাবে সংঘ পরিবারের রাজনীতিকদের হাতে তুলে দিয়ে, তাদের 
প্ররোচনায় অহিন্দুদের শাস্তি দিয়ে, হিন্দুত্ববাদীদের হাতে শুধু রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাই নয়, সামাজিক 
ও সাংস্কৃতিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করার পক্ষে নিজেদের অজ্ঞান্তে কাজ করে যাচ্ছেন; আর 
তা করে তাদের বিচার বিবেচনা করার ক্ষমতা এসব রাজনৈতিক শক্তির কাছে বাঁধা দিয়ে 
যাচ্ছেন, ফলে প্রতিদিন তাদের মানবিকতা একটু একটু করে হারাচ্ছেন। 
কাম-প্রবণতা বা কামুকতা যে-হিন্দুত্ব অথবা হিন্দুবিরোধিতার সমার্থক হতে পারে না, 
তা তো অশিক্ষিত অজ্ঞান হিন্দুত্ববাদীরও অজানা থাকার কথা নয়। বৈদিক কাল থেকেই 


২ কাম, অর্থ ধর্ম, মোক্ষ চর্চাকে যে সমাজবদধ মানুষের জীবন-নির্বাহের আবশ্যিক কর্তব্য বলে 
“ হিন্দুরা সদ্যুক্তি অগ্রাধিকার দিয়ে এসেছে, আর এর প্রতিটি বিষয়ে জ্ঞান-চর্চা করে কামসূত্র 
৭) 


১২০ পরিচয় ১৪০৯ 


আর অর্থশীন্ত্রএর মতন শাস্ত্র প্রণয়ন করেছে, তা'তো অশিক্ষিত সংহীদেবও জানা থাকার 
কথা। 

তেমনই ভাবা দুরূহ যে বৈদিক সাহিত্য থেকে শুরু করে মহাকাব্য, পুরাণাদি পর্যন্ত 
শাস্ত্রীয় সাহিত্যে দেব-দেবীর কাম-লীলার/ কাম-ইচ্ছার বাঙময় বর্ণনার কোনোও সংবাদ 
হিন্দুত্বের আধুনিক ধ্বজ্রাধারীরা রাখে না। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, বজ্ররং 
দল, দুর্গাবাহিনী ইত্যাদির শিক্ষাদান কার্যক্রমে সভতার বিস্তারে কাম এবং রতি ও মদন 
নামে দুই উপ-দেব-দেবীর ভূমিকা সম্বন্ধে নীরবতা থেকে আমরা এটা কী মনে করতে পারি 
না যে আধুনিক হিন্দুত্ববাদীরা একটা ইয়োরোপীয় সাম্রাজ্যবাদ আরোপিত খ্রিস্টিয় পাপবোধে 
ভোগে। আর সেই বোধ থেকেই তারা হুসেনকে একই সঙ্গে ‘কট্টর মুসলমান’ আর কামুক 
বলে চিহ্নিত করতে পারে। কট্টর মুসলমান” এর ধর্মে, হিন্দুর ধর্মের মতন কাম-কে ধর্মাচরণের 
এক আবশ্যিক ধাপ বলে স্বীকার করা হয় না। তেমনই আবার খ্রিস্টান ধর্মের মতন এক 
প্রকৃতি-নির্ধারিত পাপ বলেও স্বীকার করা হয় না। 

হিন্দুদের মধো যারা দীক্ষিত তান্ত্রিক, তা তারা শাক্ত, শৈব বা সহজিয়া বৈষ্ণব যে ধরনের 
তান্ত্রিক হোন না কেন, তাদের ধর্মাচরণে দেহজ-কাম আর কামচর্চার মধ্য দিয়ে কামোত্তরণের 
তত্ব তো শিক্ষিত হিন্দুত্ববাদীদের অজানা থাকার কথা নয়। যদিও স্বীকৃত সামাজিক যৌন 
সম্পর্কের ক্ষেত্রে, প্রধানত জাত-পাত ভিত্তিক, বাধা-নিষেধের অস্ত ছিল না, বিধানের ব্যতিক্রম 
ঘটালে কঠোর শাস্তির বাবস্থা ছিল, দেব-দেবীর কাম আর তার সকর্মক প্রকাশকে ঘিরে উৎসব 
করা তো ধর্মীয় কর্তব্য বলে বিবেচিত হয় হিন্দুসমাজে। তার চরমতম উদাহরণ তো যোনি- 
পট্টনে প্রবিষ্ট লিঙ্গের পৃজা। বৈদিক সাহিত্য থেকে মহাকাব্য আর পুরাণাদিতে দেব-দেবীদের 
যৌন-লীলা যে বিস্তারে বর্ণিত হয়েছে, পৃথিবীর আর কোনো ধর্ম-বিষয়ক সাহিত্যে তার তুলনা 
মেলে না! এসব কথা তো শিক্ষিত হিন্দুত্ববাদীদের অজানা থাকার কথা নয়, তবে কেন « 
তারা তাদের অশিক্ষিত পদাতিক সৈন্যদের উৎসাহ দিচ্ছেন হুসেনকে দেব-দেবীদের কাম- - 
প্রদর্শনের দোষে অভিযুক্ত করতে আক্রমণ করতে? তাদের গুপ্ত উদ্দেশা কী? 

ধর্মীয় শান্ত্রাদিকে না হয় বাদই দিলাম, কারণ সেসব দ্রষ্টা খষিদের রচনা। বিশদে 
যা-ই থাকুক, সেগুলি শেষ পর্যন্ত নাকি মোক্ষ-জ্ঞানই সঞ্চার করে। জ্ঞানী আর সৃজ্রনশীল 
কবি, নাট্যকার আর শিল্পীদের মহাকাব্য ও পুরাণাদির ব্যাখ্যার অধিকার খর্ব করার কোনো 
নজির আমাদের হাতে নেই। বাংসায়ন কামসূত্র লিখেছেন, যশোধর তার টিপ্লনি লিখেছেন, 
কৌটিলা ছাড়া আরও অনেকে অর্থনীতি নিয়ে লিখেছেন। তারা একে অন্যের যুক্তি খণ্ডন 
নাট্যে তনু-মনের সাড়া-জাগানো কাম-এর প্রকাশ লক্ষ করা ষায়। কুমারসম্তব-এ কালিদাস 
শব্দ দিয়ে দেবী পার্বতীর দেহ-সম্পদের যে-ছবি অনুভব-গোচর করেছেন, তা রুবেনস্-এর 
ছবির নগ্নিকাদের চেয়ে কম কাম-উত্তেজক নয়। গোস্বামী জয়দেব-এর গীতগগোবিন্দম্-এ দেবী 
রাধিকা আর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাম-লীলার যে দৃশ্যানুভব উদ্বেককর বর্ণনা পাওয়া যায়,” 
তা তো এ-যুগের হ্যারল্ড্‌ রবিন্স্‌ আর জ্যাকি কলিন্সএর পর্ণোগ্রাফিক উপন্যাসের সঙ্গে 


রা 
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পাল্লা দিতে পারে। এই গীতগোবিন্দগ্রস্থখানিকেই তো মধ্যযুগ-আস্তের বেশ ক'জন রাজ্রস্থানী 
-- আর পাহাড়ী রাজ্রারা চিত্রশোভিত করিষেছিলেন রতিক্রীড়ার আনন্দের বিকল্প দর্শনসুখ পাবার 
ভন্য। তারা সবাই ধর্মরক্ষক ক্ষত্রিয় ছিলেন। দৃশা-শিল্পীদের অধিকাংশই শুদ্র এবং সামন্ত 
প্রভুদের আল্তাবাহী হলেও, লেখকবা সবাই-ই ছিলেন ব্রাহ্গাণকুলোষ্টব। বিশ্বাস করতে ইচ্ছা 
হয়নাযে, হিন্দুত্বের আধুনিক প্রবক্তারা তাদের শ্রদ্ধেয় পূর্ব-পুরুষদের এ-সব কৃতী না-জানার 
মতন অশিক্ষিত। আর ঠিক সেই কারণেই ষড়যন্ত্রের ছকের সন্দেহটা মাথা জুড়ে বসে। 
দৃশ্য-শিল্পে, অর্থাৎ স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলায় দেবতা ও দেবীদের কাম-লীলামন্ত 
অবস্থায় তেমন দেখা না-গেলেও, তাদের মিথুন-সুর্তি একেবারে বিরল নয়। পুরোপুরি নগ্ন 
দেব-দেবী-সূর্তির সংখ্যা কম হলেও, অধিকাংশ দেব-দেবীই স্বপ্প-বসন। আর ভারতীয় ভাস্কররা 
তো স্বচ্ছ আর সূক্ষ্ম ইঙ্গিতে বিবৃত দেহ-সৌষ্ঠব-দৃশ্যমান নিরাবরণ-আভরণকে তাদের শিল্পের 
ট্রেড-মার্কে পরিণত করেছিলো। তবে, এপ্রসঙ্গে সবচেয়ে যা ভাববার বিষয় তা” হল, মন্দির 
₹ স্থাপত্যের আদিকাল থেকে মন্দির-গাত্রের প্রকাশ্য দৃশ্যমান অংশে মিথুন আর মৈথুন দৃশ্য 
প্রদর্শন রীতি হিসাবে গৃহীত হয়েছিলো কেন? আদি-মধ্য-যুগের মন্দিরগুলোতে তো মর্তের ' 
মানুষের (অনুমান, পুরুষরা অধিকাংশই রাজপুরুষ অথবা শ্রেষ্ঠী; নারীরা কদাপি পুরনারী; 
অধিকাংশই হয় নটী, না-হয় বারাঙ্গনা) কাম-ক্রীড়ার বাড়াবাড়ি রকমের প্রদর্শন দেখা যায়। 
দেব-দেউলে কাম-প্রদর্শনের কারণ কী-__সে বিষয়ে আধুনিক হিন্দুত্ববাদীদের অজ্ঞতা থাকৃলেও 
তথ্যের সততা তো তারা অস্বীকার করতে পারবেন না। তবে, কামুকতা হুসেনের ক্ষেত্রে 
গুণাহ বলে বিবেচিত হবে কেন? 
হুসেনের হিন্দু দেব-দেবী বিষয়ক ছবিকে তার হিন্দু বিরোধী সাম্প্রদায়িক মানসিকতার 
পরিচয়বাহী বলে প্রমাণ করা দুরূহ। হিন্দু এতিহ্যে অন্তত দেব-দেবীর নগ্নতা বা তাদের কাম- 
{ লীলা প্রদ্শনকে দোষাবহ মনে করা হয় না। মহাকাব্য, পুরাণাদির আখান-উপাখ্যানকে রূপক 
* হিসাবে ব্যবহারের একটা দীর্ঘ প্রতিও হিন্দুদের আছে। নতুন ব্যাখ্যা যদিবা শাস্ত্রে বর্ণিত 
ঘটনাদি আর পৃতঃচরি্রাবলীর অবমূল্যায়নসূচক হত, যদি হত সে-সবের বিরূপ সমালোচনামূলক, 
তবে না-হয় সেই সমালোচনী-ৃষ্টিভঙ্গির সমালোচনার একটা যুক্তি থাকতে পারতো। কিন্তু 
হুসেনের মতপ্রকাশের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ, অজ্ঞান জনতাকে বিকৃত তথ্য দিয়ে উত্তেজিত 
মহাকাব্যের যে ধরনের সমালোচনী ব্যাখ্যা আমরা মাইকেল মধুসূদন দত্তর মেঘনাদবধ কাব্য- 
এ পাই, শ্ছসেনের ব্যাখ্যা তো তার ধার কাছ দিয়েও যায়নি। দেব-দেবীর নগ্নতা প্রদর্শনের 
কুযুক্তি ছাড়া হুসেনের' বিরুদ্ধে হিন্দুত্ববাদীরা আর কোনো যুক্তিই খাড়া করতে পারেননি। 
অন্য যুক্তিটি তো হাসাকর। হুসেন তার মক্কা-বিষয়ক ছবিতে অসম্মান-প্রদর্শনসূচক কোনো 
কিছু করেনি কেন? করতে যাবেনই বা কেন? হিন্দুর দেব-দেবী নিয়ে তিনি এমন কিছু তো 
. করেননি যা হিন্দু-এতিহ্য-বিরোধী, তবে হিন্দত্ববাদীদের মানসিকতা ধার করে মুসলিম-এ্রতিহা- 
রাধী কাজ তিনি করবেন কেন? সর্বধর্মসমন্বয়পন্থী হয়তো তিনি নন, তবে হুসেন সব 
ধর্ম সম্বন্ধে সমান কৌতুহলী, - শিল্পী হিসাবেই। দৃশাশিক্পকলাক্ষেত্রে ধর্মীয় ভাবনা-চিন্তার 
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প্রভাব তাকে শিল্পসৃষ্টিতে উদ্ধুদ্ধ করে। তিনি এই প্রেরণাকে এতিহা বলে মনে করেন। 

হিন্দু-দেবীর অসম্মান করে, “ক্রোড়রৌ ভারতীয়কে আঘাত করার অভিযোগ, নিজের - 
“মা, বেটি, ‘মক্কা’ আর “ক্রোডরোৌ ভারতীয়'-র আরাধা, দেব-দেবীর মধ্যে বৈবম্য-মূলক 
মনোভাব প্রকাশ করার অভিযোগ যেহেতু প্রসাণসিদ্ধ হল না, সেহেতু হুসেনের বিরুদ্ধে 
উত্থাপিত একটিই অভিযোগ বিচার বাকি থেকে যায়। তার গুণাহ তিনি “ক্র মুসলমান!’ 
চল্লিশ বছরের পরিচয়ের পরে আজও আমি জানি না.তিনি বিশ্বাসী মুসলমানের অবশ্য 
পালনীয় পাঁচটি ফর্জ পালন করেছেন/করেন কিনা। বিশেষ বিশেষ দিনে এবং সময়ে নামাজ 
পড়লেও, প্রতিদিন নিয়ম করে পাঁচ ওয়াকৎ নামাজ যে পড়েন না সে-সম্বন্ধে আমি নিশ্চিত। 
এক সঙ্গে একাধিক বার অন্নগ্রহণের ফলে আমি জানি যে তিনি হারাম হালাল বেছে খান 
না। জমার সব চেয়ে যা গুরুত্বপূর্ণ তা হল, ইস্লামী অনুশাসনের তোয়াক্কা না করে তিনি 
সারা জীবন আল্লার সৃষ্ট প্রাণীর বিশ্ব নির্মাণ করে গেছেন এবং যাচ্ছেন! তবে, কী-ভাবে 
প্রমাণিত হল তিনি কট্টর মুসলমান?’ একশো পনেরো কোটি ভারতবাসীর মধ্যে নব্বই কোটি 4 
হিন্দু; তাদের মধ্যে আঠারো কোটি যদি হর গোঁড়া হিন্দু, আর পনেরো কোটি মুসলমানের 
মধ্যে পাঁচ কোটি ‘কট্টর মুসলমান’, তা*হলেই কি প্রমাণ হয়ে যায় যে এ আঠারো কোটি 
লোক হিন্দু-সাম্প্রদায়িঃ আর পাঁচ কোটি মুসলমান সাম্প্রদায়িক হিন্দুত্ববাদীরা অবশ্য 
পারলেই বলেন এ পনেরো কোটির গুটিক অসাম্প্রদায়িক আর বাদ বাকি সবাই কষ্টরর 
সাম্প্রদায়িক)। গৌড়া এবং কট্টর না-হয়েও যেমন সাম্প্রদায়িক হওয়া সম্ভব, তেমনই গোঁড়া 
এবং কট্টর হয়েও অসাম্প্রদায়িক থাকা ষায়। মহম্মদ আলি জিন্নাহ আর অটলবিহারী বাজপেয়ী 
কষ্টর/ গোঁড়া না হয়েও সাম্প্রদায়িক, অন্য দিকে মৌলানা আবুল কালাম আভাদ আর স্বামী 
অগ্নিবেশ কন্টর/ গোঁড়া ধার্মিক হয়েও অসাম্প্রদায়িক। হুসেন সাহেবের জীবন ও কর্মের তন্িষ্ঠ 
পর্যবেক্ষকরা সবাই জানেন যে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি দ্বারা তিনি কখনও পরিচালিত হননি। + 
এ-নিবন্ধে তার খানিকটা পর্যালোচনার চেষ্টা হল। 

তবে কেন ছসেনকে টাদমানি করা? হুসেন উপলক্ষ্য মাত্র। প্রথম লক্ষ্য পনেরো কোটি 
ভারতীয় মুসলমান। নিজের শ্রম, প্রতিভা, মানসিকতা, সৃজনশীলতা, নৈপুণ্য দিয়ে ভারতীয় 
শিল্পী হিসাবে যে যশ, খ্যাতি, সম্মান আর বিত্ু-বৈভবের শীর্ষে হুসেন পৌছে বহুদিন ধরে 
সে আসনে অটলভাবে আসীন রয়েছেন, শুধু মুসলমান ভারতীয়দের মধ্যে নয়, আধুনিক 
ভারতের দৃশ্যকলা ক্ষেত্রে তা নজির-বিহীন। আধুনিক শিল্পীদের মধ হুসেনই একজন যাঁর 
কলাকৃতীর আবেদন চর্চা-বর্িভূতের কাছেও পৌছয়। নিজগুণে একজন মুসলমান বংশোত্ব 
ভারতীয় এতটা কৃতিত্ব অর্জন হিন্দুত্ববাদীদের বিলকুল না-পসন্দ বেশংবদ হয়ে থাকার শর্তে, 
কিছু সাধারণ গুণসম্পন্ন অহিন্দুকে পদাধিকার দিয়ে গুরুত্ব দেওয়াটা অবশ্য হিন্দুত্ববাদীদের 
পক্ষে জরুরি। এটার একটা প্রতীকী মূল্য আছে)। তার উপর হুসেনের গুণাহ, তাঁর যশ, 
সম্মান, বিত্ত অর্জন শুরু হয়, ভারত ইতিহাসের নেহ্রুভীর পর্বে। সেই পর্বের মূলধারা- 
মানসিকতার সঙ্গে হুসেনের শিল্পীমানসের সৌসাদৃশা অবশ্যই তার উত্থানের অন্যমত কারণ।£ 
জন্মসূত্রে মানুষে মানুষে ভেদ-বিচারহীন অসাম্প্রদায়িক মনোভাব, দারিদ্্-জর্জর গ্রামীণ 


পি 
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শ্রদ্ধা রেখেও প্রগতির জন্য বিশ্বের যে-কোনো সংস্কৃতি থেকে শিক্ষা নেবার আগ্রহবোধে 
হুসেন পারফেব্টু নেহ্রুভিয়ান। নেহ্রু পরিবারের প্রতি তার অস্তরের টানও সুবিদিত। 
স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে (অজুরা নিয়ে নয়) জবাহরলাল নেহ্রুর প্রতিকৃতি একেছেন। ইন্দিরা 
গান্ধীকে তো দেবী দুর্গার অবতার রূপেই চিত্রিত - ন্ন। 

হিসাবে বেশ লাগসই। কৌশলটা হল তথ্যবিকৃতি এর কুযুক্তি দিয়ে এটাই প্রতিপন্ন করা 
যে, সাধারণ্যে যে-মুসলমান সভ্য, ভদ্র, সংস্কৃতিবান বলে পরিচিত, যাঁকে হিন্দু-সমাজ্র আর 
ভারত রাষ্ট্র জাগতিক সামর্থকতার চূড়ায় পৌছতে সাহায্য করেছে, তিনিই যদি হিন্দু-বিরোধী 
সাম্প্রদায়িকতা দোষে দুষ্ট হন, তবে আপামর সাধারণ মুসলমানকে বিশ্বাস করা যায় কী 
করে! হিন্দু-ভারতের হিন্দুরা যদি তাদের সকলকে ঝাড়ে-বংশে অভারতীয় বলে মনে করে, 


- আর তা করে তাদের শায়েস্তা করার জন্য হুসেন-ডোশী গুম্ফা তছনছ করে, আর ছ'বছর 


পরে গুজরাত গণহত্যার ব্যবস্থা করে, তবে তাতে নিন্দনীয় কী। ভার ব পনেরো কোটি 
মুসলমানকে দেশছাড়া করা সম্ভব নয়, এত বড় সংখ্যার গণহত্যাও সম্ভব নয়। সমস্যার 
সমাধান করা য্রায় তাদের সমানে আতঙ্কে রেখে, মানুষ হিঃ বাঁচার অধিকার সংকোচন 
করে। কোণঠাসা হয়ে তারা যদি প্রতিবাদে ফেটে পড়ে, তবে ওঁদ্ধতোর তাদের শাস্তির ব্যবস্থা ' 
করতে হবে। যেমন করা হবে গুজরাতে ২০০২ সালে। 

এসব দাওয়াই দেবার একটা শ্লাঘ্য উত্তরাধিকার তো হিন্দুত্ববাদীদের আছেই। মনু থেকে . 
শুরু করে শেষতম ব্রাহ্মণ শান্্রকাররা শুদ্রদের অনধিকার, কর্তব্য আর কর্তব্যচ্যুতির শাস্তির 
যে বিশদ বিধান দিয়ে গেছেন, তা থেকে জানা যায়, অধিকার বলে যে-সবকে চিহ্নিত করা 


» যায় তা সবই তিন উচ্চবর্ণের জন্য! আর শূদ্রব বেঁচে থাকার অধিকার নির্ভর করে, তিন 


২৯ 


উচ্চবর্ণের বশ্যতায় থেকে তাদের সেবায় তনু-মন-ধন উৎসর্গ করায়। শুদ্র যদি' সেবা দিয়ে 
উচ্চ-বর্ণের প্রভুর সন্তোষ উৎপাদন করতে না পারে, তবে শাস্তি তার অবশ্য প্রাপ্য। মুশকিলের 
ব্যাপার হল, রাষ্ট্রের গণতন্ত্রীকরণ (প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের ভোট দেবার আর রাষ্ট্রীয় 
ক্ষমতাবাহী পদে নির্বাচিত হবার অধিকার) ও পরে মণ্ডলীকরণের ফলে শৃদ্বের উপর আর 
হিন্দুশাস্ত্রের বিধান প্রয়োগ করা যাচ্ছে না। শৃদ্র না থাকে তো কী? মুসলমান তো আছে," 
খ্রিস্টান আছে। তাদের অনধিকার আর কর্তব্য নির্দেশ করা যায়। কর্তব্যচ্যুতির জন্য শাস্তিবিধান 
করা যায়। বশ্যতা প্রকাশের জন্য কিছু লোককে পুরস্কৃত করে জগৎকে দেখানো যায় যে, 
অহিন্দুদের প্রতি কোনোও বৈষম্যমূলক আচরণ করা হচ্ছে না। 

ওঁদের সমস্যা হ'ল, গত দুশো বছর ধরে ভারতে সমাজ-চেতনার বিকাশ যেভাবে ঘটেছে, 
রাষ্ট্রীয় চেতনা ও প্রশাসনিক ন্যায়ের চেতনা বিকাশে সে-সব সমাজ-ভাবনা যে-ভাবে 
প্রতিফলিত হয়েছে, আমাদের সংবিধানে সেসবের যে আইনি প্রতিফলন ঘটেছে, আমাদের 
বিচারব্যবস্থা নিয়মতান্ত্রিকতা রক্ষায় যেমন তৎপর, বৃহত্তর সমাজ্র-ক্ষেত্রে বহু মনীবীর ভাবনা- 
} ও-কর্ম খদ্ধ যে-সব সংস্থা আছে, বৃহত্তর সমাজে নানা কর্মক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ-পরিচালিত যে- 


১২৪ পরিচয় ১৪০৯ 
সব সংগঠন আছে, মানুষের অর্জিত অধিকার খর্ব হতে দিতে তারা সাধারণত নারাজ। 


আমাদের সর্বভারতীয় চরিদ্রের সংবাদ মাধ্যম, ছাপাই এবং বৈদ্যুতিন দুই-ই, মোটের উপর . 


অর্জিত মানবিক অধিকার খর্ব হতে দিতে নারাজ। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসীন হিন্দুত্ববাদী দলগুলো 
হয়তো তাই রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করে গণতান্ত্রিক নিয়মতন্ত্রের বাধা নিষেধ তুলে নিয়ে অর্জিত 
মানবিক অধিকারকে ধূলিসাৎ করবে না (২০০২-এর গুজরাতে অবশ্যই সেরকম একটা 
পরিস্থিতি ঘটবে, যখন রাষ্ট্র তার সংবিধানোক্ত নিয়মতন্ত্বকে ভাঙার শরিক হবে)। 

যে-বৃহৎ চক্রান্তের ছকের একটা সংকেত হুসেন-উপাখ্যানের মধ্যে পাওয়া যাচ্ছিলো, 
তা'হল তথ্য বিকৃতি নিয়ে, মিথ্যা প্রচার দিয়ে বৃহত্তর হিন্দু সমাজকে বোঝানো যে, তাদের 
দুর্দশার কারণ মুসলমানরা আর তাদের মদতদায়ী “মেকী ধর্মনিরপেক্ষরা'। এবস্বিধ প্রচারণার 
ফলে উত্তেজিত হিন্দু-সাধারণকে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরব-সক্রিয় হতে উদ্দুদ্ধ করার চেষ্টা 
করা হয়ে আসছে সেই রাম-রথ যাত্রার সময় থেকেই। নিয়মতন্ত্বের বেড়াজালে থাকার ফলে 
অহিন্দুদের আর “মেকি ধর্ম-নিরপেক্ষদের' যে কাম্য শাস্তি হিন্দুত্ববাদী সরকার দিতে পারবে 
না, হিন্দুত্ববাদী দলগুলোন্ছে “স- বে-আইনি শাস্তি দেবার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছিলো। এই বে- 
আইনি শাস্তির ব্যবস্থা হলে রাষ্ট্র নীরব থাক্‌বে বলে তাদের আশ্বস্ত করা হচ্ছিলো। ২০০২ 
সালের গুক্ররাতে যখন-এই চক্রান্তের ছকের শেষ পরীক্ষাটা হবে তখন হিন্দু-রাষ্ট্র আর হিন্দুত্বের 
অপশক্তির কোনো তফাৎ থাকবে না। সাংবিধানিক নিয়মতন্ত্র ভেঙে যাবে। রাষ্ট্র নিয়মতান্ত্রিক 
গণতন্ত্রের সংহারকের ভূমিকা নেবে। 

এধরনের একটা ব্যাপার ঘটেছিল তিরিশের দশকের জার্জানীতে। প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর 
জার্মানীর দুর্দশার জন্য নাৎসীরা নিজেদের দেশের ইহুদিদের দায়ী করলো প্রথমে । তার পর 
দায়ী করলো কমিউনিস্ট আর সোসালিস্টদের, আর সব শেষে দায়ী করলো প্রথম মহাযুদ্ধে 
বিজ্রয়ী ইঙ্গ-ফরাসী শক্তিকে। অর্ধসত্য আর বিকৃত তথ্য প্রচার করে টিউটনিক জার্মান 
জাত্যাভিমান উস্কে দিয়ে প্রথমে ইহুদি-নিধন আর পরে যুদ্ধাভিযান গুরু করলো আডল্ফ 
হিটলার। শুধু ইহুদিদেরই নয়, বা কমিউনিস্ট আর সোশালিস্টদের মতন রাজনৈতিক 
প্রতিদ্বন্দীদে ই নয়, নাৎলীদের বশ্যতা স্বীকার করলেন না যে-সব বরেণ্য বিজ্ঞানী, প্রকৌশলী, 
দেশত্যাগী হলেন, সনাজ-জীবনের নানা কর্মক্ষেত্রে ছড়িয়ে থাকা সংস্থা-সংগঠনের কাজকর্মের 
উপর নির্দেশে আরে৷৷৭৩ হল। বিভিন্ন কর্ম-ক্ষেত্রে বরেণ্য বিশেষজ্ঞদের স্থলাভিষিক্ত হল 
অধেগ্য বশংবদরা। সবই করা হল, ১৯১৮ সালে হ্বাইমারে গৃহীত গণতান্ত্রিক সংবিধানকে 
বাতিল না করেই! | 
গত চার বছর ধরে, আমরা একটু অন্যভাবে হলেও, তিরিশের দশকের জার্মানীর ঘটনার 
পুনর'নত্তি 7 সখছি না! আডওয়ানির রাম-রথযাত্রা থেকে বাবরি, মসজিদ ধ্বংস, মুস্বাইয়ের 
দাঙ্গা; হুসেন উপাখ্যান থেকে ২০০২-এর গুজরাত, সব আখ্যানের সমান্তরাল পাওয়া যাবে 
তিরিশের দশকের জার্মানীতে ' 
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জনপদাবলি ৪ জন্মভূমির বর্ণপরিচয় 


হিমবস্তু বন্দ্যোপাধ্যায় 


রূপাস্তর সময়ের স্বভাব। এবং সময়, জগতের চতুর্থ মাত্রা। তাই রূপান্তরিত কালের মাত্রায় 
আরো অনেক কিছুর মতন পুরনো পৃথিবীর রূপ যে খানিকটা বদলে যাবে, তা তো জানাই 
ছিল! কিন্তু বিগত শতকের সীঝবেলা থেকে সেই পরিবর্তন এত তাড়াতাড়ি এত অবধারিত 
ইতিহাস ভূগোলের বোধ__এমনটা বোধ হয় আন্দাজ করতে পারি নি আমরা । আমরা কেউ। 
ফলে তথাকথিত বিজ্ঞানের অতিবিজ্ঞাপিত অভিযাত্রায় ক্রমাগত কুঁকড়ে গেছি, যেন 
স্কাইস্ত্তাপারের ছায়ায় দাঁড়ানো একরক্তি প্রাণের মতোই বিপন্ন বিস্ময়ে জেনেছি, আমাদের 
দাঁড়াবার জায়গা আগের মতন অগাধ নেই আর। সব কিছু কেমন গুটিয়ে যাচ্ছে যেন, প্রসারিত 
পৃথিবীর বিরাট ধারণা যেন সুপারসনিক বেগে উলটেপালটে বিশ্বগ্রামের নামের ছোট্ট 
ছাদনাতলায় নিয়ে যাচ্ছে আমাদের । তারপর, আরো ঢের ঘোর লাগা সমৃদ্ধির বৈজয়স্তীর 
পর, প্রকৃত কর্মীদের সুধীদের বিবর্ণতায় ম্যাজিকের মতোই গোটা পৃথিবী যেন ক্রমশ ছোট 
হতে হতে আরো ছোট হতে হতে গোলমরিচের মাপ ও আকার পেয়ে গেল-- কালো, 
কুঞ্চিত, করতলগত! মাস্টিমিডিয়া আর মাস্টি ন্যাশনাল বিরাট শিগুগণ__আমরা জানলাম__ 
'খেলিছো এ বিশ্ব লয়ে!’ তালুবন্দী এই গোলমরিচের তত্তুনাম বিশ্বায়ন! বোঝানো চলেছে, 
সভ্যতার এই যে ঝাল স্বাদ_এই শাশ্বত! পৃথিবী ছোট হয়ে গেলে মানুষ আর বড় থাকে 
কি করে! সুতরাং দ্রুত বদলে যাচ্ছে মানুষ; তার ন্যায় নীতি আদর্শ উপলব্ধি উত্তরাধিকার 


সমস্ত। 


এই কি ম্যাজিক রিয়ালিজম? হবেও বা।'যা ছিল রুমাল, তাকে বিড়াল বানাতে এখন 
তো আর রেশমি টুপি পরা জাদুকর, মঞ্চমায়া কিংবা হোকাস পোকাস গিলি গিলি, জাদুদণ্ড_ 
কিছুই লাগে না; যেহেতু তৃতীয় বিশ্বের জোড়াতাপ্লি জীবনের ভাজে ভাজে দিব্যি খাপ খেয়ে 
গেছে ইন্টারনেট। সাইবার-সংস্কৃতির শকথেরাপি সইবার পরীক্ষা আমাদের প্রতি দিনের 
জীবনষাপন। টিভি ভিসিআর কম্পিউটারের টেকনোমায়ায়, ক্যাসেটের ফিতের পাকে পাকে 
আর কম্প্যাক্ট ডিস্কের সুদর্শন চক্রে প্রতিদিন রচিত হচ্ছে সেই ভারচ্যুয়াল রিয়ালিটি, সোনার 
মাথাওয়ালা মানুষেরা যাকে উত্তরআধুনিকতা বলে চেনে। চেনায়। পিছনে পড়ে থাকে 
আবহমান মানুষের ইতিহাস, বড বার তাত হাতে ভুল রুনির হান ভারোরাদার 
গল্প 

না, নিভত্ত এই চল্লিতে একটু আগুন দেবার ভনা শ্রদ্ধেয় সুধীর চক্রবত্তী -নপদাবলি' 
সম্পাদনা করেন নি। নামেই প্রকাশ, এ কোনও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বা সমাক্ততন্তর্ঘেসা ভেহাদি কেতাব 
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নয়। বিষণ্ন আলোয় এই বাংলাদেশ আর তার সাড়ে তিন হাত জমির ভাগীদার কিছু সামান্য 
মানুষের সৃজনস্কভাব এখানে ধরা আছে। জীবনের মহাকাব্য থেকে বৃহতের সব সম্ভাবনা 
মুছে গেলেও যাই যাই অবস্থাতে যে মনুষ্যত্ব যায় না একেবারে, কিছুটা থেকেই যায়__ 
লুপ্তপৃজাবিধির মতো তার পুনরুদ্ধার এখানে ঘটেছে। এমনও নয়, এখানে আগ্রাসী 
গ্লোবালাইজেশনের কোনো পালটা বিরুদ্ধতা করে অঞ্চল-মনস্কামনা পূর্ণ করা হয়েছে (যেমন 
হয়েছে পর্দায়_ লগান ছবিতে___সেলুলয়েড ভাষ্যে)া সত্যি বলতে কি 'জনপদাবলিসতে সেই 
অর্থে লড়ে যাওয়া বা লড়িয়ে দেবার কোনো নামগন্ধ নেই। তবু এই ভয়াবহ প্রগতির যুগে, 
বিশ্বায়নের সজাগ হিড়িকে- যে বাঙালির মাথা ঘুরে যাবার দশা__নিতান্ত সেই বেনিয়া 
'আত্তর্জাতিকতা”্র দিনেও তাকে তার শিকড় চিনতে শেখাবে যে বই, তার নাম 'জনপদাবলি।” 
এখানে, পাতায় পাতায় বাংলার মুখ দেখে পাঠকেরা যদি পৃথিবীর রাপ খুঁজতে চায়, 
থাকে নিজস্ব গর্বের এলাকায়-_জন্মভূমির বর্ণপরিচয় তাদের যথার্থ শিক্ষিত করেছে বলা 
যাবে। 


দুই 


“জনপদাবলি', সম্পাদকের ভাষায় “ইহবাদী মানবমুখী লোকায়ত গানের সংকলন ।” এখানে 
যে দেড়শো গান সংকলিত হয়েছে, তার শ্রেণীকরণের পিছনে সুধীরবাবুর দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় 
এই ইহবাদী মানবমুধী লোকায়ত শব্দ তিনটিতে আছে। ‘আত্মপক্ষ নামের সুলিখিত ভূমিকায় 
তিনি জানিয়েছেন যে ধর্মের চেয়ে যে গানে মানুষ বড়, জাতপাতের উর্ধ্বে যে মানুষের 
স্থিতি_এখানে চেনা অচেনা রচয়িতাদের সৃজ্রনে নির্মাণে সেই মানুষ ধন্য হয়েছে। গণ্য হয়েছে 
তার পার্থিব চাওয়া পাওয়া! বিনতি-বিস্ময় মেশা জিজ্ঞাসা ও যন্ত্রণা। ধর্মের ঘেরাটোপে যে 
সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি মূলত এক অধর্মের জন্ম দেয়, এখানে, এই সংকলনের 
রচনাকারেরা তার থেকে মুক্ত; তাদের নিরক্ষর প্রাস্তীয় বেঁচে থাকার মাঝে যে শিক্ষা" তারা 
পৃথিবীর পাঠশালা থেকে গ্রহণ করেন, নিজেদের বৃত্তিগত অভিজ্ঞতা অথবা, ঘটনাচক্রে চেনা 
উপমা রূপকের সরল বিন্যাসে তাকে মেলে ধরার সুল্সিয়ানাই গানগুলির প্রাণ। কুবির 
গৌসাইয়ের একটি পদে যেমন পাওয়া যায় : 
“ মানুষের করণ কর 

এবার সাধন বলে ভক্তির জোরে মানুষ ধর। 

মিছে কাঠের ছবি মাটির টিবি সাক্ষীগোপাল 

বস্তুহীন পাষাণে কেন মাথা ঠুকে মর। 

মানুষে কোরো না ভেদাভেদ 

কর ধর্মযাজন মানুষভজন ছেড়ে দাও রে বেদ 

মানুষ সত্ভতত্ব জেনে মানুষের উদ্দেশে ফের।” 


২০০২ জনপদাবলি £ জন্মভূমির বর্ণপরিচয় ১২৭ 


“বিশেষ দেশকালের চিহ্নহীন সময়হারা সেই সব গান পল্লির ল্লান আলোর আসরে, আকাশের 
টাদোয়া খাটিয়ে, মাটির সমতলে দাঁড়িয়ে কতশতবছর ধরে একতারা-দোতারা বাজিয়ে গেয়ে 
চলেছেন গাহকের দল। তারা বাউল-ফকির-গাজি-দরবেশ-ভাট কিংবা আরও কত রকম 
লোকসমাজের শিল্পী__নারী ও পুরুষ। তারা দ্রাম্যমানও বটে, তাই পরিযায়ী পাখির মতো 
এক জনপদের গানের বীজ তারা ছিটিয়ে দিচ্ছেন আরেক গ্রামীন মাটিতে। গায়ক থেকে 
গায়ক পরম্পরায় ছড়িয়ে যাচ্ছে লোকায়ত গান...”_ সুদীর্ঘ দিনের ব্যক্তিগত নিরীক্ষণ, 
সরেজমিনে কাজের প্রত্যয় এবং উপলব্ধির দৃঢ়তা থেকে কথাগুলি বলেছেন সুধীর চক্রবর্তী, 
জানিয়েছেন এই গ্রন্থভুক্ত দেড়শো গানের “নির্বাচন ও বিচার বিবেচনার কাজ করতে লেগে 
গেছে প্রায় দুটিদশক।” এই দুটি দশকে বাইরের জগতে লেগেছে কত রকম রংপালিশ, 
জেগেছে কত জাতের নাশকতা, রীতিমতো বুদ্ধিজীবীর শৌখিন সভাঘরে, নিয়ন্ত্রিত শীতাতপের 
আড়ালে ঝরে গেছে কত শব্দ-তথ্য-তন্তের আস্ফালন, আমরা অনুমান করতে পারি। মূলত 
শহ্রবাসী, শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মিডিয়ানিয়ন্ত্রণে বেঁচে থাকার খ জুরেখ ব্যাকরণের বাইরে তবু 
থেকে গিয়েছিল অভিজ্ঞতার আরেক দুনিয়া, নিউজ বুলেটিন বা খবরকাগজের বাইরের কিছু 
খবর, যা শোনাও ছিল বিশেষ জরুরি! 
“মন আমার মদিনা রে 
কাশী বারাণসী 
মনের মাঝে মনের মানুষ 
. সদাই পরবাসী 
মনেতে মথুরা আছে 
মক্কা কাবার ঘর 
তারই মাঝে বিরাজিছে 
মানুষ সুন্দর!” 
(একলিমুর রাজা চৌধুরীর পদ) 
ক্লোদ লেভি স্ট্রোসের মতো কালচারাল আ্যানপ্রপলজিস্টরা যাই বলুন না কেন, আসলে 
আধুনিক জনজীবনের শুদ্ধ শহুরেপণা মাটির কাছাকাছি থাকা লোকায়ত সংস্কৃতিকে কদাচিৎ 
তার যথার্থ মূল্য দিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঁধাধরা বিদ্যাচর্চার বাইরে যে প্রকৃত অনুরাগ 
শিষ্ট সংস্কৃতির সঙ্গে জনসংস্কৃতিকে মেলাতে পারতো, নানান আর্থসামাজ্জিক কারণে সেই 
অনুরাগ, অনুরাগী মন, গঠিত হয় নি; উর্বর অস্মোসিসের সেই লেনদেন, সেই প্রার্থিত 
সাংস্কৃতিক বন্ধন আরো শক্ত সামাজিক-সাংস্কৃতির বনিয়াদ হতে পারতো, হয় নি। সুধীরবাবু 
ঠিকই বলেছেন__ j 
“এমনতর প্রবণতার সংকীর্ণ বীক্ষণে বাঙালি মধ্যবিত্ত মানস' রাজা রামমোহন রায়কে 
যতটা মূল্য ও উচ্চস্থান দিয়েছে, তার সমকালীন লালন শাহ্‌ ফকিরকে তার সামান্য অংশ 
দেয়নি” রামমোহন রায়ের অসাধারণ পাণ্ডিত্য একটু একটু করে আত্মপরিচয় পাওয়া 
নবজাগ্রত ভদ্রলোক বাঙালির চোখে যে সন্ত্রম স্বাভাবিকভাবে অর্জন করে নিয়েছিল, লালন, 
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_ সুধীরবাবুর ভাষায় 'ব্রাজ লোকায়ত লালন’, তা কি করে পাবেন? তাই রবীন্দ্রনাথের 
শংসাপত্রের অপেক্ষায় ভাবীকালের দ্বারে বসে থাকতে হয়েছিল তাকে। অথচ লালনের 
অধুনাতন খ্যাতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এই গানে যে সরল শুঁদার্যের ছবি আছে, তার কি কোনো 
* তুলনা হয়! 
“সব লোকে কয় লালন কী জাত সংসারে__ 
লালন বলে জেতে কী রূপ দেখলাম না এ নজরে। 
যদি ছুন্নত দিলে হয় মুসলমান 
নারীলোকের কী হয় বিধান 
বামন চিনি পইতেয় প্রমাণ 
বাম্নি চিনি কীসে রে। 
চাইতে কী জাত ভিন্ন বলায় 
যাওয়া কিংবা আসার বেলায় 
- জেতের চিহ্ন রয় কার রে।” 
সমন্বয়ের এই সহজ উচ্চারণ সাধারণ লেখাপড়া শেখা বাঙালির শ্রুতিকে ফাকি দিয়েছিল, 
অহেতুক উন্নাসিকতা বছরের পর বছর তার বোধবুদ্ধিবোধিকে এতটা আচ্ছন্ন করে রেখেছিল 
যে স্বাধীনতা-উত্তর কালেও তার মানসিক পরাধীনতা ঘোচে নি। সাগরপারের খামখেয়ালি 
তত্বচর্চা বারবার তাকে ফুঁসলে নিয়ে গেছে অনুর্বর ভূমিতে । বনসেনট্রেশান ক্যাম্প আর হলো- 
কাস্টের প্রতাক্ষ অভিজ্ঞতা বিনা সে চেয়েছে জ্যাবসার্ড নাটক লিখতে_ পাশ্চাত্য ধরনে। 
হাংরি-ক্রুতির নামে বাঙালির প্যাশন নির্লজ্জ নকলনবিশি করেছে, বদহজ্রমের চোয়া ঢেকুর 
ছাড়া সৃষ্টিশীল কাজের কাজ কিছুই হয় নি। ঠিক এই কলোনিমনস্কতাই তাকে, সমাজ্রতা্ত্রিক 
সোভিয়েতভূমি মুছে গেলে, এক-মেরুক রাজ্রনৈতিক পৃথিবীর নবতম তাত্বিক খামখেয়াল উত্তর 
.আধুনিকতার দিকে চুপিচুপি নিয়ে গেছে। প্রথম বিশ্বের সমাজ্র সংস্কৃতি কৃত্য লোকাচার ও 
তার বিন্যাসের সঙ্গে এই 'তৃতীয় বিশ্বের ভয়াবহ ব্যবধানের মৌলিক চেহারা চরিত্র তার 
মাথায় থাকে নি। অথবা, নিদারুণ ভ্ঞানপাপী হয়ে ভুলে মেরে দিয়েছে মূলত অর্থনীতিনির্ভর 
শিক্ষা-স্বাস্থ্য-পরিকাঠামোর ক্ষেত্রে উভয়ের আসমান ভ্রমিন ফারাক। আস্তনিও গ্রামচি একেই 
বলেছেন, হেজিমনি। দোল-দুর্গোংসব ছেড়ে এই যে আজকাল ভ্যালেনটাইনস ডে আর 
ধনতেরাসে মাতোয়ারা হওয়াটাই “রাইট চয়েস'__তার তো কোথাও একটা মানে আছে, না 
কিঃ 
সেই যুগসদ্ধির দিনগুলিতে ঈশ্বর গুপ্তের সংশয় আর সন্দেহকে এখন আর প্রতিক্রিয়াশীল 
মনে হয় না। আর এক যুগসদ্ধির মোড়ে দাঁড়িয়ে আমাদেরও কি সংশয় কিছু কম? এবি 
শিখে বিবি সাজা এবং “বিলিতি বোল’ বলার মধ্যে যে দাসত্বের প্রতিশ্রুতি ছিল, সাংস্কৃতিক 
আত্মপরিচয় হারানোর আশঙ্কা ছিল, বা, ছিল শিকডহারা হবার ভয়__অক্তত বে ভয় ঈশ্বর 
গুপ্ত পেয়েছিলেন সেদিন, তা কি.নতুন ছদ্মবেশ নিয়ে নতুন মিলোনয়ামে ফিরে আসেনি 





চর 
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আজ? সমস্ত সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য এবং উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া বিভিন্নতাকে পদদলিত করে 
ক্রমশ যখন গ্লোবালাইজ্রেশন আর জ্যামেরিকানাইজ্েশন একাকার হয়ে যায়, তখন তা মেনে 
নিতে নিতে কোলঝকুঁজো আমাদের সসেমিরা অবস্থা যুগপৎ হাসি আর করুণার কারণ হুতে 
দীনের লারাসিউদিন রুনি এন্তরা তরফ উনি দিয়েছিলেন বাড পড়িয়া 
বগা কান্দে রে! 


তিন 
সর্বনাশের ষোলকলা পূর্ণ হয় যখন নিঃস্ব তৃতীয় বিশ্বের কোথাও জাতপাত কিংবা ধর্ম নিয়ে 
দাঙ্গার আগুন জ্বলে ওঠে। অনুকূল রাজনৈতিক বাঁতাবরণে শুরু হয় সলতে পাকানোর গোপন 
পর্ব, তারপর প্রস্তুতির পালা শেষ করে অধিকতর অনুকূল সময়ে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির 
দাঁত নখ বেরিয়ে পড়ে। যেন অন্ধ আর বধির কিছু মানুষ মনুষ্যত্বের নিঙ্নতম সীমায় এসে 


দাঁড়ায়; রক্ত ঝরে লাশ গুম হয়, লুঠতরাজ আর ধর্ষণ চলে অনবরত। অবশেষে ঝড় থেমে 


গেলে দেখা যায়, কারো কারো! স্পষ্ট পৌষমাস। অস্ত ভোটবাবুদের হয় পোয়াবারো, 
ভোটব্যাঙ্ক মজবুত হয় দিকে দিকে। বিশেষ করে এই ভারতীয় উপমহাদেশে এ জিনিস বারবার 
দেখা গেছে। নানান দেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা সংখ্যাগরিষ্ঠের কাপুরুষতা আর মতলবের শিকার 
হয়েছে। গান্ধীর গুজরাট তার সাম্প্রতিক উদাহরণ। 

গণমাধ্যমগুলি এত বেশি বেশি করে গোধরা-গুজরাট বৃত্তান্ত শুনিয়েছে যে সেই ' 
কিন্তু এখানে সর্বত্র। একদিকে ইন্টারনেট, ই মেলের ইন্দ্রজাল, পৃথিবীটা যেন মর্মান্তিক রকম 
ছোট, অথচ এত গা ঘেঁসা অবস্থান সৃত্বেও প্যালেস্তাইন থেকে চেচনিয়া হয়ে ইরাক পেরিয়ে 
মানুষকে মেরে গেল বার বার। এমন বৈজ্ঞানিক উন্নতির পৃথিবীতে বুটুম্বিতায় বাঁধা পড়লো 
না বসুধা। আরও বেশি আত্মঘাতে অক্লান্ত হল মানুষ, কর্তৃত্বের নেশায় আরো বেশি যুযুধান 
হল অমৃতের সন্তানেরা! বিশ শতকে ও তারপর অমৃত ক্রমশ বিষ হয়ে গেল। সভ্যতার 
এই যে ঝাল স্বাদ, শেখানো হল-_এই শাশ্বত! | 

চোর পালালে যথারীতি বুদ্ধি বাড়ে। গুজ্ররাটের শহরে সদরে মফশ্বলে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ 
শত শত মানুষের জানমান ছিনিয়ে নেবার পর, প্রশাসনিক অপদার্থতার পর, টনক নড়লো 
সাধুসাস্ত্রী মোল্লা মন্ত্রীদের। বিপ্রতীপ প্রচারে প্রচারে ঝালাপালা, যথারীতি মৃত্যুর পরিসংখ্যান 
নিয়ে চাপান উতোর, নিজ নিজ সম্প্রদায়ের কোলে ঝোল টানা, দাগা দিয়ে অন্ধকারের কথা 
ও কাহিনীকে সামনে এনে সামান্যতম মানবিক আলোর সম্ভাবনাকেও আঁতুড়েই গলা টিপে 
মারা__এইরকম ধরতাই পার হয়ে অতঃপর, সম্প্রীতি এবং সম্প্রীতি। সুস্থ সম্পর্কই তৈরি 
হল না, সম্প্রীতি কি করে হবে? গোড়ায় গলদ রেখে দিয়ে, সতর্কতার সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি 
না করে শেষে এই সম্প্রীতি সম্ভাবনা যেন পচা লাশের উপর চড়া অগুরুর গন্ধ। “অন্ধ 
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হলে কি প্রলয় বন্ধ থাকে? প্রদেশের পরিখা পার হয়ে সে বিপদ বাংলার দরজায় হাত 
রাখতেই পারে। নিশ্চিত সুখনিদ্রা নিতান্ত মূর্খ ছাড়া কে চায় এই কালপ্রহরে? ঠিক এই প্রসঙ্গে _ 
সুধীর চক্রবর্তীর এই কাজ, এই ‘জনপদাবলি'র গুরুত্ব আরো একবার অনুমিত হবে। বিশেষত £ 
গ্রাম বাংলার চিরস্তনা এক্যের, পরধর্মসহিষু্তার একটি বিশ্বস্ত বিবরণ যেহেতু এখানে, এই 
স্মৃতিকাতরতা যার পরতে পরতে : 
“আগে কী সুন্দর দিন কাটাইতাম-_ 
গ্রামের নওজোয়ান হিন্দু মুসলমান 
মিলিয়া বাউলা গান ঘাঁটুগান গাইতাম। 
বর্ষা যখন হইত গাজীর গান আইত 
রঙ্গে চঙ্গে গাইত। 
আনন্দ পাইতাম। 
বাউলা ঘাঁটু গান আনন্দেরই তুফান 
গাইয়া সারিগান নাও দৌড়াইতাম। 
হিন্দু বাড়িন্ত যাত্রাগান হইত 
নিমন্ত্রণ দিত আমরা যাইতাম।” 
এই গানে ক্রিয়ার কাল যেমন, সব কিছু ততোটা অতীত হয়ে যায় নি এখনো, এমন আশার 
কথা শুনিয়েছেন সুধীরবাবু, গভীর নির্জন পথে চলতে চলতে তুলে এনেছেন সেই অভিজ্ঞতার 
মণিমুক্তো_ আমাদের জন্য, আমরা, যারা বুঝেও বুঝিনি যে নাগরিক শ্রেণীকক্ষ বা 
বীক্ষণাগারের বাইরে কিছুটা অমলিন আকাশ এখনো আছে। তথাকথিত আধুনিকতার বহুতর 
বিষক্রিয়া হজম করেও, আছে। ২৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪০৯য়ে আনন্দবাজার পত্রিকার একটি অনবদ্য .. 
“কলামে” সুধীর চক্রবর্তী শুনিয়েছেন : 
“ঘোষপাড়ায় সতী মা-র মেলায় বরাবর দেখি হিন্দু গুরুর মুসলিম শিষ্য, 
মুসলিম গুরুর হিন্দু শিষা। উঁহ, আমারই দেখার ভুল, ওরা হিন্দুও নয় 
মুসলিমও নয়, মুক্ত মানুষ। চৈত্রের কৃষ্ণ একাদশীতে অগ্রদ্বীপের মেলায় 
সাহেবধনীদের জমায়েত। সেখানে দেখি গুরু পালবংশের তত্তুতালাশ করছে ' 
মুসলিম শিষ্যরা ।....এসব দেখে শুনে আমার ধারণা হয়েছে, উগ্র সাম্প্রদায়িকতা 
আর অবিশ্বাসের যে-ঢেউ উঠেছে চারপান্শ তার সমাধান আছে লোকধর্মে 
আর তার গানে। ...চারাতলা গ্রামের ডিমওয়ালা ইয়াকুব আমাকে কেমন 
সহজে বলেছিল, “বাবু, আল্লার তৈরি জাতি হল দুখানা_ পুরুষ আর নারী। 
আর যে সব জাতি দেখেন তা মানুষের বানানো, ওসব শেষ পর্যস্ত টিকবে 
না। 
..এবাংলায় অন্তত এখনও গ্রামীন গান ও লোকধর্ম স্বপ্ন দিয়ে তৈরি আর /+ 
স্মৃতি দিয়ে ঘেরা অতীতের সামগ্রী নয়৷ এখনও তা সজীব ও বহমান!” 


রদ 
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তার ভরসায় ভরা কথাগুলির নানা দৃষ্টান্ত দেখি জনপদাবলি’তে, দেখি মেহনতি গ্রাম 
বাংলার অসাম্প্রদায়িক পুরনো ঠা, যার আধারশিলা এই আধারেও আবছা হয়ে যায়নি, 
ভেঙে খান খান হয়ে যায় নি। যেহেতু যাপিত ভীবনসূত্রে তীরা জেনেছেন : 
“যদি মক্কায় গিয়ে খোদা মিলত. 
শিব মিলত কাশীতে 
যদি বৃন্দাবনে' কৃষ্ণ মিলত 
কেউ ফিরত না দেশেতে। 
যদি ভোগ দিয়ে ভগবান মিলত 
খোদা মিলত সিন্নিতে 
তবে বড়ো করে ভোগ লাগাবে, 
বাদশায় পারত কিনিতে।” (বল্লভ) 
তার চেয়ে আরো একধাপ এগিয়ে জামালুদ্দিন শুনিয়েছেন_ 
“আমি না থাকিলে খোদা তোমার জায়গা ভবে নাই 
স্থান'না পেয়ে অন্য কোথাও আমাতে লয়েছ ঠাই।” 
রবীন্দ্রনাথের সুবিখ্যাত ‘আমায় নইলে ক্রিভুবনেশ্বর তোমার প্রেম হত যে মিছে’-র থেকে 
এ জনপদখানি খুব পৃথক কি? যেমন আদৌ পৃথক্‌ নয় কাজি নজরুল ইসলামের সেই চেনা 
কবিতার চেয়ে খোদা বক্শ শাহের এই পদ : ' 
“জাতির নামে বজ্জাতি সব জাতি কি নিবা সঙ্গে করে 
সাদী কিবা কালোবরণ জাত দেখছ কি এক নজ্রে। 
স্কোর জল আর ভাতের হাঁড়ি এই জেনেছ জাতির জান 
লম্বা কি সে গোল আকৃতি কি করেছ তার প্রমাণ ।” 
এই ভাবে উদাহরণ দিয়ে দিয়ে, পাঠক, আপনার ক্ষুধা হরণ করবো না। আপনি নিজেই 
হাতে নিন জনপদাবলি!” চোখে দেখুন, চোখে দেখুন। নিজে পড়ুন, অন্যকেও দিন পড়তে, 
ইস্তাহারের মতন ছড়িয়ে দিন সাধ্যমতো, দিকে দিকে। ভয়াবহ ভাঙনের এই খতুতে নিজেদের 
মধ্যে একটু বেঁধে বেঁধে থাকুন। দুদ্দু শাহ জানতেন, “শুধু রে ভাই জাতাজাতির দোষে/ 
ফিরিঙ্গিরা রাজা হল এদেশেতে এসে।” সাত সমুদ্র তেরো নদীর পার থেকে নতুন করে 
কোনো শক্তি যেন রিমোট কনট্রোলে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারে আনাঁদের, আমাদের আর্থসংস্কৃতি 
আর রাজনীতি। এই ঝুটা আজাদির আহাদে মজে থাকতে থাকতে আসলে যেন আমরা 
পরাধীন” না হয়ে যাই আবার। দেশজোড়া এক মানববন্ধনের বন্ধনহীন গ্রন্থি হোক সুধীর 
চক্রবর্তীর এই আশ্চর্য চয়ন__'জনপদীবলি।” 


চার 


পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি' থেকে প্রকাশিত দুশো পনেরো পৃষ্ঠার এই বইয়ের আর 
একটি তাৎপর্যময় অলংকার সম্পাদকের তৈরি “গীতিকারদের সংক্ষিপ্ত জ্রীবনতথ্য ও পদাংশের 
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টীকা।' ফলে প্রকৃত আগ্রহী কিন্তু অদীক্ষিত পাঠকের বেপথুমান হবার সম্ভাবনা নেই। বিশেষত 
গীতিকারদের 'ভীবনতথা' এক মূলাবান প্রাপ্তি। রয়েছে সহায়ক গ্রছ্থের বিস্তৃত তালিকা, চাইকি 
নিজেকে আরো দ্রুত দূরবর্তিতায় নিয়ে যেতে পারেন কৌতুহলী পাঠক, এই দিশা সামনে 
রেখে। কিছু কিছু গানে ধর্ম তো নেই, লোকায়ত ধর্মও না-_সআছে নস্টালজিয়া আর 
আর্কাইভের ধরন। যেমন পাখির গান, ফলের গান,বাঁশগীতি কিংবা কার্তিকশাল ধানের গান। 
ছাদ পেটাই করদের বিশেষ বৃত্তির গান। অর্থাৎ কিছু লগ্নতা, কিছু মগ্ণতা, জীবনের সঙ্গে 
জীবনের গভীরে। সুদীর্ঘ ভূমিকা আত্মপক্ষ তো আছেই। এই সব কিছুর মূল্য মাত্র সত্তর 
টাকা। এই মাগ্নিমন্দার বাজারেও খুব বেশি হল কোথায়? ূ 

অস্মিতার অঙ্গস্পর্শ না করেও ছিপছিপে এই গ্রন্থ বড় অহংকারী। হালকা আর গাঢ় 
চকোলেট রঙের দ্বৈততায় গড়া এই পেপারবাক বইটি (প্রচ্ছদ : সোমনাথ ঘোষ)-র যা বিষয়, 
তারপর একথা আর আপ্তবাক্য রইলো না, যে 'ভুখা মানুষ ধরো. বই, ওটা তোমার হাতিয়ার ৷ 
সত্যি, এ এক অমোঘ অস্্র। সুধীর চক্রবর্তী সম্পাদিত 'জনপদাবলি" সুখপাঠ্য, শিক্ষণীয় তো 
বটেই, তার চেয়ে বেশি কিছু। পাণ্ডিতোর নামে, নৈতিকতার নামে নানা খুচরো নাগরিক 
চালাকি আর ইন্টেলেক্যুয়াল নেমকহারামির ইতর মিতালি নিথরশডুয়ে যেতে পারে স্রেফ 
এই বইয়ের সামনে এসে। বাইরের তত্তকথা জেনে ঢের সময় নষ্ট হয়েছে, এবার পায়ের 
তলার মার্টিটাকে চেনা যাক। পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনার মতন যখন সেই সুযোগ এসেই 
গেছে আনবাঙালির কাছে, শ্রীসুধীর চক্রবর্তীকে আত্ররিক ধন্যবাদ জানিয়ে তীর কাজটা একটু 
এগিয়ে নিয়ে যাই, চলুন। কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা পংক্তিকে একটু বদলে বলি, 
শতাব্দী শুরু হল, একটু পা চালিয়ে ভাই। 


জনপদাবলি (সম্পাদনা : সধীর চক্রবর্তী) : পশ্চিমবঙ্গ বাংলা জ্যাকাডেমি। সত্তর টাকা 


হি 


সকলের জন্যে উদার মুক্ত শিক্ষা 

জীবনের কোনও সময়টাই এত মুল্যবান নয় যত মূল্যবান গোড়ার, আরস্তের সময়। আবার 
অংকের হিসেবে এই সময় অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। কিন্ত এই ব্রান্ামুহূর্তটি ঠিক করে কাজে লাগাতে 
পারলে একটি জীবন পরিপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। অন্যথায় সব বিফলে যেতে পারে। অর্থাৎ 
এই শিশুকে শিক্ষা দিতে হলে আগে প্রাপ্তবয়স্ককে যথার্থই শিক্ষিত হতে হবে। তাকে বুঝতে 
হবে শিক্ষার বৈজ্ঞানিক ও “মানবিক অর্থ কী? শিক্ষা কি কেবলই পাঠ্যসূচি আয়ত্ত করা, শিক্ষা 
কি ধর্মগুরু ধর্মশিক্ষা, রাষ্ট্রকে ঈশ্বরতুল্য জ্ঞান করা? না, এসব আদৌ শিক্ষা নয়। শিক্ষা 
“animal training” নয়! শিক্ষা human 25521400175 | অতএব শিক্ষা শিক্ষকের কাছে 
‘0০0৭! )০-। ১৯৬৫ সালে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের (বার্কলে) ছাত্রসমাজ একটি 
বিস্ফোরণ ঘটায়! তাদের অভিযোগ : শিক্ষাব্যবস্থার মানবিভ্রান্তি। তারা বলেছিল academic 
৪০১০1০৪১ 'যথাযথ কাজ করছে না। অর্থাৎ 7015 l০a৭in9 যেমন ভীতিপ্রদ তেমনই 
ভীতিজনক এই বহু প্রশংসিত টেকনোলজির সার্বভৌমত্। মোদ্দা কথা, এই মানব সংসারে 
শিক্ষার হাল মানুষই ধরুন না কেন। সেই মানুষ যেন শিক্ষিত হন। সমাজ সচেতন হন, 
সংবেদনশীল হন। সেই শিক্ষক যেন দেশ কাল ধর্মের উর্ধ্বে উঠে শিক্ষার্থীকে বলতে পারেন 
শিক্ষা হল একটি প্রচেষ্টা : সামাজিক ও বায়োলজিক্যাল মানুষকে বুঝতে চেষ্টা করা, এবং 
তার আত্মা কিংবা নীতিঙ্ছান কোনওটাই আয়ত্ত করা শিক্ষার কাজ নয়। শিক্ষার্থীকে মুক্ত 
করে সবার সঙ্গে যুক্ত করা শিক্ষার কাজ। এই আধুনিক পৃথিবী বড় জটিল। বড়ই দুর্বোধ্য 
তার গতি প্রকৃতি। এই পৃথিবীতে শিক্ষার্থীকে শিক্ষালয়ে সবার আগে শিখতে হয় সবার সঙ্গে 
এক সঙ্গে কী করে বাস করতে হয়। একেই বলা হয় 5০9০1811200] । 

এবার বলা দরকার, শিক্ষার লক্ষ্য হল প্রতিটি শিশুকে সাহায্য করা সে যেন তার অনস্ত 
শক্তিকে প্রস্ফুটিত করতে পারে। জগণবিখ্যাত বিজ্ঞানী [২০10 [90093 বলেছেন : “The 
cultivation of diversity 1S essential, not only for the growth of socicty, 
but even for its survival" | একেই মানববৈচিত্ বলছি। মানুষের এই বিচিত্রতাকে 
সাহায্য করে বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন সংস্কৃতিকে বুঝতে এবং সেই শিক্ষার্থী বহুমানুষের জগতে 
নিজেকে বিদেশী মনে করে না। সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষককেও বহু বিচিত্রকে চিনতে পারতে হয়; 
তাহলেই সে শিক্ষার্থীকে বোঝাতে পারে এ জীবনে বৈরাগ্যের একতারা নয়, বৈচিত্র্যের বহুতন্রী 
বীণা চাই। 

এই ঘোরতর বিজ্ঞান ও টেকনোলজির যুগে আজই বলা দরকার প্রতিটি দেশ আজ্র 
সব চেয়ে বেশি বিনিয়োগ করুক শিক্ষায়, কারখানায় নয়। আসলে কী চাই আমাদের £ 
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Manpower না manhood? বিংশ শতাবীতে আমরা কোন প্রশ্ন আগের কোন প্রশ্ন পরের 
সাব্যস্ত করতে পারিনি বলেই তো দেশের সেকুলার স্কুল কলেজ, অন্যান্য সেকুলার প্রতিষ্ঠান 
ষাটের দশক থেকে ভেঙে পড়তে আরম্ভ করেছে। তাদের জায়গায় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান গজিয়ে 
উঠেছে। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ধর্মীয় মৌলবাদ চর্চা করেছে। আর কী করতে পারে। দেশে কোনও 
অবস্থাতেই সকল শ্রেণীর মানুষের জন্যে শিক্ষা, বিচার, সুযোগ কোনওটাই পরিবেশন করা 
হয়নি! বরং বিশেষ বিশেষ প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে নির্যাতনের পক্ষপাতিত্বের অন্ত্র হিসেবে। 
ধনী শত অপরাধ করেও সর্বর স্বাধীনভাবে বিরাজ করেছে। আইন যেন তাদের জন্যে নয়। 
বরং নির্বাচন, সমাজে উচ্চ আসন তাদের জন্যে সযত্রে সংরক্ষিত আছে। স্বাধীনতার ৫৫ 
বছর পরে শিক্ষার হাল দেখলে চমকে উঠতে হয়। সেকুলার শিক্ষালয়গুলো ভেঙে পড়েছে 
সে জায়গায় কেবলমাত্র আর এস এস ২০,০০০ ইস্কুল চালায়। তাদের শিক্ষকেরা তাদের 
বিশ্বাসের জন্যে, আদর্শের জন্যে নিবেদিত প্রাণ। আর আমাদের সেকুলার ইস্কুলগুলোয় যাঁরা 
পড়ান তারা কি নিবেদিত প্রাণ? দক্ষিণ ভারতে বহু বেসরকারি কলেজ পরিচালনা করে 
ধর্মীয় মঠ। তেমন বহু কলেজে আমাদের ছেলেমেয়েরা পড়াশুনা করতে যায়। অবশ্যই এদের 
পড়াশ্ডনোর মান উন্নত। যেমন আজকাল শোনা যাচ্ছে বু মাদ্রাসায় শিক্ষার মান বাড়ানো 
হচ্ছে। ভাল কথা। এই মাদ্রাসায় কি পড়ান হবে আধুনিক শিক্ষার সংজ্ঞা অনুযায়ী যা আমি 
একটু আগে বলেছি? নিশ্চয়ই নয়। একদা প্রেসিডেন্ট John F. Kennedy বলেছিলেন, 
“In the new age of science and space, improved education is essential 
to our national purpose and power. It requires skilled manpower and 
brainpower to match the power of totalitarian discipline It requircs 
a scientific effort which demonstrates the Superiority of freedom." 

এই স্বাধীনতাই সেই মহাশক্তি যা শিক্ষার্থীকে দেয় ব্যক্তি ও অটোনমির ধারণা। সে 
বলতে পারে আমি স্বাধীন হলেই সৃজনশীল হতে পারি। অন্যথায় নয়। বিবেকানন্দ বলেছেন 
: Education is the manifestation of the perfection already in man. 
অর্থাৎ, শিক্ষার্থীকে 21177 firm-এর সাবজেক্ট ভাবা ভাল নয়। 'এই মুক্ত বিশ্বসংসারের 
সম্তান তারা। 





এখন এই মুক্ত শিক্ষাব্যবস্থার পথে অস্তরায় হয়েছে : প্রথম দারিদ্র রাষ্ট্রে সম্পদ বন্টনে | 


শিক্ষা সব সময়ই বঞ্চিত "Politics has been nationalistic and has directed 
to the assumed needs of the state’. দুই, “The social system has been 
a class systim. A youth from a lower class has not been expected, 
Or even permitted, to advance into a higher. If he was educated at 
all, 1t was with’a view to the class to which he irrevocably belonged 

এই হল যুরোপের শিক্ষার অতীত ইতিহাসের ছিন্নপত্র। আমাদের দেশের চিত্র কি এতটুকু 
ভিন্ন? আমাদের শিক্ষা আবার ধর্মীয় কুসংস্কারের আক্রমণে এখন আবার নূতন করে বিপর্যস্ত। 
মাদ্রাসা শিক্ষার কথা বলছিলাম। একদিকে বলা হচ্ছে, শিক্ষা অন্যতম ০৮11 11915 মানুষের। 


২০০২ - সকলের জন্যে উদার মুক্ত শিক্ষা ১৩৫ 


শিক্ষার সবচেয়ে বড সার্থকতা এই যে শিক্ষার্থী তার অভিজ্ঞতার সঙ্গে এই জগৎ সংসারের 
_ পারাবারের সম্পর্ক সংস্থাপন করতে পারবে। অনাদিকে ধর্ম সমাজ অনুষ্ঠান একটি ছাত্রের 
জীবনকে ক্লান্ত করে, বিষণ্ণ করে, শেষ পর্যন্ত জীবন-বিঘুখ করে। এ-বিষয়ে ধর্মীয় মৌলবাদ 
আজও কি ছাত্রজীবনকে গ্রাস করে যাবে? ধরা যাক ইসলামি মৌলবাদের কথা। সাধারণত 
মাদ্রাসা শিক্ষা যে কোনও অবস্থাতেই একটি ছাত্রকে সেকুলার শিক্ষায় শিক্ষিত কবে তুলতে 
পারে না। এই শিক্ষা ছাত্রকে অন্য এক জগতের মানুষ করে গড়ে তোলে। উপযুক্ত ব্যবস্থায় 
মাদ্রাসার একটি ছাত্র দক্ষ হতেই পারে, পরীক্ষায় ভাল ফল করতেই পারে। কিন্তু learning 
1০ 30০০০০৫ শিক্ষালাভের সব কথা নয়। এই মানব সংসারে প্রতিটি ছাত্রকে এক একটি 
বিশিষ্ট ব্যক্তিতে পরিণত হতে হবে। আজ শিক্ষার লক্ষ্য Secularization of knowledge 
| এর অর্থ শিক্ষা হবে enlightenment, একই সঙ্গে moral discipline { আবার 
শিক্ষার্থীর প্রতি রাষ্ট্রের দাবি থাকে পূর্ণমাত্রায়। শিক্ষার্থী একদিন রাষ্ট্রের সার্থক নাগরিক হয়ে 

₹ উনবে। অতীতে এই ছাত্রের ওপর ধর্মের দাবি ছিল। কিন্তু আজ আর তা নেই। আজ আমরা 

২ এক সন্ধিক্ষণে এসে দঁড়িয়েছি। মধ্য বিংশ শতাবী থেকে মনুষ্যজাতি স্পষ্টত দুটি সম্ভাবনার 
সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। এক, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এক মহাবিস্ময় সৃষ্টি করেছে। এই বিস্ময় 
এক নিমেষে পৃথিবীকে ধ্বংস করে ফেলতে পারে। দুই, এই সিদ্ধিলাভ মানুষকে দুঃখ দৈন্য 
জরা ব্যাধি থেকে মুক্তি দিতে পারে। অর্থাৎ এই অর্জিত জ্ঞান যদি মূর্খের মত ব্যবহার করা 
যায় তাহলে তার ফল হবে ভয়াবহ। ১৯৬২ সালে Encylopaedia Britannica-য 
Technological order শীর্ষক প্রবন্ধে এই বক্তব্য এভাবে আলোচনা করা হল :....that 
technical change was 10799০00175 -21 such speed and with such 
cnormons, unforeseen consequences that some measures would have 
to be taken to control, regulate, and guide 1t The conference, unable 

\ to think of anv other method by which this could be done, kept 
coming back to education. 


তাহলে শেষ পর্যন্ত শিক্ষার লক্ষ্য কী দাঁড়াচ্ছে? জ্ঞানার্জন? না, একেবারেই না। বেশি 
ধনার্ছন। ক্ষমতা সুখ সমৃদ্ধি। অতএব দ্রুত টেকনিকাল পরিবর্তন চাই। সামাজিক ফলাফলের 
কথা চিন্তা করার সময় পাওয়া যাচ্ছে না। অর্থাৎ অধুনা সম্মেলন শিক্ষার কাছে যা প্রত্যাশা 
করেছিল তা প্রত্যাশাই থেকে গেল। 
এখন আধুনিক শিক্ষার লক্ষ্য কী? এ-চিত্তা বিজ্ঞান-দর্শনের পণ্ডিতরাই করতে পারেন। 
ধর্মীয় মৌলবাদীরা পারেন না। কারণ তারা তো এসব বিষয় বুঝতে পারার মত শিক্ষাই 
অর্জন করেননি। কিন্তু তারা পাশ্চাত্য টেকনোলজি প্রয়োগ ও ব্যবহার এবং অপব্যবহার 
করার সময় দ্বিধা করেন না। বরং এসব সুযোগ সুবিধে যত পান ততই পশ্চিমের ক্ষমতা, 
জ্ঞান বিজ্ঞান সাধনা, সম্পদকে ঈর্ষা করেন। এবং এই র্যার প্রতিক্রিয়া হল : পাশ্চাত্য সভ্যতা 
ঈশ্বরশূন্য, নীতিজ্ঞনশূন্য, চরিত্রহীন। অতএব কোরানে, শরীয়ায়, হাদিসে -্রুত প্রত্যাবর্তন । 
} ১৪০০ বছর আগে শানে যা যা বিবৃত আছে তা সব 'ূরণবত্রায় শিরোধার্য। এখানে একটা 
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কথা বলে নেওয়া ভাল। খ্রিশ্চান মৌলবাদীরাও মুল শাস্ত্রে পূর্ণ প্রত্যাবর্তন অবশ্যকর্তব্য মনে 
করেন। এমন খ্রিশ্চান মৌলবাদী মার্কিন মুলুকে কম নেই। ফ্রাল এবং ইংলন্ড এবিষয়ে অনেক . 
বেশি মুক্ত। অনেক বেশি যুক্তিপন্থী। মুসলমান দেশ বলতে গেলেই আগে মুসলিম মধ্যপ্রাচের . 
কথা বলতে হয়। তাদের নীতিঙ্ঞান এরকম দুর্নাতিপরায়ণ, অক্ষম, স্বৈরাচারী! তাদের মধ্যে 
যারা আজও বিরাজ করছে তারা হল ট্রাইবাল, রিলিঙ্জিয়াস, এখনিক, পলিটিক্যাল এবং 
কালচারাল বিভাজন। এমন জগতে হিংসা, সন্ত্রাসবাদ, ধর্মীয় গোড়ামি সব সময় ক্রমবর্ধনান। 
বিভিন্ন মুসলিম গোষ্ঠী ও সরকার সংঘাত ও সংঘর্ষে লিপ্ত। যেমন সাউদি আরব এবং ইরান। 
দু-দেশই নিজের নিজের ইসলাম সংস্করণ প্রচার করতে ব্যস্ত। মুসলমান এবং অ-মুসলমান 
সংঘর্ষ চলতে পারে দিনের পর দিন বসনিয়া থেকে ফিলিপিনস পর্যস্ত। তাহলে বিশ্বজনীন 
ইসলামি ভ্রাতৃত্ব থাকছে কোথায়? হ্যা, যদি মধ্যপ্রাচ্যে আধুনিকীকরণ সম্ভব হত প্রত্যাশিত 
মাত্রায়, যদি দু-একটি দেশ গোটা মধ্যপ্রাচ্যকে শাসন করত গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে, যদি নারী 
সংবিধানে পুরুষের সঙ্গে সমানাধিকার অর্জন করত পূর্ণমাত্রায় (যেমন আমাদের দেশে) তাহলে 
সেখানে অন্যতর ছবি হয়ত দেখা যেত। যেমন দুদিন আগে আমাদের উচ্চ মাধ্যমিকের ফল 
বেরুল। প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন দু-জনছাত্রী ৷ প্রথম স্থান অধিকার করেছেন 
বালুরঘাট বালিকা বিদ্যালয়ের প্রমিতা মিত্র। তার কণ্ঠস্বর শোনা গেল দৃরদর্শনে। তার সমস্ত 
কথাবার্তায় একটা জিনিস স্পন্ট। আমি কোথাওই সমাজে পুরুষ ছাত্রের তুলনায় নিজেকে 
এতটুকু দুর্বল মনে করিনি। এতটুকু বিচ্ছিন্ন মনে করিনি। এই হল সেকুলার শিক্ষার 
ফল পরবস্তী প্রশ্নের উত্তরে তিনি কোথায় এবার পড়াশুনো করবেন, কী তার নিজেকে নিয়ে 
15580545559 
ঘুচিয়ে‘ দিয়েছে। 

এমন স্বাধীন চিন্তা মুক্ত শিক্ষাব্যবস্থা ছাড়া সম্ভব নয়। কোনও প্রকার ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে 
(সে মাদ্রাসা হোক আর সংস্কৃত বিদ্যালয় হোক) এমন ব্যক্তিত গড়ে উঠতে পারে না। এখন 1 
আবার দেশব্যাপী শিক্ষাব্যবস্থায় হিন্দুত্ববাদের প্রকাশ ঘটতে আরম্ভ করেছে। ইতিহাসও এই 
আদর্শের শিকার হল। এর ফল ভয়াবহ। ভারতবর্ষে আজ গোঁড়া মুসলমান এবং গোঁড়া 
হিন্দু উভয়ই বেশ আনন্দে কালাতিপাত করছে। আজ্ যত বিপদ সেকুলার হিন্দুর সেকুলার 
মুসলমানের। দিল্লিতে যারা মসনদে বসে আছেন তারা শিক্ষাকে সবচেয়ে বেশি আক্রমণ 
করছেন। আমরা এ-ছবি অন্যত্র দেখেছি। অর্থাৎ শিক্ষার আধুনিক উদার মুক্ত গড়ন ভেঙে 
দিতে পারলে সহজেই কচিকাচাদের মগ্ে ধর্মের দাবি ঢুকিয়ে দেওয়া যাবে। তারা সহজেই 
মওলানা ও শাস্ত্রী হয়ে যাবে। এই একটিমাত্র কারণেই খ্রিশ্চান মিশনারি স্কুলের শিক্ষক ও 
শিক্ষিকাদের দেহে অগ্নিসংযোগ করা সন্াসিনীদের এমনকী ধর্ষণ করা। এমন ঘটনা অন্যতর 
অর্থে বাংলাদেশে অহরহ ঘটছে। এন জি ও-তে কাজ করেন এমন মহিলাদের জীবন নিত্যই . 
বিপন্ন হচ্ছে। এঁরা তো অধিকাংশই মুসলমান। তাহলে মুসলমান শ্রৌোলবাদীরা মুসলমান 
আধুনিকাদের নির্মূল করতে চান। এই তো ধর্মীয় মৌলবাদীদের চেহারা। এই চেহারা, এই /* 
চরিত্র পরিবর্তন করতে পারে কেবলমাত্র সেকুলার শিক্ষাব্যবস্থা! আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থাই দাবি" 
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২০০২ সকলের জন্যে উদার মুক্ত শিক্ষা ১৩৭ 


করতে পারে : the 010 cnteria must So. রাজা রামমোহনের মূল দাবি এই কথাই 
বলে। সাম্প্রতিক কালে আবুল কালাম আজাদ, আসফ এ এফায়জি এই কথাই স্পষ্ট ভাষায় 
ব্যক্ত করেছেন। ফায়জির বক্তব্য এরকম : “We cannot make the Koran a book 
“which imprisons the living word of God in a book and makes 
tradition on infallible source....” ফায়জি দাবি করছেন, ইসলামের এখিকস এবং 
মরালিটির সংযোগ ঘটাতে হবে জগতের পণ্ডিতদের জীবন দর্শনের সঙ্গে। কোনও বিচ্ছিন্ন 
জীবন মহত্তর জীবন চেতনায় উত্তীর্ণ হতে পারে না। ফায়জি পরিষ্কার বলছেন, শরিয়া 
এবং কালাম (ধর্মতত্তব) ‘76-৫২০৫ করতে হবে। ইতিহাস ও পরিবর্তনের ওপর তিনি 
জোর দিচ্ছেন বার বার। তীর বক্তব্য এতদূর যেতে পারে ৪ “the concepts of the 
of the world, time, and the universe have changed radically since 
the days of copernicus. Islam must take heed of these chauges and 
Scientific incongruities should be removed from the fabric of 
' Teligion.” মোদ্দা কথা আজাদ ও ফায়জিরা বার বার দাবি করছেন, "spiritual 
authencity’" যে কোনও অবস্থায় রক্ষা করা চাই। মানুষের অনস্ত শক্তি ও সম্ভাবনাকে 
কোনও অবস্থাতেই “institutonal rigidity” স্তৰ করতে পারে না। কোনও ধর্মীয় 
মৌলবাদী প্রতিষ্ঠান এই মুক্তবুদ্ধি ও যুক্তিপস্থা গ্রহণ করতে পারে না। অতএব আমরা আধুনিক 
বৈজ্ঞানিক উদার শিক্ষার বিস্তার চাই। কারণ এই শিক্ষাই শিক্ষার্থীকে শিক্ষিত করতে পারে__ 
এই বিশ্বাসে যে কেবল সহিষ্ণুতা দিয়ে হবে না, কারণ সহিষ্ণুতা ([0!6॥০০) অস্থায়ী 
“এক যুদ্ধ বিরতি” বৈ আর কিছু নয়। আমাদের চাই বনুত্ববাদ। বহুত্ববাদী মানুষই নতুন 
সৃষ্টিশালার উদ্বোধন করতে পারে। কারণ বহুত্ববাদ কেবলমাত্র সহিষ্ণুতা নয়, বৃহত্তর 
বোঝাপড়ার ভিত্তিভূমি। স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায়, সমস্ত মতকে সমর্থন করার মানুষ চাই। 

কেবল আমার মত নিয়ে আমি থাকব। এই তো আমি বনাম বিশ্ব। এ হল আদিমতা। 
আধুনিকতা হল পরমত সহিষুতার সার কথা। আধুনিক শিক্ষার অর্থ : বিচিত্র এই মানব 
সংসারকে ব্যাখ্যা করতে পারা। এ সঙ্গে এই জগতের সঙ্গে পরমানন্দে চলতে পারা। আজকের 
জগতে একটি বড় শিক্ষা : 9০12 It ০gether। একাকার নহে তো গান। মার্টিন লুথার 
কিং এই জগৎকে একটি বিশ্বগৃহ বলে চিহ্নিত করেছেন। এর অন্তর্নিহিত অর্থ: আমরা যাই 
করি না কেন আমাদের এই একটিমাত্র পৃথিবীতেই অন্য সকলের সঙ্গে বাস করতেই হবে। 
অতএব আমাদের শিক্ষা তেমনই মুক্ত খোলামেলা হওয়া চাই। এই মুক্ত শিক্ষার জন্যে সবার 
আগে শিল্প সাহিত্য চিত্রকলা সঙ্গীত এসব পড়ুয়াদের চর্চার অন্তর্গত হওয়া চাই। কৈবল 
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা দিয়ে হচ্ছে না। তা তো পৃথিবীর দিকে তাকালেই বোঝা যাচ্ছে। 
কোথায় একটা অসম্পূর্ণতার বেদনা মানুষকে ক্ষত-বিক্ষত করছে। সে বড় বেশি ব্যস্ত হয়ে 
পড়ছে নিজেকে নিয়ে। তার বাইরে যে বিশাল পৃথিবী আছে : গাছপালা নদী নালা পাহাড় 
& পর্বত, তার জন্যে অপেক্ষা করে আছে দেশে দেশে কত মানুষ, কত আয়োজন চারিদিকে। 
এ সব বুঝতে হলে জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে অবিচ্ছিন্ন, সুসংহত, সুন্দর ধারণা চাই (মানুষ 
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আধুনিকতা ও সাম্প্রদায়িকতা 
গৌতম ভদ্র 


অণুপ্রবন্ধের ধাঁচেই এক সংশয়ীর বক্তব্য রাখছি, পরিচয় পত্রিকার বৈদক্ব্য ও শৈলীর সঙ্গে 
হয়তোবা মানানসই হবে না। শিরোনামের দুটি শব্দই বেশ ভারী, দুটিকে নিয়েই সেমিনার 


"ও বইয়ের শেষ নেই, প্রতি সপ্তাহেই কিছু না কিছু ছাপা হচ্ছে। এইসব আলোচনার ঝৌকেই . 


কিছু কথা নাগরিকরূপে ছুঁড়ে মারা, তাৎক্ষণিকতার দাবিই এখানে প্রধান। তাই রীতি ও 
ঝৌকটাও অপুপ্রবন্ধের, তার বেশি কিছু নয়। 

সাম্প্রদায়িকতা’ যে খুব খারাপ এই বিষয়ে খুব দ্বিমত নেই, বাজপেয়ী বা.আদবানিরও 
তাতে বৈমত্য থাকবে না, শুধু সাম্প্রদায়িকতা কাকে বলে, হিন্দুত্ব মানেই সাম্প্রদায়িকতা কিনা, 
এই নিয়ে তারা তর্ক জুড়বেন। এই তর্কের প্রেক্ষিতেই অবশ্য হিংসা সমানে চলবে, হাজারো 
ছোট ও বড় ভাগলপুর বা হাজারো ছোট বা বড় গুজরাত নিয়মিত ঘটতেই থাকবে। ফায়দাটা 
উঠবে ভোটের রাজ্রনীতিতে। মেরা ভারত মহান। প্রতিবাদও হবে, ০0181 conmunsm'- 
এর মতো পত্রিকায় অনুপুঙ্থ বীভৎস ঘটনার বিবৃতি বেরোবে, বুদ্ধিজীবীরা, রাষ্ট্রপতির কাছে 
সযত্বে প্রতিবেদন লিখবেন। নাম বদলাবে, জায়গা বদলাবে, কিন্তু বিবৃতির ছকটা সেই এক। 
স্বার্থান্বেষীদের খেল, রাজনীতির নোংরামি, প্রশাসনের মদত, পুলিশের সহযোগিতা এবং 
সাধারণ মানুষের অসহায়ত্ব। দাঙ্গার বিবৃতি তথা ব্যাখ্যা তাতেই শেষ। ভাগলপুর থেকে মীরাট, 
মীরাট থেকে আমেদাবাদ, নামগুলি কেবল বদলে যায়। তিন দশক ধরে আধুনিক নাগরিক 
সমাজের বোঝা ও বোঝানোর ছকটি একই থাকে। ক্লাস্তিকর ও একঘেয়ে তো বটেই এবং 
এরই প্রেক্ষিতে দাঙ্গার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ যেন তার কার্ষকারিতার অনেকটাই হারিয়ে ফেলে, 
তার অবমূল্যায়নও হয়। এই রীতির পেছনে একটা আত্মকণ্ডুয়ন ও “ডিফে্সিভ মেকানিজ্রম’ও 
কাজ করে, সক্রিয় থাকে উচ্চমন্যের বিচিত্র ইতিহাসবোধ। | 

যে কোনও আবেদনপত্র, পুস্তিকা, ইত্যাদিতে দাঙ্গার বীভৎস বর্ণনার পর একটা শব্দবন্ধের 
অপরিহার্য ব্যবহার দেখা যায় -1190180%81 ৪7981" বা “মধ্যযুগীয় বর্বরতা। ভারত 
আধুনিক রাষ্ট্র, সেকুলার গণতান্ত্রিক, জাতীয় সহনশীলতার এঁতিহ্া তার মজ্জায় মজ্জায়, এতো 
আর পাকিস্তানের মতো অগণতান্ত্রিক, ধর্মধবজী রাষ্ট্র নয়। অতএব দাঙ্গা, তো একটা 
58700781910", আধুনিকতার ব্যাধি। আলোকক্রাপ্তির যুগে এই ব্যাধির প্রতিষেধক কী, কেনই 
বা হয়, এই নিয়েই মাথাব্যথা। ৃ 

লেখকদের সংবেদনশীলতা ও আর্তি অনস্বীকার্য, সঙ্গে সঙ্গে এটাও বলা দরকার যে 
যুক্তিবিন্যাসের ঘেরাটোপ এক বিশেষ ধরনের স্বতঃসিদ্ধ ইতিহাসপাঠ ও তত্ত্বের উপর 


১৪০ পরিচয় ১৪০৯ 


নির্ভরশীল। প্রথমত, আধুনিকতার সঙ্গে প্রগতি অবিচ্ছেদাভাবে যুক্ত, ইতিহাসের গতি যেন 
সেদিকেই, মাঝে মাঝে বাধা পড়ে। গত শতকের অন্যতম স্রো এতিহাসিক জোসেফ - 
নীডহ্যামের খণ্ডিত আত্মজ্জীবনীর শিরোনাম বার বার মনে পড়ে ‘History ০n our 5100 
আধুনিকতা তো জীবনদর্শনও বটে, কতগুলি মূল্যবোধ যেন ‘আধুনিকতা’ শব্দের সঙ্গে 
ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছে। সেই মানের ব্যত্যয় হলে ঘটনাগুলিকে অনাধুনিক বলা চলে, 
বীভৎস হলে তাদের গায়ে “মধ্যযুগীয়” তকমা লাগাতে দ্বিধা হয় না। ব্যাখ্যার কাজ চলে 
যায়, তার চেয়ে বড় কথা সহজেই সব কিছু বিচার করতে পারি, নিজেকে সেই মানদণ্ডে 
বাইরে রেখে দিই। 

জ্ঞানতত্বের দিক থেকে এই অবস্থান বিভ্রান্তিকর। কিন্তু প্রাসঙ্গিকতার প্রশ্নও বিচার্য। 
প্রথমত, সভ্যতার যে কোনও মানদণ্ডেই কালপর্ব বিভাগের বীভৎসতা ধোপে টেকে না। 
প্রযুক্তিবিদ্যা ও বিজ্জাত দর্শনের কল্যাণে আধুনিক যুগের ক্ষমতাতন্ত্র যে অনেক সূক্ষ্ম ও 
ব্যাপকভাবে বীভৎস হতে পারে, তার ভূরি ভুরি প্রমাণ আছে। আজকের গুজরাতও তার 
ব্যতিক্রম নয়, সেই দাবিতেই সে মধ্যযুগের সম্ভওয়ালির মাজারটি গুঁড়িয়ে দেয়। দ্বিতীয়ত, 
‘কম্যুনালিজম’ অর্থে সাম্প্রদায়িকতার প্রয়োগ হয়ে থাকে। পদটা কবে থেকেই বা এই অর্থে 
প্রযুক্ত হচ্ছে। পদ তো শুধু পদ নয়, পদ তো চেতনারই রূপ। সম্প্রদায়’ পুরাতন শব্দ, 
নাটক, স্মৃতি ও ন্যায়শান্ত্রে এর প্রয়োগ আছে। বিভিন্ন দার্শনিক প্রস্থানের অনুগামীকে মধ্যযুগে 
সম্প্রদায় বলা হত। উনিশ শতকে অক্ষয়কুমার দত্ত ‘ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় এর কথা 
লিখেছেন, সে গ্রন্থে তো সম্প্রদায়কে গোষ্ঠী বা 9০০. অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। গুজরাতের 
উপর লেখা আলি মহম্মদ খানের মীরাত-ই-আহমদিতে নানারকমের মজ্রহাবি, দাঙ্গার কথা 
তো বলা হয়েছে, সেখানেও তো কিম্যুনালিজম" বা “সামূহিক বিরোধের রাজনৈতিক তত্ত্ব 
নেই। আমাদের ইতিহাস চর্চায় ন্যাশনালিজম বা জাতীয়তাবাদের অলটার -ইগো বা বিপরীত 
বিন্দুতে হাজির হয়েছে “কম্যুনালিজম” বা সাম্প্রদায়িকতার রাজনীতি। এই রাজনৈতিক 
নির্িতির কোনও সুযোগই প্রাক আধুনিক/ুপনিবেশিক যুগে ছিল না। আজকের সাম্প্রদায়িকতার 
তত্ত, ধ্যান-ধারণা, এ আধুনিকতারই ফসল। তৃতীয়ত, আজকের সাম্প্রদায়িকতার যে কোনও 
বিবৃতিতে রাষ্ট্র জাঁকিয়ে বসে, রাষ্ট্র বা সরকারকে বাদ দিয়ে আজকের সাম্প্রদায়িকতা বা 
সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী আন্দোলন দানা বাঁধতে পারে না। গান্ধীর নোয়াখালির পরীক্ষা গত 
পঞ্চাশ বছরে আর হয়নি, স্বপ্নই থেকে গেছে। এই রাষ্ট্র কিন্তু আধুনিক, তার প্রকরণ ও 
কৃৎকৌশল আধুনিক। জিগিরে কাশ্মীর, পাকিস্তান বা আর. এস. এস. বা আই. এস. আই 
আসতেই পারে, ক্রিকেট ম্যাচের নজির দেওয়া যেতেই পারে, তবে এইসব কিছুই শুধুমাত্র 
আধুনিকতার ব্যবহারিক রঙ্গমঞ্চেই সম্ভব। আজকের সম্প্রদায় যেন আধুনিকতার আতুড়ঘরেই 
লালিত-পালিত হচ্ছে। 

সব সাম্প্রদায়িকতা এক নয়, একের ভাষা, ET কেভিন J 
হিন্দু জাতীয়তাবাদ এবং ইসলামিক ফাল্ডামেন্টালিজম একইভাবে আধুনিকতার মোকাবিলা £ 
করেনি, একার্থে আধুনিকতার দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়নি৷ আধুনিকতার স্পর্শ দুটিতেই আছে। 


২০০২ আধুনিকতা ও সাম্প্রদায়িকতা ১৪১ 


কফান্ডামেন্টালিজমও’ বা মৌলবাদও সংস্কারবাদী, নাদওয়া বা তবলীগ আন্দোলন সমাজ 
. সুধারের নামেই সংগঠিত, ব্রাহ্মদের মতোই তাদের প্রবন্তরা মূল ণ৯-এর পুনরুদ্ধার ও 
অনুবাদে ব্যস্ত। আলামা মওদুদি তো অখণ্ড ভারতের স্বপ্ন দেখতেন, আয়ুব শাহের শাসনতন্ত্র 
তো কোরান ও শরিয়ত মতে তানাশাহি ছাড়া আর কিছু নয়। আধুনিকতার অন্য এক পাঠ 
খুঁজতেই লখনৌতে আলি মিয়া সারাজীবন কাটিয়ে দিলেন। অথচ আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের 
ভাষায় এঁরা সবাই সাম্প্রদায়িক, একটা মহান 1০:৫-এর একটামাত্র বিশেষ ভাষ্য তো গণতন্ত্রে 
চলতে পারে না। 
ধনতন্ত্রবাদ তথা আধুনিকতার চিরায়ত তথা পশ্চিমি পাঠে আমরা জেনেছি যে নিরব 
ব্যক্তিসত্তার উদ্বোধনই আধুনিকতার মহান দান, সেই ব্যক্তিসত্ত আবার নিরঞ্জনী যুক্তিসিদ্ধ। * 
এর সমালোচনার দুটি ধারা পশ্চিমি দর্শনেই দানা বাধে, নীতশে ও মার্কস। নীৎসের দর্শনে 
জন্ম নেয় এক নেতি তত্বের নৈতিকতা, মানবত্ের খাঁচায় সপ্তা সেখানে আবন্ধ। মার্কসের 
; চোখে, ধনতন্ত্রের ব্যক্তি বড় “স্ব-অর্থপর, নিঃসঙ্গ। নাগরিক,সমাজের এই ব্যক্তি কীভাবে 
অর্থবহ সমূহ তৈরি করতে পারে, তারই তো প্রকল্প বিধৃত আছে ‘কম্যুনিস্ট ম্যানিফেস্টো'তে 
'কষুনিস্ট” এবং কম্যুনালিন" দুটোর মধ্যেই তো ‘কম্মুনিটি’ আছে, প্রাতিপদিক অর্থে 
দুইটিরই মূল তো এক। অথচ বিশেষ প্রেক্ষিতে কম্যুনিজম” অতি আধুনিক প্রগতিশীল তত্ব, 
এবং কম্মুনালিজম’ হয়ে দাড়ায় প্রাগাধুনিক পিছিয়ে পড়া বর্বরতার চিন্তা। 
ধনতন্ত্রবাদের কয়েক শত বছরের প্রতিহাসিক অভিজ্ঞতা । উপনিবেশকদের আধুনিকতা তথা 
ভারতের আধুনিকতার ধারা আলাদা, অভিজ্ঞতাও পৃথক অথচ ১৯৩০-এর দশকেই কৃষ্ণচন্দ্র 
ভট্টাচার্য আক্ষেপ করে বলেছিলেন এই অভিজ্ঞতার বৈশিষ্ট্যকে ঘিরে কোনও দার্শনিক তত্ব 
* গড়ে ওঠেনি, ব্যক্তি ও সমূহ-এর সম্পর্ককে সার্বিক চিন্তার বর্গে ধরার মতো দার্শনিক প্রস্থান 
আধুনিক ভারতে নেই। চিন্তায় স্বরাজের এই অভাব তাঁকে বড় পীড়িত করত। আমরা 
জানি যে আধুনিকতার আলোচনায় এ সার্বিকতার ছোঁয়াচ খুঁজতে. হয় গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ, 
আম্বেদকর বা ফুলের লেখাপত্তরে, কিন্তু এঁরা কেউ দার্শনিক প্রস্থান প্রতিষ্ঠা করেননি, 
শাস্তরক্ষিত বা গঙ্গেশের মর্যাদার অভিলাষী কেউ ছিলেন: না। 
কৃষ্ণচন্দ্র অভাববোধ আমাদের আধুনিকতা ও তৎসংক্রাস্ত চিন্তার এক বৈশিষ্ট্যকেই 
তুলে ধরে। আমাদের আধুনিকতা অভ্যাসসিদ্ধ, সামাজিক ব্যবহারে রীতিতে আবদ্ধ, সেখানেই 
তার সঙ্কোচন ও প্রসারণ। অথচ চিন্তা তাত্বিক বর্গে দানা না বাধলে তো অচল প্রতিষ্ঠ ধারণাকে 
প্রশ্ন করা যায় না, কোনটা ধার করা/ কোনটাই বা এঁতিহা, ব্যক্তি তৈরি হতে কোনটার কতটুকু 
প্রয়োজন, সেই সীমা বিভাজন চিন্তার ক্ষেত্রেও অস্পষ্ট থেকে যায়। উন্নয়নের যুক্তিতে, 
বিশ্বায়নের চাপে ব্যক্তিকে বার বার যেই জগতে লড়তে হয়, তার যোগাযোগ সূত্রগুলি কী? 
ব্যক্তি ও সমূহ পৃথক অথচ বিচ্ছিন্ন নয়। এইরকম ক্ষেত্রে পুরাতন সূত্রগুলি ধর্ম/সম্প্রদায়/জাত 
ধ যে রূপ-নিয়ে ফিরে আসে, তা একদম ভূত' নয় বরং কিন্তুত, অথবা পুরাতনের নামে 
নতুন করে বানিয়ে তোলা। ফলে সেখানেও ‘অধুনা’ সক্রিয়, অধুনার খাতিরেই উচ্চবর্গের 


১৪২ পরিচয় ১৪০৯ 
ব্যক্তি বা নি্নবর্গের দলিতরা এমন আধার খোজে, সেখানে তারা তাদের আধুনিক চেপে 


বসা সম্তার আপাত মানে বুঝতে পারে, নানা জাগতিক সুবিধার প্রত্যাশাও পেতে পারে।' 


এসব গড়ে তোলা সম্প্রদায় ও আধুনিকতা রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অভ্যাসে সিদ্ধ হয়। এই 
অভ্যাসগুলি বেশিরভাগ সময় দৈনন্দিন ও নিত্য! এরই চাপে ভোটের কনস্টিউয়েনসি ঠিক 
হয়, আবার নিরাপত্তার চাপে ও শঙ্কায় জাত-পাত-ধর্মভিততিক হাউসিং এস্টেট গড়ে ওঠে। 
আধুনিকতার কৃৎকৌশল ও সম্প্রদায়ের নতুন গাঁঠবন্ধী একসঙ্গেই দানা বাধে। আধুনিকতার 
সম-আলোচনা না করে সাম্প্রদায়িকতার রূপ চেনা অসম্ভব হয়ে ওঠে, আধুনিক ভারতে 
এই সময়ে। আমরা আধুনিক, আমরা সাম্প্রদায়িক, এটা কোনও পরস্পরবিরোধী বক্তব্য হিসাবে 
- গ্রাহ্য হতে পারে না। 


এ 


পা 


ধর্মীয় মৌলবাদ এবং নারী 
নার্গিস সাত্তার 


মৌলবাদীরা নারীর বহু অধিকার হরণ করেছেন। তারা ধর্মের মূলকে আঁকড়ে আছেন। বিশ্বের 
পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ধর্মের নতুন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ চান না। শাস্ত্রীয় ধর্ম ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে 
তাদের সীমিত জ্ঞান এবং অনীহা। 

কোরান এবং অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ এঁরা যান্রিকভাবে মুখস্থ করেন। মৌলবীরা আরবী ভাষা 
অনেকেই জানেন না। ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের অনেকেরই সংস্কৃত ভাষা আয়ন্তে নেই। অন্ধভাবে 
শান্তীয় ধর্ম অনুসরণ করেন। অন্ধ ভক্তরা তাতেই মুগ্ধ। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে একটা বড় অংশ 
প্রশিক্ষিত হন। পাদ্রী পুরোহিত, মৌলবাদীদের শান্ত্র শিখতে হয়। না হলে ধর্মকর্ম চলে না। 
ধর্মকেই এঁরা প্রধান কর্ম ভাবেন। এর দ্বারাই তাদের জীবিকানির্বাহের ব্যবস্থা হয়। ধর্ম এঁদের 
অনেকের কাছেই ব্যবসা মাত্র। অসহায়, সরল, দরিদ্র, অশিক্ষিত গ্রাম্য নারীর ওপর ছড়ি 
ঘোরাতে এঁরা যুগ যুগ ধরে অভ্যস্ত। নরকের ভয় দেখিয়ে এইসব হিন্দু 'লিয়ার্জো” (Lia150n), 
অফিসার বা আল্লার ‘প্রাইভেট সেক্রেটারী'রা নারীকে প্রবঞ্চিত করে আসছেন। ইতিহাস, 
সাহিত্য এবং সংবাদপত্রে এর প্রচুর উদাহরণ পাওয়া যায়। 

আমরাই এঁদের উৎসাহ দিই। ধর্ম মেনে বা না মেনেও। জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ সব সমাজেই 
আছে। বিয়ে বাদ দেওয়া যায়। কিন্তু যাঁরা এটা বাদ দিয়েছেন তারা জন্মেছেন নিশ্চয় এবং 


হয়। ৃ 
জাতিভেদ প্রর্থাও প্রকট । কাজেই ধর্মীয় আচরণের বিপুল বৈচিত্র্য। ব্রাহ্মণের উপনয়ন 
হয় অন্যান্যদের হয় না। শ্রাদ্ধের নিয়মও ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ এবং অন্যান্যদের আলাদা। 
ব্রাহ্মণের মধ্যেও উচু-নিচু ভেদ আছে। নারী পুরুষের মধ্যেও বৈষম্য। ভারত ভেদাভেদের 
আদিগন্ত ভূমি পুরোহিত-মোল্লা-মৌলবীরা জানেন তাদের না হলে ধর্মীয় ও সামাজিক আচার- 
অনুষ্ঠান অচল। এই কারণেই তাদের এত দৌরাস্মা। চার্বাক বা ওমর খৈয়ামের মতো নাস্তিকের 
সংখ্যা, আধুনিক পৃথিবীতেও খুব বেশি নয়। 

কমিউনিস্টরা তো নিরীশ্বরবাদী। তাঁরা ধর্মকে আফিম আর ইলিউশন বলেন কিন্তু তারাও 
অনেকে হিন্দু, মুসলমান বা শিখ পরিচয় বজায় রাখতে আগ্রহী এবং পুজো-আচ্চা-রোজা- 
নামাজের আড়ম্বরে তাদের উৎসাহ নেহাৎ কম নয়। 7 

বারোয়ারি পুজোয় টাদা তোলার ধুমও বামপন্থী হিন্দু তরুণ-তরুণীদের মধ্যেও কম নয়। 
নেতারাও পুত্র-পৌত্রদের ধুমধাম করে উপনয়ন করান। তখন তারা শ্রেণীহীন সমাজের নেতা 
নন, হয়ে যান সর্বোচ্চ জাত, নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। সব ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানই তো পরিচালনা 
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করেন পুরোহিতবৃন্দ। এভাবে মৌলবাদকে তো প্ররাও তুষ্ট এবং পুষ্ট করেন। 
খ্রিস্টানদেরও ভার পুরোপুরি খ্রিস্ট এবং তার মাতার ওপর ছেড়ে দেওয়া যায় না। 
কাজেই Christening, Baptism. Holy communion, confession, mass, 
requem, christmas, easter, Ash Wednesday, Plam Sunday Wedding, 
burial rituals সবই পাত্রীদের হস্তে অর্পিত। অবশ্য অন্যান্যদের মতো পান্্রীরা পারিশ্রমিক 
গ্রহণ করেন না। তারা অবশ্য নারীকে শিক্ষা অধিকার দিতে সক্ষম ছিলেন। 
ইওরোপের যাজকতস্ত্রের মতো ইসলামে পীরতন্ত্র বা মোল্লাতন্ত্র সংঘ শ্রেণীভুক্ত ছিল 
না। মুসলিমদের আকিকা, মুসলমানী দেওয়া,বিয়ে “পড়ানো”, মিলাদ, তারাবি পাঠ, বিভিন্ন 
নামাজ, বিবাহ অনুষ্ঠান এবং পারলৌকিক কাজে মৌলবীদের প্রয়োজন! বিভিন্ন ধর্মীয় 
উৎসবেও। কোরান, হাদিস শিক্ষায় মৌলবী অপরিহার্য না হলেও তাদের কাছেই এ শিক্ষা 
গ্রহণ মুসলিমদের বেশি পছন্দ! ডিমান্ড আছে বলেই -01৫ %10”-দের অঢেল সাপ্লাই। 
গ্রামে গ্রামে, পাড়ায় পাড়ায় স্কুল না থাক, মাইনে করা হাফেন্র সাহেব চাইই চাই। ধর্মীয় 
কাজ "ছাড়াও তার বিশেষ কাজ ফতোয়া দেওয়া, বিচার করা, এবং ক্ষেত্রবিশেষে শাস্তি দেওয়া। 
বিয়ের চেয়েও ওঁদের প্রয়োজন হয় “তালাক” দেবার কাজে! নারীরা যেখানে নির্ধাতিত। 
প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে রাজতন্ত্রের সাথে পুরোহিততস্ত্রের পরস্পর স্বার্থের একটা ঘনিষ্ঠ 
সম্পর্ক ছিল। এখন রাজনীতিবিদদের সাথে আছে। একবার ভারতীয় জনতা পার্টির দিকে 
তাকালেই তা স্পষ্ট হয়। ঘলৌলবাদীদের সঙ্গে এঁদের নিবিড় বন্ধন! এঁদের কাছে তাঁদের গদগদ 
হয়ে )911৮ fi$॥-এর মতো অবনত হবার কথা কারো অজ্রানা নয়। একটা বাবরি মসজিদ 
ভাঙাতেই তা প্রমাণিত! গ্রামের অসহায় নারী যেমন ধর্মীয় দলের দ্বারা প্রভাবিত, পরিচালিত, 
দেশের সর্বোচ্চ নেতাও তাই! প্রধানমন্ত্রী, কোনও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, রাজ্যপাল সকলেই 
মৌলবাদীদের ক্রীতদাস। বানর সেনা, শিব সেনা, বজ্রং দল, আর. এস. এস. বিশ্বহিন্দু 
পরিষদ__এই মৌলবাদীরাই তো দেশ চালাচ্ছেন £ এঁরা সুপ্রীম কোর্টের আদেশ অমান্য করার 
হুমকি দেন, contempt of court-ও হয় না, শাস্তিও হয় না! কিন্তু “Law protects 
of protected’ এঁরা করবেন নারী পুরুষের অধিকার সুরক্ষিত? এঁদের নির্লজ্জ ধর্মপ্রচার 
অতীতের 1999০ এঁদের পূর্বপুরুষ ব্রাম্মণরাই নারীর অধিকার খর্ব করৈছিলেন। শেষকথা 
ব্রান্মণ্যবাদের জাগরণ। রামমোহন ত্রিশূল-বিদ্ধ। মহামান্য 305) এঁদের Boss । 
উপবীত ধারণ করতেন, ব্রহ্মচর্যের অধিকার .পেতেন। কিন্ত কালক্রমে তা খর্ব করলেন কারা? 
বেদপাঠে শূদ্বের অধিকার ছিল না, কিন্তু নারীর ছিল। পরবর্তীকালে নারীকে বেদ স্পর্শ পর্যন্ত 
করতে দেওয়া হল না। শুদ্রের সঙ্গে সনাসীন। অভুত স্বেচ্ছাচারিতা। পত্রীকে বাদ দিয়ে যক্রই 
হত না। নারীকে বাল্যবিবাহের কুফলও ভোগ করতে হত না। ব্রাহ্মণ্যবাদীরা পরে তাকে 
সম্তান উৎপাদনের যন্ত্র বানালেন। পুত্রের জন্যই ভার্যা। শৈশব যে মেয়েরও আনন্দিত অধিকার 
তা স্বীকৃত হল না। রন 


ঝগবেদের আমলে মেয়েরা বেদ, বেদাঙ্গ, উপনিষদ পড়ার অধিকার পেয়েছিল। নারীকে 
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কোনও মতেই 10050116081] inferior বলা চলে না। এ সময়ের বিদুষী নারীবৃন্দ, বাক্‌, 
_. ঘোষা, বিশ্ববরা, লোপামুদ্রা যাঁরা ছিলেন, খত্বিক তারাই এ-সত্য প্রমাণ করেন। ‘কৌশল্যা’ 
ও তারা’ মন্ত্রবিদ এবং দ্রৌপদী ছিলেন বিদুবী। বৃহদারণ্যক উপনিষদে জানা যায়, যা সকলেই 
জানেন, তা হল রাজা জনকের সভায় ব্রহ্মা বিষয়ে জটিল বিতর্কে গার্গীর উজ্জ্বল অংশগ্রহণ, 
যাজ্ঞবন্ধ্যের সঙ্গে আলোচনার শেষ পরিণতিও সকলেই জানেন। মৈত্রেরী অপালা, অরুন্ধতী, * 
কাশকৃৎফ্ণী, এঁরাও ছিলেন ব্রহ্মবাদিনী। নারীর অধিকার সাবিত্রী" মন্ত্রে ছিল! অধ্যাপিকার 
সংখ্যাও কম ছিল না। পৌরাণিক যুগের অনেক নারী রথচালনা ও অস্ত্রালনায় পারদর্শিনী 
ছিলেন। কোরানেও পড়ি কিছু মহিলা যুদ্ধক্ষেত্রেও যেতেন। যুদ্ধে এদেশের মেয়েকে যোদ্ধা 
হিসেবে দেখতে আধুনিক ভারত অভ্যস্ত নয়। অথচ চন্দ্রগুপ্তের আমলে তার প্রাসাদে 
মেগাস্থিনিস যোদ্ধার বেশ পরিহিত বীরাঙ্গনাদের দেখেছিলেন। রাজার অন্দরমহলেও নারী 
ছিলেন দেহরক্ষিণী। এখন বডিগার্ড মানে পুরুষ। এসব অধিকার কেড়ে নেওয়া হল কেন? 
₹ নারী, পুরুষের সমকক্ষ ছিল বলে? স্বয়ন্বর সভাতেও স্বামী নির্বাচনের অধিকার ছিল নারীর। 
এখনো ভালবেসে রেজেস্টরি বিয়ে হয় কিন্তু নারী আখ্যা পায়-_“কাগজের বৌ!” যদিও বেশির 
ভাগ নারীর গতি বাবার উচ্চপণে কেনা ইন্জিনিয়ার, ডাক্তারের সঙ্গে ছাদনাতলায় যাওয়া। 
“নীপবনে ছায়াবীথি তলে” ভালবেসে বিয়ে করার অধিকার কজন নারী পায়? সে যুগে 
মেয়েরা জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। কাশকৃৎষ্তী মীমাংসা শাস্ত্রের ওপর এবং আপিশলি 
ব্যাকরণের ওপর বই লিখেছিলেন। লীলাব্তী এবং খনার অবদানের কথাও অবিদিত নয়। 
বৈদিক, উপনিষদ এবং মহাকাব্যের যুগেও জ্ঞান-কর্ষণ এবং তার সোনালী ফসল গোলায় 
তোলার অধিকার নারীর ছিল। কিন্তু পিতৃতান্ত্িক পুরুষ মৌলবাদীরাই এসব অধিকার থেকে 
মেয়েদের বঞ্চিত করে স্মৃতির যুগে। মহামতি মনু বিধান দিলেন__“নারী বাল্যে পিতার, 
- যৌবনে স্বামীর, বার্ধক্যে পুত্রের” নারীর স্বাধীন সত্তা বলে কিছুই রইলো না। এঁদের কাছে 
মেয়েরা এক ধরনের সম্পত্তি বিশেষ! এমনকী তাঁরা অসূর্ধ্যস্পশ্যা। মুসলিমদের চেয়েও কঠোর 
পর্দা। সূর্য দেখার অধিকারটুকুও রইল না। 
স্বয়ং বুদ্ধদেব, এশিয়ার আলো, তীর সঙেঘ নারীকে গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক ছিলেন। 
শেষে গৌতমী এবং আনন্দের পীড়াগীড়িতে প্রবেশের অনুমতি দিলেও, সেখানকার সাধারণ 
নিয়ম- কানুনের সঙ্গে আরো ডজন খানেক ৫০75 চাপিয়ে দেওয়া হল! অনেকগুলির সঙ্গে 
বর্তমানের তালিবানদের নিষেধাজ্ঞা মিলে যায়। যেমন পুরুষদের সাথে এক ঘরে বসবে না, 
পুরুষ স্পর্শ করবে না, একা বেড়াবে না ইত্যাদি। তালিবানদের উদ্ধত হুকুম মহিলারা বাড়ির 
বাইরে যাবে না, পুরুষ এবং মহিলা ডাক্তার একসঙ্গে চেম্বারে বসবে না, পুরুষ ডাক্তার 
রোগিনীকে স্পর্শ করবে না প্রভৃতি। বৌদ্ধসঙেঘ কী করে থেরী ধর্মদিনা ধর্মশান্তরে 
বুৎপত্তিনাভের সুযোগ পেলেন তা পৃথিবীর কততম আশ্চর্য ডে/০1৫57) আমার জানা নেই। 
অতীতে নারীদের কত অধিকার ছিল এবং কারা তা ছেঁটে দিল দেখা গেল। কিন্তু এই 
খৃ সব বিদুষী নারী তা অম্লান বদনে মেনে নিলেন কেন? 
ভারতীয় সংবিধানের শ্লৌলিক অধিকার নারীরও, কিন্তু বাস্তবে কতখানি পায়? একটা 
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Women's Commision আছে। বটে! 

কোরান বলছে নারীকে শিক্ষা দেওয়া “ফরজ” (অবশ্য পালনীয় কর্তব্য)। বিদ্যার্জনকে 
উৎসাহিত করেছে। “হে আমার প্রতিপালক, আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করুন।” (সূরা ত্বাহা- 
২০:১১৪) বা, পণ্ডিতের কালি শহীদের রক্তের চেয়েও পবিত্র। বিদ্যাশিক্ষার জনা চীনেও 
যাও। নারীকে ওখানে যাবার অনুমতি দেওয়া হয়নি! বিদ্যায় পুরুষকে ডিঙিয়ে না যায় যেন। 

মধ্যযুগে মক্তবে মেয়েরা মাত্র সাত বছর পর্যন্ত পড়তে পারত যা কেবল কোরানের 
আয়াতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। রাজিয়া শিক্ষিতা সুলতানা ছিলেন। গিয়াসউদ্দীনের হারেমে 
১,৫০০ শিক্ষিকা ছিলেন। গুলবদন-এর'নিজস্ব পাঠাগার ছিল, “হুমায়ুননামা” লিখে কৃতিত্ব 
অর্জন করেন। ছদ্মনামে সালিমা সুলতানা কবিতা লিখতেন। মোহাম আনাগা দিল্লিতে কলেজ 
প্রতিষ্ঠা করেন। নূরজাহান ফার্সি এবং আরবি সাহিত্যে অনুরাগ প্রকাশ করেন। মুমতাজমহল- 
ও ফার্সি জানতেন, কবিতা লিখতেন। জাহানআরা শিক্ষিত, কবিতাও লিখতেন, এমনকী 
ফার্সি এবং ০৪110878015-ও জানতেন। অবশ্য এরা স্পেনের মুসলিম নারী জয়নাব, হামদা, 
ফতিমা প্রভৃতির সমকক্ষ ছিলেন না। কিন্তু পর্দাপ্রথার জন্য তখন ভারতের মুসলিম নারীর , 
শিক্ষা বিস্মিত হয়নি। এখনও মুসলিম নারী শিক্ষায় যথেষ্ট আগ্রহী। সুযোগের অভাব। গ্রামাঞ্চলে 
বাধা দেন গোঁড়া মৌলবী এবং অভিভ ৷ হিন্দু মেয়েদের শিক্ষাতেও বাধা গ্রামাঞ্চলে। 
বিয়ে হয়ে যায় অল্প বয়সে, সারদা আইন অগ্রাহা করে! তাই 010)-০1-এর সংখ্যা মেয়েদের 
মধোই বেশি। তা ছাড়া তাড়াতাড়ি বিয়ে দেওয়াকেই নারীর নিরাপত্তার ছাড়পত্র ভাবা হয়। 
তালিবানরা কাবুলে ১১ হাজার ছাত্রীর পড়াশোনা বন্ধ করে দিয়ে ৭৮০০ জন শিক্ষিকাকে 
বেকার করে অন্দরে নির্বাসন দিয়েছে। শুধু নারীর শিক্ষাই নয় অধিকার কেড়েছে ১ লক্ষ 
৪৮ হাজার ছাত্রেরও। অথচ শিক্ষা ফরজ! 

কোরান মেয়েদের মর্যাদা দেয়নি এ ধারণা সর্বাংশে সত্য নয়। মুসলিম মেয়েদের জোর 
করে বিয়ে দেওয়া কোরানে বারণ। Age of puberty, and consent মানতে হয়। কিন্তু 
মৌলবীরা অনেক ক্ষেত্রে এ কথা বিস্মৃত হন। শিশু বিবাহ সমর্থিত নয়। গাওনা প্রথাও নেই। 
এবং তিজ' উৎসবে Child Marriage Restraint Act 1929-কে তোয়াক্কা করে না 
রাজস্থানী হিন্দুরা। সব চেয়ে কনিষ্ঠা বধূর বয়স'পচিশ দিন! (The Hindustan Times 
22/11/2000) মুসলিম বিধবা স্বচ্ছন্দে পুনর্বিবাহ করে। বৈধবা ব্রত পালন করতে হয় না। 
তাদের খাওয়া-দাওয়াতেও হেরফের হয় না হিন্দু নারীর মতো। তাকে মাথা ন্যাড়া করে সাদা 
বোরখা পরিয়ে মক্কা মদিনায় পাঠানো হয় না কাশী-বৃন্দাবনের মতো। নারীর বিবাহের পর 
' গোত্রান্তর হয় না! বিয়ের আগে এবং পরে একই পদবী ব্যবহার করতে পারে। সধবা বা 
বিধবা মুসলিম নারীর আলাদা চিহ্ন নেই। ৩০০ সতীন নিয়ে মুসলিম নারীকে কোনওদিন 
ঘর করতে হয়নি। ডাইনি আখ্যা দিয়ে পৃথিবীর কোথাও কোনও মুসলিম নারীকে হত্যা করা 
হয়নি। কুকুরের সঙ্গে বা গাছের সঙ্গে কোনও. মুসলিম নারীর বিবাহ অকল্পলীয়। ঘৃণিত দেবদাসী ' 
প্রথা নেই। সতীদাহ প্রথা মুসলিম নারীর জনা নয়। সেদিনও রূপ কানোয়ার সতী হয়েছেন। 
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আরো কয়েকজন। রামমোহনের নাম তারা শোনেননি। ভীবস্ত কন্যা সম্ভানকে কবর দেওয়া 
বন্ধ করেছিলেন সহন্মদ। সম্পত্তিতে মেয়েদের অধিকার সমর্থিত, যদিও পুরুষের অর্ধেক। 
মেয়েদের আর্থিক নিরাপত্তার জন্য দেনমোহর স্বীকৃত। বাস্তবে অনেক ক্ষেত্রে যা দেওয়া হয় 
না। মৌলবীরা convenient silence 050০ করেন এবব্যাপারে। পৈতৃক বসতবাড়ি 
বিক্রি করার, পার্টিশন করার, বাস করার অধিকার কুমারী,বিধবা সধবা সব মুসলিম মহিলার 
আছে। যদিও তাদের কিছু পুরুষ আত্মীয়ের তা ঘোর না-পসন্দ্‌। 

নারীর এই সম্মান সম্বন্ধে মুসলিম নারী এবং মৌলবাদীরা যথেষ্ট সচেতন নন। 
বহুবিবাহকে আঁকড়ে থেকে, যদিও অর্থনৈতিক কারণে তা কমে গেছে, ধর্মের কারণে নয়, 
0015900 সমর্থন করি না নানা কারণে। কোরান বলছে_- প্রশ্লোজনে দুই, তিন, অথবা - 
চারটে পর্যন্ত বিয়ে কর। তবে তুমি যদি মনে কর সকলের প্রতি ন্যায় বিচার এবং সমান 
ব্যবহার করতে পারবে না তাহলে একজনকে বিয়ে করাই ভাল” (সুরা নিসা ৪:২)। তারপরই 
করতে পারবে না।” (৪: ১২৯) অতএব, স্পষ্ট হচ্ছে এই যে একটাই স্ত্রী গ্রহণ কর। তবুও 
মৌলবীদের বক্তব্য চার বিয়ে করা যায় এবং সতীন-কাটা মেয়েদের মর্যাদা হানি করুক। 
কোরানের ভাব এবং ভাষা কোনটাই নেননি এঁরা। ৃ 

তালাক সম্বন্ধেও এঁদের অপব্যাখ্যার শেষ নেই। আবার নারীর নিরাপত্তার অধিকার 
খর্ব করার কলা-কৌশল। স্বামীকে স্ত্রীর জন্মজন্মান্তরের সাথী বলে কোরান বিশ্বাস করে না। 
পুনর্জন্ম ইসলামের মতে বিজ্ঞান বিরোধী। বক্তব্য, দাম্পত্য জীবনে অভিনয়-ছলনার প্রয়োজন 
নেইী। স্ত্রী দাম্পত্য জীবনযাপনে অনিচ্ছুক হলে, বন্ধ্যা হলে, রোগগ্রস্ত হলে, ব্যভিচারিণী হলে 
তো হিন্দু ধর্মেও এখন ডিভোর্স স্বীকৃত। একই কারণে তালাকও দেওয়া যায়। কিন্তু বলা 
হয়েছে, “সমস্ত বৈধ কাজের মধো আল্লার নিকট যাহা অত্যন্ত ঘৃণিত তাহা তালাক।” (Ay 
Dand Sunna ৯77 3) উক্ত চার কারণ ব্যতীত তালাক নিষিদ্ধ। পোশাক পাল্টানোর 
মতো সহজ নয়। যেটা মৌলবীরা চেপে যান তা হল নারীও তালাক দিতে পারে। “তালাক 
তাইফুক্ত” বলেও একটা নিয়ম আছে যে বিষয়ে বেশির ভাগ নারীও অজ্ঞ। কোরান এ ও 
বলছে যে “AI! men and women have equal nights __€কোরান ২-২২৮)। 
নারীর অধিকার কর্তনের এখানেও সুযোগ-সন্ধান। আর “তিন তালাক -এর অপব্যাখ্যা আরো 
বেশি। তিন বার “তালাক -এর যথেচ্ছ উচ্চারণ তালাক নয় (মুসলিম দেশগুলিতে তো কোর্টে 
যাওয়া বাধ্যতামূলক এ-ব্যাপারে)। অর্থাৎ তিনটি menstrual course পর্যস্ত অপেক্ষা 
করতে হয়। স্ত্রীর গর্ভে সন্তানের অস্তিত্ব এবং পিতৃত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হবার জন্য। ভেবে 
চিন্তে ঠাণ্ডা মাথায় তালাক দেবার সতর্কতা সে যুগে কোরান অবলম্বন করেছিল। এই কারণেই 
বলা হয়েছে 50 1 a husband divorces his wife (irrevocably) he can 
not after that re-marry her until after she has married another husband 
and he has divorced her ™ 
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এ-কাজ্র কঠিন, তাই যথেচ্ছ তালাক দেওয়া কঠিন। কিন্তু সমাল্রে চলছে। মৌলবীরাও 
তালাক প্রাপ্তাকে, তরুণী হলে মহা উল্লাসে বিয়ে করতে এগিয়ে আসেন! মোল্লা মহাশয়রা 
এই নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে চান। তিষ্ঠ ক্ষণকাল। মুসলিম দেশ, পাকিস্তানের 
Arbritration Council এই প্রথা সম্পূর্ণ বর্জন করে নারীর্‌ মর্যাদা রক্ষা করে স্পষ্ট আদেশ 
দেয়—""A woman can marry the same husband after 19190 without 
the third Person. — শুধু এ-দেশেই এই Council নেই। বলপূৰ্বক তালাক প্রাপ্তার 
সঙ্গে অন্যের বিয়ে দেওয়া বর্বরতা ছাড়া আর কিঃ? 

এঁরা বলেন কোরানে a০চi০৷৷ বারণ। প্রশ্ন, স্বয়ং সুহাম্মদেরই তো পালিত পুত্র ছিল! 
এদিকে বন্ধ্যা নারী' বা সম্তান জন্ম দিতে অনিচ্ছুক নারীকে তালাক দেওয়া হবে অথচ সম্ভান 
আ্যাডপ্ট করার অনুমতি দেওয়া হবে না? অদ্ভূত বিচার 
কথা। ‘বোরখা’ শব্দের কোনও উল্লেখই নেই কোরানে। কোরান বলছে-_-“হে নবী আপনার 
রমণীগণ এবং বিশ্বাসীদের বলুন তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজ নিজ মুখের ওপর 
না৷” সুরা আহয়াব ৩৩ : ৫৯) মৌলবাদী মুজাহিদিন বাহিনী সাত-এর দশকে বোরখা 
না পরার জন্য মেয়েদের মুখ আযাসিড ছুঁড়ে পুড়িয়ে দিয়েছিল। ৮-৭৬ বছর কাউকেই রেহাই 
দেয়নি। মুখ না ঢাকলে আ্যাসিড দিয়ে পুডিনম দেবার নির্দেশ তো কোরানে নেই। তাহলে 
সমান অধিকারের জন্য পুরুষরাও মুখ ঢাকুন। ঘুজাহিদিনরা গণধর্ষণ চালাতেও দ্বিধা করেনি। 
ইসলামে এই অপরাধের শাস্তি তো মৃত্যুদণ্ড কিন্তু শাস্তি হয়নি। এই হচ্ছে মৌলবাদীদের 
নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি অথচ হযরত মুহাম্মদ নারীকে মর্যাদার আসন দিয়েছিলেন। বাস্তবে 
কী হচ্ছেঃ পাকিস্তানে শিক্ষিকা মুখতার মাঈকে গণধর্ষণের অনুমতি দেয় ট্রাইবাল কোর্ট জিগরা 
(708)। 22 জুনের ঘটনা। কারণ তার ১২ বছরের ভাই নাকি ২২ বছরের, তথাকথিত 
উঁচু জাত মাস্তই মহিলার সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করে! ২২ জুনের নকারজনক ঘটনা, 
The Dawn পত্রিকায় প্রকাশিত। ‘Honour Justice" নামক এই কুপ্রথা খোদ ইসলামি 
রাষ্ট্র পাকিস্তানে আজও অব্যহত। এই কি মুসলিম নারীকে সম্মান করার নমুনা? ধিক্কার 
জানাবার ভাষা নেই। এই ট্রাইবালরা ইসলাম গ্রহণ করেও তো সেই অন্ধকারেই রইলেন! 

কোরানের ‘ভাষা’ এবং ‘ভাব’ অনেক সময় আলাদা। মৌলবাদীদের যা উপলব্ধির সীমায় 
নেই। তারা “কিয়াস” (0583) ও “ইজমা” (1109) সম্বন্ধে হয় অস্ঞ নয় জেগে ঘুমোন। 
আজকের মুসলিম নারী কিয়াস এবং ইজগার সাহায্য নিয়ে ইসলামের যুগপযোগী ব্যাখ্যা 
খুঁজে “শরিয়ত” না-ও মানতে পারেন। কোরানের 09907155101. কে mnjunction ভেবে 
গুলিয়ে ফেলেন বহু মৌলবাদী। চার বিয়ে, তিন তালাক, ইদ্দত (128) পর্দা প্রভৃতির 
আধুনিক এবং যুগের প্রয়োজনে ব্যাখ্যা খুঁজতে সক্ষম আজকের নারী। তালাক-এর পর গর্ভে 
সম্ভান আছে কিনা তা জানার জন্য তিন মাস ইদ্দত পালনের জন্য সময় নষ্ট করতে কোনও" 
নারী আজ বাধ্য হবে কেন? বিজ্ঞানের যুগে গাইনোকলজিস্ট তো ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষা 


/ 
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করলে তিন মিনিটে তা ধরা যাবে! প্রগতিশীল মুসলিম দেশে এব্যাপারে বিজ্ঞানের ওপরই 
নির্ভর করা হয়। বয়স্কা নারীর জন্য তিন মাস অপেক্ষা করার কোনও দরকার হয়? হৃদয়ের 
পরিবর্তনের জন্য ঠিক কতদিন অপেক্ষা করতে হয় তা কোরান বা বিজ্ঞান কি বলতে পারে? 
জানি না৷ 

আরবে মেয়েদের ড্রাইভ করা নিষেধ, ইদানীং। আজকের মুসলিম নারী তা মানতে বাধ্য 
নয়। কারণ মুহাম্মদ-পত্তী আয়েষা উট চালিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়েছিলেন। সে যুগে মোটরকার 
থাকলে তিনি তা-ই চালাতেন নিশ্চয়। মসজিদে মেয়েদের প্রবেশ কোনও কোনও মৌলবীর 
মতে নিষিদ্ধ! কিন্তু আমেরিকার মেয়েরা মসজিদে যায় এবং “মসজিদ বোর্ড অফ ডাইরেকটার্স- 
এর সদস্যাও হন। ট 

কাজী আবদুল ওদুদ-এর ভাষায়__“কালকের খাওয়া নিয়ে আজকে চলবে না।” সে 
যুগ বিগত। সমাজের, পৃথিবীর, পরিবেশের পরিবর্তনের সঙ্গে তাল রেখে ইসলামকেও 
আধুনিক পরিবর্তিত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে তাল রেখে এগিয়ে যেতে হবে। আধুনিক 
দৃষ্টিভঙ্গিতে ধর্মগ্রশ্থ বিচার করতে হবে। সমকক্ষ হতে হবে বিজ্ঞানের যুগে। যাত্রীদলের শেষে 
থাকা কাব্যিক, আবশ্যিক নয়। প্যাকটিকাল জয়। মৌলবাদীরা চোখ বুজে আছেন, স্বার্থ ক্ষুণ্ 
হবে, ধর্ম নিয়ে ব্যবসা চলবে না, বা 210707 খোয়াবেন, সেই ভয়ে নিজেরাই অনেক 
ইসলাম বিরোধী কাজে লিপ্ত। | 

“Indian Penal Code মানতে তারা বাধ্য। কাজেই চুরি করলে হাত কাটা যাবে 
এ-যুগে, যেতে হবে জেলে। কাজি বিচার করবে না, করবে কোর্ট। অতএব তাদের ঠাণ্ডা 
মাথায় ভাবতে হবে যে কিয়াস আর ইজমা”র কথা মনে রাখলে ইসলামকে অনায়াসে 
আধুনিক যুগের উপযোগী করা সম্ভব, এবং তার অর্থ কোরান পরিবর্তন করা নয়৷ ইসলামকে 
বিপন্ন করাও নয়। তার জন্য এ-দুটি শব্দের অর্থ অনুধাবন করতে হবে। 

ইজমার অর্থ হল Consensus of opinion, i.e. “about which the learned 
has agreed” মুহাম্মদের মতে একজন ব্যক্তি একা বিচার করলে ভুল করতে পারে কিন্তু 
“My people will not agree in error" তাই পণ্ডিত এবং বিবেচকরা যুক্তিপূর্ 
আলোচনা করে, pooled ntelli৪ence-এর ওপর নির্ভর করে প্রয়োজনীয় এবং বাঞ্ছিত 
পরিবর্তন আনতে সক্ষম। এ অনুমতি তো স্বয়ং প্রফেট দিয়েছেন। অত্যন্ত আধুনিক এবং 
গণতান্ত্রিক চেতনা। কাজেই অন্ধ মৌলবী বা জামাত-ই-ইসলামির সংকীর্ণ ব্যাখ্যা আজকের 
নারী পুরুষ মানবেন কেন? 

কিয়াস (0583) হলে “analogical deduction” অর্থাৎ যা কোরান-হাদিসে নেই 
তেমন ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে হলে কী করবে? দূরদর্শী, স্বয়ং হযরত মোহাম্মদই এই প্রশ্ন 
সুয়াদকে করেছিলেন। যেহেতু মুয়াদ রক্ষণশীল তোতাপাখি ছিলেন না, তাই তিনি চমতকার 
যুক্তিপূৰ্ণ উত্তর দিয়েছিলেন__+৮[0760 I shall interpret with my reason কাজেই 
ইসলামের কোন কোন জরুরি ব্যাপারে মানুষের বুদ্ধি-বিবেচনা-যুক্তির ওপর যে নির্ভর করা 
যায় তা তো সুস্পষ্ট। তবে কেন সব ব্যাপারে নারী এবং ইসলামের ভবিষ্যৎ মৌলবাদীদের 
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ওপর ছেড়ে দিতে হবেঃ | 

“মুসলিম ব্যক্তিগত আইনও” কি পরিবর্তন করা যায় না? প্রয়োজনে? অবশ্য খ্রিস্টান, 
পার্সি, শিখ প্রভৃতির Perও0॥a! La॥ আছে। শুধু মুসলিমদের Pr50n৭! La পাষ্টালেই 
সমস্যার সমাধান হবে না বিশেষ করে বিকৃত “হিন্দুত্বের”, “জয় শ্রীরাম”-এর দুর্বার জ্রোয়ারে। 
তাছাড়া ভারতীয় সংবিধানের 7th schedule. List ]]-5 যখন ব্যক্তিগত আইন সমর্থন 
করে। মুশকিল এখানেই। ১ 

নিরীশ্বরবাদীরা মনে করেন [7100 0০৫০ 91]-ও ধর্মাশ্র়ী। এই বিল থাকা সত্তেও 
তৃথাকথিত হিন্দু নিচু জাতের মধ্যে প্রকাশ্যেই বহু বিবাহ চলছে। অর্থনৈতিক কারণে মান- 
পাওয়ার বৃদ্ধির জন্য। আর চ1৪211 প্রচুর। দুজ্জন লোকসভার হিন্দু সাংসদ এবং মন্ত্রী এ- 
ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য । Law maker না Law breaker এরা? কিন্তু একজনও মুসলিম 
সাংসদ বা মন্ত্রীর দ্বিতীয় স্ত্রী নেই। হিন্দু ধর্মের নিয়োগ প্রথা এখনো বর্তমান, প্যারালেল 
“মুতা ম্যারেজ” এখন ইসলামে নিষিদ্ধ। পরিবর্তন তো হয়েছে ইসলামে । অবশ্য Conmon 
Civil Code কী চেহারা নেবে তা আজ্রও জানা গেল না। 

' গান্ধীজী এবং মৌলনাকে অনেকে মৌলবাদী বলেন। কিন্তু এদের মৌলবাদ, অধ্যাত্মবাদ, 
Religion and Nationality 1dentical নয়। কিন্তু সঙ পরিবার এটাই চায়। শৌলবাদে 
যদি আধ্যাত্মিকতা থাকে তা দোষণীয় নয় কিন্তু মৌলবাদীরা যখন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে-বর্মকে 
ব্যবহার করে তখন শুরু হয় সন্ত্রাসবাদ, যার শেষ পরিণতি ফ্যাসিবাদ। জনগণের ওপর 
যখন ভ্রোর করে ধর্ম চাপিয়ে দেওয়া হয়, ০০০০০০০০৪৪৬ 
তখনই তা আপত্তিকর। 

হিন্দু ফ্যানাটিকদের কি কেবল রামমোহন নি সংস্কার আমলেই আবির্ভাব 
ঘটেছিল? 7২০31 রয়েই গেছে। নতুন করে হিন্দু ফ্যানাটিকরা মাথা চাড়া দিচ্ছে। এই 

“হিন্দুত্ব” কি ব্রাঙ্গণ্যবাদের পুনরুজ্জীবন? “শুচি কর মন” 

সঙ্ঘ পরিবারের ধর্ম “ধৈর্য নাহি মানে।” এঁরা কেন এত অস্থির ? মুসলিমদের ধর্ম সম্বন্ধে 
যে গোঁড়ামি তার চেয়ে এঁরা কয়েক ধাপ বেশি, ইদানীং এগিয়েছেন। এঁরা মুসলিমদের 
সংখ্যাবৃদ্ধিতে আতংকিত। দায়ী করছে ০০1%075107-কে। অতীতে ব্রাহ্মণ্যবাদের নিষ্ঠুর 
দাপটে, শোষণ, শাসন, অমানবিকতা, অবিচারের জনাই তো হাজার হাজার বৌদ্ধ এবং দলিত 
ধর্মাস্তরিত হয়েছেন। গোবর খাইয়ে গুদ্ধ করলেই কি তারা হিন্দু ধর্মে ফিরে আসবেন? অথচ 
কোরান বলছে "There is no compulsion in religion" (সুরা বাকাবাহ্‌, ৪:৮০, 
১০:৯৯, ১০০, ২৭:৯২, ৯৩, ২৮:৫৫ ইত্যাদি)। বলছে “তোমার ধর্ম তোমার কাছে, আমার 
ধর্ম আমার কাছে।” কোরানেও “যত মত তত পথ” সমর্থিত। উদার, মানবিক, গণতান্ত্রিক 
সুফিবাদে বা ইসলামে আকৃষ্ট হয়ে সম-মর্যাদার আশায় তথাকথিত হিন্দু “ছোট জাত”, 
অন্পৃশ্যরা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করেছে। তরবারির আঘাতে নয়। তাহলে তো মুসলিম 
শাসিত এলাকায়, দিল্লি লক্ষৌ, হায়দ্রাবাদে 00170101100 বেশি হবার কথা! তা কেন হয়নি 
নিরপেক্ষভাবে বুঝতে হবে। “সত্যের জন্য সব কিছুকে ত্যাগ করা যায়, কিন্ত কোনও কিছুর 
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জনা সত্যকে ত্যাগ করা যায় না।” এসব উল্লিখিত স্থানে মুসলিমরা বরাবর সংখ্যালঘু! 
মুসলমানদের সংখ্যা বাড়তে পারে স্বেচ্ছায় হিন্দুরা ইসলাম গ্রহণ করলে। ধর্মীয় অত্যাচার, 
অবহেলার ফলে। আর তাদের সংখ্যা বাড়লেই কি নারী হত্যা করতে হবে, যেহেতু নারী 
করার ভয় তো শাসক মৌলবাদীরাই দেখাচ্ছে। বজরং দল, বানর সেনা, শিবসেনা, বিশ্বহিন্দু 
পরিষদ-এর নাম শুনতেও মেয়েরা ভয় পায়। মুসলমানরাই বা গোবর খেয়ে (এর চেয়ে 
: সুখাদ্য তো আছে) শুদ্ধ (?) হয়ে ধর্ষণ ও হত্যার ভয়ে হিন্দু হতে যাবে কেন, দ্বিতীয়বার 
সত্রীফল বৃক্ষ তলে? গান্ধীজী তো বলতে বাধ্য হয়েছিলেন__+] would rather see 
Hinduism die than untouchability live.” তাছাড়া একজন তো হিন্দু হয়ে জন্মায় 
তাকে ০০0৮০ করা যায় না। 

যাই হোক জনসংখ্যা বৃদ্ধির নমুনা দেওয়া যাক। প্রাক্তন এক প্রধানমন্ত্রীর সন্তান সংখ্যা, 
৯। বিহারের এক মুখ্যমন্ত্রীর তারও বেশি৷ একজন হিন্দু দম্পতির (শ্রীমতী রাজেশ ও বীরপাল 
সিং) সন্তান সংখ্যা পচিশ। সৈয়দ সাহাবুদ্দীন বাবুর মাত্র পাঁচটি সম্তান। এঁরা কেউই চার 
ত্র গ্রহণ করেননি। তাহলে কি সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য হিন্দু নারীকে সম্তান জন্ম দেবার উৎপাদনী 
যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হবে? আর মুসলিম নারীর সংখ্যা কমানোর জন্য তাকে খুন করতে . 
হবে? 

ধর্মীয় মৌলবাদীরা কী ধরনের ব্যবহার করেছে মেয়েদের সঙ্গে তা হর্ষ মান্দার-এর “07. 
the Beloved country” র কিয়দংশ, অনুবাদে পড়ুন__- “৮ মাসের পূর্ণ গর্ভবতী আসন্ন- 
প্রসবা মায়ের আর্তি যে মা তার সন্তানের জন্ম দিতে চেয়ে পৃথিবী কাপানো আর্তনাদে প্রাণ 
ভিক্ষা চেয়েছিল? দুটো প্রাণের ভিক্ষা।” অথচ গামা 1০ Life হল ভারতীয় সংবিধানের 
মৌলিক অধিকার । “ধারালো ত্রিশুলে বিদ্ধ হয়েছিল, সেই শিশুর কচি হৃৎপিণ্ড” ..“তরোয়ালের 
এক কোপে” শিশুকে মায়ের পেট চিরে বার করে “দ্বিখণ্ডিত করতে ভোলেনি সশস্ত্র যুব 
বাহিনী। ছিন্ন জরায়ু, আর উদরের মধ্যেকার পাকস্থলী, অস্ত্র, বৃক্ক, নাড়িভুঁড়ি সহ...ধুলো মাটিতে 
মেশামেশি।... সশস্ত্র জানোয়াররা নিজেরাই উলঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে জীবন্মৃত মেয়েদের সামনে। 
তারপর মাতৃসমাকে বর্ষণ করার নির্দেশ দিয়েছে পুত্রের বয়সী ত্রিশূলধারীকে, বাপের বয়সী 
সঙ্থী কুকুরের মতো রমণ করেছে কন্যাসমা কিশোরীকে মধ্যবয়সিনীকে কিশোর, ফুটফুটে 
বালিকাকে প্রো পর্যায়ক্রমে চলেছে অবর্ণনীয় যৌন সন্ত্রাস।”__তারপর এই মেয়েরা 
দেখেছে “ধর্ষণকারীদের হাতুড়ির ঘায়ে স্বামী, পিতা কিংবা ভাইয়ের মাথার খুলি ফাটার স্সায়ু- 
বিদারক ভয়ঙ্কর শব্দ। ...এই কথাগুলি আপনাদের শুনতেই হবো।....আক্র কিংবা বসন-ভূষণ 
হারানো মেয়েদের কাছ থেকে পালিয়ে যেতে পারবেন না” ত্রাণ শিবিরে । মনে মনে ভেবেছেন 
করতেন?” 

বজরং দল, বিশ্বহিন্দু পরিষদ নারীর মর্যাদা যেভাবে গুঁড়িয়ে দিয়েছে তার পরেও কি 
তাদের মানুষ’ ভাবা যায়? নারী ধর্ষণ, শিশু নিধন, মানুষ হত্যা কোন ধরনের “হিন্দুত্ব?” 
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সুকুমারী ভট্টাচার্য 


ভারতবর্ষে দাঙ্গা মাঝেমাঝেই হয়েছে. কোনো একটা বিষয়ের ভিত্তিতে দু-সম্প্রদায়ের মানুষ 
পরস্পরের আর্থিক ক্ষাতসাধন করেছে এবং হত্যাও করেছে। একসময়ে শক্তিক্ষয়ে, ক্লান্তিতে 
বা আপোসে এর অবসান ঘটেছে। কিন্তু এবারে গুজরাতে দাঙ্গা’ হচ্ছে না, হচ্ছে দীর্ঘকাল ' 
ধরে সুপরিকল্পিত এক গণহত্যা প্রায় তিনমাস চলছে, সহস্রাধিক লোকের মৃত্যু হয়েছে, বহু 
সহস্র মানুষ সর্বস্বান্ত ও বিকলাঙ্গ হয়েছেন, সম্পত্তি লুঠ করে, তাদের ব্যবসা দোকান কারখানা 
. অফিস এবং ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এদের আবাসনের পাশেই হিন্দুর আবাসন 
: ব্যবসাগুলি ইত্যাদি কিন্তু অক্ষত আছে। মুসলমানরা যেন পুরনো ব্যবসায়ে কোনোমতেই আর 
অর্থোপার্জন না করতে পারে সেদিকে সব পরিবারের খুনিরা খুব সতর্ক ছিল। একদিকে 
যেমন ধনীর মূলধন চুরি করেছে, অন্য দিকে তেমনই শ্রমিকের হাত পা কেটে তার রোজগারের 
পথ বন্ধ করা হয়েছে। ঘটনার মূল ছকটা এখন আমরা সবাই জানি, পুনরুক্তি নিশ্য়োজন। 
এখানে আমি খুব সংক্ষেতণ অই গণহত্যার বৈশিষ্ট্যটা বলতে চাই। 

ধনেপ্রাণে মারার মধ্যে একটা উদ্দেশ্যগত নীতি ছিল : মুসলমান যেন আর মাথা তুলে 
না দাঁড়াতে পারে, আর মুসলমান যেন পরবর্তী প্রজন্মে যথাসম্ভব লুপ্ত হয়ে যায়, অস্তত 
হতমান, ক্ষীণবল, ক্ষয়িযু এবং সর্বতোভাবে অর্ধনৃত হয়ে থাকে। তাই ব্যাপক লুঠ, 
_ অগ্নিসংযোগ, সম্পর্তিহরণ ও সম্পত্তি বা মূলধন ধ্বংস করা। তাই গণহত্যা : বৃদ্ধ-যুবক- 
 কিশোর-শিশু নারী পুরুষ নির্বিচারে । তাই পুরুষের পুরুযাঙ্গছেদন, নারীর যোনিতে লৌহশলাকা 
প্রবেশ করিয়ে এ জননাঙ্গকে সম্পূর্ণ অকেজ্জো করে দেওয়া। তাই গর্ভস্থ শিশুকে তরোয়ালের 
ডগায় টেনে এনে ত্রিশূল বা তরোয়াল বা ডাণ্ডা মেরে অথবা আছড়ে ফেলে হত্যা। তাই 
গণধর্ষণে ছিন্নভিন্ন জননাঙ্গ যে নারীর, তাকে হয় পেট্রল দিয়ে পুড়িয়ে মারা অথবা উলঙ্গ 
করে ধরে তালা দিয়ে মরবার জন্যে ফেলে রাখা। 

এগুলো ঘটনা। কিন্তু এর মধ্যে অস্তর্নিহিত একটি ছক আছে যা নাদিরশাহ্‌, তৈমুরলঙের 
আক্রমণ ও অত্যাচার থেকে স্বতন্ত্র এমনকী হিটলার মুসোলিনির দীর্ঘস্থায়ী ও ব্যাপক গণহত্যার 
থেকেও পৃথক। ওদের উদ্দেশ্য ছিল শক্রনিপাত। এদেরও মুলত সেই উদ্দেশ্য, কিন্ত আরও 
দুটো বৈশিষ্ট্য আছে এদের। প্রথমত, এরা বর্তমান প্রজন্মের মুসলমানদের নিঃশেষ করেই 
ক্ষান্ত নয়। আগামী প্রজন্ম-যাতে না জন্মায় তার জন্য অন্রান্ত সুনির্দস্ট ব্যবস্থা করেছে। তাই 
বিশেষ নজর, মুসলমান নারী-পুরুষের যৌনাঙ্গ যাতে অক্ষত বা প্রজননক্ষম না থাকে। বিশেষ 

র সঙ্গে নিপুণভাবে এটা করা হচ্ছে 
এর আরেকটা বৈশিষ্ট্য হল যেখানে হিটলার মুসোলিনির লক্ষ্য ছিল হত্যা করে ইহুদি 
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অথবা কমিউনিস্টদের বিলোপ সাধন করা, সেখানে এরা নির্যাতন ও হত্যা করছে অনেক 
সময় দিয়ে, অনেক ধৈর্য ধরে এবং নিত্য নূতন বিচিত্র নিষ্ঠুর পদ্ধতিতে। এবং তারিয়ে তারিয়ে - 
তা উপভোগ করছে। হিটলার মুসোলিনির এত সময় বা ধৈর্য ছিল না। 

১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর বাবরি মস্জিদ ধ্বংসের পর থেকেই আরম্ত হয় পরিকল্পনা, 
এবং তা নিখুত ও নির্ভুল; কারণ সঙ্ঘপরিবার যা করে তার মধ্যে ফাক রাখে না কোনো। 
মুসলমানরা কোথায় কোন বাড়িতে কজন থাকে, তাদের বয়স এবং পেশা, তাদের কন্দন 
নারী, কজন শিশু এসবের নিখুঁত তালিকা ধীরে ধীরে অতি যত্রে নির্মাণ করা হয়। কার্যকালে 
দেখা গেল কোথাও এতটুকু ভুল ছিল না। ফলে মুসলমান নিধন এবং মুসলমান নারী- 
পুরুষ প্রজননে অসমর্থ করে তোলার কর্মসূচিটি যাস্ত্রিকভাবে নিষ্পন্ন হয়েছে। 

এই গণহত্যার কাজে এবারে এরা টাকা ও প্রলোভন দিয়ে দলিতদের নিযুক্ত করেছে। 
উদ্দেশ্য হল, দলিত ও মুসলমান, দুটি দুর্ভাগ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে যেন শত্রু সম্পর্কের সৃষ্টি 
হয়। যারা স্বভাবত একই অত্যাচারের শিকার বলে হয়ত কাছাকাছি আসতে ও থাকতে পারত, টু 
তাদেরকে সুকৌশলে শত্রু করে দেওয়া হল। ্ 

এছাড়া শেষ যে বৈশিষ্ট্যের কথা বলছি, তা হল মানসিক। যুদ্ধে সশস্ত্র পুরুষ সশস্ত্র 
পুরুষকে মারে, দাঙ্গাতেও তাই। গুজরাতে যা ঘটল তা সম্পূর্ণ প্ররোচনাহীন, নিরস্ত্র, অসহায়, 

নারী ও পুরুষ__শিশু, কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণী, প্রোট-প্লৌঢা, বৃদ্ধ-ৃদ্ধাকে একনাগাড়ে 
* মেরে চলা মাসের পর মাস। এবং মারার আগে স্বামী পুত্র কন্যার সামনে নারীকে গণধর্ষণ 
যৌনাঙ্গ নিপীড়ন, গর্ভবতীর গর্ভ বিদীর্ণ করে ত্রিশূল বা তরোয়াল দিয়ে জুণটিকে হত্যা, তৃষ্ণার্ত 
বালক জল চাইলে মুখে পেট্রল ঢেলে দিয়ে আগুন জ্বেলে দেওয়া। এবং এসব কাজ করেছে 
সঙ্গী পুরুষরা, এবং দুর্গাবাহিনীর মেয়েরাও। এসব দীর্ঘদিনের শিক্ষালন্ধ নৈপুণ্য, তাই কোথাও 
. হিসেবে কোনো ভুল হয়নি, যান্ত্রকভাবে সফল হয়েছে। এর ফলে গুজ্ররাতের ঘুসলমানসম্প্রদায়ের ; 
যন্ত্রণার মধ্যে মৃত্যুবরণ করেছেন। যাঁরা এই নিষ্ঠুর কর্মকাণ্ড সম্পাদন করল তারা আর স্বাভাবিক 
মানুষ রইল না। যমরাজের অনুচর পরিচয়ে মানুষের আকৃতিতে পিশাচের প্রকৃতি নিয়ে বেঁচে 
রইল। এরা যে সবাই খুব খারাপ লোক তা নয়। তাদের নিজের পরিবার পরিজন আত্মীয় 
জীবনের ও চরিত্রের শ্রেষ্ঠ সত্তা বিসর্জন দিয়ে হৃৎপিণ্ডে একটুকরো লোহা নিয়ে ফিরেছে। 
যেমন নরেন্দ্র মোদী_ তি সৎ, বিশ্বাসী, অমায়িক, মৃদুভাষী সজ্জন! কিন্তু কর্মে আচরণে 
জল্লাদ। সেখানে এতটুকু মনুষ্যত্বের লেশমাত্র অবশিষ্ট নেই। একাগ্রভাবে দলের নীতি কাজে 
রূপায়িত করাই তার ধর্ম। এর মধ্যে মনুষ্যধর্মের অবকাশ কোথায়? 

তবু এরই মধ্যে ত্রাণশিবিরে শরণার্ধীদের মধ্যে বেশ কিছু বিবাহ নিষ্পন্ন হয়েছে। আর 
বেশ কিছু শিশুও জন্ম নিয়েছে। সঙধীরা ভাবছে এরা রক্তবীজের ঝাড়, নিঃশেষ করা যাবে 
না। আমরা বলছি : “সার সার রে কংস,/ তোমারে বধিবে যে/ গোকুলে বাড়িছে সে” 
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ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল শা আলম ক্যাম্পে । আহমেদাবাদ শহরের সবচেয়ে বড় 
শরণার্থী শিবির! সেখানে দশ হাজারের বেশি লোক বাধ্য হয়ে আশ্রয় নিয়েছেন। ধরে নেওয়া 
যাক ভদ্রলোকের নাম জাহির খান বয়েস বেশি হলে চল্লিশ। কিন্তু কদিনের ঝড় ওকে আরো 
প্রবীণ করে তুলেছে। 

শা আলম প্রাচীন ধর্মীয় স্থান। বিশাল এলাকা জুড়ে মসজিদ দরগা আর কবর। থিক 
থিক করছে লোকের ভিড়। একদিকে জলের জন্যে জটলা, অন্যদিকে বিয়াল্লিশ চুয়াল্লিশ ডিগ্রি. 
গরমে বিভিন্ন এন. জি-ও-র ছেলেমেয়েরা খাবার দিচ্ছে! দূরে এক মাঝবয়সি ভদ্রলোক হাত 
তুলে আল্লার কাছে প্রার্থনা করছেন। মেঝেতে অবহেলায় শুয়ে রয়েছে সদ্য জন্ম নেওয়া 
শিশু। অল্পবয়সিদের কেউ কেউ বই পড়ছে। 

জাহির খান একাই বসে ছিলেন মসজিদের সিঁড়িতে। আগের দিন আলাপ হয়েছিল। 
খোঁচা খোঁচা সাদা দাড়ি, মলিন পোশাক। সখেদে বলেছিলেন নিজের অভিজ্ঞতা__চব্বিশ 
তারিখ মেয়েকে নিয়ে এলাম শ্বুরবাড়ি থেকে। বাচ্চা হবে। ছাব্বিশে ডাক্তার দেখে বললেন 
চারদিন বাদে আবার আসতে। আটাশ তারিখ মহল্লায় হামলা হল, মেয়েকে টানতে টানতে 
নিয়ে গেল ঘরের বাইরে। তরোয়াল দিয়ে পেটের বাচ্চাকে বের করে আমার চোখের সামনে 
দুজনকেই জ্বালিয়ে দিল। জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম। এখনও সবসময় কানে বাজে মেয়ের 
চিৎকার, আব্বা সুঝে বাঁচাও । 

আমেদাবাদ গেছিলাম ছবি করব বলে। কিন্তু না গেলেই ভাল করতাম। জীবনে এরকম 
অভিজ্ঞতার মুখোমুখি.হব ভাবিনি। 

একের পর এক ব্যাম্পে-যাচ্ছি। শুনছি নারকীয় অভিজ্ঞতা! ক্যাম্প বলছি বটে, কিন্তু 
প্রায় কোথাও মাথার ওপর সামান্য ছাউনিটুকুও নেই। কবরের পাশে বাধ্য হয়ে লোকে বাস - 
করছে। 

জারিনা, কুলসুম বেগম, শাহাবানু এরকম অভ মহিলার আপনি দেখা পাবেন বিভিন 
ক্যাম্পে। যাদের চোখে মুখে এখনও আতংক সম্ভবত রাগ ঘৃণাও। যেখানেই গেছি প্রায় সর্বত্রই 
শুনেছি এক মহল্লার নাম। নারোডা পাঠিয়া। আসলে তিনটে আলাদা জায়গা নারোভা পাঠিয়া 
আর হুসেনপুর। তিনে মিলে পরিচিতি নারোডা। 

ন্যাশনাল হাইওয়ের ধারে নারোডা হুসেনপুর ও পাঠিয়া সামান্য দূরে, কিনাত 
গ্রাম গ্রাম ছিল এখন ঘিঞ্জি মফস্বল। আহমেদাবাদে সবচেয়ে সংঘটিত ধ্বংসলীলা চালানো 
হয়েছে ওই নারোডা পাঠিয়াতে। কী হয়নি সেখানে £ অস্তত শ’খানেক লোককে জীবন্ত পুড়িয়ে 
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মারা হয়েছে। জর PEGE ফেলে চিৎকার 2 
করা হয়েছে জয় শ্রীরাম। পোড়ান হয়েছে বিখ্যাত নুরানি মসজিদ। রর 
জারিনা কুলসুম বেগমদের কাছে জানতে পারবেন কীভাবে চারপাশ আটকে কয়েক 
হাজার লোক তাদের টেনে টেনে অত্যাচার করেছে। পুলিশের হাতে-পায়ে ধরেও নিস্তার 

মেলেনি। 

একের পর এক অল্পবয়সি ছেলেমেয়ে অভিযোগ করেছে পুলিশ তাদের কাছে পয়সা 
চেয়েছিল। বলেছিল, “ওপরওয়ালার হুকুম তোমাদের মারার, পয়সা-টয়সা দিলে বাঁচাবার 
চেষ্টা করতে পারি? 

একদিন সকালে অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে ঢুকে পড়েছিলাম নারোডা পাঠিয়ায়। রাস্তার 
দুপাশেই শুধু ধ্বংসের চিহৃ। যেদিকটা নুরান মসজিদ, সেখানেই কালো হয়ে যাওয়া এক 
বাড়িতে শুধু জ্বলজ্বল করছে সাদা সুবারক। মসজিদের উপ্টোদিকে প্রায় পাঁচশো পঁচিশটা ৯ 
ঘর। সবকটা ভাঙা গ্যাস সিলিণ্ডার দিয়ে পোড়ান হয়েছে বাড়ির দেওয়াল। অধিকাংশ বাড়িই ' 
একতলা । ওপরে আযাসবেস্টারের চাল। দু একটা দোতলা, সেগুলোয় সচ্ছলতার ছাপ স্পষ্ট। 
এক একটা গলি পার হচ্ছি, আর চোখের সামনে যেন হরপ্লা মহেপ্রোদরোর পুরাকীর্তি দেখছি। 
ভাগা খাট আলমারি টি. ভি ওয়াশিং মেসিন। একটা পোড়া রান্নাঘরে পড়ে আছে সোনার 
হার! আগুন লাগায় যাতে হাত দিতে পারেনি দুষ্কৃতকারী। অনেক বাড়িতেই মহিলাদের ওড়না, 
এক জায়গায় পাখির শূন্য খাঁচা অন্য এক উঠোনে শিশুর পোড়া খেলনা, আর এক জায়গায় 
আধপোড়া স্কুলের মাইনের বই। দোতলার এক বাড়িতে আমাদের পায়ের শব্দে কেঁদে উঠল 
পোষা কুকুর। ভেবেছে বোধহয় প্রভু এসেছে। কোনও কোনও বাড়িতে পড়ে আছে রান্না 
করা খাবার। 

এই সেই নারোডা পাঠিয়া। সেখানে গণকবর দেওয়া হয়েছে কয়েকশো মানুষকে। যাদের ১ 
পরিচয় লেখা হয়েছে নামে নয়, সংখ্যায়। এখানে এখনও স্পষ্ট হয়ে আছে অপটু হাতের 
দেওয়াল লিখন_ ইয়ে অন্দর কী বাত হ্যায় পুলিশ হামারা সাথ হ্যায়। লেখা আছে নরেন্দ্র 
মোদী জিন্দাবাদ, গরব সে বোলো হাম হিন্দু হ্যায়। 

এই মহল্লাতেই আঠাশ তারিখ সকালে শাহবানু দেখেছিল সম্পূর্ণ উলঙ্গ এক তরুণীকে 
সুঁটতে বাঁচার তাগিদে । কিন্তু পালাতে পারেনি, তার আগেই ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে গণধর্ষণ 
করা হয়েছিল। 

নারোডা পাঠিয়ার প্রচুর আক্রান্তদের সঙ্গে কথা বলেছি। অনেকে এখনও কথা বলার 
মতো অবস্থায় নেই। কেউ কেউ রাতে চেঁচিয়ে উঠেছে বাঁচাও বাঁচাও করে। একদিন সকালে 
শা আলম ক্যাম্পে গেছি, দেখি এক জায়গায় জটলা । বছর দশেকের এক মেয়েকে মা মারছে। 
বাচ্চাটা কাদছে। আমাদের বনু মীরা বলল, বাচ্চাটা খাচ্ছে না দাচ্ছে না, কেবল বায়না করছে 
বাড়ি যাবে বলে। ওঁর বাবাকেও কেটে দু-টুকরো করা হয়েছিল। মা বোঝাচ্ছিল কোথায় + 
বাড়ি কোথায় কী, আর কোথাও আমাদের সংসার নেই। 

বাচ্চা কী আর অত সব বোঝে! অক্ষম মা তাই মেরেই চুপ করাচ্ছেন আদরের বাবা 
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হারা মেয়েকে। 

পুলিশ দাঙ্গাবাজ যোগসাজশ, এসব তো রোজই শুনছি, কিন্তু নারোডা পাঠিয়ার অনেকেই 
বারেবারে অভিযোগের আঙুল তুলেছে দুই আপাত ভদ্র আ্যাপার্টমেন্ট গোপীনাথ ও 
গঙ্গোত্রির দিকে। 

নিতান্ত ছাপোষা মধ্যবিত্তের বাস ওই দুই হাউসিং কমপ্পেক্সে। কেউ সরকারি চাকরি 
করেন, কেউ অধ্যাপক, স্কুল শিক্ষক বা সম্পন্ন ব্যবসারী। তারা নিতাত্ত ভদ্রলোক, সাতে 
পাঁচে থাকেন না। অথচ আটাশ তারিখ নারোডা পাঠিয়ায় ধ্বংসলীলায় সবচেয়ে বড় ভূমিকা 
ছিল তাদের। 

বাইরে থেকে যে উন্মত্ত জনতা নারোডা পাঠিয়া আক্রমণ করেছিল তাদের সঙ্গে ছিল 
আ্যাপ্যার্টমেন্টের বাসিন্দারা। খুন ধর্ষণ, লুঠ, যাবতীয় কুকর্মের তারা সঙ্গী। আক্রান্ত হওয়ার 
পরে বিপন্ন মানুষ প্রাণভয়ে ছুটে গেছেন গোপীনাথ আর গঙ্গোত্রির দিকে। ভেবেছিলেন 
ভদ্দরলোকেরা তাদের সাহায্য করবেন। কিন্তু তা তো হয়েইনি এমনকী মুসলমান তরুণীদের 
প্রকাশ্যে নগ্ন করে ধর্ষণ করতেও আটকায়নি ওইসব এলিটদের। 

ভয়টা সেখানেই। দা্গাবাজদের না হয় পয়সা দিয়ে ভুল রাজনীতি দিয়ে খেপিয়ে তোলা 
হয়েছিল। কিন্তু আপাত নিরীহ মার্জিত ভদ্রলোকেরা কীভাবে জড়িয়ে পড়লেন এই জেনো- 
সাইডে। 

দাঙ্গাবাজদের না হয় অশিক্ষিত ভাড়াটে খুনি বলে দূরে সরিয়ে রাখলাম। কিন্তু গোপীনাথ 
গঙ্গোত্রির বাসিন্দারা তো এক অর্থে আমার আপনার প্রতিবেশী। রোজ দেখা হয় দুবেলা 
আসতে যেতে। হয় থলি ঝুলিয়ে বাজারে যাচ্ছেন, না হয় অফিসে, অথবা ছেলেকে স্কুলে 
পৌঁছে দেওয়ার পথে। এদেরই বাড়িতে নিমস্তন্ন খাই, আড্ডা মারি, চা খেতে খেতে রাজা 
উজির মারি। সব নিরীহ শাস্তিপ্রিয় রাজনীতিবিদুখ ছাপোষা মধ্যবিস্ত। কিন্তু এরাই কত ভয়ঙ্কর, 
তা জীবন দিয়ে বুঝেছেন নারোডা পাঠিয়ার লোকে। গঙ্গোত্রি গোপীনাথের বাসিন্দারা চোখে 
আঙুল দিয়ে জানিয়ে দিয়েছে। কম্পিউটারের যুগেও এই মধ্যবিত্ত মন আদৌ মেট্রোপলিস 
নয়। 

গুজরাতের দাঙ্গায় দায়ী নরেন্দ্র মোদীর পাশাপাশি গঙ্গোত্রি ও গোপীনাথের বাসিন্দাদেরও 
অপরাধের কাঠগড়ায় দাড় করানো উচিত। নারোডা পাঠিয়া ধবংসলীলায় তাদের ভূমিকা যেমন 
ঘৃণ্য, তেমনি লজ্জার। 

গুজরাতের জেনোসাইড নিয়ে কথা বলতে গিয়ে অনেকেই বলছেন এবারই প্রথম 
হিন্দুত্বের নামে দলিতদের খেপিয়ে তোলা হয়েছিল। তার পিছনে তবু না হয় কিছু যুক্তি 
আছে। আমেদাবাদের বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রি বন্ধ বাঁচার তাগিদে অর্থের প্রয়োজনে দরিদ্র দলিতেরা 
সংঘ পরিবারের প্রলোভনে পা দিয়ে এক সময়ের সহকর্মী, একদা সুখ-দুঃখের সঙ্গীর বিরুদ্ধে 
ছুরি শানিয়েছে। গ্রামের দিকে অনেক ক্ষেত্রে মুসলিম মহাজনদের বিরুদ্ধে পেছিয়ে পড়া 
সমাজকে দাঙ্গার কাজে লাগানো হয়েছিল। কিন্তু গঙ্গোত্রি গোপীনাথের ভদ্দরলোকেরা? তারা 
কেন এভাবে দাঙ্গা করবেন? 
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আসলে এখন মিডিয়া যে ভূমিকাই নিক না কেন, ধীরে ধীরে সে নানাভাবেই মুসলিম 
বিরোধী মনন তৈরি করেছে। শুধু গুজরাত নয় সর্বত্র রামায়ণ, মহাভারত সাশ ভি কভি 
বহু ঘি, একের পর এক সিরিয়াল হিন্দুত্রের জয় ঘোষণা করছে। প্রচার করা হচ্ছে মুসলমানেরা 
দেশবিরোধী। . | | 

গুজরাতে একটি বাচ্চা মেয়ে বলেছে, আসলে হিন্দুরা আমাদের হিংসে করে। কেন জানো ' 
তো, আমরা তো ওদের হোলি ও অন্যান্য পরঘে যোগ দিই, আর ওরা তো জানেই না 
আমাদের সবেবরাত কী! 
অনেক লোক আসছিল, জয় শ্রীরাম বলে চেঁচাচ্ছিল, তখন বুঝতেই পারিনি, ওরা হামলা 
করতে এসেছে, ভেবেছিলাম ওরা পাড়ায় আমাদের যে মন্দির আছে সেটা দেখতে এসেছে। 

খেয়াল করবেন আয়েষা কিন্ত কখনো বলছে না হিন্দু মন্দির, সে জানে অস্তত জানতো 
ওটা আমাদের মন্দির। 

বিপুল সংখ্যক মুসলমান আর কখনো আমাদের শব্দটা ব্যবহার করবেন না। ছবি করতে 
গিয়েই বুঝেছি মনে মনে একধরনের ঘৃণা জমা হয়েছে। কী বিপুল ঠাণ্ডা গলায় ওরা প্রিয়জন 
হারাবার কথা বলেছে ভাবলে অবাক-_লাগে। এই প্রত্যাখ্যান, এত নির্লিপ্তি বুকের ভেতর 
কখন, কেন জমা হয় সংবেদনশীল মাত্রই তা বুঝবেন। 

এখানে আমার ছবিটা দেখে কেউ কেউ বলছিলেন। আচ্ছা ওরা তো সেভাবে কাঁদছে 
না! কী বল! শোক যে কখনো কখনো ভয়ঙ্কর নির্বাক হয় এইটা কী আর বলে বোঝানো 
যায়! | 

এসব কথা বলছি ভয় থেকেই। আসলে এই মধ্যবিস্তরাই তো ছবির দর্শক! তারা কখনো 
কোথাও বুঝতে চান না নীরবতার ভাষা। 

কাশ্মীর, গুজরাত, উত্তর পূর্ব ভারত পালাম__এই বিপুল নীরবতা খন বাত্ময় হয়, 
তখন তারা রাষ্ট্রীয় কর্তাদের সুরে সুর মিলিয়ে বলে ওঠেন, উগ্রপস্থী বিচ্ছিন্নতাবাদ দূর হোক 
ভারতের মহান গণতন্ত্র দীর্ঘ দীর্ঘ দিন বেঁচে থাকুক। 


পন 


সেখ বাকের আলি 


“হিন্দু কোড বিল” গ্রহণের সময়েও হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখা গিয়েছিল আলোড়ন। 
তৎকালীন রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে শুরু হয়েছিল মন কষাকষি তাই নিয়ে। তবুও 
জিতেছিল প্রগতিশীল ধ্যান-ধারণাই। নেহ্রের কংগ্রেলী সংসদ সদস্যদের বিবেক-ভোট প্রদানের 
স্বাধীনতা দানের পরিপ্রেক্ষিতে বিলের আইনে পরিণত হতে পেরেছিল। 

ঠিক তেমনই শাহবানুর খোরপোষ সংক্রান্ত মোকদ্দমায় সুপ্রীম কোর্টের এতিহাসিক 
রায় নিয়েও ঝড় উঠেছিল দেশে। এমনকী সেই ঝোড়ো হাওয়া দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে 
আছড়ে পড়েছিল বিদেশের মাটিতেও। বর্তমানে সেই ঝড়ের দাপট স্তিমিত হয়েছে ঠিকই 
তবে তা কেটে যায়নি একেবারে। যদিও সেই এতিহাসিক রায়ের পরিপ্রেক্ষিতেই সৃষ্টি 
হয়েছে মুসলিম মহিলা (বিবাহ বিচ্ছিন্ন) আইন। ইতিহাসের চাকাকে উপ্টোদিকে ঘোরানোর 
এক ব্যর্থ প্রচেষ্টা মাত্র উক্ত আইন। আজ হোক কাল হোক দৃষ্টিরোধকারী ধূন্রজাল কেটে 
যাবেই যাবে৷ 

ভারতবর্ষের যে কোনও সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগত আইন নিয়ে নাড়াচাড়া করতে গেলেই 
ঝড় ওঠে। সে খুবই স্থাভাবিক। দেশে সমাজে প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত আইন ও প্রথার হেরফের 
ঘটার উপক্রম হলেই মনুষ্যসমাজ দ্বিধা বিভক্ত হয়ে পড়ে তা নিয়ে। কারণ তার পিছনে 


“-, কাজ করে ধর্মীয় প্রভাব কাটিয়ে ওঠা তো ভারতীয়দের পক্ষে বড়ই কঠিন। যদিও ভারতবর্ষের 


মাটিতে অধর্মীয় কাজ কারবারের বাড়-বাড়স্ত খুবই। এখানেই শিশু খাদ্যে, ওষুধে ভেজাল 
দেওয়া হয়। খাদ্যশস্য গুদানজাত করে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি তাও হয় এই ধর্মপ্রবণ দেশেই। 
ধর্মের জিগির তুলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধিয়ে মানুষের রক্তে হোলি খেলতে আনন্দ পায় 
এই দেশের মানুষই। সর্বোপরি দেশটাও ভাগ হয়েছে ধর্মকে কেন্দ্র করেই। এবং বিংশ শতাব্দীর 
শেষ লগ্নে ধর্মের দোহাই দিয়েই আমরা আইন করেছি “বিবিকে তালাক” দিলেও দিতে 
হবে না তাকে তোলাকপ্রাপ্তকে) আজীবন খোরপোষ। এবং শেষ কথা, রূপ কানোয়ারকে 
জুলভ্ত চিতায় পুড়ে মরতে দেখে সতীমাতা কি জয় বলে ধর্মধ্বজ্রা ওড়াই আকাশে । এবং 
সেই রিতা ভাসা রাখতে জড়িত রাতে অর হস মতা কে গতির ররর 
এই আমরাই। 

“ইউনিফরম সিভিল কোড” অর্থাৎ জাতি ধর্ম নির্বিশেষে প্রত্যেক ভারতবাসীর জন্যে 
সামাজিক ও পারিবারিক ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে একই আইন। লুপ্ত হবে ধর্মীয় সম্প্রদায়ের 


Es ব্যক্তিগত আইন দেশ থেকে। 


“ইউনিফরম সিভিল কোর্ড বিল” আদরে অবতীর্ণ হলে অবশ্যই দেশে দেখা যাবে 
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আলোড়ন। মুসলিম সম্প্রদায় হল ভারতে সংখ্যালঘু (বৃহত্তম) এবং তাদের ধর্ম যেহেতু 
বহিরাগত তাই তাদের মানসিক পরিস্থিতি হবে অন্যান্য সম্প্রদায়ের থেকে অপেক্ষাকৃত বেশি 
ক্ুব। খ্রিস্টান, পারসিক সম্প্রদায়ের জন্যেও একই কথা প্রযোজ্য । তবে যেহেতু তারা ভারতীয় 
জনসংখ্যার অতি ক্ষুদ্র একটি অংশ তাই তাদের চিৎকার শ্রুতিগোচর হবে না বা কর্ণপাত 
করবে না কেউ তাতে। 
বিধানের প্রতি মুসল্পিমদের দুর্বলতার অন্য কারণ হল, তাদের ব্যক্তিগত আইন “কোরানিবা?। 
যেহেতু পবিত্র কোরান ঈশ্বরের আল্লার) প্রত্যাদেশ, তাই তা অপরিবর্তনীয়। কোনও মানুষ 
তথা সরকারের তাতে হস্তক্ষেপ করার অধিকার তারা মানতে নারাজ। সর্বোপরি সরকার 
কর্তৃক শরিয়তী বিধানে হস্তক্ষেপ করা হলে তা হবে ধর্ম-নিরপক্ষ রাষ্ট্রের ইসলাম ধর্মের উপর 
অন্যায় হস্তক্ষেপ। এবং “ইউনিফরম সিভিল কোর্ড” বিলকে আইন হিসাবে গ্রহণ কালে 
ভারতীয় মুসলিম সম্প্রদায়ের ক্ষোভের তুঙ্গে ওঠার সম্ভবনা খুবই প্রবল। বর্তমানে প্রচলিত 
ওয়াকফ আইন গৃহীত হবার সময় ভারতবর্ষের তৎকালীন তা-বড় তা-বড় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ 
অবতীর্ণ হয়েছিলেন আসরে । ১৯২৮ সালে জিন্না পূর্বোক্ত ওয়াকফ আইন গ্রহণকে মনে রেখেই 
তীর বিখ্যাত টোদ্দ দফা প্রোগামের মধ্যে মুসলিম ব্যক্তিগত আইনেরও অন্তর্ভুক্তি ঘটিয়েছিলেন, 
সেকথাও ভুললে চলবে না যে রাজনীতিকরা সবসময়ই ওৎ পেতে আছে একটা ছুত্নোর 
জন্যে যাতে তারা আসর গরম করে রাজনৈতিক ফায়দা লুঠতে সক্ষম হয়। 

শাহবানু মোকদ্দমার পরিপ্রেক্ষিতে সুপ্রীম কোর্টের এতিহাসিক রায়, এবং মুসলিম মহিলা 
(বিবাহ বিচ্ছিন্ন) আইনের পরবর্তী সময় এখন। আবার “ইউনিফরম সিভিল কোডের” 
জাতীয় আসরে অবতীর্ণ হবার পূর্ববর্তী সময়ও বটে অর্থাৎ বিশেষ এই সন্ধিক্ষণে মুসলিম 
ব্যক্তিগত আইনের উৎপত্তি এবং তা ভারতবর্ষে বিধিবদ্ধ হওয়া ইতিহাসের আলোকে দেখা 
খুব একটা অপ্রাসঙ্গিকতা হবে না। | 

সারা পৃথিবীর ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা বিশ্বাস করেন পবিত্র কোরান হল ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ। 
এবং শরীয়তী বিধানগুলি চয়ন করা হয়েছে মূলত পবিত্র কোরান থেকেই। হাদিশের সাহায্যও 
তৈরি করা হয়েছে আইনের কিছু কিছু ধারা। হাদিশ হল পয়গম্বর মহম্মদের (সঃ) উদ্ভূত 
সমস্যার মোকাবিলা করা এবং দৈনন্দিন পার্থিব কর্মের সংকলন গ্রন্থ। তাহলে শরিয়তী বিধান 
দাঁড়াচ্ছে, ঈশ্বরের বাণী এবং তৎকালীন নব্য মুসলিমদের সামাজিক ও পারিবারিক সমস্যা 
পয়গম্বর মহম্মদ মুসলমানদের উচিত পয়গম্বরদের নাম পাঠকালে বা উচ্চারণকালে তাদের 
উদ্দেশ্যে দরূদ শরীফ পাঠ করার নির্দেশ থাক আর না থাক। যেভাবে সমাধান করেছিলেন 
তার সংকলন। কোরান ও হাদিশকে প্রধান অবলম্বন করে মুসলিম শান্ত্ুকারগণ যে আইন 
রচনা করেছিলেন তাই হল বর্তমানে প্রচলিত শরিয়তী বিধান। | 

সকল ধর্মগরস্থই পার্থিব বিচারের উর্ধ্বে । মুসলিম ব্যক্তিগত আইন যার ভিত্তি মূলত পবিত্র 
ধর্মগ্রন্থ ও তৎকালে উদ্ভুত সমস্যা সমাধানে পয়গন্বরের কর্তৃক প্রদত্ত বিধি সকল। অতএব 
তাও মানুষের হস্তক্ষেপের বাইরে এবং অপরিবর্তীয়। কোনও ব্যক্তি বা রাষ্ট্র যদি যুগের 


৯ 


২০০২ ইতিহাসের আলোকে শরিয়তী বিধান ১৬১ 
প্রয়োজনের তাগিদেই সেই স্বর্গীয় বিধির পরিবর্তন ঘটাতে চায়, তাহলে তা নিশ্চয় গর্হিত 


£ কাজ। কিন্তু যদি তা না হয়? অর্থাৎ মুসলিম ব্যক্তিগত আইন-যদি যতটা কোরানিক, তার 


অনেক অনেক বেশি পরিমাণে মুসলিম শাসক সম্প্রদায়ের, তাদের চাটুকার শান্ত্রকারদের 
ইচ্ছাপ্রস্ৃত হয়, তাহলে? মনে রাখতে হবে ইসলামি আইন তথা শরীয়তী বিধান মুসলিম 
রাষ্ট্র পরিচালনের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পৃক্ত ছিল। (বর্তমানের মুসলিম রাষ্ট্রনায়কগণ ধর্মকে 
কীভাবে আপন স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে ব্যবহার করছে লক্ষ করলেই অতীতের রাষ্ট্রনায়কদের 
কর্মপন্থা অনুধাবন করা সহজ হবে। 

প্রথমেই বলি ইসলাম ধর্মের প্রবর্তকের কথা। তিনি একজন বিদ্রোহী তৎকালীন মক্কায় 
প্রচলিত ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কারের বিরুদ্ধে তিনি ঘোষণা করেছিলেন বিদ্বোহ। স্থানীয় 
এতিহাবাহী সংস্কার ইতিহাস সঙ্গতভাবে তা সে কু বা ‘সু’ হোক মান্যকারীরা নিশ্চয় বরদাস্ত 
করবে না এঁতিহ্যপালনে বাধা প্রদানকারীকে। অথচ পয়গম্বর তাই করেছিলেন। আঙ্জ তাকে 
আমরা প্রগতিশীল বলতে পারছি, কিন্তু পয়গম্বরকে সবচেয়ে স্নেহকারী আবুতালিবও পারেন 


“নি তার প্রচারিত ধর্মীয় আদর্শ গ্রহণ করতে। পয়গম্বরের বিরুদ্ধাচারণ করার জন্যে তার 


অপর এক পিতৃব্য আবুলাহাব তো অভিশপ্ত মানুষে পরিণত হয়েছে। পবিত্র কোরানের 
সুরালাহাব বহন করছে তার প্রমাণ। তার আগে একই প্রকার বাধা পেয়েছিল নিগৃহীত মোজেস 
এবং যীশু। আধুনিক কালের সামাজিক প্রেক্ষাপটের উপর দৃষ্টি ফেললে সেই একই দৃশ্য 
আমাদের চোখে পড়ে। রাজা রামমোহনের ‘সতীদাহ প্রথা’ নিবারণ কিংবা বিদ্যাসাগরের বিধবা 
বিবাহ প্রচলনের বিরুদ্ধেও হিমালয়-সদৃশ বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন তৎকালীন সমাজের 
মুরুব্বিরা! তাহলে এটাই যুগে যুগে সত্য যে, পয়গম্বর হোক সমাজ সংস্কার হোক, বা 
প্রগতিশীল রাষ্ট্রনায়ক হোক প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থাকে যুগপোযোগী ও মাননিক করতে গেলে 
বাধা আসবেই। এবং সে বাধা আসবে না আকাশ থেকে, আসবে তা সমসাময়িক সমাজ 
থেকে, সমাজের উঁচুতলার ব্যক্তিপ্রবরদের তীব্র বিরোধিতাজনিত কারণেই। 

হজরত মহম্মদ এশী পুরুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত লাভ করার পর তিনি শিশু ইসলামিক 
সমাজ তথা রাষ্ট্রের প্রধান রূপে পরিগণিত হন। সামাজিক ও রাষ্ট্র পরিচালনা করতে গিয়ে 
পয়গম্বর মহম্মদ খুব স্বাভাবিকভাবেই প্রায়শই সম্মুখীন হতেন এমন অনেক সমস্যার যার 
সমাধানের নির্দেশে তখনও পর্যন্ত তার কাছে ছিল অজানা। তাৎক্ষণিক উদ্ভূত সমস্যার 
রিনার নানি জাননা বোরোর পরিনতি 
তার প্রথম শব্দই হল “পাঠকর” সুরাআলাক)। অর্থাৎ 'জ্ঞান লাভ কর”! সমস্ত কোরানের 
মূল উদ্দেশ্য হল “জ্ঞানের” প্রতি আহান। আল্লাহ পবিত্র কোরান মারফৎ মানুষকে বার 
বার জ্ঞান সম্পর্কে অবহিত করেছেন। এবং সেই জ্ঞান নিশ্চয়ই মানব-মানবীর তথা 
পয়গন্থর কর্তৃক তার ইন্টারভিউ গ্রহণকালেও তিনি অভ্যস্ত প্রীত হন যখন মোয়াদ জানায় 
যে, কোনও সমস্যা সমাধানের ইঙ্গিত কোরানে না পাওয়া গেলে পরিস্থিতির উপর নজর 
রেখে জ্ঞান ও বিবেক দ্বারা পরিচালিত হয়ে সেই সমস্যার মোকাবিলা করবেন তিনি। এর 
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থেকেই প্রমাণিত হয় তিনি (পয়গম্বর) কীরকম বাস্তবস্রান ব্যক্তি ছিলেন। 

পয়গম্বরের কোনও পুত্রসন্তান ছিল. না! অতর্জব খুব স্বাভাবিকভাবেই তাঁর সাক্ষাৎ _ 
শিষ্যদের মনে প্রশ্ন উঠেছিল পয়গন্বরের উত্তরসূরী কে? হজরত মহম্মদ তার অনুগামীদের 
মনের অবস্থার আঁচ পেয়েছিলেন! তবুও তিনি তার উত্তরসূরীর নাম ঘোষণা করেননি । তার 
ইচ্ছা হয় তো এই ছিল, ইসলাম ধর্সানুসারীরা পবিত্র কোরান এবং জ্ঞান দ্বারা পরিচালিত 
হয়ে নেতা নির্বাচন করবে। এই জন্যেই তিনি তার সাক্ষাৎ শিষ্যদের বলেছিলেন তোমাদের 
জন্যে রইল কোরান, জ্ঞান আর বিবেক। তিনি পরিষ্কারভাবে নিষেধ করেছিলেন তার শিষ্যদের 
এই বলে যে, পবিত্র কোরান ছাড়া ধর্মের নামে বা তার কোনও কিছু না লিখে রাখতে। 
তবুও ইসলামি সমাজে যথেষ্ট শ্রদ্ধা সহকারে রক্ষিত আছে হাদিশ। হাদিশ সম্পর্কে যথাস্থানে 
আমরা আলোচনা করব। তার আগে কোরান সম্পর্কে আমাদের কিছু আলোচনা করা 
প্রয়োজন। 


পবিত্র কোরান 


পবিত্র কোরান হল ইসলাম ধর্মানুসারীদের ধর্মগ্রন্থ । এবং মুসলিম সমাজের মানুষজন জানে 
যে, তাদের ব্যক্তিগত আইনের বিধি-বিধানগুলিই অধিকাংশই চয়ন করা হয়েছে ধর্মপুস্তক 
পবিত্র কোরান থেকেই। 

কোরানে সর্বমোট ৬০০০ বাক্যের মধ্যে মোটামুটি ৮০টি বাক্য ব্যক্তিগত আইন 
সম্পর্কিত। অবশ্য আরও ১২০টি বাক্য আইনের কিছু কিছু ইঙ্গিত বহন করে। তবুও এ 
৮০টিই প্রধান, অতএব ৮০টি কিংবা বৃহত্তম দৃষ্টিতে মোট ২০০টি আইন সম্পর্কিত বাক্যের 
উপর নির্ভর করেই প্রধানত খুলাফায়ে রাশেদীনগণ রাজকার্য এবং পারিবারিক সমস্যার 
মোকাবিলা করতেন। যেহেতু তারা ছিলেন পয়গম্বরের সাক্ষাৎ শিষ্য। সেই হেতু নতুন কোনও 
উদ্ভূত সমস্যার সমাধান করতেন তারা পয়গন্বরের দৈনন্দিন জাগতিক ক্রিয়াকর্মকে অনুসরণ 
করেও। কিন্তু তা কখনই কোরানের নির্দেশের বিরোধী হত না। উপরস্ত খলিফা ও সাধারণ 
জনসাধারণ উভয়েই ছিলেন পয়গম্ধরের সমসাময়িক। ফলে খলিফায়ে রাসেদীনগণও পারতেন 
না ইচ্ছাপ্রসূত কোনও কর্মপ্রণালী পয়গম্রের কৃতকর্ম বলে চালিয়ে দিতে যা পরবর্তীকালে 
ঘটত হামেশাই। 

মুসলিম ব্যক্তিগত আইনের অন্যতম দ্বিতীয় উৎস হল হাদিশ শরীফ। আগেই বলেছি 
হাদিশ হল পয়গন্বরের দৈনন্দিন ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় পরিচালনা প্রেক্ষাপটে কৃতকর্ম বিশেষ 
তার এ কৃতকর্সেরই সংকলন হল হাদিশ শরীফ। হাদিশ বর্ণনা করেছিলেন পয়গম্বরের সাক্ষাৎ 
শিষ্যগণ এবং শিষ্যের শিষ্যরা! এবং হাদিশ সংগ্রহের কাজ চলেছিল ৯১৬ খিস্টাব্দ পর্যন্ত। 
অর্থাৎ পয়গম্বরের পরলোকগমনের পরবর্তী ২৮৪ বছর ধরে। 

প্রথম হাদিশ সংগ্রাহকদের অন্যতম হলেন হাসান আলবসরী (মৃত্যু ৭২৮ প্রি) এবং 
আমীর-বিন-শারাহিল মেত্যু ৭২৮ খ্রি.)। উক্ত সংগ্রাহকদের হাদিশের উপর নির্ভর করে সে 
সময় সুসলিম আইনের বৃহদাংশ সৃষ্টি হয়েছিল। আইন অষ্টাদের অন্যতম প্রধান হলেন ইমাম 


সহ 


২০০২ ইতিহাসের আলোকে শরিয়তী বিধান ১৬৩ 
আবু হানিফা (৬৯৯-৭৬৭ খ্রি.)। এই আবু হানিফা কর্তৃক সৃষ্ট আইন মোতাবেক ভারতীয় 


' সুন্নী মুসলমানগণ নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে বর্তমানে। 


শাসন ব্যবস্থার প্রধানের সাথে সাথে ধর্মীয় জগতের প্রাধান্য লাভের জন্যে লালায়িত 
হয়ে ওঠার পরিপ্রেক্ষিতেই হাদিশের বহুলাংশ সৃষ্টি ও সংগ্রহ হয়েছিল। ধর্মীয় প্রাধান্য লাভের 
তাগিদেই উমাইয়া রাজ-পুরুষগণের উৎসাহে এক শ্রেণীর চাটুকার বুদ্ধিজীবী দামাক্ষে এসে 
বসবাস করতে শুরু করেন। এমনকী পয়গম্বরের আত্মীয়-স্বজন সহ অনেক সাহাবীত্ত (সাক্ষাৎ 
শিষ্য) পদমর্যাদা এবং আর্থিক লোভের বশবর্তী হয়ে বসবাস করতে এলেন দামাস্কে। এবং 
এঁ সমস্ত বুদ্ধিজীবী ও সাহাবীগণ এক সময় রাজপুরুষদের চাটুকারে পরিণত হয়ে রাষ্ট্রিক 
ও সামাজিক বিধি-বিধান হেতু অনেক ইচ্ছাপ্রসৃত মনগড়া হাদিশ বর্ণনা করেছিলেন। 

সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের খুশি করতে এবং নিজ্ঞ স্বার্থকে চরিতার্থ করতে কত লোক বিভিন্ন 
সাহাবীদের নামে বা সাহাবীদের বর্ণনা বলে ইচ্ছাপূরক হাদিশ সংগ্রহ করেছিলেন তা সত্যিই 
ভাববার বিষয় এখন। তার চেয়েও বড় কথা আজকের দিনে তথাকথিত ধর্মীয় পণ্ডিতগণ 
প্রচলিত হাদিশের উল্লেখ করে এবং তার উপরই নির্ভরশীল হয়ে ইসলামের নামে, শরিয়তের 
নামে দুনিয়া গরম করে। | 

হাদিশ সম্পর্কে আলোচনা উঠলে এক শ্রেণীর পণ্ডিতরা “সিয়াসিস্তাহ্‌” হাদিশের কথা 
পাড়েন। তাদের মতে এই “সিয়াসিস্তাহ” হাদিশগুলি নির্ভেজাল। তা নাকি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে 
ঝাড়াই বাছাইয়ের পর গ্রহণ করেছে ইসলামি দুনিয়া 

সিয়াসিত্তাহ হাঁদিশগুলি বর্ণনাকারীর মুখ থেকে শ্রোতার শ্রোতা তস্য শ্রোতা মারফৎ 
সংগৃহীত হয়েছিল। এবং মুসলিম বিধান রচনাকালে এই হাদিশগুলির আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন 
পণ্ডিতগণ। 

সিয়াশিত্রহ হাদিশ সংগ্রাহকরা হলেন মহম্মদ বিন ইসমাইল বোখারী (৮৯০-৮৭১ খ্রি.) 
মুসলিম বিন আল কুরাইশী (৮২০-৮৭৫ খ্রি.) আবু দাউদ (৮১৮-৮৮৮ খ্রি) আবু ঈশা আল 
তিরমিত্রী (৮২৪-৯২ খ্রি) আবু আব্দুর রহমান নিসাঈ (৮২৯-৮৬ খ্রি) উপরিউক্ত হাদিশ 
সংগ্রাহকদের হাদিশগুলিকেই একসঙ্গে বলা হয় সিয়াসিত্তাহ। দেখা যাচ্ছে এ “সিয়াসিত্তাহ” 
হাদিশ সংগ্রাহকদের কর্মকাল শুরু হয়েছে আবু হানিফার মৃত্যুর পর (৭৬৫ প্রি.) এবং আব্বাস 
বংশীয় রাজপুরুষদের শাসনামলে তাদের উৎপাহে, নির্দেশে ও অর্থানুকুল্যে। মনে রাখা দরকার 
এই আব্বাসীরাই নির্দেশ জারি করেছিল ভবিষ্যতে মুসলিম বিধান তথা কোরান হাদিশের 
আর যেন ব্যাখ্যা করা না হয়, বা নতুন কোনও আইনও যেন বিরচিত হয়। সেই নির্দেশই 

হাদিশ সম্পর্কে বলা শেষ করব বিখ্যাত এতিহাসিক টয়েনবীর একটি উদ্ধৃতি দিয়ে।. 
তিনি তার “এ স্টাডি অফ্‌ হিস্টরীতে” লিখছেন__“মনমত শাস্ত্র রচনা করিয়ে নিতে উমাইয়া 
বা আব্বাসীয় রাজপুরুষগণ কেউই পিছিয়ে ছিলেন না! তারা এই ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিল যে, 
হজরতের হাদিশ অনুযায়ী জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করবে। তাই মদীনা থেকে তারা নিয়ে আসে 
শান্্কারদের বাগদাদে। প্রকৃতপক্ষে তারা নিজেদের স্বার্থের দিকেই লক্ষ্য রেখে ইসলামকে 


১৬৪ পরিচয় ১৪০৯ 


ব্যবহার করেছিল। আর এঁ শান্ত্রকারদের পোষ মানিয়েছিল শাসকগোষ্ঠী!” 

আগেই বলা হয়েছে আবু হানিফা হলেন সুন্নী মজহারের প্রথম আইন বিশারদ এবং 
আইনের অষ্টা। তার বিরচিত আইনই তামাম সুন্নী দুনিয়ায় অত্যন্ত সম্মানের মর্যাদা পেয়ে 
থাকে বর্তমানে । 

আবু হানিফা প্রায় দশ লক্ষ ফতোয়া জারি করেছিলেন। মন্দার ব্যাপার হল, তার 
ফতোয়াগুলি মক্কা বা মদীনায় গৃহীত হয়নি তখন। কারণ এই ইমাম হানিফা উমাইয়া 
রাজপুরুষদের অর্থানুকুল্যে শান্ত্র রচনার কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। তার কৃতকর্ম এতই গিত . 
ছিল যে, আব্বাসীয় খলিফা আল মনসুর তাঁকে বন্দী করেন এবং বন্দীদশায় তার মৃত্যুও 
হয়। 

তার প্রদত্ত ফতোয়াগুলি পূর্ব্বোক্ত সিয়াসিত্রাহ নয়, হাসান আল বসরী এবং আমীর 
বিন শারাহিল কর্তৃক সংগৃহীত হাদিশের উপর নির্ভরশীল ছিল। অথচ পরবর্তীকাল থেকে 
বর্তমান সময় পর্যস্ত সিয়াসিত্তাহ' হাদিশই প্রকৃত হাদিশ বলে গৃহীত হয়েছে৷ তাহলে ভার 
ফতোয়াগুলি__যেগুলির দ্বারা আমরা নিয়ন্ত্রিত হই তা যথার্থ বলে মেনে নেওয়া যায় কি? 
যদি ধরে নিই আবু হানিফা বিরচিত আইনগুলি সঠিক, তাহলে তার পূর্ববর্তী সময়ে সংগৃহীত 
হাদিশগুলিও নির্ভেজাল। তাই যদি হয় তাহলে “সিয়াসিত্তাহ”র পূর্ববর্তী হাদিশগুলির কেন 
মূল্য দেওয়া হয় না? পক্ষান্তরে সিয়াসিত্তাহ হাদিশগুলির মর্যাদা দেওয়া হয় তাহলে আবু 
হানিফার দেওয়া ফতোয়াগুলির মুল্য থাকে কতটুকুঃ সন্দেহের উধ্বে ছিল না তার প্রদত্ত 
ফতোয়াগুলি বলেই কি মক্কা মদীনার শাস্ত্রবিশারদগণ গ্রহণ করেননি সেগুলি? আরও মনে 
রাখা প্রয়োজন আবু হানিফা বিরচিত মুসলিম বিধান কোনও দিনই মুসলিম সমাজ গ্রহণ করত 
কিনা বলা শক্ত যদি না তার শিষ্য আবু ইউসুফ আব্বাসীয় খালিফা হারুন অর রশীদের 
(৭৮৬-৮০৯ খ্রি.) প্রধান কাজীর পদ অলংকৃত -করতেন। প্রধান কারীর পদে থাকাকালীন 
আবু ইউসুফ গুরুর মতগুলিকে মুসলিম জাহানে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস পান এবং সেগুলি 
তিনি “কিতাব উল খারাজ” নামক পুস্তকে লিপিবদ্ধ করেন। 

হানাফী মতের দ্বিতীয় আইন অষ্টা হলেন মদীনা নিবাসী আবদুল্লা মালিক বিন আনাস 
(৭১৩-৭৯২ খ্রি.)। তিনি তার সময়ের প্রচলিত হাদিশগুলি নির্বিচারে অবলম্বন করেছিলেন 
মুসলিম বিধান সৃষ্টির প্রাকৃকালে। আললমুয়াত্তার নামক পুস্তকে তিনি প্রায় ১৭০টি হাদিশ 
সন্নিষেশিত করেন। এঁরই শিষ্য ইয়াহিয়া আসমাদী আব্দুল সিয়ায় শাসকের প্রধান উপদেষ্টা 
ছিলেন! মালিকের শিষ্য ও ভার প্রদত্ত আইন দ্বারা মুসলিম সৃতদাযের যীরা নিয়ত হয়ে ৫ 
থাকেন তাদের বলা হয় “মালেকী”। টি 

ইসলামি আইনের প্রাথমিক পর্বের আইন অষ্টাদের তৃতীয় ইমাম হলেন মহম্মদ বিন ইদরিশ 
আল শাফেরী (৭৭৬-৮৩০ খ্রি.)। জন্মস্থান গাজা হলেও কর্মস্থল ছিল তার বাগদাদ। চিন্তার 
দিক থেকে ইনি ছিলেন মুক্তমনা এবং প্রগতিশীল। সে সময় যে সমস্ত দেশ মুসলিম শাসকবর্গ 
জয় করেছিলেন তাদের উন্নত শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রভাব পড়েছিল তার উপর। তার শিষ্যদের 


২০০২ ইতিহাসের আলোকে শরিয়তী বিধান ১৬৫ 


এবং তার আইন অনুসারীরা বর্তমানে শাফেরী বলে পরিচিত। ইনিই “কিয়াস”যেক্তির মাধ্যমে 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ) মতবাদের অষ্টা। এর বিখ্যাত পুস্তক “কিতাব-উল-আমন”। ইজিপ্ট, হেজাজ, 
দক্ষিণ আরব, পূর্ব আফ্রিকা, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সুন্নী মুসলিম 
সম্প্রদায় শাফের ঘরানার আইন দ্বারা নিয়ঙ্ত্িত হয়ে থাকে। ভারতের পশ্চিম উপকূলবর্তী 
অঞ্চলের ঘুসলিমগণও এই ঘরানায় বিশ্বাসী। ভারতে ডিসল্মুসন অব্‌ মুসলিম ম্যারেজ্র এ্যাক্ট, 
১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে বিধিবদ্ধ হয় এই শাফেরী মতবাদের প্রভাবেই। উক্ত আইনের দৌলতেই 
মুসলিম স্ত্রী আদালত মারফৎ স্বামীকে তালাক দেবার অধিকার অর্জন করেছে! 

চতুর্থ ইমাম ছিলেন ইমাম হানবল (৭৮০-৮৫৫ খ্রি.)। ইনি ইমান শাফেরীর শিষ্য ছিলেন। 
এঁরা মতবাদের অনুসরণকারীদের বলা হয় হানবলী। দুঃখের বিষয়ে শাফেরীর ব্যক্তির শিষ্য 
হয়েও তিনি বাদবিচার না করে নিজে হাদিশের প্রতি অনুরক্ত হয়ে উঠেছিলেন অত্যত্ত বেশি 
মাত্রায়। নিজ জীবদ্দশায় প্রায় আশি হাজার হাদিশ সংগ্রহ করেছিলেন তিনি। ফতোয়া জারি 
করার সময় হাদিশের উপরই নির্ভর করতেন খুব বেশি। ঠিক এই সময়েই আল-মুতাওয়াক্কিল 


+ (৮৪৭-৬৯ খ্রি) ছিলেন খলিফা। এরই প্ররোচনায় হানবল ঘোষণা করেছিলেন খালিফা হল 


রি 


আল্লার প্রতিনিধি। সেই হেতু তিনি কোনও অন্যায় করেন না। অতএব তাদের বিরুদ্ধাচরণ 
করা অন্যায় ও মহা পাপ। উপরিউক্ত ঘোষণার প্রতিদান হিসাবে খলিফা আল মুনতাশির 
(৮৬১-৬২ খ্রি.) খলিফা আল মুসতাইল (৮৬২-৬৬ খ্রি.) খলিফা আল মুতাদ্দিদ (৮৯২- 
৯০২ খ্রি.) সকল শাসকগণই তার মতবাদকে সমর্থন করে তাঁকে নিয়ে লোফালুফি করতে 
থাকে। তিনি প্রগতি বিরোধী একের পর এক মতবাদ ব্যক্ত করেছিলেন। তীর প্রচারিত 
মতবাদের প্রকাশ্যে বিরুদ্ধাচরণ করার ফলেই ইবনে জারীর আল তাবারীয় (৮৩৭-৯২৩ খ্রি.) 
ঘোর শক্রতে পরিণত হয় ইমাম হানবলের মতানুসারীরা। প্রকাশ থাকা বাঞ্ছনীয়, এই ইবনে 
_জারীর পুস্তক হল “জামী আল বয়ান ফি তফসীর আল কোরান” যা পৃথিবীতে আজও 
কোরানের আদর্শ ভাষ্য ও টীকা বলে সমাদূত। 

অত্যন্ত অল্প পরিসারে প্রগতি পরিপহ্থী দু'একজন শাসক ও বুদ্ধিজীবীর কথা উল্লেখ 
করা প্রয়োজন প্রসঙ্গক্রমে। 

প্রগতি বিরোধী কার্ষ চরমে ওঠে খালিফা আল সুসতানজিদের (রাজত্বকাল ১১৬০-৭০ 
খ্রি.) আমলে। তিনিই পুড়িয়ে দিয়েছিলেন ইবনে সিনার (৯৮০-১০৩৭ খ্রি.) দার্শনিক গ্রস্থাদি 
এবং ইবন আল হাইসেমের (৯৬৫-১০৩৯ খ্রি.) জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত পুস্তকাদি। এই সময়ই 
বুদ্ধিজীবী আবদুল হাসান আল আশারী (৮৭৪-৯৩৬ খ্রি) আসরে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। 
যুক্তিবাদের বিরুদ্ধে লিখিত তার কুখ্যাত গ্রন্থ .“মাকালভ আল ইসলামিন” সেলজ্জুব 


শাসকগণকে উদ্বুদ্ধ করেছিল প্রগতিবাদীদের রুখে দিতে । আশারীর শিষ্য ছিলেন ইবন আশারীর : 


(১১০৬-১১৭৬ খ্রি.) যিনি ঘোষণা করেছিলেন “ধর্মকে ধারণ করতে হবে রক্ষণশীলতা দিয়ে, 
কোনো প্রশ্ন না করেই।” ইমামদের সম্পর্কে বলেছিলেন, ইমামদের বিরুদ্ধাচরণ করা এবং 
তাদের ঘোষিত নীতি না মান্য করা গর্হিততম অন্যায় ও পাপ। - 

কোরান ও হাদিশ ছাড়া আর যে দুটি নীতির উপর মুসলিম ব্যক্তিগত আইন দাঁড়িয়ে . 


১৬৬ - পরিচয় ১৪০৯ 


আছে তা হল ইজমা ও ‘কিয়াস’। যদিও ইঙ্জমা ও কিয়াসের উপর ভিত্তি করে সৃষ্ট আইনের 
সংখ্যা অত্যস্ত সীমিত। 

হাদিশের পরবর্তী মুসলিম আইনের ভিত্তি হল ইজমা। ইজমা হল কোনও সমস্যা” 
সমাধানের বিষয়ে মুসলিম শান্ত্কারদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ। অর্থাৎ কোনও সমস্যার 
সমাধান যদি কোরানে বা হাদিশে না পাওয়া যায় তাহলেই এই ইজমার সাহায্যে উদ্ভূত সমস্যার 
সমাধানে কোনও বাধা নেই। শান্ত্রকারদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হলেও তা ছিল শাসক গোষ্ঠীর 
অধীনে চাকুরীজীবী কারী বা বুদ্ধিজীবীদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত বিশেষ। অতএব শান্ত্রকারদের 
ইজমার সাহায্যে আইন প্রণয়ন কিন্তু শাসক গোষ্ঠীর ভবিষ্যৎ ভ্রুকুটিকে উপেক্ষা করে নয়, 
বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তা হত শাসককুলের মানসিক ধারাকে অনুসরণ করে। 

কিয়াস পদ্ধতি হল উদ্ভূত সমস্যার সমাধান উপরিউক্ত কোরান হাদিশ ও ইজমার দ্বারা 
সম্ভব না হলে, বিচার বুদ্ধি-বিবেক দ্বারা যখন কোনও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তাই হল কিয়াস। 
কিয়াস মতবাদের জনক হলেন ইমাম শাফেরী। পবিত্র কোরান ও এই কিয়াসের (জ্ঞান ও 
বিবেক) দারা পরিচালিত হয়ে ভারতের সুলীন কোর্টের রায় ছিল শাহবানুর খোরপোষ সংক্রান্ত 
মোকদ্দমায়। 

মুসলিম শাসক সম্প্রদায়ই “শেখ-উল-ইসলাম”: “মুহতাসিব” নামক পদ সৃষ্টি করে জন্ম 
দিয়েছিল রাজ্রভক্ত শন্ত্বিদদের। এই “শেখ উল ইসলাম” পদের বলে কুসংস্কারাচ্ছন্ন 
রক্ষণশীল বুদ্ধিজীবীরা একের পর এক ফতোয়া দিতে থাকে এবং সেগুলিকে শাসকশ্রেণীর 
সহায়তায় তারা কার্যকরী করে তোলে। এইভাবে বেতনভোগী “ইমাম” মৌলভী “কাজী” 
শেখ-উল ইসলাম এবং “মুহতাসিব” শ্রেণীর রাজকর্মচারীরা দীর্ঘকাল ধরে মুসলিম শান্তর ব্যাখ্যা 
করে এবং ফতোয়া দিয়ে ইসলাম ধর্মকে এবং তার জাগতিক ক্রিয়াকর্মকে করে তোলে অনেক 
ক্ষেত্রেই অমানবিক । শাসকশ্রেণীর প্রশ্রয়ে উপরিউক্ত শান্ত্রকারদের মুখের কথাই একসময় শাস্ত্রে 
পরিণত হয়। ফলে ন্যায়বাদী, যুক্তিবাদী, উদার এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি সম্বিত মুসলিমরা ক্রমশই 
বেপান্তা হয়ে যেতে থাকে। এই হল মুসলিম ব্যক্তিগত আইন সৃষ্টির সংক্ষিপ্ত হাল-হকিকৎ। 

সাশ্রাজ্যবাদীদের হাত ধরেই ইসলাম ধর্ম প্রবেশ করেছে ভারতবর্ষে । ভারতের সিন্ধু প্রদেশে 
এবং সমুদ্রপোকুলবর্তী অঞ্চলেই ইসলাম ঠাই করে নেয় প্রথমে। তারপর বিভিন্ন কারণে এদেশে 
ইসলাম ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা বাড়তে থাকে। 
ভোলেনি। এদেশের মানুষ ধর্মান্তরিত হয়েও পূর্বপুরুষদের রীতিনীতি অনেকাংশেই বজায় 
রেখে পারিবারিক, সামাজিক জীবন অতিবাহিত করতে থাকে। মোগল সম্রাট গুরঙ্গজেব প্রথম 
হানাফী সুন্নী ঘরানার আইনকানুন মোতাবেক এদেশের ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের ব্যক্তিগত 
জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করতে সচেষ্ট হন। এবং তারই নির্দেশে ফতোয়া-ই আলমগীরী সংকলিত 
হয়েছিল সর্বপ্রথম। 

ভারতবর্ষ বৃটিশ শাসনাধীনে আসে ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধজয়ের মাধ্যমে। 

১৭৬৫ খ্রি. কোম্পানি দেওয়ানী লাভ করে! ১৮৩৫ খ্রি. কোম্পানি স্বনামে মুদ্রা চালু 
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করে। আর ১৮৬৪ খ্রি. মুসলিম শাসনের প্রতীক কাজীর বিচারের অবলুপ্তি ঘটিয়ে ভারতবর্ষের 
মাটি থেকে মুসলিম রাজকে বিদায় জানায় বৃটিশরা। কিন্তু এদেশে হিন্দু, মুসলিম উভয় 


১ 


শাস্ত্রের বিধি অনুসারেই। এবং এই উদ্দেশ্যেই মুসলিমদের শান্ত্রের বিধিগুলিকে সঠিকভাবে 
পর্যালোচনা করার জন্যে “হেদায়া" যা হানাফী সুন্লীদের প্রামাণিক আইন গ্রন্থ বলা হয়, ফারসি 
থেকে ইংরাজিতে অনুবাদ করেন চার্লস হ্যামিলটন সাহেব। চার্লস হ্যামিলটন সাহেব এ কাজ 
করেন ওয়ারেন হেস্টিংস সাহেবের আদেশে । দ্বাদশ শতাব্দীতে হেদায়া আরবি ভাষায় সংকলন 
করেন, পারসি ভাষায় এ পুস্তকঅনুবাদ করেন। বেইলী সাহেবের বেইলী ডাইজেস্ট (Bailee 
01899)-এর ১ম খণ্ড হল ফতোয়া আলমগিরীর ইংরেজি অনুবাদ এবং দ্বিতীয় খণ্ড হল 
শিয়া আইন সংক্রান্ত। শিয়া আইনের প্রধানতম এবং বিশ্বস্ত শান্তর ‘শারায়া-উল-ইসলাম’। এম 
কুইরী সর্বপ্রথম উক্ত শান্তর ফারসি ভাষায় অনুবাদ করেন। 

ধর্মে ইসলামি হলেও ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের মুসলিমদের পারিবারিক আইন যে এক 
ছিল না সে-কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। ধর্মান্তরিত মুসলিমগণ পূর্বপুরুষদের এতিহ্য 
রীতি-নীতিগুলি ত্যাগ করে তারা ইসলামের শিয়া বা সুরী কোনও মতকেই মেনে নেয়নি। 
উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, খোজা কুচি যেমন, হালাই যেমন, সুন্নী বোহরা এবং মোলাসালাম 
গিয়াসিয়া সম্প্রদায়গণ উত্তরাধিকার সংক্রান্ত ব্যাপারে হিন্দুদের ব্লীতিনীতিই মেনে চলত। দক্ষিণ 
ভারতের মোপালা সম্প্রদায়ও মাতৃতান্ত্িক মেরুমাক্ষ্যা়তান) নিয়মই মেনে চলত সম্পত্তির 
উত্তরাধিকার সংক্রান্ত ব্যাপারে। পূর্ব ও পশ্চিম পাঞ্জাবে বিবাহে মুসলিম মেয়েদের ইদতকাল 
পর্যবেক্ষণের কোনও নিয়মনীতি মেনে চলতে হত না। মধ্যভারতের মুসলিম নারীদের 
পিতৃত্যক্ত সম্পত্তিতে ছিল না কোনও অধিকার। আবার কুচি যেমন এবং খোজা সম্প্রদায়ের 
মুসলিমরা তাদের সমস্ত সম্পত্তি নিজ ইচ্ছামতো উইল করতে পারত যা মুসলিম ব্যক্তিগত 
আইন বিরোধী! 

উপরিউক্ত জনগোষ্ঠী ধর্মে ইসলামি অথচ পারিবারিক বা সামাজিক আইন সংক্রান্ত 
ব্যাপারে প্রথাগত রীতিনীতি ভিন্ন হওয়ায় যে সমস্যার সৃষ্টি হয় সেই সমস্যাগুলি সমাধান- 
কল্পে ১৯১৮ সালের মহিলা সাকসেসন গ্যাক্ট, ১৯২৮ মাপিলা উইলস এ্যাক্ট, ১৯২০ 
ও ১৯৩৮ সালে কুচি যেমন গ্যাক্‌ট, ১৯৩৫ সালে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এ্যাক্ট প্রভৃতি 
আইন বিধিবদ্ধ হয়। | 

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য বিভিন্ন সময়ে ফে-সমস্ত আইন গৃহীত 
হয়েছিল সে-সব আইনের বিলোপ ঘটিয়ে ১৯৩৭ খ্রি. ৭ অক্টোবর যে আইন (AC: XX! 
OF 1937) গৃহীত হয় তাই হল বর্তমানে শরিয়তী বিধান। বিভিন্ন সময়ে ভারতীয় মুসলিম 
সম্প্রদায়ের জন্যে গৃহীত ব্যক্তিগত আইন কিন্তু কোনও সময়েই প্রাগুক্ত ইমামদের রচিত 
বিশেষ করে ইমাম হানিফা রচিত আইনের বিরোধিতা তো করেনি বটেই এমনকী তা কতটা 
মানবিক, যুগপোযোগী এবং প্রগতিশীল তাও বিচার করে দেখার সাহস হয়নি। ইসলামি 
আদর্শের যা অতি অবশ্যই পরিপন্থী) এখন সময় হয়েছে বালির মধ্যে মুখ গুঁজে দেবে মুসলিম 
D2 
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(ভারতীয়) সম্প্রদায়, না প্রগতিশীল ধ্যান-ধারণায়, উদ্বুদ্ধ ইয়ে তারা এগিয়ে খাবে যুগোপযোগী 
ও মানবিক আইন রচনার জন্যে। লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্যে সঠিক পথ ধরতে হবে। ভারতের 
মুসলিম সম্প্রদায়কে কানাগলির মধ্যে ঢুকে পড়লেই হারিয়ে যাবে অন্ধকারে। 

নিবন্ধটি লিখতে তথ্যের জন্য আমি সাহায্য নিয়েছি মুখ্যত হরফ প্রকাশনীর কোরান 
শরীফ, হিন্ত্রী অব দি এ্যারাবস নিলিপ কে হিট্রীং, দি স্পিরিট সব ইসলাম__সৈয়দ আমীর 
আলী, হরফ প্রকাশনীর আল হাদীশ, বিশ্বনবী-গোলাম মোস্তানা (অস্টম সংস্করণ) মহ. 
হিদায়তুল্লা সম্পাদিত (অষ্টাদশ সংস্করণ) প্রথম খণ্ড সৈয়দ আবদুল হালিম, বোখারী শরীফ 
(বাংলা) ১ম খণ্ড ৭ম সংস্করণ হামিদিয়া লাইব্রেরি ঢাকা মুসলিম খালিদ রসিদ। এছাড়া যে- 
সমস্ত পুস্তক পত্র পত্রিকার সাহায্য নিয়েছি প্রগতি প্রকাশনের (মস্কো) সোভিয়েত দেশে ইসলাম 
ও মুসলিম সমাজ জিয়াউদ্দিন খান ইবনে ঈশান বাবা খান, সিরাতুল মুস্তাকীমের (ইমাম 
গুজুলী) বঙ্গানুবাদ অনুবাদ মহিউদ্দিন খান, দেশ £ ৫৩ বর্ষ ও ২৯ সংখ্যা সাপ্তাহিক মীয়ান 
২৭২৮ সংখ্যা, পরিবর্তন বর্ষ অষ্টম সংখ্যা-৪৯। | 


পুনমুদ্রণ ৫৭ বর্ষ ৯ সংখ্যা, এপ্রিল ১৯৮৮ 


আর. এস. এস. ও জামায়েতই-ইসলামীর ধর্মীয় ফ্যাসিবাদ 
অমিয় ধর 


স্বদেশী’ আন্দোলন থেকে 'ভারতছাড়ো” আন্দোলন-__এই কালসীমার (১৯০৫-__-১৯৪২) 
মধ্যে মুসলিম লীগ (১৯০৬), হিন্দু মহাসভা (১৯১০), রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ বা আর. 
এস. এস. (১৯২৫), জামায়েত ই ইসলামী (১১৪১) প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক দল ও সংগঠনের 
উদ্ভব। এইসব সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আর. এস. এস. হল জঙ্গি হিন্দুত্ববাদের আদর্শে 
প্রাণিত, হিন্দুরাষট্র স্থাপনের লক্ষ্যে অবিচলিত, সামরিক শৃঙ্খলাপরায়ণ স্বয়ংসেবকদের সংগঠন। 
আর 'জামায়েতই ইসলামী হল কোরান হাদিস-এর প্রতি অনুগত, শরিয়তী বিধান সম্মত 
‘আল্লার রাজত্ব” (হাকুমত-ই-ইল্লাহিয়া) কায়েমে সংকল্পবন্ধ মুসলিম জিহাদিদের সংগঠন। 
বর্তমানে নিবন্ধে এই দুটি জঙ্গি সংগঠনের আদর্শ, লক্ষ্য, সাংগঠনিক কাঠামো, পারস্পরিক 
সম্পর্ক এবং তাদের লক্ষ্যের অভিন্নতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। 


সাম্প্রদায়িক সংগঠন গড়ার নেপথ্যে 


এ-দেশে সাম্প্রদায়িক সংগঠন গড়ার নেপথ্যে ব্রিটিশ শাসকদের বিশেষ প্রশ্রয় ছিল। কারণ, 
উনিশ শতকের শেষ দিকে আনন্দমোহন বসু, সুরেন্দ্রনাথ বন্য্োপাধ্যায়ের নেতৃত্বে গঠিত 
ইন্ডিয়ান আ্যাসোসিয়েশন” (১৮৭৬) এবং দাদাভাই নরোজী, রানাডে, বদরুদ্দিন তায়বক্জী, 
- গোখলে প্রমুখ জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ পরিচালিত 'জাতীয় কংগ্রেস’ (১৮৮৫) যখন রাষ্ট্রচিস্তা 
থেকে ধর্মকে আলাদা করে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে ভারতীয়দের মধ্যে এক্য গড়ে জাতীয় 
আন্দোলন সংগঠনে উদ্যোগী হলেন, তখনই সাম্রাজ্য স্বার্থের রক্ষকেরা প্রমাদ গণলেন। শুরু 
হল, হিন্দু-মুসলমানের মিলিত জাতীয় মঞ্চের বিরুদ্ধে কেন্দ্র বা প্রতিকেন্দ্র গড়ে তোলার 
যড়যন্ত্র। জর্জ হ্যামিলটন বিচলিত হয়ে ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে ভাইসরয় এলগিনের কাছে লিখলেন, 
“জাতিধর্ম নির্বিশেষে এদেশের মানুষ আমাদের শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যেভাবে এঁক্যবদ্ধভাবে 
প্রতিবাদ জানাচ্ছে, তাতে সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমি আতঙ্কিত হয়ে পড়ছি!” স্বভাব 
এই আতঙ্ক থেকে পরিত্রাণ লাভের জন্য ব্রিটিশ শাসকেরা সংকীর্ণচিত্ত, ক্ষমতালোভী হিন্দু 
মুসলমান অভিজাত ও বৃত্তিজীবী মধ্যবিজ্দের পরস্পরের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে এদেশের 
সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশকে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাম্পে আচ্ছন্ন করে ফেলল। 
সাশ্রাজ্যবাদীদের আশ্রয়ে প্রশ্রয়ে গড়ে ওঠা সেইসব সাম্প্রদায়িক গোল্ঠীগুলির আর্থ-সামাজিক 
_ অবস্থান ও তাদের ভূমিকা সম্পর্কে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর মূল্যায়ন প্রণিধানযোগ্য_ 
“সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান সে হিন্দু হোক কি ঘুস্লমান হোক, সমাজের সামন্ত্তন্ত্রী রক্ষণশীল 

অংশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সুত্রে আবদ্ধ, সমাজব্যবস্থার বিপ্লবাত্মক কোনো পরিবর্তন-প্রস্তাবের 


১৭০ পরিচয় ১৪০৯ 


বিরোধী। প্রকৃত কলহ ধর্ম নিয়ে নয়, যদিও ধর্মের ছদ্মবেশে আসল ব্যাপারটাকে অনেক 
সময় আচ্ছন্ন করা হয়েছে_যারা জাতীয়তাপস্থী, গণতন্ত্রবাদী, সমাজব্যবস্থায় বিপ্রবপ্রয়াসী, 
আর যারা সামস্ততস্ত্রের অবশেষকে বাঁচিয়ে রাখতে চায়, এই দুয়ের মধ্যে বস্তুত দ্বন্ব। 
সংকটকালে এতে দ্বিতীয় দলের নিশ্চিত, নির্ভর সেই বিদেশীর সমর্থনেরই উপর, যারা 
স্থিতাবস্থাকেই চিরস্তন করে রাখতে উৎসুক!” (ভারত সন্ধানে পৃ. ৪৪০)। 


“হিন্দুজাতি ও হিন্দু জাতীয়তার ভ্রান্তি 


সাম্রাজ্যস্বার্থে ইংরেজ শাসকের প্রথমে হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে সম্প্রদায়গতভাবে সংগঠিত হতে 
উৎসাহ দিয়েছে, ফলে আমরা লক্ষ করি জাতীয়তাবোধের সঙ্গে হিন্দুত্বের অভিমান প্রথম 
থেকেই যুক্ত হয়ে গিয়েছে। এটা যে ভবিষ্যতে অখণ্ড ভারতীয় জাতীয়তার বিকাশে বাধা 
হয়ে দাড়াবে, তা উনিশ শতকের জাতীয় জাগরণের সারথিরা অনেকেই ঠিক ধরতে পারেননি। 
জাতীয়তা মানে ‘হিন্দু জাতীয়তা ।” প্রাচীন ভারতে ‘জাতি’ আর জাতীয়তাবাদের? উৎস খুঁজতে 
গিয়েই তারা ভ্রান্তির মধ্যে পড়েছিলেন। তারা মানতে চাননি, মধ্যযুগ শেষ হওয়ার আগে 
আধুনিক অর্থে জাতির উদ্ভব সম্ভব নয়। মানবগোষ্ঠী, কৌমজীবন দাসব্যবস্থা, সামস্তব্যবস্থার 
পর্বগুলো পার হয়ে আধুনিক যুগের বিশেষ সামাজিক, আর্থিক এবং সাংস্কৃতিক বিকাশের 
পর্যায়ে পৌঁছেই ‘জাতি’ হিসাবে বিকশিত হয়ে উঠতে পেরেছে। 

ধর্মীয় বন্ধন জাতিগঠনের অপরিহার্য শর্ত নয়। বরং নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বসবাসকারী এবং 
অখণ্ড আর্থিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার অস্তগর্ত একই ভাষাভাষী, একই মানসিক গঠনের 
অধিকারী এবং নিজস্ব প্রক্রিয়ায় বিবর্তিত সর্বজনীন সংস্কৃতির অধিকারী সংহত জনগোষ্ঠীই 
“জাতি'। এই আধুনিক অর্থে ভারতীয় জাতিসমূহের বিকাশ আধুনিক কালের ঘটনা। এবং 
ভারতে ব্রিটিশ শাসনের পরিস্থিতিতে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উত্তব। 

, মনে রাখতে হবে, যন্ত্র বিজ্ঞান ও শিল্পবাণিজ্য উন্নত ব্রিটিশ জাতি তার সাম্রাজ্য স্বার্থেই 
ভারতীয় সমাজের যুগপ্রাটীন উৎপাদন ব্যবস্থাকে আমূল বদলে দিয়েছিল, কেন্দ্রীভূত রাষ্রস্থাপন 
করেছিল এবং আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা, যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহ স্থাপন 
করেছিল! 

এর ফলে নতুন সামাজিক শ্রেণীর উদ্ভব হল এবং নতুন সামাজিক শক্তিসমূহ ক্রিয়াশীল 
হয়ে উঠল। নিজ্ব প্রকৃতিগত কারণেই সামাজিক শক্তিসমূহ ব্রিটিশ শাসন ও শোষণের বিরোধী 
হয়ে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করে তাতে প্রাণশক্তি সঞ্চার করেছিল। (ভারতীয় 
জাতীয়তাবাদের সামাজিক পটভূমি / এ. আর. দেশাই পৃ. ১-৫ দ্র) 

ন্রাতি ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদের” উদ্ভব ও বিকাশের এই এঁতিহাসিক তাৎপর্য 


dr 


হিন্দুজাতি ও ‘হিন্দু জাতীয়তাবাদের’ প্রবক্তরা ঠিক ধরতে পারেননি। তাই তারা জাতীয় 7 


আন্দোলনে শুধু বিভ্রান্তি বাড়িয়ে তুলেছিলেন। 


২০০২... আর. এস. এস. ও জমায়েতই-ইসলারীর ধর্মীয় ফ্যাসিবাদ.. ১৭১ 


‘হিন্দুমেলা’র অন্যতম প্রেরণাদাতা জাতীয়বাদের জনক রাজনারায়ণ বসু ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের 
‘হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠতা' বিষয়ক বক্তৃতার উপসংহারে ঘোষণা করলেন, “হিন্দু জাতির কীর্তি, 
হিন্দু জাতির গরিমা পৃথিবীময় পুনরায় বিস্তারিত হইতেছে। এই আশাপূর্ণ হৃদয়ে ভারতের 
জয়োচ্চারণ করিয়া আমি অদ্য বক্তৃতা সমাপন করিতেছি!” - 

‘হিন্দুমেলা’র প্রতিষ্ঠা ১৮৭৬-তে। এই মেলার অন্যতম সংগঠক নবগোপাল মিত্র ১৮৮০ 
-তে লিখলেন, হিন্দুস্থানের হিন্দুরা নিশ্চিত ভাবেই একটা জাত -""the Hindus who 
certainly form a nation.” 

...-The Hindus are destined to be a religious nation.” 

বন্দেমাতরম’ মন্ত্রের উদগাতা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ভারতকলঙ্ক প্রবন্ধে ল্খিলেন “লক্ষ 
লক্ষ হিন্দুমাত্রেরই যাহাতে মঙ্গল, তাহাতেই আমার মঙ্গল।...পরজাতির অমঙ্গল সাধন করিয়া 
আত্মমঙ্গল সাধিত হয়, তাহাও করিব!” 

বিপিনচন্দ্র পাল বালগঙ্গাধর তিলক, লালা লাজ্রপৎ রায় প্রমুখ চরমপন্থী জাতীয়তাবাদী 
নেতৃবৃন্দও হিন্দুমতাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। এবং তারাও “জ্ঞাতীয় জাগরণ ও হিন্দু পুনর্জাগরণকে 
এক করে দেখতে চেয়েছিলেন” __(হেণ্ডিয়া টু ডে/ আর পি দত্ত; পৃ. ৪১৬)। 

ফলে, মুসলমান সমাজ জাতীয় আন্দোলন থেকে বিচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। এই অবস্থার সুযোগ 
নিয়ে ইংরেজ শাসকেরা হিন্দুদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের সম্প্রদায়গতভাবে সংগঠিত হতে 
উৎসাহ দেয়। ব্রিটিশ সরকারের প্রত্যক্ষ মদতেই সৈয়দ আহমেদ খানের আলিগড় আন্দোলন 
জাতীয় আন্দোলন ও জাতীয় কংগ্রেস বিরোধী একটা শক্তিকেন্দ্র হিসাবে গড়ে ওঠে, যা 
পরবর্তীকালে ভারতীয় উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির উদ্ভবের প্রত্যক্ষ কারণ হিসাবে 
যে কাজ করেছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তবে “হিন্দু জাতি' ও হিন্দু জাতীয়তা 
বা প্রবক্তাদের দায়িত্বও এক্ষেত্রে কোনো অংশে কম নয়! 

সৈয়দ আহমেদ খান, যিনি সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে হাত মিলিয়ে হিন্দু-মুসলিম এঁক্যের ভিত্তিতে 
অখণ্ড ভারতীয় জাতীয়তার সমর্থক হয়ে উঠেছিলেন, তিনিই আলিগড় কলেজের অধ্যক্ষ 
বেক সাহেবের প্ররোচনায় ১৮৮৮-তে বললেন” হিন্দু-মুসলমান দুটি পৃথক জাতি, সমান 
অধিকারের ভিত্তিতে যৌথ রাজনৈতিক কর্তৃত্ব স্থাপন তাদের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। “আমি 
তথাকথিত জাতীয় কংগ্রেসের বিরুদ্ধে একটা কঠিন কাজে হাত দিয়েছি এবং ইণ্ডিয়ান 

ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হিসাবে সৈয়দ আহমেদ যৌথ নির্বাচন ব্যবস্থার বদলে সাম্প্রদায়িক 
নির্বাচন ব্যবস্থার দাবিও উত্থাপন করলেন। 

এই সময় উত্তর ভারতে হিন্দি ও উর্দুভাষার বিরোধকে কাজে লাগিয়ে ইংরেজ শাসকেরা 
ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রেও দুই সম্প্রদায়ের বিরোধকে উসকে দিল। এতদিন সাম্প্রদায়িক 
সংঘাতটা হিন্দু-মুসলিম অভিজাত ও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল এবং 
তা মূলত চাকরিবাকরি, ব্যবস্থাপক সভায় সদস্য সংখ্যাও সরকারি অনুগ্রহ লাভের জন্য 

তৎপরতা ইত্যাদি স্বার্থকেন্দিক ছিল। 


১৭২ রর পরিচয় ১৪০৯ 
১৮৯২-এ দয়ানন্দ সরস্বতী “গো-রক্ষিণী সভা" স্থাপন করলেন। ধর্মান্ধতা সাম্প্রদায়িক 


সংঘাতকে নতুন মাত্রা দিল__উভয় সম্প্রদায়ের সাধারণ ধর্মপ্রাণ মানুষ এবার সংঘাতে লিপ্ত -. 


হল সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ব্যাপক গণভিত্তি পেয়ে গেল। 
ইতিমধ্যে বাঙালির জাতীয় জাগরণের ভাবাবেগ জাতীয় স্বাধীনতার আকুতিতে অভিব্যক্ত 


হচ্ছিল। লর্ড কার্জন বাঙালির এই সংগ্রামী চেতনাকে অঙ্কুরে ধ্বংস করার জন্য ১৯০৩-' 


এ বঙ্গভঙ্গের ষড়যন্ত্র শুরু করলেন এবং ১৯০৫-এর জুলাই তা সরকারিভাবে অনুমোদিত 
হল! হী 

আর, ১৯০৫-এর ১ অক্টোবর আগা খানের নেতৃত্বে একদল মুসলিম নেতা সিমলাতে 
লর্ড মিন্টোর-কাছে দাবিপত্র পেশ করলেন। এ-দাবিপত্রের খসড়া করে দিয়েছিলেন আলিগড় 
কলেজের অধ্যক্ষ আর্চবোল্ড সাহেব। সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে নির্বাচন কেন্দ্র গঠনের দাবিটি 
মেনে নিয়ে লর্ড মিন্টো মুসলিম নেতৃবৃন্দকে আশ্বস্ত করে বললেন,__“মুসলিমরা নিশ্চিন্ত 


থাকতে পারেন যে, সম্প্রদায় হিসাবে তাদের রাজনৈতিক অধিকার ও স্বার্থ প্রশাসনিক ৮ 


সংস্কারের সময় সুরক্ষিত করা হবে।” 

এত করেও কিন্তু স্বদেশী আন্দোলন থেকে জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন 
করা গেল না। অভূতপূর্ব পুলিশি সন্ত্রাস সত্বেও আবদুল রসুলের সভাপতিত্বে ১৯০৬-এর 
এপ্রিলে পূর্ববঙ্গের বরিশালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সম্মেলন হল। কলকাতায় রবীন্দ্রনাথের 
নেতৃত্বে হিন্দু-মুসলমান এক্যের রাখিবন্ধন উদযাপিত হল। শুরু হল বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধে স্বদেশী 
আন্দোলন। 

সেই ঝোড়ো দিনে সাম্রাজ্যবাদী ভেদনীতির প্রশ্রয়ে ১৯০৬-এর ৩০ ডিসেম্বর ঢাকায় 
আর্বিভূত হল মুসলিম লীগ। বঙ্গভঙ্গ সমর্থন করে মুসলিম স্বার্থের তথাকথিত রক্ষকেরা ঘোষণা 


.ভারতীয় মুসলমানদের রাজনৈতিক অধিকার ও স্বার্থরক্ষা ও বৃদ্ধি করাই মুসলিম লীগের 
উদ্দেশ্য।” 

সর্বভারতীয় রাজনীতি ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটল একটা সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক 
দলের। _ সাম্রাজ্যস্বার্থের বাহক বেক ও আর্চবোল্ড সাহেবদের শেখানো বুলি আউড়ে 
সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা বলে চললেন-_ কংগ্রেস হল হিন্দুদের স্বার্থবাহী দল-__হিন্দু-কংগ্রেস”ঃ 
কংগ্রেসী আন্দোলন- হিন্দুদের রাক্রনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার আন্দোলন; পাশ্চাত্য আদর্শের 
ধর্মনিরপেক্ষতা ইসলামী আদর্শের পরিপন্থী; সংসদীয় সরকার ভারতের পক্ষে অনুপযুক্ত। 
মুসলিম লীগ ভারতীয় মুসলমানদের স্বার্থবাহী একমাত্র সংগঠন; ব্রিটিশ আধিপত্য মেনে 
মুসলিম স্বার্থরক্ষাই মুসলমানদের উদ্দেশ্য। 

মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার প্রতিক্রিয়া হিসাবেই “সমগ্র হিন্দু সম্প্রদায়ের সর্বক্ষেত্রে স্বার্থরক্ষাই 
হিন্দুসভার কর্তব্য” এই উদ্দেশ্য ঘোষণা করে ১৯০৭-এ পাঞ্জাবে হিন্দুসভা প্রতিষ্ঠিত হল। 
১৯১০-এ এলাহাবাদে বিভিন্ন প্রদেশের হিন্দুসভার নেতারা এক সম্মেলনে মিলিত হয়ে হিন্দু 
মহাসভা গঠন করলেন। কংগ্রেসের বাইরে উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের রাজনৈতিক মঞ্চ স্থাপিত হল। 


টি 


২০০২ আর. এস. এস. ও জমায়েতই-ইসলামীর ধর্মীয় ফ্যাসিবাদ - ১৭৩ 


লালা লাজপৎ রায়, স্যার সাদিলাল, ভাই পরমানন্দ, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, লালা হংসরাজ 
. প্রমুখ হিন্দু জাতীয়তাবাদীরা ‘হিন্দু মহাসভার” পৃষ্ঠপোষক ও পরিচালক ছিলেন। মজার ব্যাপার 
হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের অনেকে একই সঙ্গে কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার নেতৃত্বপদ অলঙ্কৃত . 
করতেন। হিন্দু মহাসভার বরিষ্ঠ নেতা পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য ১৯৩৩-এ কলকাতার কংগ্রেস 
অধিবেশনে সভাপতিত্বও করেছিলেন। 

এইসব নেতা কংগ্রেসের মধ্যে হিন্দু লবি’ গঠন করে কংগ্রেসের ধর্মনিরপেক্ষ 
জাতীয়তাবাদী চরিত্রকে খর্ব ও বিকৃত করার চেষ্টা করতেন। তারা নিঃসন্দেহে হিন্দু 
সাম্প্রদায়িকতাবাীদের প্রেরণাদাতা ছিলেন। তবে সংখ্যাগুরুর নেতা হিসাবে তাদের সংখ্যালঘুদের 
সুযোগের সমতা’, ‘মেধার প্রতিযোগিতা’ ইত্যাদি বড় বড় নীতির কথা বলতে পারতেন।” 
(আধুনিক ভারত ঃ ুপনিবেশিকতাবাদ ও জাতীয়তাবাদ, বিপান চন্দ্র পৃ. ২৫২)। 

হিন্দু জাতীয়তাবাদের মধ্যে কেউ কেউ “হিন্দু মুসলিম এক্যের’ কথা বলতেন তবে এটা 
তাদের কোনো সদিচ্ছা বা উদারতা নয় নিছকই প্যাক্ট। স্বরাজের সংগ্রামে মুসলমানদের শামিল 
করার রাজনৈতিক কৌশল। কারণ তারা নিশ্চিত ছিলেন যে ব্রিটিশ মুকুটের অধীন 
স্বায়তশাসনের স্বরাজ’ বা “পূর্ণ স্বরাজ’ যাই আসুক না কেন সংখ্যাগুরু হিন্দুদের কর্তৃত্বই 
সেখানে প্রতিষ্ঠিত হবে। আর ঠিক এই কারণেই মুসলিম লীগপষ্থীরা স্বরাজের বিরোধিতা 
করতেন। লীগপন্থীরা সামগ্রিকভাবে কংগ্রেস পরিচালিত আন্দোলনের বিরোধিতা করতেন, 
আর মহাসভাপস্থীরা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে “মুসলিম তোয়াজের” অভিযোগ তুলে ধর্মনিরপেক্ষ 
জ্রাতীয়তাবাদের বিরোধিতা করতেন। 

হিন্দু-মুসলিম সা্প্রদায়িকতাবাদীদের এই কংগ্রেস বিরোধিতা ও ব্রিটিশ তোষণনীতির 
. একটা যুক্তিগ্রাহয ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রের প্রবক্তা পণ্ডিত জওহরলাল 
নেহরু “সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রধান হচ্ছে মুসলিম লীগ ও তার হিন্দু সংস্করণ, 
হিন্দু মহাসভা! এই সকল প্রতিষ্ঠানের নামমাত্র লক্ষ্য ভারতের স্বাধীনতা, আসলে এদের প্রধান 
লক্ষ্য নিজ নিজ সম্প্রদায়ের জন্য.বিশেষ সুযোগ সুবিধা আদায়। এইসব সুবিধা আদায়ের 
জন্য ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের মুখাপেক্ষী না হয়ে এদের গত্তস্তর নেই, ফলে গভর্ণমেন্টের সঙ্গে 
দবন্ব এড়িয়ে এদের চলতে হয়-_(ভারত সন্ধানে / পৃ. ৪৩৮)। 

লীগ ও মহাসভাপস্থীদের এই সংকীর্ণ গোষ্ঠীমনোবৃত্তি, সরকারের মুখপেক্ষিতা ও কংগ্রেস 
বিরোধিতার ফলে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন ক্ষতিগ্রস্ত হত এবং ব্রিটিশ শাসকেরা খুশি মনে 
সাম্প্রদায়িকতাবাদকে আশ্রয় ও প্রশ্রয় দিত। 

জাতীয় আন্দোলনে হিন্দু-মুসলমান এক্যের প্রশ্নটা ছিল খুবই জরুরি। অথচ হিন্দু-মুসলমান 
সাম্প্রদায়িক রাজনীতির পাণ্ডারা বলতেন_ হিন্দু ও মুসলমান সম্পূর্ণভাবেই দুটি পৃথক জাতি, 


_ তাদের মিলন সম্ভব নয়; উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্বেষ আর সংঘাতই এঁতিহাসিক ঘটনা। 


একথা ঠিক, আমাদের দেশে ধর্ম নিয়ে “হিন্দুমুসলমানের মধ্যে একটা কঠিন বিরুদ্ধতা আছে!” 
কারণ, “ধর্মমতে হিন্দুর বাধা প্রবল নয় আচারে প্রবল; আচারে মুসলমানের বাধা প্রবল 


১৭৪ পরিচয় . ১৪০৯ 


নয়, ধর্মমতে প্রবল... ৷” (কালাস্তর--রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)। তবুও গ্রামীণ অর্থনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ডে, 
লোকায়ত জীবনচর্যায় উভয় সম্প্রদায়ের সম্পর্কটা কয়েক শতাব্দীর মিলনে-মিশ্রণে এক 


প্ৰয়াসী ছিল আমাদের দেশের মিশ্র-সংস্কৃতিই তার বড় প্রমাণ। একথা নিশ্চিতভাবেই বলা 


যায়, হিন্দু-সুসলমানের মধ্যে ধর্ম ও আচার বিচারে পার্থক্য থাকলেও উনিশ শতকের শেষে 
সাম্প্রদায়িক রাজনীতির আবির্ভাবের আগে কখনো হিংস্র সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষে রূপান্তরিত 
হয়নি। আর রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা বাধানোর ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র তো 
বিশ শতকের ব্যাপার। 

গান্ধীজী আত্তরিকভাবেই হিন্দু মুসলমানের এক্য চাইতেন। এবং এজন্য নি্দের মত ও 
পথ অনুযায়ী সাধ্যমত চেষ্টাও করতেন। তাছাড়া হিন্দু-সুসলমানের এঁক্য না হলে যে 
স্বরাজলাভের আন্দোলন সফল হতে পারে না, এ-বাস্তববোধ ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতাও তার 
ছিল। তাই স্বরাজের যুগে খিলাফৎ আর অসহযোগ আন্দোলনকে মিলিয়ে, হিন্দুুসলমানের 
এঁক্য গড়ার পথে গান্ধীজী গণ-আইন-অমান্য আন্দোলনের সূচনা করলেন। কিন্তু উত্তরপ্রদেশের 
চৌরিটৌরায় জনতা হিংসাশ্রয়ী হয়ে ওঠায় তিনি আন্দোলন স্থগিত ঘোষণা করেন; ফলে 
জাতীয় আন্দোলনের কর্মী ও নেতাদের মধ্যে চরম হতাশা দেখা দিল। লীগ ও মহাসভাপন্থীরা 
সুযোগের অপেক্ষায় ছিল, বিদেশী শাসকদের ইন্ধনও মজুত ছিল; ফলে সারা দেশে রাজনৈতিক 
পরিবেশ সাম্প্রদায়িকতার বিষের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল। 

দিল্লি, লক্ষৌ, এলাহাবাদ, জব্বলপুর, নাগপুর, কলকাতা প্রভৃতি বড়ো বড়ো শহরেই শুধু 
নয়, ছোটো শহরগুলিতে দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে। “সাইমন কমিশনের তালিকা অনুয়ায়ী ১৯২২ 
থেকে ১৯২৭-এর মধ্যে ১১২টি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হয়েছিল। প্রাণহানি ঘটেছিল 
প্রায় ৪৫০ জনের, আর আহত হয়েছিল অস্তত ৫,০০০ জন।”- -স্বাধীনতা সংগ্রাম চন্দ্র, 
ব্রিপাঠী, দে/পৃ. ১৯৩)। 

দেশব্যাপী সাম্প্রদায়িক সংঘাতের রক্তাক্ত পরিবেশেই হিন্দুনহাসভার নেতা বিনায়ক 
দামোদর সাভারকর ১৯২৪-এ ‘হিন্দুত্ব’ নামক পুস্তিকায় লিখলেন, “হিন্দুত্বই রাষ্্ীয়ত্ব....একমাত্র 
হিন্দুরাই হিন্দুস্থানকে স্বাধীন করতে পারবে এবং হিন্দু সংস্কৃতিকে রক্ষা করতে পারবে?” 
সাভারকরের এই হিন্দু রাষ্ট্াদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে হিন্দু মহাসভার নাগপুর শাখার সদস্য ডা. কেশব 
বলিরাম হেডগেয়ার “হিন্দুজাতি, হিন্দু সংস্কৃতি এবং হিন্দু সভ্যতার পালন, সংরক্ষণ এবং 
পরিবর্ধনের” জন্য হিন্দু তরুণদের সংগঠিত করতে ১৯২৫-এ নাগপুর শহরে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক 
সংঘ (আর. এস. এস.) প্রতিষ্ঠা করেন। আর. এস. এস.-এর প্রতিষ্ঠাতা সরসংঘচালব 
(Supreme authority) ডা. হেডগেয়ার প্রথম থেকেই তার প্রতিষ্ঠানটিকে প্রত্যক্ষ রাজনীতি 
থেকে, স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন। কারণ তিনি বুঝেছিলেন হিন্দুদের 
বৈষয়িক ও রাজনৈতিক দাবি আদায়ের কাজটা 'হিন্দুমহাসভা” বা কংগ্রেসের অন্তর্গত 
‘হিন্দুলবি'র নেতারাই করতে পারবেন। তবে “হিন্দুরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পৌছাবার জ্জন্য” 
হিন্দুত্বের আদর্শে দীক্ষিত দৃঢ়চিত্ত শ্বয়ংসেবক' গড়ার কাজটা সংঘকেই করতে হবে। তাছাড়া 
স্বয়ংসেবকদের মুসলমান বিদ্বেষ ছড়াতে, দাঙ্গার প্ররোচনা দিতে, প্রয়োজনে দাঙ্গায় অংশ নিতে 
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অর্থাৎ জঙ্গি হিন্দুত্বের ফলিত প্রয়োগেও প্রশিক্ষিত করে তুলতে হবে। 

১৯৪০-এ, হেডগেয়ারের মৃত্যু হয়। মৃত্যুশয্যায় তিনি মাধবরাও সদাশিব গোলওয়ালকরকে 
তার উত্তরাধিকারী সর-সংঘচালক মনোনীত করে যান। 

১৯৩৯-এ গুরু গোলওয়ালকর রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের মতাদর্শ প্রচারের জন্য লেখেন, 
‘We or our Nationhood Defined.’ এই গ্রন্থে তিনি হিন্দু জাতি, হিন্দু রাষ্ট্র সম্পর্কে 
আর. এস. এস.এর বক্তব্য তুলে ধরেন এবং হিন্দুরাষ্ট্রে মুসলমান প্রভৃতি অ-হিন্দুদের যে 
হিন্দুজাতির স্বার্থে সম্পূর্ণভাবে আত্মনিবেদন করতে হবে একথা খুব স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে 
দেন। “সোজা ভাষায়, এটা হবে হিন্দু রাষ্টর..হিন্দুহ্থানের অ-হিন্দুরা অবশ্যই হিন্দুদের সংস্কৃতি 
ও ভাষাকে গ্রহণ করবে এবং হিন্দু জাতি ও তার সংস্কৃতির গৌরব গান ছাড়া অন্য ভাবনাকে 
প্রশ্রয় দেবে না।.হিন্দুজাতির অধীনতা মেনে নিয়ে এখানে তারা বাস করতে পারবে, তবে 
বিশেষ সুযোগ-সুবিধা প্রত্যাশা করবে না, এমনকি তারা নাগরিক অধিকারও দাবি করতে 
পারবে না।”__(উই অর আওয়ার নেশনহুড ডিফাইগু/পৃ. ৫৫-৫৬)। 

'িন্দুজাতীয়তাই ভারতীয় জাতীয়তা”_এই ফ্যাসিবাদী তত্ত্বের উগ্র প্রচারকদের কাছ থেকে 
ওঁ ক্রুদ্ধ উপদেশ শোনার পর সংখ্যালঘু মুসলমানদের সামনে একটিমাত্র রাস্তাই খোলা থাকে, 
তা নিজেদের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্র “পাকিস্তানের দাবি তোলা । ১৯৪০-এ মি. জিন্নার নেতৃত্বে 
মুসলিম লীগ 'পাকি্তানে+র প্রস্তাবই গ্রহণ করে। আর, জিহাদি মুসলিম নেতা সাইয়েদ আবুল 
আলা মওদুদী ১৯৪১-এ, পাঠানকোটে জামার়েত ই ইস্লামী' প্রতিষ্ঠা করে ঘোষণা করলেন, 
“ইস্লাম ধর্ম প্রসারের একমাত্র লক্ষ্য নিয়েই আমরা এগিয়ে এসেছি... 'হাকুমৎই-ল্লাহিয়া__ 
আল্লার রাজত্ব কায়েম করাই আমাদের চরম লক্ষ্য ৮...মুসলনানের একমাত্র পরিচয় সে 
মুসলমান !”...“ইসলামের প্রসারই তার একমাত্র চিন্তা হওয়া উচিত!” (রুদাদে--দ্রামায়েত- 
ইইস্লামী-মৌলানা মওদুদী) আর এই লক্ষযপূরণের জন্য ইসলামী আদর্শ ও ইসলামী দ্বীন’ 
বা জীবনব্যবস্থায় দীক্ষিত খাঁটি মুসলমানদের ‘জামায়াত বা সংঘবদ্ধতা অবশ্য কর্তব্য; কারণ 
“জামায়াত ব্যতীত ইসলামের অস্তিত্ব নাই।” অতএব মুসলমানদের উদ্দেশে_-বিশেষভাবে 
মুসলিম তরুণদের উদ্দেশে মওদূদী সাহেবের আহ্বান, প্রথমে একটি জামায়াত গঠন করিতে 
হইবে; উহাকে এমনভাবে সংগঠিত করিতে হইবে যে, সকলে একদ্রনের কথা শুনিবে এবং 
তাহার আনুগত্য করিবে! তৎপর অবস্থানুযায়ী হিজরত এবং জিহাদ করিতে হইবে।”_ 
(সত্যের সাক্ষ্য- সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী। পৃ. ২৮)। এ-থেকে বুঝতে অসুবিধা হয় 
না, 'জামায়েত ইইস্লামী” হল জঙ্গি হিন্দুত্ববাদী আর. এস. এস-এর কাউগ্টার পার্ট ইসলামী 
ফ্যাসিস্ট সংগঠন। 

কটু হলেও কথাটা সত্য হিন্দু জাতি’ আর ‘ভারতীয় জাতীয়তার অর্থই হিন্দু জাতীয়তা’ 
এই মত যে সব হিন্দু নেতা গর্বভরে প্রচার করতেন, তারা ধর্মকেই জাতি গঠনের প্রধান 
শর্ত বলে মেনে নিয়ে বালুচি, পাঞ্জাবি, কাশ্মিরী, উত্তরপ্রদেশীয়, বিহারি, বাঙালি, কেরলীয় 
নির্বিশেষে সমস্ত মুসলমানকেই এক অখণ্ড মুসলিম জাতির অন্তর্ভূক্ত বলে স্বীকার করে 
নিয়েছিলেন এবং জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের ভারত বিভাগের 


১৭৬ পরিচয় ১৪০৯ 


প্রতিষ্ঠার ত্গত হাতিয়ার জুগিয়েছিলেন। যা ভবিষ্যতে মওদুদী সাহেবের অনুগামী .. 


মোল্লাতন্ত্রীদের সহযোগিতায় পাকিস্তানে সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠা ও ভারতীয় উপমহাদেশে 
জামায়তই জিহাদের পরোক্ষ কারণও হয়েছে। 


১৯৪৭ সালের দেশভাগের পথ বেয়ে এল স্বাধীনতা। ভারতীয় উপমহাদেশে হিন্দু-মুসলিম 
সাম্প্রদায়িক রাজনীতি পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতেও দুরারোগ্য জটিল ব্যাধির 
আকারেই থেকে গেল। স্বাধীনতার প্রাক-সুহূর্তে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিবেকহীন উন্মত্ততা, 
উভয় সম্প্রদায়ের সুস্থ মানুষের মনকেও কুয়াশাচ্ছন্ন করে তুলেছিল। এক্লামিক পাকিস্তান 
প্রতিষ্ঠিত হলেও সব মুসলিম ধর্মের টানে পাকিস্তানে গেল না। সংখ্যায় অল্প হলেও মুসলিম 
সম্প্রদায়ের জাতীয়তাবাদী অংশ নৈতিক কারণেই ধর্মনিরপেক্ষ ভারতরাষ্ট্রে সগৌরবে রয়ে 
গেল। এমনকী যারা জিন্না সাহেবের ভ্রান্ত দ্বিজাতিতত্ব বা মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক 
রাজ্রণীতির সমর্থক, তারাও কয়েক কোটি ধর্মের টান অস্বীকার করে, বৈষয়িক স্বার্থের টানেই 
ভারতবর্ষে রয়ে গেল। জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ (গান্ধীজী ও নেহেরুজীর আদর্শের অনুগামী 
অংশ), ধর্মনিরপেক্ষ গণতাস্ত্রিক রাষ্ট্রাদর্শের অন্রাস্ত প্রভাবের স্বীকৃতি হিসাবে এদের অবস্থানকে 
স্বাগত জানালেন। 

স্বাধীনতার ঠিক পর. পরই অন্যতম জাতীয় নেতা মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, ১৯৪৭ 
সালের ৪ নভেম্বর মুসলিম নেতৃবৃন্দের সর্বভারতীয় সম্মেলনে বলেছিলেন যে, পরিবর্তিত 
পরিস্থিতিতে ভারতীয় মুসলমানদের রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গী পরিত্যাগ করে ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক 
চেতনায় উদ্বুদ্ধ হতে হবে এবং সমস্তরকম সাম্প্রদায়িক সংগঠনের বিলোপ সাধন করে সমাজ 
ও রাষ্ট্রীয় জীবনে সুস্থতা ফিরিয়ে আনতে সহযোগিতা করতে হবে। জাতীয়তাবাদী নেতার 
এই আবেদন, তৎকালে মুসলিম বুদ্ধিজীবী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিল। 
মৌলানা আজাদের এই চিন্তার শরিক হয়ে বিশিষ্ট মুসলিম নেতা ড. সইদ আবদুল লতিফ 
ও মুসলমান সমাজের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেছিলেন, “গণতান্ত্রিক ও অ-সাম্প্রদায়িক 
সমাজব্যবস্থার পক্ষে সন্তোষজনক ও সঙ্গতিপূর্ণ এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গী আমাদের অনুসরণ করতে 
হবে। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রগড়ার কাজে যারা প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন, একমাত্র তাদের হাত শক্তিশালী 
করেই আমরা এ ব্যাপারে সফল হতে পারি...।”__-€সেক্যুলারাইজেশন অব মুসলীম 
বীহেভিয়ার__মইন শাকির, পৃ. ৬৩ থেকে স্বাধীন অনুবাদ)। গান্ধীজী, নেহ্রুজী, শ্লৌলানা 
আজাদ প্রমুখ জাতীয় নেতাদের ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সমাজ গড়ার উদাত্ত আহ্বানে খুব 
বিচলিত হয়ে পড়ল হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক রাজনীতির পাণ্ডারা। শুরু হল হিন্দু-মুসলিম 
সাম্প্রদায়িক রাজনীতির নতুন খেলা। পাকিস্তান যেমন এশ্লামিক রাষ্ট্র ভারতকেও হতে হবে 
নির্ভেজাল হিন্দুরাষট্র। ‘অখণ্ড-ভারত’, হিন্দুত্ব, ভারতীয়করণ”, ‘গো-রক্ষা’, হিন্দি হিন্দুস্থান 
ইত্যাদি আওয়াজ তুলে পূর্ণোদামে আসরে নামল রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ এবং হিন্দুমহাসভা। 


চি 


২০০২ আর. এস. এস. ও জমায়েত ই-ইসলামীর ধর্মীয় ফ্যাসিবাদ ১৭৭ 


এশ্নামিক পাকিস্তানের ভারত বিদ্বেষকে কাছে লাগিয়ে গান্ধী-নেহেরু নেতৃত্বের ধর্মনিরপেক্ষতার 
. আদর্শ ও শাস্তিপূর্ণ সহাবস্থানের বৈদেশিক নীতিকে মুসলিম তোষণ ও পাকিস্তান তোষণের 
অপবাদ দিয়ে সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে তাতিয়ে তুলল “হিন্দুরাষ্ট্রের” পাণ্ডারা। মুসলিম লীগ 
ও জাময়েত ই-ইসলামী মোল্লারাও কিছুদিন চুপচাপ থেকে, বিষোদ্গার শুরু করল-_“নেহেরু 
সরকারের ধর্মনিরপেক্ষতা শুধু কথার কথা ।” পাশ্চাত্য আদর্শের “ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র ইসলাম 
বিরোধী”*₹- এর বিরোধিতা করাই মুসলমানের পবিত্র কাজ। মজার ব্যাপার কী আর. এস. 
এস. কী জানায়েতই ইসলামী উভয়েরই আক্রমণের টাদমারী হল নেহেরুন্জীর অনুসৃত 
ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্্রব্যবস্থা। 


রশ্নামিক পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পথ বেয়ে মুসলিম লীগের উদ্দেশ্য সফল হল কিন্তু ভারতে, 
ধর্মনিরপেক্ষ গণতাস্ত্িক রাষ্ট্র ব্যবস্থা চালু হওয়ায়; আর. এস. এস হিন্দু মহাসভার__ “হিন্দু 
রাষ্ট্র” গড়ার লক্ষ্য পূরণ হল না। হিন্দু সাম্প্রদায়িক রাজনীতির পাণ্ডাদের সমস্ত আক্রোশ 
উপর! ১৯৪৮ সালে, গান্ধীভী নাথুরাম গডসের গুলিতে দিল্লির প্রার্থনাসভায় শহিদের 
মৃত্যুবরণ করেন। সমগ্র দেশ স্তভ্তিত। এই হত্যাকাণ্ডের জন্য নেহেরু সরকার আর. এস. 
এস. ও হিন্দু মহাসভার নেতৃবৃন্দকে দায়ী করেন। নেহেরুজীর বক্তব্য ছিল, সমগ্র দেশে আর 
এস. এস. ও হিন্দু মহাসভার নেতৃবৃন্দ হিন্দু জাতীয়তাবাদের যে উগ্র হিংস্র মতাদর্শ প্রচার 
করছিলেন তাঁরা গান্ধীজীর বিরুদ্ধে ‘দেশভাগ’ ও “মুসলমান তোয়াজের” অভিযোগ তুলে 
যে কুৎসা ও বিদ্বেষ ছড়াচ্ছিলেন, তারই ট্র্যাজিক পরিণতি মহাত্সাজীর হত্যাকাণশ্ড। আর. এস. 
এস. নেতৃবৃন্দ পবিত্র ভারতামাতার অখণ্ডতা পুনরুদ্ধারের সংকল্প ঘোষণা করেছিলেন। 
সংঘগুরু গোলওয়ালকরের স্পষ্ট ঘোষণা ছিল, দেশভাগ তারা মানেন না। “আমাদের 
মাতৃভূমিকে ভাগ করা হয়েছে। কেউ কেউ আমাকে এই নিষ্ঠুর সত্য ভুলে যেতে বলেন। 
কিন্তু, আমি কখনোই একথা নিজেকে বোঝাতে পারব না। বরং আমি তোমাদের সকলের 
কাছে আবেদন করব, এই ট্র্যাজিক ঘটনা কখনো ভুলো না। এ অবমাননা আমাদের মানতে 
বাধ্য করা হয়েছে। আমাদের সকলকেই এই সুদৃঢ় অঙ্গীকার করতে হবে, এই কলল্প নিশ্চিহ্ন 
করার আগে পর্যন্ত আত্মসস্তষ্টির কোন অবকাশ নেই। (শ্রীগুরুজী, পৃ. ৭০)। স্বাধীনতার ঠিক 
পরবর্তী যুগে আর. এস. এস. হিন্দু মহাসভা রাজনীতির প্রধান বিষয় পাকিস্তান উচ্ছেদ, 
মুসলমান বিদ্বেষ, গান্ধীজী ও নেহেরু সরকারের বিরুদ্ধে পাকিস্তান ও মুলমান তোয়াজের 
অভিযোগ, ভারতমাতার পবিত্র অখণ্ডতা পুনরুদ্ধারের সংকল্প ঘোষণা, গোরক্ষা ইত্যাদি। 


_ হিন্দুজাতীয়বাদের উগ্র হিংস্র প্রচারণার উত্তপ্ত পরিবেশেই গান্ধীজী নিহত হন। গান্ধীজীর 


হত্যাকারী নারুরাম গভসে একদা, আর. এস. এস. হিন্দুমহাসভার অনুগত কর্মী ছিলেন। আর 
এস. এস. সংগঠনে নাথুরাম গডসে যে কত বিশ্বস্ত ছিলেন, তার প্রমাণ ১৯৩২ সালে, 


— 


১৭৮ পরিচয় ১৪০৯ 


প্রতিষ্ঠাতা সরসংঘচালক ভা. হেডগেয়ারের “প্রথম মহারাষ্ট্র সফরে গডসে তার সঙ্গী ছিলেন।” 
দ্য জনসংঘ / সি বাক্সটার পৃ. ৪০)। একদা আর. এস. এস.-এর অনুগত কর্মী গডসে, - 
সংঘগুরু গোলওয়ালকরের আবেদনে সাড়া দিয়েই, “ভারতমাতার পবিত্র অথপগুতার” শক্ত ' 
গান্ধীজীকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিয়েছেন, এই অভিযোগ যদি কেউ উত্থাপন করে তবে 
তাকে খুব একটা দোষ দেওয়া যায় না! এইসব কারণে গান্ধীহত্যার সঙ্গে আর. এস. এস. 
এর নাম স্বভাবতই এসে পড়ে। গান্ধী হত্যার পর দেশব্যাপী যে বিক্ষোভ দেখা দেয়, তার 
পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দুমহাসভা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড গুটিয়ে ফেলে । আর. এস. এস.- এর গুণগ্রাহী 
তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার প্যাটেলের আপত্তি সত্বেও জনমতের চাপে নেহেরু সরকার আর. 
এস. এস. সংগঠনকে নিষিদ্ধ. করতে বাধ্য হন। “হিন্দুরা” বা হিন্দু জাতীয়তাবাদের উগ্র 
হিংস্ৰ প্রবক্তা, ফ্যাসিস্ট সংগঠন হিসাবে চিহ্নিত করে আর. এস. এস. সম্পর্কে যে রাজনৈতিক 
অভিযোগ তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নেহেরুন্রী উত্থাপন করেছিলেন তা সর্বেব সত্য। আর. এস. 
এস. কর্মীরা কে কবে কোথায় দাঙ্গায় অংশগ্রহণ করেছিল তা প্রমাণ করাই যথেষ্ট নয়; আর. * 
এস. এস.-মতাদশই যে ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার চরম শক্র একথাটাই সর্বাগ্রে 
বোঝা দরকার। 

আমাদের এই সনাতন দেশে, প্রাচীন এহিত্য আর ধর্মসংস্কৃতির কথা উত্থাপন করলে 
মোড়কে উগ্র জাতীয়তাবাদের তত্ত্ব প্রচার করে চলেছেন। গুরু গোলওয়ালকরের ‘উঁই অর 
আওয়ার ন্যাশনহুড ডিফাইগু “বান্চ অব্‌ থট্‌স্‌” 'টস্‌ অন সাম কারেন্ট প্রত্রেম্স্‌* 'শ্রীগুরুজী” 
প্রভৃতি গ্রন্থের বক্তব্য থেকেই পরিষ্কার বোঝা যায়, আর. এস. এস. কোন মতাদর্শ বিশ্বাসী। 
জিন্নাহ সাহেবের দ্বিজাতিতত্ত, পাকিস্তানের হিন্দু বিদ্বেষ, ভ্রামায়েত-ই-ইসলামের জিহাদ যেমন 
ঘটনা, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের উগ্ন হিন্দু জাতীয়তাবাদ, পাকিস্তান বিদ্বেষ, মুসলমান বিদ্বেষ - 
তেমনি অকাট্য সত্য। “হিন্দু মুসলীম এক্যের শ্রোগান”-কে গুরু গোলওয়ালকার একটা থাপ্পা 
বলেই মনে করেন। মুসলমানরা হিন্দুধর্ম বিশ্বাসের ঘোর বিরোধী, তাদের সঙ্গে এঁক্য কখনোই 
সম্ভব নয়,_আর. এস. এস. সংগঠনের প্রতিটি কর্মীর এটাই ধ্রুব বিশ্বাস। গুরুজ্ীর স্পষ্ট 
ঘোষণা, “ইহুদি খৃষ্টান আর ইসলামের অবৈজ্ঞানিক অসহিযুর্তাকে আমরা অবশ্যই চূর্ণ বিচূর্ণ 
করব।”__€থটস্‌ অন সাম কারেণ্ট প্রব্রেমস পৃ. ২০)। ইহুদি খ্রিস্টান ও ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে 
অসহিষ্ণুতার অভিযোগ তুলে গোলওয়ালকরজীর রণহুংকারকে আর যাই হোক সহিষুতার 
সহৃদয় প্রকাশ বলে গণ্য করা যায় না। 

ভারতবর্ষ হিন্দুর দেশ, ভারতবর্ষকে হতে হবে “হিন্দুরাষ্ট্র”। হিন্দুধর্ম উদার আর 
সাম্প্রদায়িকতাই ইসলাম ধর্মের সারসত্ভ। মুসলমান খ্রিস্টান ইহুদি এবং পার্শীরা হিন্দুহ্থানের 
অতিথি মাত্র এরা হিন্দুরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব-ও পাবে না। “হিন্দুরাই ভারতের একমাত্র অনুগত 
নাগ্রিক"__(অর্গানাইজার ২০/১০/১৯৫২-ভাইজী দানী)__ এ হচ্ছে আর. এস. এস. 


_ সম্পাদকেরও পরিষ্কার বক্তব্য। 


অর্থাৎ আর. এস. এস-এর 'হিনদুহ্দাতি” ও হিন্দুরাষ্ট্রের মতাদর্শ_ ধর্মনিরপেক্ষ গণতাস্ত্রিক 
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রাষ্ট্াদর্শের ঘোর বিরোধী। হিন্দুজাতির স্বার্থরক্ষা এবং হিন্দুরাষ্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য সামনে রেখেই 
- স্বয়ংসেবক গড়ে তোলা হয়। স্বয়ংসেবকেরা প্রতিদিন সকালে অথবা বিকালে এক ঘণ্টার 
জন্য সমবেত হয়। “সনাতন ভাগোয়া ঝাণ্ডাকে অভিবাদন’ জানিয়ে ড্রিল-প্যারেড করে থাকে। 
প্রতিদিন সমবেত হয়ে সেবকেরা এই চিন্তাই করে থাকে তারা বৃহৎ একটা হিন্দু যৌথ 
পরিবারের সদস্য এবং ড্রিল-প্যারেডের উদ্দেশ্য প্রতিটি আর. এস. এস. কর্মীকে সুশৃঙ্খল 
শক্তিমান সৈনিক হিসাবে গড়ে তোলা। “আর. এস. এস. হল নতুন জাতীয় সৈন্যবাহিনী। 
রাণাপ্রতাপ, শিবাজী, হেডগেয়ার, নেতাজী সুভাষ, গোলওয়ালকর, তিলক প্রমুখ নেতাদের 
শৃক্ঘলাবোধ ও আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত প্রতিটি আর. এস. এস. কর্মী” (ফিলসফি এ্যাণ 
এ্যাকশন অব আর এস এস ফর হিন্দ স্বরাজ_-্যান্টনী এলেঞ্জিমিত্তম)। যৌথ চেতনা, লৌহদৃঢ় 
শৃঙ্খলা, সাংগঠনিক কেন্দ্িকতা সরসংঘচালকের (Supreme authonty) প্রতি প্রশ্নহীন 
আনুগত্য, 'ভাগোয়াধবাজের পূজা” হিন্দুজাতীয়তাবাদ ইত্যাদির জন্য আর. এস. এস. সংগঠন 
" ধর্মীয় ফ্যাসিবাদী সংগঠনের পর্যায়ে পড়ে। এর জন্য আর. এস. এস. কর্মীরা কুষ্ঠিত নন। 
এলেক্সিমিত্তম সাহেব সগৌরবে ঘোষণা করেন, “যদি শৃঙ্খলা, সাংগঠনিক কেন্দ্রিকতা, অখণ্ড 
যৌথ চেতনার অর্থ হয় ফ্যাসিজম__তাহলে ফ্যাসিবাদী নামে অভিহিত হওয়ার জন্য আর. 
এস. এস. লজ্জিত নয়»”-__(আর. এস. এস. ফর হিন্দ স্বরাজ্জ_এলেঞ্জিমিত্তম/পৃ. ১৪৯)। 
আমরা আগেই বলেছি, হিন্দুমহাসভার নেতা বিনায়ক দামোদর সাভারকরের চিন্তাই আর. 
এস. এস. মতাদর্শের মূলভিত্তি। সাভারকর বলেছিলেন, “হিনদুরাষট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পৌছাবার 
প্রয়োজন।”-_(সাভারকর রেকর্ড-এর কিছুটা অনুবাদ)। ১৯৫৭-র ৩০ নভেম্বর আর. এস. 
এস. প্রধান জাতি কি? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে স্পষ্ট ভাষায় আবার স্মরণ করিয়ে 
দিয়েছিলেন“ সোজা ভাষায় এটা হোল হিনদুরাষ্ট্র।...এই আমাদের মাতৃভূমি।” (থট্‌স্‌ অন 
সাম কারেন্ট প্ব্রেম্স্‌__গোলওয়ালকর / পৃ. ৯-১০)। গুরুজী আরো বলেছেন “হিন্দু স্বাথই 
জাতীয় স্বার্থ ৷...মুসলীম-নয়, আমি একমাত্র হিন্দুদের কথাই ভাবি। হিন্দুদের সংগঠিত করাই 
আমার কাজা” (গুরুজী মীটস দিল্লি নিউজ মেন. অন জুন ১১.১৯৭০)। হিন্দুজাতির এরতিহ্য 
ও সংস্কৃতিকে অনুসরণ করতে যারা আত্তরিকভাবে প্রস্তুত তারাই ভারতবর্ষে বাস করতে 
পারবে। আর. এস এস. নেতৃবৃন্দ অ-হিন্দুদের “হিন্দুভূত” করার কথা বলেছেন। যারা 
“হিন্দুভূত” হতে চাইবে না, সেইসব অ-হিন্দু বিশেষ করে খ্রিস্টান ইহুদি এবং মুসলমানদের 
বাধ্য করার অভিভাবকসুলভ ব্যবস্থাপত্রও গোলওয়ালকরজী দিয়েছিলেন। সস্তানের কল্যাণের 
জন্যই মা-বাবাকে অনেক সমর অবাধ্য সস্তানকে ঠিক পথে আনতে লাঠি ধরতে হয়। অ- 
বাধ্য অহিন্দুদের ঠিক পথে আনতে ঠিক তেমনি আর. এস. এস-কে ও কখনো কখনো 
প্রয়োজনে লাঠি ধরতে হবে, এটাই গুরুজীর সুচিস্তিত ব্যবস্থাপত্র ৷ গুরুজী, মীটিস দিল্লি নিউজ 
মেন, অন জুন ১১. ১৯৭০/পৃ. ২৫-২৬ দ্রষ্টব্য)। তবে গোলওয়ালকরের দৃঢ় বিশ্বাস 
মুসলমানরা হিন্দুস্থানের নাগরিক হবার উপযুক্ত নয়, কারণ হিন্দুরা যা বিশ্বাস করে, মুসলমানরা 
তা বিশ্বাস তো করেই না, বরঞ্চ তারা তার ঘোর বিরোধী। “হিন্দুরা মন্দিরে পূজা অর্চনা 
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করে আর মুসলমানরা সেই মন্দির ধ্বংস করাই পছন্দ করে...হিন্দুরা গো-মাতার পুজা করে 
আর মুসলমানরা গো-হত্যা ও তার মাংসভোজনকেই পবিত্র কাজ বলে মনে করে। সংক্ষেপে, 
বললে দাঁড়ায় মুসলমানেরা হিন্দুদের সব কিছুর-ই বিরুদ্ধে ।”__থেট্‌স্‌ অন সাম কারেন্ট 
প্রব্েম্স্‌ পৃ. ১৭)। অতএব হিন্দু মুসলমান এঁক্য সম্ভব নয় এবং হিন্দুস্থানে যে মুসলমানরা 
রয়েছে তাদের বিশ্বাস করাও যায় না__ এটাই গোলওয়ালকারের দৃঢ় মত। গুরুঞ্জীর মতে 
অধিকাংশ ঘুসলিমই প্রচ্ছন পাকিস্তানী__এমনকী আবুলকালাম আজাদের মতো জাতীয়তাবাদী 
কংগ্রেস নেতার দেশপ্রেম সম্পর্কেও গুরুজী সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। (বানচ অব্‌ থট্স্‌/ 
ইনটারন্যাল থেটস অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। 

আর. এস. এস. সংগঠনের মূল উদ্দেশ্য হল, হিন্দুরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য সামনে রেখে 
হিন্দুসভ্যতা ও সংস্কৃতির ভাবাদর্শ প্রচার এবং চারিত্রিক দৃঢ়তা ও শারীরিক শক্তিসম্পন্ন হিন্দু 
তরুণদের নিয়ে “জাতীয় বাহিনী” গড়ে তোলা। গুরুজী পরিষ্কার ভাষায় দৃঢ়তার সঙ্গে 
ঘোষণা করেছেন, “আমাদের চরম লক্ষ্য হচ্ছে, হিন্দু রাষ্ট্রের সামগ্রিক গৌরব ও মহত্ব 
বাস্তব জীবনে প্রতিষ্ঠা করা।” (বানচ অব্‌ থটস্‌ পৃ. ৩৩)। অথচ, আর. এস. এস. নেতারা 
সদাসর্বদা ঘোষণা করে থাকেন, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের কাজ ধর্ম ও সংস্কৃতি নিয়ে__ 
রাজনীতি তার বিষয় নয়। 'হিন্দুরাষ্ট্ প্রতিষ্ঠাই যাদের চরম লক্ষ্য অথচ রাজনীতি বাদ দিয়ে 
এটা কীভাবে সম্ভব তা কিন্তু আর. এস. এস. নেতারা কৌশলে এড়িয়ে যান। আসলে 
ব্যাপারটা হচ্ছে হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ভোটের রাজনীতিটা করবে জনসংঘ, (পরিবর্তিত নাম 
বি. জে. পি.) আর সংসদের বাইরে এই রাক্রনীতির তত্ব প্রচার এবং কর্মী গঠনের দায়িত্বটা 
রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের। “জনসংঘের সাংগঠনিক মেরুদশুই হোল আর এস. এস.।” (দ্য 
জনসংঘ. সি. বাক্সটার/পৃ. ৮১)। জনসংঘের অধিকাংশ ক্যাডার ও নেতার ট্রেনিং সেন্টার 
হচ্ছে আর. এস. এস. সংগঠন। দীনদয়াল উপাধ্যায়, বাচ্চারাজ ব্যাস, বাপুসাহেব সোহনী, 
অটলবিহারী বাজপেয়ী, সুন্দর সিং ভাণ্ডারী, বসম্তকৃ্ণ ওকে , একনাথ রাণাডে, মধুরাও 
মূলে, এল. কে. আদবানী, হংসরাজ গুপ্ত প্রমুখ প্রথম সারির জনসংঘ নেতৃবৃন্দ সকলেই 
আর. এস. এস. কর্মী বা নেতা ছিলেন। এছাড়া গুরু গোলওয়ালকর, আপ্লাজি যোশী, 
বালাসাহেব আপতে দাদা পরমার্থ, বালাসাহেব দেওরস, সি, পরমেশ্বরণ প্রমুখ প্রথম সারির 
আর এস. এস. নেতারাই উগ্রহিন্দু-জাতীয়তাবাদীদের রাজনৈতিক মঞ্চ জনসংঘের আসল 
পরিচালক এবং ততৃগুরু। অথচ আর এস. এস. সংগঠন থেকে প্রায়শই বলা হয়ে থাকে 
আর. এস. এস. রাজনীতি করে না। হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতি চর্চার বাতাবরণে, “হিন্দুরাষ্ট্র” 
প্রতিষ্ঠার উগ্রজাতীয়তাবাদী কর্মকাণ্ডতকে আড়াল দেবার ধাপ্নাবাজী ছাড়া একে আর কিছুই 
বলা যায় না। 

আর. এস. এস. যে নিছক ধর্মীয় সাংস্কৃতিক সংগঠন নয় এ কথা তো আর এস. এস. 
নেতারা বহুবারই কথায় ও কাজে প্রমাণ করেছেন। ১৯৪৯ সালের সেপ্টেম্বর সংঘগুরু 
গোলওয়ালকর প্রথম -লিখিত গঠনতন্ত্র প্রকাশ করেন। এই গঠনতন্ত্রে বলা হয়েছে, 
ব্যক্তিগতভাবে স্বয়ংসেবকেরা রাজনৈতিক দলে যোগ দিতে পারবেন। পঞ্চাশের দশকের 


~~ 
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শুরুতেই লক্ষ করা যায়, আর. এস. এস. নেতৃবৃন্দ, “হিন্দুরাষ্ট্র” প্রতিষ্ঠার স্বার্থে, হিন্দুজাতীয়তা- 
বাদীদের নিয়ে একটা রাজনৈতিক দল গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করছেন। সি. পরমেশ্বরণ, দাদারাও 
পরমার্থ প্রমুখ প্রথম সারির নেতারা জাতীয় স্বাথেই আর. এস. এস. সংগঠনকে যে রাজনীতি 
করতে হবে, এ কথাটা স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন। আর. এস. এস. পত্রিকা “অর্গানাইজার”- 
এর সম্পাদক কে. আর. মালকানি লিখলেন, “ধর্ম রক্ষার স্বার্থেই, রাজনীতির রথের চাকায় 
কাধ লাগাতে হবে সংঘকে।” বলরাজ মাধক, আর. এস. এস. নেতৃবৃন্দের কাছে আকুল 
আবেদন জানালেন, “দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে যোগ্য নেতৃত্ব 
দেওয়ার জন্য সংঘকে এগিয়ে আসতে হবে।” আর. এস. এস. তত্ত্বের উৎসাহী প্রচারক 
এ্যাণ্টনী এলেঞ্জিমিত্তম লিখলেন যে, ভারতে কমিউনিজমের অগ্রগতি প্রতিরোধের জন্য আর. 
এস. এস.-কে বলিষ্ঠ নেতৃত্বে দিতে হবে। “পাকিস্তানের প্যান ইস্লামী সাম্প্রদায়িকতার হাত 
থেকে দেশকে বাঁচানই একমাত্র কাজ নয়, সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল অর্থনৈতিক জড়বাদের 
- অচেতন অধীনতা পাশ থেকে আগামী দিনে নবীন ভারতকে রক্ষা করা।” (ফিলসফি এ্যাণ্ড 

এ্যাকশন অব্‌ আর. এস. এস. ফর হিন্দ স্বরাজ__এ. এলেপ্রিমিভম/পৃ. ১৫১-৫২)। গুরু 

গোলওয়ালকরের আশীর্বাদ নিয়েই ১৯৫১-র ২১ অক্টোবর প্রতিষ্ঠিত হল 
নতুন, রাজনৈতিক মঞ্চ, “অখিলভারতীয় জনসংঘ!” আর এস. নে 
নেতারাই হলেন এই নতুন রাজনৈতিক দলের মেরুদণ্ড। 

আর এস. এস. নিয়ন্ত্রিত জনসংঘের মঞ্চ থেকে ঘোষণা করা হল কংগ্রেস দেউলিয়া 
হয়ে গেছে, পবিত্র হিন্দুস্থানে ঘুমূর্য কংগ্রেসের শূন্যস্থান পূরণের অধিকার কমিউনিস্ট বা 
সমাজতন্ত্রীদের হাতে দেওয়া যায় না--হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির স্বার্থে আগামী দিনে এই দায়িত্ব 
পালন করবে আর. এস. এস.-জনসংঘ। গুরু গোলওয়ালকর ঘোষণা করলেন “আমার বিশ্বাস 
সম্ভব।” পঞ্চাশের দশক থেকে হিন্দু সাম্প্রদায়িক রাজনীতির পাণ্ডারা পাকিস্তান ও মুসলিম 
বিরোধিতার সঙ্গে সঙ্গে ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র, সমাজতান্ত্রিক আদর্শ, পরিকল্পিত অর্থনীতি, 
গোষ্ঠীনিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং কমিউনিজমের বিরোধিতাকেই 
সর্বাধিক প্রাধান্য দিয়ে অগ্রসর হল। নেহরুর আমলে আর এস এস. জনসংঘ-এর রাজনীতি 
এই খাতেই প্রবাহিত হয়েছে। 

পঞ্চাশের দশকু থেকে আর. এস. এস. নেতৃবৃন্দ দেশের রাজনৈতিক বিষয়গুলোর প্রতি 
বেশি বেশি মনোযোগ দিতে আরম্ভ করেন এবং নেহেরুজীর মৃত্যুর পর রাজনৈতিক ক্ষমতা 
দখলের ব্যাপারে খুই তৎপর হয়ে ওঠেন। 

আর. এস. এস. নেতৃবৃন্দের সুদৃঢ় অভিমত এদেশের শতকরা ৮০ ভাগই হিন্দু, এই হিন্দু 
জনতার ভোটেই কেন্দ্র ও রাজ্যে সরকার গঠিত হয়। রাষ্ট্র ক্ষমতার প্রশ্নে হিন্দুরাই এদেশের 
গিরি 
" ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্র” করা যাবে। 


১৮২ পরিচয় ১৪০৯ 


তাই আর. এস. এস. নেতারা দুটি কাজের উপর গুরুত্ব আরোপ করে অগ্রসর হলেন__ . 
(১) হিন্দুদের হিন্দু হিসাবে গর্ব করতে শেখানো। (২) হিন্দুদের সম্প্রদায়গতভাবে সংগঠিত 
করা। 

এ-দুটি কাজের দায়িত্ব আরও ব্যাপক ও নিবিড়ভাবে পালনের জন্যই আর. এস. এস. 
নেতারা ১৯৬৪ সালে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ নামে গণসংগঠনটি স্থাপন করেন। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের 
প্রথম আনুষ্ঠানিক সম্মেলন হয় প্রয়াগে ১৯৬৬ সালের জানুয়ারি মাসে। এই সম্মেলনেই “গো- 
হত্যা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করার” দাবি জানিয়ে আন্দোলন সংগঠিত করার পরিকল্পনা গৃহীত 
হয়। তার ফলস্বরূপ ১৯৬৬ সালের ৭ নভেম্বর লক্ষাধিক সাধু গো-হত্যা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ 
করার দাবিতে পার্লামেন্ট অভিযান করেন। সাধু-সন্ধ্যাসীদের তাণ্ডবে দিল্লির প্রশাসন-ব্যবস্থা 
ভেঙে পড়ে, পুলিস গুলি চালাতে বাধ্য হয়। বেশ কিছু সাধু-সন্যাসী নিহত ও আহত হন। 

গো-রক্ষায় ধর্মীয় ইস্মুটি রাজনৈতিক ইস্যুতে পরিণত হয়--১৯৬৭ সালে ৪র্থ সাধারণ ₹ 
নির্বচরণ জনসংঘ তার নির্বাচনী ইস্তাহারে গো-হত্যা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করার প্রস্তাবটি রাখে 
এবং হিন্দি ভাষাভাষী অঞ্চলে নির্বাচনে উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করে। 

* ধর্মীয় ইস্যুগুলো নিয়ে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের মঞ্চে ধর্মপ্রাণ হিন্দুদের ব্যাপক সমাবেশ ঘটানো; 
তাদের আন্দোলনের মধ্যে ঠেলে দিয়ে সরকার বিরোধী করে তোলা; তারপর জনসঙ্ডেবর 
মঞ্চ থেকে ধর্মীয় ইস্যুগ্ুলিকে রাজনৈতিক ইস্যুতে রূপাস্তরিত করে ক্ষমতা দখলে অগ্রসর 
হওয়া__এই হচ্ছে আর. এস. এস.বিশ্বহিন্দুপরিষদ ও জনসংঘের (বর্তমানে বি. জে পির) 
হিন্দু জাগরণ ও হিন্দু একতার মূল কথা। 

১৯৬৬ সালে গো-রক্ষা আন্দোলনের সাফল্যের পর থেকেই বিশ্বহিন্দুপরিষদ ভারতে ও 
বিদেশে হিন্দুজাগরণের কাজ করে আসছে। এই কাজের গতি কখনো মন্থর থেকেছে কখনো এ 
বা হয়েছে তীব্র। 

১৯৭৪ সালে জয়প্রকাশ নারায়ণের সর্বাত্মক বিপ্লবের ডাক, ১৯৭৫ সালে ইন্দিরা গান্ধী 
কর্তৃক জরুরি অবস্থা ঘোষণা, জনতা পার্টি গঠন, ১৯৭৭ সালের নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধীর 
এস. এস.এর ভূমিকা অত্যন্ত স্পষ্ট ও প্রকাশ্য ছিল এবং বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এই সময়ে 
সহযোগী গণসংগঠন হিসাবেই কাজ করেছে! 

জরুরি অবস্থার সময় আর. এস. এস. জামায়েত ইইসলামী ইত্যাদি সাম্প্রদায়িক মৌলবাদী 
সংগঠনগুলির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। আর. এস. এস. তখন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের 
মঞ্চটিকে সুকৌশলে ব্যবহার করে তাদের কর্মধারা অব্যাহত রাখে। 
আর. এস. এস.-এর রাজনৈতিক ভূমিকা এখন আর কোনো গোপন ব্যাপার নয়। 
প্রয়োজনীয় মুহূর্তে যথাযোগ্য রাজনৈতিক ভূমিকা পালনের জন্য সংঘের নেতৃবৃন্দ বরং , 
প্রকাশ্যেই গৌরবে বোধ করে থাকেন। “জনতা পার্টির জন্মকে সম্ভব করে তোলবার জন্য % 


ইং আর. এস. এস. ও জমায়েতই ইসলামীর ধর্মীয় ফ্যাসিবাদ ১৮৩ 


যদি কোন প্রতিষ্ঠান সর্বাধিক কৃতিত্ব দাবি করতে পারে তবে নিঃসন্দেহে তা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক 
সংঘ।” (কলকাতায় শ্রীবালাসাহেব" পুস্তকের ভূমিকা দ্রষ্টব্য)। 

১৯৭৭ সালে কেন্দ্রে এবং একাধিক রাজ্যে ভন পার্টির সরকার গঠিত হলে আর. 
এস. এস. অতিক্রত তার সংগঠন বাড়াতে থাকে এবং প্রশাসন যন্ত্রেও প্রভাব বিস্তারে সক্ষম 
হয়। জনতা পার্টির অংশীদারদের মধ্যে একমাত্র আর. এস. এস. নিয়ন্ত্রিত জনসংঘেরই কর্মী- 
ভিত্তিক শক্তিশালী সংগঠন থাকায়, সরকারি নীতি-নির্ধারণের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টির 
ক্ষমতা তাদেরই সব থেকে বেশি ছিল। মূলত, এই কারণেই জনতা পার্টির অংশীদারদের 
মধ্যে বিরোধ বাধে, ১৯৭৯ সালে জনতা সরকারের পতন হয়। ফলে জনতা সরকারকে 
শিখণ্ডী হিসাবে রেখে অতি ভ্রুত সংগঠন বাড়িয়ে 'হিনদুরাষ্ট্ স্থাপনের আর এস. এস-এর 
পরিকল্পনা তখনকার মতো ব্যর্থ হয়ে যায়। 


বিজেপির জম্ম 


_ জনতা পার্টি ভেঙে বেরিয়ে এসে আর. এস. এস. জনসংঘীরা' ১৯৮০ সালে ভারতীয় জনতা 
পার্টি গঠন করে। ১৯৮০ সালে ইন্দিরা গান্ধী ক্ষমতায় পুনরায় ফিরে আসেন। আর. এস. 
এস. নেতৃত্ব এবার প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে নিজেদের গুটিয়ে নেয়। বিশ্বহিন্দু 
পরিষদের মঞ্চটকে তারা ব্যবহার করে হিন্দু একতা’ স্থাপনের মঞ্চ হিসাবে, আর বি জে 
পি হয়ে দাড়ায় আর. এস. এস.এর রাজনৈতিক মঞ্চ। 

জনতা সরকারের চরম সঙ্কটের সময়ে ১৯৭৯ সালে, প্রয়াগে বিশ্বহিন্দু পরিষদের দ্বিতীয় 

* মহাসম্মেলনে অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনেই ‘হিন্দু জাগরণ’ ও হিন্দু একতা”র ভবিষ্যৎ কর্মসুচি 

গৃহীত হয়। 


হিন্দু জাগরণ থেকে সাম্প্রদায়িক 'ধর্মযুদ্ধ' 


ভিউ “হিন্দুত্বেই ভারতীয় জাতীয়তা”, “হিন্দুর একতাই- 
জাতীয় একতা”, “হিন্দুরা সকলেই ভাই হেন্দবঃ সেদির সর্বে)”- ইত্যাদি রণধ্বনি তুলে 
১৯৮২ সালে দেশব্যাপী “একাত্মতা যঙ্ঞযাত্রা' শুরু হল! 

‘ভারতমাতা’ ও 'গঙ্গামাতার' মুর্তি নিয়ে ৮৫, ৮৭৫ কিলোমিটারে এই “একাত্মতা যল্তরযাত্রা' 
ছিল হিন্দু জাগরণের নামে একটি চতুর ফাদ। অনেকেই এই ফাঁদে পা দিলেন। ১৯৮২ সালে 
তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী হরিদ্বারে ভারতমাতা মন্দিরের ছবারোদঘাটন করেন। ফলে, 
কংগ্রেস অনুগামীদের অনেকেই ধরে নেয়, ‘একাত্মতা যজ্ঞযাত্রায়” প্রধানমন্ত্রীর সমর্থন আছে। 
আর. এস. এস.-বিশ্বহিন্দু পরিষদের নেতারা এর পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেন। তালুক, জেলা 
ও ব্রাজ্যত্তরের বহু কংগ্রেস নেতা ও কর্মী হিন্দু জাগরণের কর্মসূচিতে যোগ দেন ; 
7. ১৯৮২ সালেই বিশ্বহিন্দু পরিষদের মঞ্চ থেকে “রামজন্মভূমি” উদ্ধারের সংকল্প ঘোষণা 
করা হয়। রামজন্মভূমি ও বাবরি মসজিদ বিষয়ক পুরাতন বিতর্কটি ১৯৪৯ সাল থেকে 
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মোটামুটি চাপা পড়ে গিয়েছিল। এবার বিশ্বহিন্দু পরিষদের মঞ্চ থেকে দাবি করা হল-_ 
বাবরি মসজিদ রামের জন্মস্থান, ওখানে রামচন্দ্রের মন্দির ছিল। বাবর ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে মন্দির 


ভেঙে ওখানে মসজিদ বানিয়েছিলেন। অবিলম্বে রাম জন্মভূমি হিন্দুদের হাতে ফিরিয়ে দিতে 


হবে। 
বিশ্বনাথ মন্দির” মথুরার জামা মসজিদ-কৃষ্ণের জন্মস্থান'_এ দুটিকেও ফিরিয়ে দিতে হবে। 

১৯৮৪-তে ইন্দিরা গান্ধী হত্যাকাণ্ডের পর যে রাজনৈতিক অস্থিরতার সৃষ্টি হল, সেই 
সুযোগে আর এস এস বিশ্বহিন্দু পরিষদের নেতারা ১৯৬৬ সালের গো-রক্ষা আন্দোলনের 
টেকনিকে “রাম জন্মভূমি উদ্ধারের” পুরাতন ইস্যুটিকে হিন্দু জাগরণের অন্যতম কর্মসূচি 
হিসাবে গ্রহণ করে দেশব্যাপী ধর্মীয় উম্মাদনা ও সাম্প্রদায়িক প্ররোচনা সৃষ্টির কাজে ঝাপিয়ে 
পড়লেন। বিশ্বহিন্দু পরিষদের সহযোগী “রাম জন্মভূমি মুক্তি যন্ঞ সমিতি” নামে আর একটি 
ব্যাপক মঞ্চ তারা গড়ে তুললেন। 
- মুসলিম মৌলবাদীরাও পিছিয়ে রইলেন না-_মুসলিম লীগ, জামায়েতই-ইসলামী ইত্যাদি 
সংগঠনের নেতাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ইমাম বুখারী ও জনতা নেতা সৈয়দ সাহাবুদ্দিনেরা 
দাবি পাণ্টা দাবিতে হিন্দু-মুসলিম জনগণ যেন দুটি বিপরীত শিবিরে ভাগ হয়ে গেল। 

সম্প্রদায়গতভাবে জনগণকে বিভক্ত করার, তাদের মধ্যে অবিশ্বাস, ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি 
করার আর. এস. এস. পরিকল্পনা সিদ্ধ হল। যার অনিবার্য পরিণতি গুজরাট, মহারাষ্ট্র, দিল্লি, 
উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানা, বিহার প্রভৃতি রাজ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নিয়মিত ঘটনা হয়ে দীড়াল। 
এমনকী মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, কর্ণাটক, অন্ধ, কেরল, পশ্চিমবঙ্গের মতো কম দাঙ্গাপ্রবণ 
রাজ্যগুলিও তার প্রভাব এড়াতে পারল না। 

১৯৮৭ সালের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের রিপোর্টে স্পষ্ট বলা হয়েছে__“রাম জন্মভূমি ও বাবরি 
মসজিদ প্রশ্নে দুই সম্প্রদায়ের সম্পর্ক অত্যন্ত তিক্ত হয়ে গেছে। দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে 
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পারস্পরিক বিদ্বেষ এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছেছে যা কেবল ১৯৪৭ সালের দেশভাগের . 


ঠিক আগের পরিস্থিতির সঙ্গেই তুলনা করা চলে।” 

১৯৯২-এর ৬ ডিসেম্বর, উগ্র হিন্দুত্ববাদী ‘শ্রীরাম’ ভক্ত ও শিব সৈনিকেরা বাবরি মসজিদ 
ধুলায় মিশিয়ে দিল। . 

র্গানাইজার” পত্রিকায় আর. এস. এস.-তন্ব প্রচারক এইচ. ভি. শেষাদ্রি উল্লসিত হয়ে 
এদিকে সারা দেশ তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেরনা; দাঙ্গাও হল নানা স্থানে; এমনকী প্রতিবেশী 
পাকিস্তান ও বাংলাদেশেও তার তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক 
বিদ্বেষ আরো গভীর হল। আর. এস. এস.-তত্বের আর এক প্রচারক সেকিউলারিক্মকে 
চ্যালেঞ্জ জানিয়ে লিখলেন,“আমি বিশ্বাস করি যে, এই মেরুকরণ এবং এমন কি নানা অছিলায় 
বাধিয়ে তোলা হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা ও পরিবর্তন আনার সংগ্রামের একটা অঙ্গ। এটা সেই 


¥ 


২০০২ আর. এস. এস. ও জ্রমায়েত ইইসলামীর ধর্মীয় ফ্যাসিবাদ ১৮৫ 


সংগ্রামেরই সৃষ্টি” নেকলি সেকিউলারিজন বনাম রাষ্ট্রীয়তা--গিরিলাল জৈন)। 7 
সেই হিন্দু জাগরণ’ (১৯৭৯) ‘একাত্মতা যজ্ঞযাত্রা' (১৯৮২), 'রামজন্মভূমি উদ্ধার’ 


" (১৯৮৪) থেকে “বাবরি মসজিদ ধ্বংস’ (৬ ডিসেম্বর ১৯৯২) পর্যন্ত আর. এস. এসু- 
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বিশ্বহিন্দুপরিষদ নিয়ন্ত্রিত সব কর্মসূচিরই একটাই লক্ষ্য দেশের জনসংখ্যার ৮০ শতাংশ হিন্দুর 
“ভোটব্যাঙ্ক' তৈরি করে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার বদলে জঙ্গি হিন্দুরা প্রতিষ্ঠা করা। 
ইতিমধোেই আর. এস. এস.-এর রাজনৈতিক মঞ্চ বি. জে. পি সংসদের আসন ২ থেকে 
বাড়িয়ে ২০০ করতে সমর্থ হয়েছে এবং কেন্দ্রে এন. ডি. এ. সরকারে নেতৃত্ব প্রতিষ্টা করে 
তাদের চরম লক্ষ্যের দিকে অনেকটাই এগিয়ে যেতে পেরেছে। ' 

উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা হয়ত মনে করতে শুরু করেছে_ প্রশাসন যদি পাশে থাকে আর তাদের 
মুসলিম কাউন্টার পার্ট জামায়েত-ই ইসলামী ইত্যাদি জিহাদিরা যদি আরো কিছু গোধরাকাণ্ড 
ঘটার তা হলে গুজরাটের মতো (২০০০-এর ১৭ মার্চ থেকে) সাম্প্রদায়িক হিংসা ও গণহত্যা 
একাধিক স্থানে ঘটিয়ে হিন্দু ভোটব্যাঙ্ককে আরো বেশি সংগঠিত করতে পারবে। এবং এই 
পথেই তারা আগামী দিনে তাদের চরম লক্ষ্যে পৌছে যাবে। ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র 
আজ কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি। একারণেই দেশের ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক দল ও বামপন্থী 
শক্তির ব্যাপক এঁক্য ও দৃঢ় প্রতিরোধ একাস্ত-প্রয়োজন। 


স্বাধীনতা পরবর্তী মুসলিম সাম্প্রদায়িক রাজনীতির গতিবিধি বড় জটিল। সংখ্যালঘুর সবারথরক্ষার 
বাতাবরণে এরা কাজ করছে। বর্তমানে, মুসলিম লীগ কিছুটা নমনীয় দৃষ্টিভঙ্গী অনুসরণ করে 
চলার চেষ্টা করলেও প্যান-ইসলামী ফ্যাসিবাদী সংগঠন জামায়েত-ই ইসলামী মজলিস-ই- 


_ মুসায়ারাত ও মুসলিম মজলিস ইসলামী ধর্মসংস্কৃতি চর্চার বাতাবরণে উগ্র মুসলিম 


সাম্প্রদায়িক রাজনীতির এঁতিহ্যই বহন করে চলেছে। বিশেষ করে জামায়েত ই-ইসলামী। ঠিক 
যেন হিন্দু ফ্যাসিবাদী সংগঠন আর এস. এস.-এর কাউন্টার পার্ট। জামায়েত-ই-ইসলামী 
সংগঠন ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র সমাজতন্ত্র, যুক্তিবাদ, বিজ্ঞান চেতনার বিরোধী তো বটেই, এমন, 


, এ্রক্য ও সার্বভৌমত্বের পক্ষেও বিপত্ন্নক। 


পাকিস্তানের সাম্প্রদায়িক রাজনীতির মূল উপশ্রীব্য যে ভারত বিদ্বেষ এবিষেয় কোনো 
সন্দেহ নেই, তবে সেখানেও গণতন্্র, যুক্তিবাদ, বিজ্ঞানচেতনা সমাজতন্ত্র আর সোভিয়েত 
রশ্নামিক পাকিস্তান শুধু ভারত বিদ্বেষী নয় সে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পথে অগ্রসর 
আফগানিস্তানেরও ঘোর বিরোধী ছিল। ভারতে হিন্দুর সংখ্যা বেশি; কিন্তু আফগানিস্তানে 
সকলেই মুসলমান, তবুও পাকিস্তান আমেরিকার মদতে আফগানিস্তানের গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে 
ধ্বংস করে তালিবানী শাসন কারেমে সাহায্য করেছিল। আসল বাপার, এগ্নামিক পাকিস্তান 
গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের শত্র। পাকিস্তানের অভাস্তবে, গণতান্ত্িক ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে, কোরাণ 
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ও শরীয়তেব বিধিমতো এগ্নামিক শাসন ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করা হয়েছে। ধশ্নামিক পাকিস্তান 
তাই তার প্রতিবেশী কোনো ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বা সমাজতান্ত্রিক দেশের উপস্থিতি 
সহা করতে পারে না। পাকিস্তানের মোল্লাতন্ত্রীরা বিশ্বব্যাপী আল্লাহর রাজত্ব কায়েমের 
(হোকুমৎ ই-ইল্লাহিয়া) স্বপ্ন দেখেন, ভারতবর্ষে তাদের এই প্যান-ইসলামী জিগিরের অন্যতম 
সমর্থক হচ্ছে জামায়েত ই-ইসলামী হিন্দ। এই ইসলামী সংগঠনটির অতীত ও বর্তমান পরিচয় 
একটু খতিয়ে দেখলেই, ভারতবর্ষে ইসলামী রাজনীতির গতিপ্রকৃতি অনুধাবন করা যাবে। 

প্রাক স্বাধীনতা যুগে ভারতীয় উপমহাদেশ প্যান-ইসলামী ফ্যাসিবাদী আন্দোলনের অন্যতম 
উগ্র নেতা ছিলেন মওলানা আবুল আলা মওডদুদী। মওলানা মওদুদী ১৯৪১-এর ২৬ আগস্ট 
পাঠানকোটে জামায়েত-ই-ইসলামী সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। কংগ্রেস বিরোধিতা, ধর্মনিরপেক্ষ 
গণতন্ত্রের বিরোধিতা, জাতীয়তাবাদ ও জাতীয় স্বাধীনতার বিরোধিতা করে মওদুদী প্রকাশ্যে 
ঘোষণা করলেন, “আমাদের একমাত্র লক্ষ্য ইসলাম ধর্মের প্রসার ঘটানো।” কোরাণ ও 
শরীয়তের নির্দেশের প্রতি অবিচল থেকে বিশ্বব্যাপী ইসলামের সর্বাত্মক প্রতিষ্ঠাই জামায়েত 
ইইসলামীর চরম লক্ষ্য এবং এই লক্ষ্য সামনে রেখে নিবেদিতপ্রাণ, সুশৃঙ্খল নীতিনিষ্ঠ 
ধর্মযোদ্ধা গড়ে তোলা। মওদুদী সাহেবের মতে জাতীয়তাবাদ বা সংকীর্ণ ভৌগোলিক সীমার 
মধ্যে তাদের চিন্তা আবদ্ধ নয়, তাঁরা বিশ্বব্যাপী মুসলিম ভ্রাতৃত্বের কথাই ভাবেন। 

৯৯৪৭-এর মে মাসে প্ঠানকোটে এক বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন, “পাশ্ান্ত ধর্মনিরপেক্ষ 
গণতন্ত্রের অথই আল্লার সর্বময় কর্তৃত্বের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ-__আমরা এসব নীতির বিরোধী 
এবং আমরা সর্বশক্তি দিয়ে এসব নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে যাব।” 

ধর্মনিরপেক্ষতা, দেশপ্রেম এবং গণতন্ত্র বা জনগণের দ্বারা পরিচালিত সরকার 
জ্রামায়েত-ই-ইসলামী নেতার মতে__“এই তিনটি নীতি গুধু ভুলই নয়, সমস্ত রকম ঝামেলার 
মুল কীরণ।”€কালান্তর, ২৮ এপ্রিল ১৯৮৩-এ চার্বাক সেন লিখিত প্রবন্ধ থেকে উদ্বৃত)। তাই, « 
ভারতের স্বাধীনতা পাশ্চাত্যের কাছে ধার করা ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের 
' তিনি বিরোধী। পয়গম্বরের নির্দেশমতো বিশ্বব্যাপী আল্লার রাজত্ব হোকুমত ই ইল্লাহিয়া) 
কায়েম করা ছাড়া অন্য চিন্তা ইসলাম বিরোধী বলে ধর্মপ্রাণ মুসলিমরা তার বিরোধিতা না 
, করে পারে না। এটাই মওদুদী সাহেবের সাফ কথা। এই অর্থে মওদুদী সাহেব মি. জিন্নার 
দিজাতিতত্বজাত পাকিস্তান রাষ্ট্র গড়ার স্বপ্ন ও সাধনার আপাত বিরোধী ছিলেন। আসল 
ব্যাপার, গোটা বিশ্বে “আল্লার রান্্ত্” কায়েমের বিনি স্বপ্ন দেখছিলেন, তিনি ক্ষুদ্র পাকিস্তান 
ইসলামী শাসন কায়েমে খুশি হতে পারছিলেন না। সেদিন মওদূদী সাহেব “আল্লার রাজত্ব” 
কায়েমের শ্লোগানের আড়ালে সাম্রাজ্যবাদের দালালি করেছিলেন। জিন্নাহ সাহেবদের 
দ্বিজাতিতত্বের ধর্ম ও সংস্কৃতিগত হাতিয়ার জুগিয়েছিল মওদৃদ্দী সাহেবদের প্যান্ইসলামী 
জিগির। দেশ ভাগের পথ বেয়ে যখন ভারতীয় উপমহাদেশে স্বাধীনতা এল. মওদুদী সাহেব 
ও তার দলবল, পাকিস্তানে ইসলামী বনিয়াদ পাকাপোক্ত করার জন্য করাচি গিয়ে উপস্থিত 
হলেন এবং তখন তার একমাত্র কাজ হল ধমনিরপেক্ষ ভারতরাষ্ট্রের বিরোধিতা করা এবং 
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বিকাশ না ঘটে তার জন্য সাম্রাজ্যেবাদের নির্দেশে সবকিছু করা। দেশভাগের পর মওদুদী 
সাহেবের অনুগামীদের একাংশ ভারতেই রয়ে গেল, ধর্মনিরপেক্ষ ভারতীয় গণতন্ত্রের বিকাশকে 
পদে পদে ব্যাহত করার দুরভিসন্ধি নিয়ে। | 

জমায়েত ইইসলামী সংগঠনের যে অংশটা ভারতবর্ষে রয়ে গেল তাদের নেতা হলেন 
মওলানা আকুল লাইস ইসলাহী। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কৌশল কিছুটা পরিবর্তন করে 
১৯৪৮ সালের এপ্রিল থেকেই জামায়েতই- ইসলামী হিন্দ তার সংগঠন বাড়ানোর কাজে 
এগিয়ে এল! এ-ব্যাপারে তাদের পরোক্ষ সাহায্য ও প্রেরণার উৎস হল হিন্দু সামপ্রদায়িকতাবাদী 
সংগঠন আর. এস. এস.। ভারতীয় উপমহাদেশে সাম্রাজ্যবাদের সাহায্যপুষ্ট ধর্মীয় ফ্যাসিবাদী 
সংগঠনগুলোর ষড়যন্ত্রের তাৎপর্য আমাদের. অনুধাবন করা প্রয়োজন। জামায়েত ইইসলামী 
হিন্দ, মুসলিম লীগ বা হিন্দুমহাসভা, আর. এস. এস. জনসংঘ (বি জে পি) এরা একই 
সাম্প্রদায়িক রাজনীতির এপিঠ আর ওপিঠ! এদের সকলেরই আক্রমণের টাদমারী হল 
- ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী গোষ্ঠী-নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি এবং সমাজতান্ত্রিক 
চেতনা। প্রাক-স্বাধীনতা যুগে হিন্দু বা মুসলিম স্বার্থের কথা বলে, হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক 
রাজনীতির পাণ্ডারা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের নির্দেশে স্বাধীনতা আন্দোলনকে বিভক্ত ও বিভ্রান্ত 
করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল।. স্বাধীনতা পরবর্তীকালে ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র 
শিল্পায়ন, বিজ্ঞানচেতনা প্রসারের বিরোধিতা করাই ধর্মীয় ফ্যাসিবাদী সংগঠনগুলোর অন্যতম 
কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ধর্ম ও সংস্কৃতি চর্চার বাতাবরণেই তারা এই ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র করে চলেছে। 
তাই সবিস্ময়ে লক্ষ করা যায় ১৯৪৯ সালে গঠনতন্ত্র প্রকাশ করে আর. এস. এস. প্রকাশ্যে 
ঘোষণা করল তারা রাজনীতি করে না, তাদের কাজ হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতি নিয়ে। তারা হিন্দু 
তরুণদের শৃঙ্খলা সেবা আত্মত্যাগ ও আধ্যাক্সিক চেতনায় উদদদ্ধ ও সংগঠিত করতে চায়। 
১৯৪৮ সালে জামায়েত ইসলামী হিন্দ ঘোষণা করল, জামায়েত সাম্প্রদায়িক সংগঠন নয়, 
তাদের কাজ “ইসলাম ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রচার ও-প্রসার।” “মুসলীম তরুণদের শৃঙ্খলা, সেবা 
আত্মত্যাগ ও ইসলামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ ও সংগঠিত” করাই জামায়েতের প্রধান কাজ। আর. 
এস. এস. বা জামায়েত ই-ইসলামীর গঠনতন্ত্র ও কর্মসূচি থেকে হিন্দুধর্ম হিন্দুরাষ্ট্র' বা 
সংগঠন হুবহু এক। আর. এস. এস. এবং জামায়েত এরা উভয়েই পাশ্চাত্য আদর্শের 
ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রের ঘোর বিরোধী। ১৯৫২, নভেম্বর মাসের সম্মেলনে 
জামায়েত নেতা আবার মুসলমানদের স্মরণ করিয়ে দিলেন, “ভারতে গণতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক 
বা জাতীয়তাবাদী দল বা ব্যক্তির অভাব নেই। তোমরা যদি এই সব সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত 
হও, তাহলে ফল দাঁড়াবে এই যে পাপ এরা ছড়াচ্ছে তার পরিমাণ শুধু বেড়েই যাবে।” 
আসল কান্জ হল এইসব ক্ষতিকারক “ইজম”-এর পাপ বিদায় করে দিয়ে “ইসলামী ব্যবস্থার” 
প্রবর্তন করা-_ জজামায়েত নেতাদের এটাই হল সারকথা। 
সংগঠিত হওয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকে। মওদুদী সাহেবের ভারতীয় চেলাদের বক্তব্য হল হিন্দু, 
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মুসলিম, শিখ, খ্রিস্টান প্রতেক ধর্মীয় সম্প্রদায়েরই আলাদা আলাদা শক্তিশালী সংগঠন থাকা 
উচিত। ভামায়েত-ই-ইসলামী নেতাদের বক্তব্য, এই পথেই না-কি ভারতীয় এক্‌ জোরদার : 
হবে: উদ্দেশ্য নিঃসন্দেহে মহৎ! প্রতোকটি ধর্মীয় সম্প্রদায় শক্তিশালী সংগঠন গডুক তারপর 
পরস্পর দাঙ্গায় লিপ্ত হোক, তা হলেই ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রকে ধ্বংস করে ফেলার 
জামায়েতই-ইসলামী ষড়যন্ত্র সফল হয়। মুসলিম স্বার্থরক্ষা আর জাতীয় এক্য গড়ার অপূর্ব 
কৌশল। উত্তরপ্রদেশের জামায়েত নেতা মুহম্মদ মুসলীম ১৯৬৮ সালে উত্তরপ্রদেশের 
জনসংঘ’ নেতা রামপ্রকাশের কাছে আবেদন করেন, জনসংঘ জামায়েত ই-ইসলামী হিন্দ- 
কে মুসলমানদের প্রতিনিধিস্থানীয় সংগঠন বলে মেনে নিক, জামায়েত ও “জনসংঘ*-কে 
হিন্দুদের প্রতিনিধি স্থানীয় সংগঠন বলে মেনে নেবে। জামায়েত নেতারা “মুসলীম স্বার্থ, 
গণতান্ত্রিক সংগঠন থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখার নোংরা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত! মুসলমানদের সুস্থ মাথায় _ 
চিন্তা করতে হবে দেশের দশ-বারো কোটি মুসলমান কি নব্বই কোটি হিন্দু-শিখদের থেকে 
আলাদা হয়ে পুঁজিপতি মহাজ্রন ভোতদারের শোষণের গ্রাস থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে? 
অশিক্ষিত মুসলমানদের সব সমস্যার মুশকিল আসান হয়ে যাবে? ভারতে বিশ্বব্যাপী ইসলামী 
জিগিরের ফাদে পা দেওয়ার অর্থ কি হিন্দুসম্প্রদায়িকতাবাদীদের “হিন্দুরাষ্ট্” গড়ায় উৎসাহ 
আরো বেশি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার শিকার হবেন। মনে রাখতে হবে দেশের ধর্মনিরপেক্ষ 
গণতান্ত্রিক কাঠামো যদি শক্তিশালী না হয় তাহলে কোনো জ্রামায়েত নেতা বা মুসলিম লীগ 
নেতাই, মুসলমানদের ধন প্রাণ বা স্বার্থরক্ষা করতে পারবে না। | 
জ্ঞামায়েত-ই-হইসলাশী হিন্দ নেতাদের বিপজন্নক রাজনীতির আর একটা দিক হল ভারতীয় 
সংবিধানের বিরোধিতা করা। ১৯৬০ সালে দিল্লিতে নভেম্বর অধিবেশনে জ্রামায়েত-ই-ইসলামী 
পার্থক্য আছে, কারণ, সংবিধানে আল্লার সর্বময় কর্তৃত্ব অস্বীকার করে জনগণের কর্তৃত্ের 
কথা বলা হয়েছে। আমাদের মতে, এটাই হচ্ছে যত নষ্টের গোড়া।” জামায়েত নেতাদের 
এই বক্তব্য থেকে পরিষ্কার তারা গণতন্ত্রের বিরোধী। তাদের আরো বক্তব্য, ধর্মনিরপেক্ষ 
গণতন্ত্রের অর্থ হল আল্লার অস্তিত্বে সম্পর্কে সংশয় বা সন্দেহ ছড়ানো আর সমাজতন্ত্রের 
কথা বলার অর্থ খোদ আল্লার অস্তিত্কেই অস্বীকার করতে শেখানো। অতএব, ধর্মনিরপেক্ষ 
গণতন্ত্র বা সমাজ্তন্ত্রকে “শক্তিশালী করা যা কোনক্রমেই কোন মুসলমানের পক্ষে সঙ্গত 
ও শোভন হতে পারে না।”- সাপ্তাহিক মীযান ১৫/১২/৭৯) ইসলামের প্রধান শত্রু হল, 
ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রসমাজ্তস্ব এটাই জামায়েত-ই-ইসলামী হিন্দ, মুসলীম মন্তলিস প্রভৃতি 
সংগঠনের প্রতিটি সদস্যের স্থির বিশ্বাস। মুসলিম সাম্প্রদায়িক সংগঠনগুলো সৌদি আরব, ' 
ইরান, পাকিস্তান প্রভৃতি “মুসলিম জাহানের” স্বার্থের সঙ্গে ভারতীয় মুসলমানদের স্বার্থ অভিন্ন 
মনে করে। ইসলামী রাষ্ট্রগুলোতে, কোরাণ ও শরীয়তের নীতি ও নির্দেশিমতো বে গণতন্তর 


২০০২ আর. এস. এস. ও জমায়েত ই-ইসলামীর ধর্মীয় ফ্যাসিবাদ ১৮৯ 


বিরোধী মোল্লাতন্ত্র চালু আছে তার প্রতি ভারতীয় মুসলমানদের আনুগত্য প্রকাশেরও ডাক 
- তারা দিয়ে থাকে। অর্থাৎ ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র এবং ভারতীয় জাতীয় আদর্শের বিরোধিতা 
করাই এই উগ্র মুসলিম সাম্প্রদায়িক সংগঠনগুলোর মূল লক্ষ্য, মুসলমানের স্বার্থরক্ষা গৌণ 
ব্যাপার! . 
মনে রাখতে হবে, মুসলমান জনগণের মধ্যে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও সমাজতান্ত্রিক আদর্শ 
প্রচারের পক্ষে প্রধান বাধা হচ্ছে, জামায়েতই-ইসলামী জাতীয় সংগঠনগুলো। ভারতীয় 
উপমহাদেশে হিন্দু, মুসলিম, শিখ, খ্রিস্টান নির্বিশেষে শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে গণতান্ত্রিক 
মূল্যবোধ ও সমাজতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি আগ্রহ ও সংগ্রামী এঁক্য যত বাড়ছে, সাম্রাজ্যবাদের 
নিদের্শে আর. এস. এস. ও জানায়েত নেতাদের সাম্প্রদায়িক রাজনীতির নোংরা যড়যন্ 
জনগণকে বিভ্রান্ত ও বিভক্ত করার মরীয়া চেষ্টা ততই তীব্র আকার ধারণ করছে। এই 
রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রে কথা মাথায় রেখেই দেশের সমাজতন্ত্রী ও ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক দল 
ও শক্তি সমূহকে অবিলম্বে “হিন্দুরাষ্ট্” আর “প্যান-ইসলামী” রাজনীতির পাণ্ডাদের বিরুদ্ধে 
সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হবে। এই মুহূর্তে দ্বিধা ও বিলম্বের কোনো অবকাশ নেই। 


অবিশ্বাসের বাস্তব 


শঙ্খ ঘোষ 


কয়েকদিন আগে কোনো দৈনিক পত্রিকার পৃষ্ঠায় একটি ছবি ছাপা হয়েছে, ২০০১ সালের 
ছবি। ছবিটির বিষয় : আর-এস-এস কমান্ডো প্রশিক্ষণ শিবিরে শিক্ষণরত দলবদ্ধ মেয়েরা, 
হাতে প্রহরণ। দুশ্চিত্তা নিয়ে একজন প্রশ্ন করলেন, : ওই ছবিটা কি কলকাতার? তা কি 
হতে পারে? ওই মেয়েরা,কি বাঙালি? - 

বিশেষ সেই ছবিটি ছিল অবশ্য লখনউ-এর, কলকাতার নয়, বাঙালি মেয়েদের নয় 
কিন্তু হতে পারত না কি কলকাতারও, বাংলারও? এই কলকাতাতেও, আমাদের অচেতনায় 
এবং অগোচরে, ঘটছে না কি এমন অনেক সংগঠিত প্রশিক্ষণ? কিছুকাল আগেও আর- 
এস-এস-এর নেতৃস্থানীয় ছিলেন, মোহচ্যুত হয়ে এখন বেরিয়ে এসেছেন তার থেকে, এমন 
একজন বাঙালিই তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে জানিয়েছেন__কতদিন ধরে এই কলকাতায়, 
সকলের চোখের প্রায় সামনেই, অঙ্পবয়সীদের দীক্ষিত-করে তোলা হচ্ছে একধরণের মারমুখী 
জাতীয়তার বোধে, পার্কে পার্কে খেলাধুলোর মধ্যেও কীভাবে চিহ্নিত করা হচ্ছে ‘ভারতীয়’ 
আর 'অভারতীয়” খেলা। খেলতে হচ্ছে তাদের ভস্মাসুর বা রামরাবণ, আর ধ্বনি শিখতে 
হচ্ছে হিন্দুস্থান হিন্দুকা, নহি কিসিকা বাপকা।' এই এক আজব ভারতীয়ত্বে দূষিত করে তোলা 
হচ্ছে তাদের মন, হিন্দুত্বকেই ঘোষণা করা হচ্ছে ভারতীয়ত্ব, যাতে বয়স হলে তারা হয়ে 


উঠতে পারে যথার্থ হিন্দু-সংগ্রামী। মোহচ্যুত ওই বাঙালিটির আজ মনে হচ্ছে, মস্ত এক ্ 


কীট যেন খোলসের মধ্যে থেকে বীভৎস আয়তনে বাড়িয়ে তুলছে নিজেকে, একটু একটু 
করে মুণ্ড বাড়িয়ে দিয়ে সামনের সবকিছুকে গ্রাস করে নিয়ে আবার সে ঢুকে পড়ছে খোলসে। 
আর এইভাবে গোপনে গোপনে সে কেবলই হয়ে উঠছে আরো বড়ো, আরো শক্তিধর, 
আরো কুৎসিত। হঠাৎ কোনো একদিন লোকে টের পায় যে চারপাশে আর সবুজের চিহ্ন 
নেই কোথাও, সমস্তটুকু অস্তঃসার শুষে নিয়েছে বিকট ওই পোকা, সে হয়ে উঠছে সর্বেশ্বর। 

এবং এই ছবি যে নিছক অধুনাকালের তা নয়, তিরিশ বছরেরও বেশি সময় জুড়ে 
আমাদের কলকাতা শহরেই চলছে এই আয়োজন। পর্যায়ে পর্যায়ে ভাগ করে, প্রায় সামরিক 
শৃঙ্খলায়, একদিকে উৎকট আসক্তি আর অন্যদিকে উৎকট ঘৃণার এক নেশাচ্ছন্ন বাহিনী তৈরি 
করে তুলবার আয়োজন চলছে এই কলকাতা শহরেও। কিন্তু আমরা সচেতন থাকিনি সে- 
বিষয়ে, সচেতন থাকেননি আমাদের রাজনৈতিক নেতারাও। সচেতন যদি থাকতেন, তাহলৈ 


সাময়িক প্রাপ্তির অন্ধতায় ১৯৮৮ সালেও অটলবিহারী বাজ্রপেয়ীর হাতে হাত বেঁধে সোল্লাসে 


বি-জে-পিকে সামনের সারিতে নিয়ে আসতে পারতেন না বামপন্থীরা। এদেশের মুসলিমদের 
প্রতি আচরণ করবার তিনটে পথ : তিরস্কার পুরস্কার আর পরিষ্কার__অযোধ্যা-উত্তর কালে 


২০০২ অবিশ্বাসের বাস্তব ১৯১ 


বাজপেরীর এই-যে বাণী ছড়িয়ে পড়েছিল দেশ জুড়ে, সে তো নিছক একদিনেই তৈরি হয়ে 
ওঠেনি ১৯৮৮ সালের পর? একদিনেই কোনো-এক ভোরবেলায় তৈরি হয়ে ওঠেনি তার 
এই ঘোষণা যে হিন্দুসমাজ যদি নিজেকে সম্প্রসারিত না করে তাহলে দেখা দেবে তার 
অস্তিত্বের সংকট, এবং সেইজন্য "We have to expand 0Ur5€elves" | সাম্প্রতিক গুজরাত- 
কাণ্ড সেই সম্প্রসারণের একটা ছবি। আর সেইসঙ্গে, আমরা নিশ্চয় বুঝতে পারছি যে 
গুজরাতেই গুজরাতের শেষ নয়। ৫২800" করবার এই আকাঙক্ষা, খোলসের ভিতর থেকে 
বীভৎস সেই কীটের ক্ষুধাতুর গ্রাস পূর্ণভাবে বার করে আনবার উত্তেজনা গোটা দেশ জুড়েই 
দেখতে হবে অচিরে, আজও যদি কোনো সত্যিকারের প্রতিরোধ নিয়ে দাঁড়াতে না পারি 
আমরা। বাংলাও কি থাকবে সেই গ্রাসের বাইরে? 

বাজপেয়ী কাকে বলেছিলেন তিরস্কার পুরস্কার আর পরিষ্কার? মুসলিমেরা নিজেদের যদি 
পালটে না নেন তবে তাদের দূরে সরিয়ে রাখা : এই হলো “তিরস্কার?” তোষণের পথ দিয়ে 
আয়োজনটাই হলো 'পরিষ্কার। বি-জে-পির অভিযোগ, কংগ্রেসিদের আর কমিউনিস্টদের 
মন পড়ে ছিল ‘পুরস্কারে’, তোষণে। কিন্তু তারা চান “পরিষ্কার।' পরিষ্করণের সেই দায় থেকে 
আশ্বাস দিয়ে বলছেন তীরা : নিশ্চয়ই ধর্ম পালটাতে হবে না মুসলিমদের (যেন সেটাও 
একটা ভরসা দিয়ে বলবার কথা।)। মক্কা নিশ্চয় তীর্থ হবে তাদের, মসজিদে যাবেন তারা, 
নামাজ পড়বেন, রোজা রাখবেন। কিন্তু, মক্কা বা ইসলাম আর ভারতের মধ্যে কৌনো-একটিকে 
বেছে নিতে যদি হয় তাহলে অবশ্যই তাদের বেছে নিতে হবে ভারতকে । এই অনুভব রাখতে 
হবে তাদের মনে যে এই দেশের জন্যই তারা বাঁচবেন, প্রাণ দেবেন এই দেশের জন্যই। 
শুধু তাদেরই এমন স্বতন্ত্রভাবে প্রাণ দেবার কথা ঘোষণা করতে হবে কেন, বেছে নেবারই- 
বা প্রশ্ন উঠবে কেন এমনভাবে, গোটা একটা সম্প্রদায় বিষয়ে অপমানজনক এই নির্দেশ 
জারি করা হবে কেন, এসব কথা জানতে চাইবার মুহূর্তে মনে রাখা চাই যে এ-অধিকার 
যিনি বা যারা তুলে নিয়েছেন, তাকে বা তাদের বেড়ে উঠতে দিয়েছি কিন্তু আমরাই, আমাদের 
অনেকদিনের নিদ্রিয়তায় কিংবা ভুল কাজে। 

কিন্তু কীট যাকে গ্রাস করছে, মনে রাখতে হবে যে সে শুধু শরীরই নয়, সে একটা 
মনও। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ, অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ, বিশ্বহিন্দু পরিষদ, ভারতীয় 
জনতা পার্টি__এসবের সদস্যসংখ্যা ছড়ানো আছে অনেক, আপাতত তাকে বলা যাক শরীর। 
গোটা ভারত জুড়ে শাখাপ্রশাখায় ছড়ানো এই শরীরের কাজকর্মের জন্য গোছানো আছে 
অনেকরকমের বাহিনী : মহিলামোর্চা-রাষ্ট্রসৈবিকা-দুর্গাবাহিনী, যুবমোর্চা-বজরং দল-শিবসেনা, 
বনবাসী কল্যাণ আশ্রম বা স্বদেশী জাগরণ মঞ্চ। অঞ্চল রাজ্য জেলা নগরের পরম্পরায় 
বিন্যস্ত করে নিয়ে বিষ ছড়াবার দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে ‘প্রচারক দের, সেই প্রচারক এবং কর্মীতে : 
ভরে যাচ্ছে দেশ, এমনকী এই কলকাতা শহরও- সেটা যে বিপদের কথা, তা ঠিক। কিন্ত 
শুধু এইটুকুই নয়, বর্ণিত এই শারীরিক বিস্তারের বাইরেও ওই কীট যে শ্বাস ফেলছে অনেক 
অনেক মনের উপর, ফেলতে পারছে, এই মুহূর্তে সবচেয়ে আতঙ্কের হলো সেইটে। আতঙ্কের 
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আর-এস-এস বা বি-জ্রে-পি নন, ভি-এইচ-পি বা এবি-ভি-পি নন-_তীাদেরও মনের মধ্যে "' 


কেবলই বিস্তীর্ণ হয়ে চলেছে অবিশ্বাস আর বিদ্বেষের একটা আবহ। দেশের প্রধান দুই 
ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক অপরিচয় এত ব্যাপক, আর যোগাযোগের পথ এত ক্ষীণ 
যে তারই সুযোগ নিয়ে বিচ্ছেদের পথ গুধু বাড়তেই থাকে। অপরিচয় থেকে বিচ্ছেদ, বিচ্ছেদ 
থেকে অবিশ্বাস। আর 'তারই ফলে, বি-জে-পি দলভুক্ত না হয়েও অটলবিহারীর কথা হয়ে 
ওঠে অনেক সাধারণ মানুষেরও মনের কথা। ধর্মনিরপেক্ষতার পতাকাবাহীদের বিষয়ে তাদেরও 
মনে তৈরি হয়ে চলে গোপন এবং ধারাবাহিক এক প্রত্যাখ্যান। 

. কোনোরকম প্রতিরোধের কথা সত্যিই যদি ভাবতে হয় আমাদের, তাহলে ধৈর্য নিয়ে 
নিশ্চয় বুঝতে হবে কেন এই প্রত্যাখ্যান, কেন এই আবহ। তার একটা বিশেষ দিককে আপাতত 
আমরা বুঝতে চাইব শুধু বাংলারই পটভূমিতে। 
তার কাছাকাছি, ১৯৮৮ সালে। যা ঘটেছিল, তাকে ঠিক দাঙ্গা বলা যায় না, সে ছিল আকস্মিক 
এক ধর্মীয় নিধন, একপক্ষীয়। বামফ্রন্ট সরকার যথাসম্ভব দ্রুত বেরিয়ে আসতে পেরেছিলেন 
সেই সংকট থেকে, এবং আরো কোনো বিপর্যয় যাতে না ঘটতে পারে তার জন্য আয়োজন 
করেছিলেন অনেক সভার, বক্তৃতার, মিছিলের। তেমনই এক বিপুলায়তন সভার ব্যবস্থা 
হয়েছিল বহরমপুরের রবীন্দ্রভবনে, কলকাতা থেকে রাজ্জনীতি আর শিল্পের জগতের অনেক 
প্রগতিশীল মানুষ হাজির ছিলেন সেখানে। ছিলেন বহ্রমপুরের বিশিষ্ট মানুষ__আজীবন 
কংগ্রেসকর্মী_ মাননীয় এবং বর্ষীয়ান রেজাউল করিমও। 

সেই সভায় খুব উঁচুমাপের বামপন্থী এক নাট্যশিল্পী ইতিহাসের বিস্তারিত বিবরণ জানিয়ে 
বলেছিলেন : পশ্চিমবঙ্গে কখনো কোনো দাঙ্গা হয় না, সম্প্রদায়ে-সম্প্রদায়ে ভেদ হয় না, 
হতে পারে না! কেননা পশ্চিমবঙ্গের মানুষ সচেতন মানুষ । কংগ্রেস আমলে তাদেরই চক্রান্তে 
দু-একবার এ-রকম ঘটেছিল বটে, কিন্ত সে-অবস্থা আমরা পেরিয়ে এসেছি অনেকদিন। 'আক্ত 
যে আমরা এখানে এসেছি'_তিনি জানালেন সেই সভায়-_'সে কেবল গুজবের আতঙ্কের 
বিরুদ্ধে কথা বলতে, কংগ্রেসি চক্রান্তের বিরুদ্ধে কথা বলতো?” সাধারণ মানুষের জন্য 
পরতিদুহূর্তে জাগ্রত আছেন বামফ্রন্ট সরকার, মানুষ তা জালেন। তাই, বহরমপুরে কোনো 
সুসলিমনিধন ঘটেছে এমনসব কংগ্রেসি অপপ্রচারে আমরা যেন একেবারেই বিচলিত না হই। 
__এই বাণ্মিতায় মুগ্ধ করে সভা থেকে বিদায় নিলেন বক্তা, আরো অনেকের সঙ্গে রেজাউল 
করিম বসে রইলেন মঞ্চে, অনেক দূরাঞ্চল থেকে এসেছিলেন যারা, পূর্বানির্ধারিত আশ্বাস 
আর নিশ্চয়তা নিয়ে তারা ফিরে গেলেন যে-যার ঘরে। 

একপক্ষীয় সেই নিধনকাণ্ড কোন্‌ অসতর্কতায় ঘটতে পারল, কোন্‌ পক্ষের কতখানি 
প্ররোচনা কোন্‌ পথে কান্র করেছিল, ভবিষ্যতে কীভাবে তার প্রতিরোধ সম্ভব (প্রতিরোধ 
তা হলো না। ওই ঘটনা থেকে পারস্পরিক অবিশ্বাস আর ঘৃণার যে বাস্তবটা জেগে ওঠে, 
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তাকে দেখতে না পেয়ে কিংবা দেখেও না-দেখার ভঙ্গি করে আসলে সেই বাস্তবটাকেই জিইয়ে 
রাখা হলো শুধু। তাই এর চার বছর পরে ট্যাংরা আর কাশ্যপপাড়া নিয়ে তত বিস্মিত 
হবার কিছু থাকে না। সমস্যার কোনো সমাধান কীভাবে আমরা করব, যদি সমস্যাটার কোনো 
অস্তিত্বই আমরা স্বীকার না করি বা টের না পাই? কী ঘটল সেদিন তাদের মনে, যাঁদের 
চোখেরই সামনে প্রত্যক্ষ করতে হয়েছিল কিছু বর্বরতা? কিংবা ভুগতে হয়েছিল যাঁদের? 
তারা জানলেন যে প্রকট একটা মিথ্যার উপর দাঁড়িয়ে আছে আমাদের রাজনৈতিক বা 
সাংস্কৃতিক কর্মসূচি। সেকথা যে তারা এই প্রথম জানলেন তা হয়তো নয়, দিনের পর দিন, 
সর্বস্তরেই, আর তাকে নাম দেওয়া হয়েছে স্ট্যাটেজি'। এই স্ট্যাটেক্তি একদিকে বাড়তে দিয়েছে 
অপরাধজ্রগৎ, যোগ্য সময়ে ঝুঁটি ধরে নাড়িয়ে দেওয়া হয়নি তাকে, অন্যদিকে জনচেতনায় 
সামগ্রিক করে তুলেছে অবিশ্বাস আর হতাশ্বাস। সংগঠনের আত্মিক অর্থ গেছে হারিয়ে, ক্ষমতা 
পেশিশক্তি, আর মনগুলি থেকে গেছে বিপজ্জনকভাবে অরক্ষিত, অদীক্ষিত। অরক্ষা আর 
অদীক্ষার সেই পথ দিয়ে যে-কোনো দিকে গড়িয়ে চলেছে মন। উলটো দিকের প্রভাবে আচ্ছন্ন 
হতে তার কোনো অসুবিধে হয়নি তাই। তাই অসুবিধে হয়নি একইসঙ্গে বামপন্থী ভোটদাতা 
আর বি-জে-পি-পন্থী মানসিকতার অধিকারী হতে। আতঙ্কের একটা দিক এইখানে : সাধারণ 
মানুষের মধ্যে এই মানসিকতার বিস্তারে। 
বা প্রকরণ যে গ্রাম-গ্রামান্তের মধ্যে কীভাবে ঢুকে পড়ছে অল্পে অল্পে আর উশকানি দিচ্ছে 
মানসিক সামাজিক বিচ্ছিন্তার, সেদিকটাকে আমরা লক্ষ করতেই চাইনি। ওই কাটরা-কাণ্ডের 
প্রায় সমকাল থেকে, আমাদের এক মার্ক্সবাদী এতিহাসিক বন্ধু, আমাদের সীমাস্চরিত্রের 
অভিজ্ঞতা নিয়ে বলে গেছেন অনেক কথা। আশ্তীবন ইনি লেখাপড়া করেছেন মুসলিম সমাজ 
নিয়ে তার রাজনীতি নিয়ে, হিন্দুমুসলিম সম্পর্ক নিয়ে। বাংলাদেশে বারবার আসা যাওয়ার 
মধ্য দিয়ে, আমাদের সীমান্তবর্তী অনেক সভাসমাবেশের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তিনি জেনেছেন 
কীভাবে বিদ্বেষবিপদও ঘনিয়ে উঠছে নানা স্তরে, কীভাবে নতুন একটা সংকটের মুখোমুখি 
হতে চলেছে দেশ। কিন্তু সাংস্কৃতিক একজন নেতৃস্থানীয় হয়েও রাক্তনৈতিক নেতাদের তিনি 
বোঝাতে পারেননি তার কথা, সমস্যাটাকে কোনো সমস্যা বলেই ভাবেননি তাঁরা, কিংবা 
ভেবেছেন নিতাস্ত তুচ্ছ। আর 'অনুপ্রবেশ'-এর মতো কোনো শব্দ শুনলেই তাকে ধরে নিয়েছেন 
বি-জে-পি পক্ষীয় কুকথা। এরই প্রতিক্রিয়ায়, এই নীরব পাশকাটানোর প্রতিক্রিয়ায়, একটু 
একটু করে হিন্দু মৌলবাদের দিকে ঝুঁকে পড়েছে অনেক অনিশ্চিত মধ্যপন্থী হিন্দুমন। 
মৌলবাদের সরবতা আর ধর্মনিরপক্ষতার নীরবতা-_কিংবা নীরবতা না বলে তাকে বলা 
যাক একধরণের পক্ষপাতী রব__এই দুই শক্তি একত্র হয়ে মধ্যপন্থী সেই স্তরকে টেনে নিচ্ছে 
অশুভ এক হিন্দুজাতীয়তার দিকে, মানসিক ফ্যাসিবাদের পথ সুগম করে দেবার জন্য। 
নিরপেক্ষতার পক্ষপাতী রব কেন বলছি, সাম্প্রতিক একটা উদাহরণ থেকে তা হয়তো 


১৯৪ পরিচয় ১৪০৯ 


খানিকটা বোঝা যাবে। অক্লান্ত সমাজকর্মী এক চিত্রাভিনেতা কয়েক মাস আগে দৈনিক পত্রিকার 
একটি প্রবন্ধে লিখেছিলেন গুভ্ররাত এবং আমাদের সাম্প্রতিক সংকট বিষয়ে। সে-প্রবন্গে 
যা বলা ছিল, তার থেকে এই দাঁড়ায় যে বীভৎস এই সাম্প্রদায়িক সর্বনাশের মূল উৎস 
হলেন গান্ধী। রামরাজ্যের স্বপ্ন আর রামধুন গানের মধ্য দিয়ে যে ভয়ংকর বীজ তিনি বুনে 
দিয়ে গেছেন, তারই না কি বিষফল আমরা ভোগ করছি আজ। এই একই কথা আরো 
তীব্রতা তিনি বলেছিলেন শ্রীরামপুরের এক জনসভায়, করতালিমুখর সোৎসাহ্‌ সমর্থনের 
সামনে। কিন্তু সে-সমাবেশের বাইরে এমন অনেক মানুষ থাকা সম্ভব যারা নিশ্চয় বুঝতে 
“পারেননি যে, ঈশ্বর আল্লা তেরো নাম/সবকো সম্মতি দে ভগবান’ উচ্চারণ করে একজন 
বিদ্বেষ বুনছেন কী করে । আপনার-আমার মতো অনেকেই আছেন যিনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন 
না, কিংবা করলেও নির্দিষ্ট কোনো ধর্মাচার পালন করেন না, কিংবা রাম বা কৃষ্ণের প্রতি 
কোনো ভক্তিটান বোধ করেন না। কিন্তু তা যদি করেন কেউ, তাহলেই কি তিনি হয়ে উঠলেন 
অপরাধী? আপনার-আমার ভাবনায় হয়তো এই আছে যে সমস্তরকম ধর্মাচার ধর্মসংঘ যদি 
সরে যেত পৃথিবী থেকে, পৃথিবী তাহলে বাসযোগ্য হতো অনেক বেশি। আর এই বিশ্বাসে 
নিজের নিজের মতো কাজ করে যাওয়া, এমনকী অন্যদের বোঝানোর কাজ করে যাওয়ারও 
এতিহাসিক একটা প্রয়োজনও নিশ্চয় আছে। সেকুলারিজমের এ একটা বড়ো দিক। কিন্তু 
নিছক এই দিকটাকে একমাত্র ভেবে বসে থাকলে উপমহাদেশের ব্যাপ্ত জনমন থেকে বিচ্ছিন্ন 
রয়ে যাব আমরা। অন্য যে-অর্থে সেকুলারিজমের ভাবনা চলছে দেশে, যে-অর্থে পথে পথে 
বড়ো বড়ো বিজ্ঞপ্তি টাঙানো হচ্ছে যে সব ধর্মেরই সমান অধিকার, সেই অর্থে সাধারণ 
মানুষের ধর্মভাবনার উপর নির্বিচার আক্রমণ আনতে পারি না আমরা। আশিস নন্দী তার 
একেবারে সাম্প্রতিক এক লেখায় এই অভিযোগ তুলেছেন যে স্কেলারবাদের প্রবক্তাদের 
হিসেবে কেন সামনে নিয়ে আসতে হয় সেইসব মানুষকেই যারা বস্তুত ধার্দিক। পশ্চিমের 
অর্থে, নেহরুর অর্থে, সেকুলার কোনো মানুষের পক্ষে ওই আদর্শ হয়তো পর্যাপ্ত বা সংগত 
ভারতের পরিবেশে সেই বোধটাকেই আজ বাস্তব করে দেখবার কথা। তাই, সাম্প্রদায়িকতার 
বিরুদ্ধে কথা বলতে গিয়ে অন্যের ধর্মচেতনার বা ধর্মচরণের কটুভাষণ যে স্বাস্থ্যকর কোনো 
পথ নয়, সেটা আমাদের বুঝতে হবে। বুঝতে হবে যে, বোঝানো আর বিদ্রুপ করা এক 
জিনিস নয়। বুঝতে হবে, 'রঘুপতি রাঘব রাজা রাম’ যে বলছে, সেই লোকটাই অপরাধী 
হয়ে উঠছে না। রয় সিয়ারাম' ধ্বনি তুলে দাঙ্গায় ঝাপিয়ে পড়ছে যে, আর যে গাইছে 
“সবকো সম্মতি দে ভগবান” তাদের একাকার করে ফেলাটা ভুল। সেই ভুল থেকে, এদেরও 
আক্রমণ করবার এই ভুল থেকে, অনেক মনকে নিরপেক্ষতার গণ্ডি ছাড়িয়ে একরগুঁয়ে এক 
পক্ষপাতিত্রের দিকে ঠেলে দিচ্ছি আমরা, অনেক ধার্মিক মনকে করে তুলছি সাম্প্রদায়িক 
সেই মন আজ অশোক সিংঘলের মতো সশব্দে এই হুমকি হয়তো দেবে না যে “মুসলিমেরা 
কেবলই যদি দেশভাগের ফিকিরে থাকে, এই গুজ্ররাতের মতোই তাহলে তাদের থেকে যেতে 


২০০২ অবিশ্বাসের বাস্তব ১৯৫ 


ৰ হবে শুধু ত্রাণশিবিরে” এ হুমকি দেবে না সে-মন, কিন্তু এ হুমকির প্রতিরোধেও এগিয়ে 
আসবে না সে, মন হয়ে যাবে নিষ্ক্রিয়। আর সেই নিষ্কি়তার পথ ধরে এগিয়ে আসবে 
এগিয়ে এসেছে_ ধর্মীয় ফ্যাসিবাদ। 

আরো এক সমস্যা আছে নিষ্ক্রিয় এই মনের। “মুসুলিম' শব্দটির সঙ্গে সঙ্গে সে-মনে 
জড়িয়ে যায় ইতিহাসের এক ধারাবাহিকতা । সেই ইতিহাসে কেবলই ভুলভাবে প্রয়োগ হচ্ছে 
এই শব্দের। তুর্কি পাঠান মোগল সমস্ত শাসনকেই আমরা একগোত্রে টেনে নিয়ে বলেছি 
মুসলিম শাসন, মুসলিম অভিযান, মুসলিম আক্রণ। হিন্দুযুগ মুসলিম যুগ ব্রিটিশ যুগ হিসেবে 
ইতিহাসের বিভাজনগুলি_ মেনে নিয়েছি আমরা। দেশের বা সাহিত্যের ইতিহাস পড়বার বা 
গড়বার সময়ে এ-প্রশ্ন তুলিনি যে যুগবিভাজনে এমন ফ্যালাসি অব ডিভিশন ঘটছে কেন 
বারেবারেই, একটি যুগ যদি দেশচিহিত অন্যগুলি কেন তবে ধর্মচিহ্নিত। আর সেই ধর্মচিহ্নিত | 
ইতিহাস মেনে নিয়েছি বলে প্রতিবেশী মুসলিম একজন বন্ধুকেও অবচেতনে (কখনোবা 
- ' সচেতনভাবেই) ভাবছি সেই মধ্যযুগীয় ইতিহাসের চিহ্নবাহী একজন মানুষ, তুর্কি পাঠান 
মোগলদেরই একজন। হয়তো-বা তাকেও ভাবিয়ে তুলছি সেইরকমই। আর তখনই ভুলে 
যাচ্ছি বা ভুলিয়ে দিতে চাইছি অনেকদিনের তার নিজন্ব এই মাটির ভিত, দেশের মাটির 
সঙ্গে তার মিশে থাকা, আর তখনই বাজপেয়ী দাবি করছেন তাকে আজ বারবার ঘোষণা 
করতে হবে_ এদেশ আমার এদেশ আমার। এই দাবি করার মধ্যে যে অপমান ছুঁড়ে দেওয়া 
হবে হিন্দুদেরও। শুধু হিন্দুজমায়েত নয়, শুধু মুসলিম জমায়েত নয়, এমন জমায়েত থেকে 
বলতে হবে" সেই কথা যেখানে বহুসংখ্যক ঘুসলিম.আর বহুসংখ্যক হিন্দু একইসঙ্গে এসে 
দাঁড়াতে পারেন। মুসলিম ইনস্টিটিউটের সভায় অল্প কয়েকজন হিন্দু আর ইউনিভার্সিটি 


একাকার করে দিতে পারি এই দুই সভাকে, যদি সূচনা করতে পারি তার, প্রতিরোধের' তবে 
সেইটেই হতে পারে একটা প্রাথমিক পদক্ষেপ 


 শ্রীতীশ শেঠ চলে গেলেন 


গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় 


বার্নপুর-কুলটি অঞ্চলের সর্বক্রশ্রদ্ধেয় বিশিষ্ট ট্রেড ইউনিয়ন ও জননেতা নীতীশ শেঠ 
দুরারোগ্য ক্যানসার রোগে বংসরাধিক ভুগে বিগত ১৪ জুন দুর্গপুরে শেষ নিঃশ্বাস আগ 
করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বংসর। ৮] 


করেন। তার বালকাল সেখানেই কাটে। সেখান থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে 
আই এস সি পড়বার জন্য ঢাকায় আসেন। আই এস সি পরীক্ষায় ভাল ফল করায় ঢাকা 
. বোর্ড কলকাতা মেডিকেল কলেজে ডাক্তারি পড়ার জন্য তার নাম সুপারিশ করে। কলকাতায় 
এসে এ সুযোগ গ্রহণ না করে বি এস সি পড়বার জন্য স্কটিশ চার্চ কলেজে ভর্তি হন। 
তখন এ কলেজ ছিল ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম পীঠস্থান। ছাত্রাবস্থায়ই তিনি ছাত্র আন্দোলনে 
সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন এবং কমিউনিস্ট আন্দোলনের সংস্পর্শে আসেন। বি এস সি পাশ 
কর্মী হন। এর পর তিনি কলকাতা জেলা কমিটির পার্টি সংগঠক হিসাবে কাজ শুরু করেন। 


তখন কমিউনিস্ট-পার্টির উপর সরকারি দমন পীড়ন ছিল। তা মোকাবিলা করে তিনি দেড় 7 


দশকেরও বেশি সময় তার উপর ন্যস্ত নানা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব যোগ্যতার সঙ্গে পালন করেন। 


তাঁর অসীম ধৈর্য, নিষ্ঠা ও অধ্যাবসায়ের জন্য তিনি সকলেরই প্রশংসাভাজন হন। তার মধুর ' 
স্বভাব ও অমায়িক ব্যবহারের জন্য বহু তরুণ তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হত। তার কাছ থেকে প্রেরণা ' 


লাভ করে তাদের অনেকেই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেয়। পরবর্তীকালে তাদের 
কেউ কেউ নানা ক্ষেত্রে বিশিষ্ট হয়েছেন। এদের সঙ্গে তিনি যথাসম্ভব যোগাযোগ রাখতেন। 


এইসব গুণগ্রাহীরা তার অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এবং তার ' 


সুচিকিৎসার জন্য সাহায্যও করেছেন। পার্টি সংগঠক হিসাবে তার দেড় দশকের কাজ 
নিঃসন্দেহ কলকাতা জেলার পার্টিকে শক্তিশালী করতে সাহায্য করেছিল। 

১৯৫৬ সালে পার্টির নির্দেশে তিনি এবং কলকাতার ট্রাম শ্রমিক আন্দোলনের সুপরিচিত 
নেতা কেতনারায়ণ মিশির একই সঙ্গে ইন্ডিয়ান আয়রন ও স্টীল কোম্পানির সংগ্রামী 
শ্রমিকদের কাজ করার জন বার্নপুর চলে যান। আমৃত্যু মিশিরভী ও তিনি এই দায়িত্ব পালন 
করে গেছেন। কুলটির বস্তি অঞ্চলের একটি জরাজীর্ণ বাড়িতে তারা আস্তানা গাড়েন। 
নিজেদের যাবতীয় কাজ তারা নিজেরাই করতেন। কায়ক্রেশে জীবন যাপন করতেন। অভাব 
অনটন নিতাসঙ্গী ছিল। 
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অধুনা বাংলাদেশের অন্তর্গত মৈমনসিংহ জেলার এক সস্তাস্ত পরিবারে.তিনি জন্মগ্রহণ ' 


২০০২ নীতীশ শেঠ চলে গেলেন ১৯৭ 


ইউনিয়নের আস্থা ও শ্রদ্ধাভাজন হন। দীর্ঘ ৪৬ বছর ধরে তিনি তাদের সেবা করেছেন 
এবং সমস্ত সংগ্রামে ও সমস্যায় তাদের সঙ্গে থেকেছেন। তার অভিজ্ঞতা ও কর্মকুশলতার 
জন্য সারাভারত লৌহ ও ইম্পাত শ্রমিক আন্দোলনের কিছু দায়িত্বও তাকে পালন করতে 
হয়েছে। ট্রেড ইউনিয়নের কাজে তিনি একাধিকবার বিদেশেও গিয়েছেন। আসানসোল 
শিল্পাঞ্চলের অন্যান্য শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গেও তিনি ঘনিষ্ট যোগাযোগ রক্ষা করে চলতেন। 
তাদের কোনও কোনও ইউনিয়নের নেতৃত্বেও তিনি ছিলেন। দিশেরগড় বিদ্যুৎ সরবরাহ 
সংস্থার শ্রমিক ইউনিয়নের তিনি আমৃত্যু সভাপতি ছিলেন। 

নীতীশ শেঠ বিশ্বাস করতেন যে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন ও সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক 
আন্দোলন পরস্পরকে শক্তিশালী করতে সাহায্য করে। তাই তিনি তার কর্মক্ষেত্র ও সন্নিহিত 
এলাকায় কৃষক, মধ্যবিত্ত, ছাত্র, যুব ও মহিলাদের আন্দোলন গড়ে তুলতে উৎসাহ দিতেন 
ও সাহায্য করতেন। এ এলাকায় শাস্তি আন্দোলন গড়ে তোলার তিনি ছিলে অন্যতম উদ্যোক্তা। 

সমস্ত অংশের মানুষের সঙ্গে এমনকী তরুণ ও শিগুদের সঙ্গেও অবলীলাক্রমে পরিচিত 


* ও ঘনিষ্ট হওয়ার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল তার। সময় ও সুযোগ পেলেই তিনি এ কাজ করতেন। 


= 


বহু পরিবারের অন্দরমহলেও তিনি পরিচিত ছিলেন। মাঝে মাঝে এইসব পরিবারের সঙ্গে 
কিছু সময় 'কাটিয়ে আসতেন। শিণ্ড ও তরুণদের জন্য নানা ধরনের ছোটখাট উপহার তীর 
সঙ্গেই থাকত। তিনি সেইসব তাদের দিতেন তাদের সঙ্গে দেশ বিদেশের গল্প করতেন। তিনি 
এইসব পরিবারের বাড়ি গেলে তারাও খুশি হত এবং যথেষ্ট আপ্যায়ন করত। এর ফলে 
তাদের অনেকেই প্রগতিশীল আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল হত এবং তাতে অংশ গ্রহণ 
করত। তার কর্মক্ষেত্রে নাগরিক পরিষেবা, জনস্বাস্থ্য ও শিক্ষা ব্যবস্থা উন্নত করার আন্দোলন 
গড়ে তোলার জন্য সাধারণ মানুষকে উৎসাহিত করতেন। কুলটিকে যখন নোটিফায়েড এরিয়া 
ঘোষণা করা হয় তখন তিনি তার অন্যতম সদস্য মনোনীত হয়েছিলেন। কুলটি কলেঙ্গ 
প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে তিনি ছিলেন প্রধান উদ্যোক্তা। তিনি তার জন্য অর্থসংগ্রহ করেছেন 
এবং নিজেও দান করেছেন। 

প্রগতিশীল আন্দোলন শক্তিশালী করার জন্য সাধারণ মানুষের সাংস্কৃতিক মানের উন্নতি 


! অপরিহার্য! নীতীশ শেঠ তাই সাংস্কৃতিক আন্দোলন শক্তিশালী করার উপর বিশেষ গুরুত্ব 


সস 


দিতেন। রাজনৈতিক জীবনের প্রথম থেকেই সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সঙ্গে তার ঘনিষ্ট 
যোগাযোগ ছিল। তাঁর কর্মক্ষেত্রে সব ধরনের সাংস্কৃতিক সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা 
করতেন। একই কারণে নানা কাজের মধ্যেও তিনি প্রগতিশীল পত্রপত্রিকা প্রচার করতেন। 


, বহুদিন থেকেই পরিচয়ের সঙ্গে তার ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিল। তিনি তার নিয়মিত পাঠক ও 


) 
) 


গ্রাহক ছিলেন। পরিচয় পত্রিকার গ্রাহক সংগ্রহের জন্য তিনি বিশেষভাবে" চেষ্টা করতেন। 
তারই উৎসাহে ও উদ্যোগে এক সময় আসানসোল বার্নপুর কুলটি এলাকায় পরিচয়ের প্রায় 
দুই শত গ্রাহক ছিল। মাঝে মাঝে তিনি পরিচয়ের জন্য বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করে দিতেন। তার 
মৃত্যুতে পরিচয় প্রকৃতই একজন সুহৃদকে হারাল! | 


১৯৮ পরিচয় "১৪০৯ 


ব্যক্তিগত জীবনে নীতীশ শেঠ ছিলেন অনাডম্বর অমায়িক, পরমতসহিষুঃ ও পরোপকারী। 
পদলোভ বা অন্যায় উচ্চাভিলাষ তার ছিল না। প্রকৃত প্রস্তাবেই তিনি শ্রমিকশ্রেণী ও মেহনতি 
মানুষের সেবায় তার জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। তিনি ছিলেন অকৃতদার এবং নিজেকে 
কমিউনিস্ট পরিবারের একজন বলে মনে করতেন। বিগত শতাব্দীর ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে 
কমিউনিস্টদের সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ করে যারা কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট 


হয়েছিলেন। নীতীশ শেঠ ছিলেন তাদের সেই ধারণার একজন প্রতীক।-ার অসুস্থতার সময়ও " 


আত্মীয় পরিজ্রনদের উপর নির্ভর করেননি। তাদের সাহায্য তিনি গ্রহণ করেছেন। তিনি 
পার্টিকর্মী, ছাত্রজীবন ও পরবর্তীকালের বন্ধুবান্ধব ও গুণগ্রাহীদের উপর নির্ভর করেছেন। 
তার অসুস্থতার পর বার্নপুর কুলটি এলাকার পার্টি কর্মীরা তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছেন। 
ক্যান্সার ধরা পড়ায় কলকাতার কিছুসংখ্যক পার্টি কর্মী কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসার 
জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু করতেন। তখন তার ছাত্রজ্জীবনের এক বন্ধুর বাড়িতেই তিনি ; 
থাকতেন। শেষ তিন চার মাস তিনি দুর্গাপুর স্টিল ওয়ার্কসে ইউনিয়নের সহকর্মীদের : 
তত্ত্বাবধানে দুর্গাপুরেই ছিলেন। তাদের ব্যবস্থায় তিনি খুবই সন্তষ্ট ছিলেন। নীতীশ শেঠ 
কমিউনিস্ট আদর্শে অবিচল থেকে শ্রমিক ও সাধারণ মানুষের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ ' 
করেছিলেন পার্টির প্রতি গড়ার আহা ও বিশ্বাস রেখেই একজন প্রকৃত কমিউনিস্ট হিসাবেই ' 
তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। 
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Cable : MILLGOODS 


থা) RICE MILL STORES 


_| MANUFAGTURERS, EXPORTERS & IMPORTERS 


MANUFACTURERS OF : 


“KOHINOOR*” & “IRMS” BRAND RICE 
HULLER & FLOUR MILL, V. PULLEY, W.l. 
PULLEY, C.l, BLOCK & OTHER CASTING 
PRODUCTS. DEALS IN “RCM” RICE 
‘HULLER AND RAJASTHAN TYPE, HORI- 
ZONTAL FLOUR MILL. 


OFFICE : 


THA, NETAJI SUBHAS ROAD 
(GUPTA MANSION) KOLKATA-700 001 





FACTORY : 
$140, Q, ROAD, BELGACHIA, HOWRAH 
DIAL : OFF. 243-1019, 210-8542 RESI. 237-6930 
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এটা সে একবারই পায় এবং এই:জীবন" ২ 
তাকে এমনভাবে কাটাতে হবে “যাতে. ME 
কেটে যাওয়া বছরগুলি' সম্পর্কে 1% 
বসণাদায়ক দুঃখের অনুভূতি না জাগে ০ 4 





তুবের আগুনের মত না পোড়ায়, টু + EE. 
এমনভাবে বাঁচতে হবে যাতে মরার সময় / 
সে বলতে পারে £ আমার গোটা জীবন, 
আমার সমস্ত শক্তি আমি উৎসর্গ করেছি ৮ 
মুক্তির জন্যে- সংগ্রামের লক্ষ্যে ঢা 
__নিকোলাই অস্ত্রোভঞ্কি '. 
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